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“আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা” পুস্তকটি প্রণয়ন করিতে আমার į 
অনেক দিন সময় লাগিয়াছে। এই পুস্তকটির পরিকল্পনায় বাণীপুর - 
স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিগ্ভালয়ের অধ্যাপক শ্রীভগবান 
দাস গাঙ্গুলী, অধ্যাপক শ্্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী, বাণীপুর নিয়ন- 
বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক Bagger বক্সী 
আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। পুস্তকটি রচনায় অধ্যাপক 
Aaga বক্সী ও স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিষ্ভালয়ের 
গবেষণী-বিভাগের সহকারী গ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী আমাকে 
বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। অধ্যাপক বক্সী তাহার শিক্ষার 
ইতিহাস পুস্তক হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয় 
আমাকে অত্যন্ত awe করিয়াছেন। সোদর প্রতিম শ্রীপ্রণয় 
কুমার গঙ্গোপাধ্যায় পুস্তকটির প্রচ্ছদপট অঙ্কন করিয়া আমাকে 
বিশেষভাবে বাধিত করিয়াছেন। আমি সকলের কাছে আমার 
আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

e পুস্তকটিতে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস এবং ভারতীয় শিক্ষা- 
সমস্তংসমূহ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শিক্ষার্থীরা এই পুস্তক পড়িয়া 
উপকৃত হইলে আমার শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব । ইতি 


বাণীপুর, স্বাধীনতা দিবস 
১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ শ্ৰীষ্ুবোধকুমার সেনগুপ্ত 
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-- সুচী 
বিষয় 


শিক্ষার ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা 
প্রাচীন যুগ 

প্রথম অধ্যায়--ভারতীয় সভ্যতা 
আর্ধগণের আগমন, সভ্যতার সম্মেলন, ভারতে আগমনের পূর্বে 
SASS, বেদের জন্ম l 

দ্বিতীয় অধ্যায়_বৈদিক শিক্ষা 
সত্যতা! ধষি, সর্বপ্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা_-বেদের ক্রমবিকাশ, বেদ 
শিক্ষা-পদ্ধতি, চারি বর্ণ, wima যুগে আর্ধ-সভ্যতা, বৈদিক ভাষার 
ক্রমবিকাশ, ব্যাকরণ, অভিধান, জ্যোতিবি্যা, frata, দর্শন-শান্্র 

তৃতীয় অধ্যায়_-বৈিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ 
aata, মাতার প্রতি উপদেশ, Ratas, গুরু-শিক্ষার্থী সম্পর্ক- 
উপনয়ন, গুরুগৃহে বাস ও নানারকম কর্ম-সম্পাদন, গুরুর স্েহ, গুরু 
সাক্ষাৎ ব্ৰহ্ম, অবৈতনিক পাঠ্যক্ৰম, শিক্ষার কাল, নৈতিক yet, 
পরিধেয়, শান্তিদান, প্রায়শ্চিত্ত, শিক্ষাদান-পদ্ধতি, সমাবর্তন, শিক্ষা ও 
সমাজ, বৈদিক যুগে স্ত্রীশিক্ষা 

চতুর্থ অধ্যায়_-বৌদ্ধ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 

পঞ্চম অধ্যায়_প্রাচীন শিক্ষীকেন্ত্রের পরিচয় 
setal, বারাণনী, নালন্দা, বলভি, feria, নবদ্বীপ, কাঞ্চী, 
£মাছুরা ও wata | প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে সমালোচনা 

S মধ্য যুগ 

a অধ্যায় মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা 
মুমলমানদের ভারতবর্ষে আগমন, দাস রাঁজ-বংশের আমলে শিক্ষা, 
খিলজী আমলে শিক্ষা-ব্যবস্থা, তুঘলক বংশের রাজত্বকালে শিক্ষা-ব্যবস্থা, 
ফিরোজ শা তুঘলকের আমলে শিক্ষা, হিন্দু ও মুনলমান সংস্কৃতির 
আদান-প্রদান, বাহমনী রাজ্যে শিক্ষা-বাবস্থা, বিজাপুরের শিক্ষাব্যবস্থা, 
গোলকুণ্ডার শিক্ষাব্যবস্থা, মালোয়া ও জৌনপুরে শিক্ষা-ব্যবস্থা, বাংলাদেশে 
ইসলামী শিক্ষার বিস্তার, বাংলা ভাষার উন্নতি, মুল যুগে শিক্ষাব্যবস্থা | 


মুমলমানী শিক্ষার বৈশিষ্টসমূহ, মুসলমান যুগে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, 


সমাজের স্বাভাবিক শিক্ষা-বাবস্থা । 


৫-১১ 


১২--১৯ 


২০-৩৭ 


৩৮--৫১ 


৫২---৬৮ 
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প্রথম অধ্যায়--ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি_ইংরাজ আমলের 
GATS 
ইংরাজ আমলে ভারতীয় শিক্ষা-ইতিহাসের যুগ-বিভাগ, প্রথম-যুগ 
কোম্পানীর রাজত্বের সুরু হইতে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 


৮৭-৯২ 


দ্বিতীয় অধ্যায়--ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতে শিক্ষা-বিস্তারের 


দায়িত্ব আংশিক স্বীকার 

ইংলণ্ডের নবযুগের সুত্রপাত ও ভারতের শিক্ষা ব্যাপারে তাহার প্রভাব, 
১৮১৩ ধৃষ্টাব্দের সনদ, শিক্ষা সম্বন্ধে তিনটা মতবাদ, রামমোহন রায় 
প্রমুখ ব্যক্তিগণের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, পুনা সংস্কৃত 
মহাবিষ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সংগঠিত মিশনারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, বোম্বে এডুকেশন 
মোসাইটী। 

তৃতীয় অধ্যায়--১৮৩৫ হইতে ১৮৫৩ pty 
শিক্ষার ধরণ ও মাধ্যম লইয়া তিনটি মত, মেকলের অভিমত, মেকলের 
Infiltration theory, মুমলমানগণের আন্দোলন, কলিকাতা মান্্রীসা, 
মেকলের সমালোচনা; এডামের প্রথম রিপোর্ট, এডামের অভিমতসমূহ, 
এডাম রিপোর্টের ফলাফল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব, 
এলফিনষ্টোনের ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার 
সাফল্য, মিশনারী প্রচেষ্টার বৃদ্ধি! 

চতুর্থ অধ্যায়-__উডের এডুকেশন ডেচপ্যাচ 
ডেচপ্যাচে শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্য বর্ণনা, শিক্ষার ধরণ ও মাধ্যম সম্বন্ধে 
ছন্দের নিরসন প্রচেষ্টা, শিক্ষা বিভাগ সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব আলোচনা, গ্রাণ্ট-ইন-এডের প্রবর্তন প্রস্তাব, শিক্ষক-শিক্ষণ 
ব্যবস্থার প্রস্তাব, শিক্ষকের চাকুরী সংস্থান সংক্রান্ত প্রস্তাব, স্রীশিক্ষার 
বিষয়ে প্রস্তাব, উডের ডেনগ্যাচের মমালোচনা। 

পঞ্চম অধ্যায়--ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন 
পূর্বালোচনা, উড্ডের ডেচপ্যাচ, শ্রাণ্ট-ইন-এড পদ্ধতি, ভারতীয় প্রচেষ্টার 
বৃদ্ধি, সিপাহী বিদ্রোহের প্রচেষ্টা, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা 
কমিশন, কমিশনের সিদ্ধান্ত, সরকারী বিছ্বায়তন সম্বন্ধে, বেসরকারী 
প্রচেষ্টার সাহায্য বিষয়ে, মিশনারী পরিচালিত বিগ্যালয় সম্বন্ধে, 
বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে, কমিশনকর্তৃক প্রদত্ত স্থপারিশ সরকার. ও 
জনসাধারণ কি ভাবে গ্রহণ করিল, উৎকর্ বনাম বিস্তার প্রশ্ন । 
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১০৪-১২২, 


১২৩--১২৮ 
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বিষয় পৃষ্ঠা 
| ১৯০৪ এর রিজন্িউশন, ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার ce, প্রাথমিক 
| শিক্ষা, ভাষা শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠা, 
বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী শান্দোলনে শিক্ষার রূপ, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ, 
যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোখেল, ১৯১৩ সনের শিক্ষা-সম্পর্ষিত 
রিজলিউশন। 
পরবর্তী যুগ 
প্রথম পরিচ্ছেদ_বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও কলেজীয় শিক্ষা ১৪৫-১৫৬ 
বিশ্ববিদ্ভালয় ও কলেজীয় শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা-ব্যবন্থা 
॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী প্রদান এবং পরীক্ষা গ্রহণেই অধিকতর গুরুত্ব দান, 
কলেজের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি, কলেজের সংখ্যার. দ্রুত বুদ্ধি, 
লণ্ডন বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরিবত্তিত রূপের আদর্শে ভারতীয় fat 
বিগ্ভালয়ের সংস্কার প্রসারণ, ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন। 
" ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌-মহলে প্রতিক্রিয়া | সমালোচনা, স্তাডলার কমিশন, 
মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, টাকায় বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপনের সুপারিশ | Sate 
বিষয় সুপারিশ । হুপারিশ বিষয়ে ব্যবস্থা। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__মাধ্যমিক শিক্ষা ( ১৮৫৪-_-১৯২১) ১৫৭-_-১৬৫ 
উড়ের ডেচপ্যাচে মাধ্যমিক শিক্ষা, ভারতীয়দের প্রচেষ্টা, মাধামিক 
ক্রটি । ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সিদ্ধান্ত। মাধ্যমিক শিক্ষা 


] ১৯০২--১৯২১ খৃঃ, সমালোচনা I 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ_-কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা; ১৬৬-:১৬৮ 
« চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ--ইংরাজী শিক্ষা ১৬৯১৭০ 
ৰ পঞ্চম পরিচ্ছেদ প্রাথমিক শিক্ষা (১৮৫৪--১৯০২) ১৭১-১৮৯ 


Safa ডেচপ্যাচ (১৮৫৯ )--১৮৫৯ হইতে ১৮৮২ পর্যন্ত প্রাথমিক 
শিক্ষাপ্রবাহ। প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতীয় শিক্ষা- 
কমিশনের হৃপারীশ, ১৮৮২ খৃঃ হইতে ১৯০২ খুঃ পর্যন্ত প্রাথমিক 
শিক্ষা-সংক্রান্ত ঘটনা প্রবাহ, ১৮৫৪ খৃঃ হইতে ১৯০২ খৃঃ পর্যন্ত প্রাথমিক 
শিক্ষা সম্বন্ধে সমালোচন! 'ও প্রাথমিক শিক্ষার অবদান, লর্ড কার্জনের 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত-_ শিক্ষকগণের শিক্ষণ-বাবস্থা, 'পাঠাক্রমের 
পরিবর্তন, পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া সাহায্যদান "প্রথা, 
মহামতি গোখেলের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা, 
প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা-দংক্রান্ত আইন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষা-সংত্রান্ত আইন । 


বিষয় 
ষষ্ঠ অধ্যায়__দ্বৈত শাসনের যুগে শিক্ষাব্যবস্থা (১৯২১১৯৩৭) 
অর্থনৈতিক অবস্থা__শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্্ীর রকারের আগ্রহের অভাব | 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষা ( ১৯২১--৩৭ ) 
আস্তঃ-বিখ্বিদ্ধালয় বোর্ড -নূতন নূতন বিশ্ববিদ্ধালয় প্রতিষ্ঠা--বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের নব বিকাশ--গবেষণা বা রিসার্চ বিভাগের অগ্রগতি--বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি-_বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি 
সামরিক শিক্ষা--ছাত্রাবাস ও ছাত্রগণের স্বাস্থ্য--ইন্টারমিডিয়েট কলেজ-_ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও হাটগ কমিটি। 
মাধ্যমিক শিক্ষা (১৯২২-৩৭ ) 
মাধ্যমিক fies বিস্তারের কারণ--মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি--শিক্ষার 
মাধ্যম--শিক্ষকের সমন্তা--মাধ্যমিক শিক্ষা ও হাটগ কমিটির facts” | 


প্রাথমিক শিক্ষা ( ১৯২১-৩৭ ) 
প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি--প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ আইনসমূহ এবং 
বিভিন্ন প্রদেশ-_হা্টগ কমিটির স্ুপারিশনমূহ--ও রিপোর্টের সমালোচনা 
--১৯২৭ হইতে ১৯৩৭ tw পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি | 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা 
চিকিৎসা বিদ্যা_ ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা-_-আইন শিক্ষা-কুষি-বিজ্ঞান শিক্ষা 
উড ও এ্যাবট রিপোর্ট সাধারণ শিক্ষা ও প্রশাসন সম্পর্কে সুপারিশ 
সপ্তম অধ্যায়-__শিক্ষার অগ্রগতি (১৯৩৭--১৯৪৭) 
স্বাধীনতার পুর্ব যুগ-প্রাদেশিক স্বায়ত শাসন-_১৯৩৫ ধৃষ্টাব্দের ভারত 
সংস্কার আইন ও শিক্ষা। 
বিশ্ববিস্ধালয়ের শিক্ষা ( ১৯৩৭--৪৭ ) 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্য! বৃদ্ধি--বিশ্ববিদ্বালয়ের শিক্ষা মাথাভারী | 
মাধ্যমিক শিক্ষা ( ১৪৩৭--৪৭ ) 
মাধ্যমিক শিক্ষার অবনতি-_মাধ)মিক শিক্ষার মন্থর গতির কারণ--শিক্ষা 
বিভাগের দায়িত্ব__মাতৃ-ভাষা শিক্ষার বাহন হিনাবে স্থানলাভ। 
প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৩৭ —84 ) 
১৯৪৭--৪৮ খৃষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষী__প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রসার__কারিগরী শিক্ষা--বুনিয়াদী শিক্ষা (১৯৩৭_-৪৭)। 
বয়স্ক শিক্ষা তথা সামাজিক শিক্ষা! (১৯৩৭--১৯৪৭) 
ভূমিকা-_ অগ্রগতি | 


পৃষ্ঠা 


১৯০---১৯৯ 


২০০--২০৬, 


২০৬--২১২ 


২১২--২২২ 


২২৩--২৩৬ 


২৩১--২৩৩ 


. 
২৩৪- Seu 


২৩৭-_২৪০ 


২৪০-২৪৮ 


২৪৯---২৫২, 


২০০০ বা 


বিষয় 

সার্জেন্ট পরিকল্পনা 
শিক্ষার স্ুরবিস্যাস--মাধামিক শিক্ষা-_বিশ্ববিগ্ভালয়. শিক্ষাঁ-শরীর 
শিক্ষা-_জড়বুদ্ধি, ক্ষীণমেধা এবং বিকলাঙগদের শিক্ষা--নিরক্ষরতা দুরী- 
করণ-_শিক্ষক-শিক্ষণ-বিচার | 

অষ্টম অধ্যায়_জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য 
বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্টা--সমীজ জীবন-__অর্থ নৈতিক জীবন-_রাঁজ নৈতিক 
ও ধন্্মীয় জীবন-_জাতীয় শিক্ষার বৈশিষ্টা--সমগ্র জাতির জীবনে ব্যাপ্তি- 
আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষাধারার পার্থকা-বিষয় বন্ত-_বিভিন্ন জাতির 
অভিজ্ঞতা__রাঁজনৈতিক  ভাবাদর্শ_স্বাধীনতা__মাতৃ-ভাষা_-পরিচালন! 
ae স্বাধীনতার যুগ-__নৃতন শিক্ষাধারা--বিভাগীয় শিক্ষাদান__বিদেশী 
শিক্ষ! সংস্কৃতির চাঁপ- ধর্মান্ধ মনোভাব-_-গুরুকুল-_বোন্বাইএর মহিলা 
বিশ্ববিদ্যালয়-__বিদ্যাপীঠসমূহ__জামিয়। মিলিয়া-ইসলামিয়া-_শ্রীঅরবিন্দের 
আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র-মোগার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ট্রেনিং 
স্কুল-_বিখ-ভারতী-_রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা_রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শনের 
পট-তূমিকা__রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার বৈশিষ্ট্য ও তাহার পশ্চাতে 
পারিবারিক ও যুগধর্মের প্রভাব- পারিবারিক প্রভাঁব-_যুগপ্রভাব__ 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধীরার সমালোচনা-_রবীন্দরনাথের শিক্ষাব্যবস্থা কেন 
জাতীয় বাবস্থা হইয়। উঠে নাই--রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার মহত্ব 
দান-হিন্দুস্তানী তালিমী দজ্ঘ। 

বুনিয়াদী শিক্ষা 


* টলষ্ফার্ম ফিনিক্স আশ্রম_-সবরমতী আশ্রম--কংগ্রেস মন্ত্ীমগুলীর 
ক কর্মপন্থা _বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব-- অন্যান্য দেশে কর্মকেন্দ্রিক 
freien] পরিকল্পন|- জাকির হোসেন কমিটি রিপোর্ট__বিভিন্ন 
প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ--বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যাহত--বুনিয়াদী শিক্ষা 
ও ভারত সরকাঁর-_সার্জেন্ট কমিটি. ও বুনিয়াদী শিক্ষা--শিক্ষার নূতন 
অধ্যায়__বুনিয়াদী শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তিঁ-বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক 
ও রাজনৈতিক ভিত্তি-_বুনিয়াদী শিক্ষার মনস্তাত্বিক ভিত্তি-_বুনিয়াদী 
শিক্ষার attat 
স্বাধীন ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি 
প্রথম অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি 
ব্রিটশ-যুগের সঞ্চর-_ব্রিটিশ যুগের অপচয় 


পৃষ্টা 


২৫৩--২৬৩" 


+:৯২৬৪-__-২৯৬, 


২৯৭-_-৩১ ৭. 


৩১৯--৩২৪ 


(1%০ ) 


বিষয় 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__স্বাধীনতা৷ প্রাপ্তির পর সমস্তার রূপান্তর 
রাজনৈতিক-_শিক্ষার  পুনর্গঠন-_বিভিন্ন কমিশন__প্রশসনিক 
পুনর্বিনাস__কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণীলয়-__রাজাসমূহ_-সংস্কতি দপ্তর 
বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তর | 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ_ স্বাধীনতা প্রাপ্তির কালে. শিক্ষার ধারা 
সাক্ষরতা বিধান 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

প্রথম পরিচ্ছেদ প্রাথমিক শিক্ষা 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_-প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির সুচনা 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ__প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন! সংক্রান্ত সমস্ত 
প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম বিষয়ক অস্থবিধা-_প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চতর 
শিক্ষার সহিত সঙ্গতি সাধন বিষয়ক সমস্তা_ প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন 
বিস্তার সমন্তা__বাবস্থাপনা_-অর্থ নৈতিক সমস্তা_ প্রাকৃতিক অন্থবিধা__ 
সামাজিক অন্তরায়__রাজনৈতিক অস্গবিধা_-সাংস্কৃতিক বাঁধা 
আধিক বাধা_বিগ্চালায়-গৃহ দমন্তা_-শিক্ষা-সংগঠনগ্রত অন্থবিধা- 
শিক্ষক সমস্তা_-১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র- 
ছাত্রীবৃন্দ__দার্বজনীন বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষ| প্রবর্তনের সমস্তা_ 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সমস্তা--এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের সমস্তা— 
প্রাথমিক শিক্ষায় গবেষণা-অন্তান্ত অস্থবিধা_শিক্ষিত সন্প্রদায়ের 
সমালোচনা__অর্থ নৈতিক অবস্থা__শিক্ষোপকরণের অভাব-_উপযুক্ত পরি- 
দর্শনের অভাব- ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব বেসিক এডুকেশন__দাধারণ 


প্রাথমিক বিদ্যালয়কে _ বুনিয়াদীকরণ-দার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের পথে প্রতিরদ্ধকগুলি অপমরণ প্রসঙ্গ । 


পৃষ্ঠা 


৩২৫--৩৩৬ 


৩৩৭--৩৩৮ 


৩৩৯-৩৪১ 
৩৪২-৩৪৫ 


৩৪৫-৩৯১ 


তৃতীয় অধ্যায়__বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ( ১৯৪৭__-১৯৬৪ খৃঃ ) ৩৯২-৪২১ 


বিক্ৰমে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলন ও দিদ্ধান্ত-_বিশ্ববিষ্ঠালয় কমিশন-__ 
আর্থার ই মর্গানসগ্রামীণ বিশ্ববিগ্ঠালয়--গান্ধীদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা 
চত্র__রামচন্্রন কমিটি বা বুনিয়াদী শিক্ষার মুল্যায়ন কমিটি--স্থপারিশ 


Aaa কমিটির avin মন্তব্য--বুনিয়াদী শিক্ষার অর্থ-* 
বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি | 


চতুর্থ অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ--মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি ও তৎ্সংক্রান্ত 
সমস্তাসমূহ 
সংক্ষিপ্ত পূর্ব ইতিহাস--উডের ডেচপ্যাচ- হান্টার কমিশন-__বিশ্ববিদ্ভালয় 


৪২২--৪২৮ 


(1৬০ ) 
বিষয় পৃষ্ঠা 
কমিশন স্তাডলার *কমিশন__হাটগ কমিটির রিপোর্ট_সঞ্ত কমিটি 
উড ও এ্যাবটস্‌ রিপোর্ট সার্জেন্ট পরিকল্পনা--তারাচাদ কমিটি-রাধাকৃষ্ণান 
কমিশন-_মুদ্বালিয়ার কমিশন। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__সারা ভারতে তৎকালীন শিক্ষালয়সমূহের ধরণ ৪২৮--৪৩০ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ_-মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রটি-বিচ্যুতি ৪৩০-৪৩৪ 
পাঠাক্রমের ক্রটি-_পাঠদান পদ্ধতি ও fata পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ক 
sifre ও পরীক্ষা সংক্রান্ত ত্রুট-_মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ--মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামে! সন্ধে 
কমিশনের স্কুপারিশসমূহ ৪৩৭-৪৪৪ 
পরিবর্তনের পথে মধ্যবতীকালীন অবস্থা--ইন্টারমিডিয়েট কলেজের 
ভবিস্যৎ--তিন বৎসরের ডিগ্রী শিক্ষা _ উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় _ 
ডিগ্রী কলেজ বৃত্তিমূলক কলেজনমুহ | 
৬ পঞ্চম পরিচ্ছেদ--কারিগরী শিক্ষা ৪৪৫-৪৫১, 
কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব_বৈশিষ্টা--বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার 
পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরী শিক্ষা-_শিললব্যবস্থাঁ ও কারিগরী শিক্ষা 
কারিগরী শিক্ষা ও হান্টার কমিশন--অনগ্রসরতার কাঁরপ-_কারিগরী 
শিক্ষার বিভিন্ন ধরণ। 
ad পরিচ্ছেদ__-অগ্ান্ঠ বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় ৪৫২-৪৫৬ 
পাবলিক স্থুল__-আবাদিক বি্ভালয়_-আবাসিক দিবা বিদ্ধালয়_ 
অনগ্রনরশীলদের জন্য বিদ্যালয়_অন্ধ, কালা-বৌবা ও রুগ্রদের oD 
e ধিগ্বালয়-_অবিচ্ছি্ন অনুক্ৰমে শিক্ষার শ্রেণীসমূহ প্রবর্তন--স্্রী-শিক্ষা 
বিষয়ে কয়েকটা বিশেষ সমস্তা। 


Rm eee i =a *"- 


a উনিই... 


a এটি 


সপ্তম পরিচ্ছেদ--ভাষা শিক্ষা ৪৫০-৪৫৯ 
| অষ্টম পরিচ্ছেদ__মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম 8৫৯-৪৭১ 
প্রচলিত পাঠক্রম সম্বন্ধে আলোচনী--পাঠাক্ম রচনার মূলনীতি-- 
পাঠক্রমের খসড়া। 
নবম পরিচ্ছেদ__শিক্ষাদান-পদ্ধতি ৪৭১-৪৭৫ 


মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তদার_চরিত্র গঠন ও 
satay শিক্ষা--অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম-_বৃতিমূলক নির্দেশনা! 
শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ কল্যাণ পরীক্ষা। 
দশম পরিচ্ছেদ--শিক্ষকদের মান উন্নয়ন ৪৭৬-৪৮৪ 
কমিশনের শিক্ষকদের মান উন্নয়ন বিষয়ে হপারিশ--শিক্ষক শিক্ষণ 


বিষয় 

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসন বাবস্থা--পরিদর্শন__বিদ্যালয়ের অনুমোদন ও 
পরিচালনা__বিগ্যালয় গৃহ ও উপকরণাদি__কাঁজের সময় নির্দ্ধারণ ও 
বৃত্তি-অর্থ সংস্থান_-অহবিধাসমূহ। 

একাদশ পরিচ্ছেদ__-মাধামিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্ত 

ভাষাশিক্ষা ও পাঁঠক্রম_ইংরাজী ভাষা_তরুণদের প্রয়োজনের 
পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম রচনা-_পাঠীক্রম রচনার ছুইটা দিক ব্যক্তিগত 
বৈষম্যের কারণ-_মাধামিক বিদ্যালয়ে: ব্াক্তি-বৈষমোর প্রতি: মর্যাদা 
দান-_বিকলাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের আলাদা শিক্ষাদানের বাবস্থা--একট 
আদর্শ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়--মারধ্যমিক বিগ্যালয়মমূহের উন্নতী- 
করণ সমস্তা--বহুখুখী বিদ্যালয় স্থাপনের - অস্থবিধা-কৃষিবিদ্যালয়-_ 
ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-__নিখিল sas মাধ্যমিক শিক্ষাসমিতি_: 
শিক্ষণ-মহাবিদ্ধালয়সমূহে সম্প্রসারণ বিভাগ-_নিখিল-ভারত ' আলোচন! 


চক্র ও শিক্ষাবিষয়ক সভা_বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি বিধান--পরীক্ষা-, 


পদ্ধতির উন্নতি সাধন-_উত্তর. বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন-_হিন্দী শিক্ষার 
উন্নতি বিধান-_মাধ/মিক'শিক্ষার অগ্রগতি। 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ--বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা 
আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমিক শিক্ষা-বাবস্থা_মাধামিক শিক্ষা 
ব্রিটেন, ফ্রান্স, দোভিয়েট রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানী, স্বইজারল্যাও, 
zane I 

পঞ্চম অধ্যায় 

প্রথম পরিচ্ছেদ--স্বাধীনোত্তর যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 
সুচনা-শ্বাধীন যুগের প্রারম্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ের , রূপ__অনুমোদনধর্মী 
বিশ্ববিদ্ঠালয়_-এককেন্ড্রিক বিশ্ববিদ্ধালয়-_সঙ্ঘবদ্ধ বিশ্ববিগ্ঠালয় | 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__বিশ্ববিষ্ঠালয় কমিশন গঠন 
উদ্েশ্য--শিক্ষার উদ্দেশ্য--শিক্ষকবর্গের উন্নতিবিধান-_শিক্ষার মান 
বিজ্ঞান ও কল! বিষয়ের পাঠাক্রম__স্সাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা__ 
শিক্ষণ__পরীক্ষা। গ্রহণ । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ--উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি 
স্বাধীনতার যুগে বিভিন্ন ধরণের মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিগ্ভালয় প্রশানন- 
বাবস্থা_ প্রশাসনিক সংস্থা--মাধ্যমিক শিক্ষা-বৌর্ড__বিশ্ববিদ্ভালয় মঞ্জুরী 
কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিগ্ভালয়--নরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 
বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজযসরকার-_বিশ্ববিগ্ভালয় ও রাজ্য 


পৃষ্টা 


8৮৪-৫০৮ 


৫০৯-৫২০ 


৫২১-৫২৪, 
A 


৫২৪-৫৩৪ 


৫৩৪-৫৪৯ 


বিষয় 
সরকার-_তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স--সাধারণ শিক্ষা-_ধারা নির্দেশনা 


ও পরামর্শ দান-শিক্ষাদানের- মাধ্যম-_ইংরাজী শিক্ষার স্থান--গবেষেণ!- 


কাৰ্য সম্প্রসারণ বিভাগ-_সমাজনেবা__বিশ্ববিদ্ভালয় ও মহাবিদ্যালয়ের 
গুণগত মান উন্নয়ন সমন্তা-_বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দান--বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শিক্ষার অগ্রগতি--উপসংহার | 


ab অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ-_সমাজ শিক্ষা! 


ভূমিকা__সমস্তার রূপান্তর-স্বাধীনতার পূর্বকালে জনশিক্ষা akaa 
আন্দোলন-স্বাধানোত্তর যুগে সমাজ-শিক্ষ/_রাষ্্রিক লক্ষা-_সামাজিক 
লক্ষ্য--বয়ন্ক কে--বারটি কর্মপন্থা গ্রহণ-_পরিচালনা বাবস্থা--সমাজ-শিক্ষা 
প্রসারের উপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা--কর্মীদের শিক্ষণের জন্য 
প্রতিষ্ঠান_জনতা-মহাবিগ্ভালয়__সমাজ-শিক্ষা দানের. aata 
আয়োজন__নমাজ-শিক্ষার স্তিমিত অবস্থার কারণ--সমাজ-শিক্ষার 
অগ্রগতি__পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সমাজ-শিক্ষা_-পশ্চিমবঙ্গে দমাজ- 
শিক্ষার চিত্র । 

সপ্তম অধ্যায় 

প্রথম পরিচ্ছেদ--কারিগরী শিক্ষা 
পটভুমিকা-_সমস্তার উদ্তব--ইংরাজ শ!সনকালে কারিগরী বিদ্যার 
প্রসার প্রথমঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়_ স্বাধীন. ভারতে 
কারিগরী শিক্ষা-মাধামিক শিক্ষা কমিশনের কারিগরী শিক্ষা 
qra সুপারিশ--কারিগরী শিক্ষার উন্নতির পরিকল্পনা--শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- 
কারিগরী শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ_-কারিগরী শিক্ষাদানে বিভিন্ন 
€খচেষ্ট--বিভিন্ন পর্যায়ে কারিগরী ও শিল্প-শিক্ষা-গবেষণ1__কারিগরী 
শিক্ষার সমন্তা_-জাতীয় চরিত্র_প্রাকৃতিক প্রভাব--সামাজিক কারণ-_ 
জাতিভেদ -অল্প বয়সে সংসারে প্রবেশ_-একান্নবর্তা পরিবার-প্রথা__ 
নিম্নমানের জীবন-যাত্রা_দক্ষ শ্রমিক--কারিগরী জ্ঞান-সম্পন্ন afe— 
ভাষার মাধ্যম__শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভাব-_শিক্ষকের অভাঁব__ 
অর্থাভাব। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_বৃতিশিক্ষার উদ্দেশ্য 
মনের মুক্তি-_বৃত্তি শিক্ষা সংযুক্ত_-সমন্তা সমাধান করিবার ক্ষমতা 
Sim অভিজ্ঞতা-_আত্মমূল্য নির্ধারণ --বৃত্তিশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা 
বৃত্তিশিক্ষা ও বেকার সমস্তার সমাধান | 


৫৫০-_-৫৬৮ 


৬৬৯-৫৮৭ 


৫৮৮--৫৯৭ 


বিষয় 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-কুষি-নীতি ও কৃষি-শিক্ষা 
বিভিন্ন দেশের কৃষিনীতি ও শিক্ষা--কৃষিনেতা, ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির 
আবগ্যকতা-বর্তমান : সময়ে ভারতের কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা 
রাধাকৃষ্ণান কমিশনের কৃষি-বিষয়ক শিক্ষার স্থপারিশ । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ__বাণিজ্য-বিষয়ক শিক্ষা 
পূৰ্ব ইতিহাদ__বধিজ্যিক কোর্স শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য--বাণিজ্যিক বিষয়ে 
ডিগ্রীধারীদের স্বরূপ ও  অস্থবিধ1_শিক্ষানবীশ__বাবহারিক 
শিক্ষালাভ-_বিশ্ববিগ্ভালয় কমিশনের সুপারিশ | 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ--আইন শিক্ষা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং  টেকনোলজিকাল কলেজের 
যোগাযোগ--বিভিন্ন ধরণের প্রশাসন-ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি 
( শিল্প-বিজ্ঞান)। 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ--ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা 
ভূমিকাঁ_আমাদের পরিবন্তিত অবস্থা--আইন কলেজগুলির অবস্থা 
আইন শিক্ষার প্রকৃতি__প্রাক-আইন স্তরে শিক্ষা লাভ--আইনের ডিগ্রী 
কোর্স। 

সপ্তম পরিচ্ছেদ_-চিকিৎসা-বি্যা শিক্ষা 
মেডিকেল স্কুল--ডিগ্রী কোৰ্স জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক 
স্বীকৃতি দান--মেডিকেল কলেজেব সংখ্যা বৃদ্ধি__-মেডিকেল কলেজে 
ছাত্রদংখ্য "ও উপকরণ-_শিক্ষকবর্গ--গ্রামীণ চিকিৎসা বিষয়ক সাহাযা= 
দেশীয় চিকিৎসা! ব্যবস্থা--আযুর্েদীয় ও ইউনানী-_রাধাকৃষণান কমিশনের 
স্থপারিশ। 

অষ্টম পরিচ্ছেদ-_ভারতবর্ষের শিল্পকলা শিক্ষা 


অষ্টম অধ্যায় 

প্রথম পরিচ্ছেদ ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা 
বিভিন্ন ধরণের ব্যাহত শিশু-_দীমাজিক কারণ-_কার্ষকরী প্রভাবসমূহ__ 
বংশগতির, প্রভাব পরিবেশের প্রভীব-_গৃহের প্রভাব__শিক্ষার ব্যবস্থা ও 
রাষ্ট্রের দায়িত্বস্বাধীনতার আগে ও পরে ভারতে বিকলাঙ্গ, 
ব্যাহত ও অনগ্রসরদের শিক্ষা-ব্যবস্থা_ অন্ধ-বিগ্ভালয়- অন্ধ ও বধির 
বিদ্যালয়__অন্তান্ত শারীরিক ক্রটিসম্পন্ন শিশুদের বিছ্যালয়-_জড়বী 
প্রভৃতির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-_স্বাবীনতার পরবর্তী কালে অগ্রগতি-মুক ও 
বধিরদের fra বিকলাঙ্গদের শিক্ষা_অনগ্রনর শিশুদের শিক্ষাদান 


পৃষ্ঠা 


৫৯৮-৬০৩ 


৬১২--৬১৬ 


৬১৬--৬২১ 


` 


৬২১- ৬২৩ 


৬২৪-৬৪০ 


(7৩০) 
বিয়য় 


ব্যক্তিগত সাহচর্য দার--আমেরিকার অন্ধ ও মূক-বধিরদের শিক্ষা 
ইংলণ্ডে মুক-বধির ইত্যাদি Gente শিশুদের শিক্ষা। 
নবম অধ্যায়__শিক্ষক-শিক্ষণ ৬৪১--৬৭ 
ছাত্রুশিক্ষক বা সর্দার পড়ো প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণ- 
গ্রদান_-শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (১৯৩১--১৯৪৭)- স্বাধীনতার পর শিক্ষণ- 
শিক্ষার অগ্রগতি-প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা-ব্যবস্থা--প্রাথমিক শিক্ষণ- 
বিছ্যালয়__মাধ্যমিক-শিক্ষণ বিগ্রালয়-শিক্ষণ মহাবিগ্তালয়__বিশেষজ্ঞদের 
ay শি ক্ষ ণকেভ্্র-_কাস্তিবিগ্যা__গৃহবিজ্ঞান- শিল্পশিক্ষা-_ বিশেষ 
বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা--শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণ ব্যবস্থা স্নাতকোত্তর 
Pree গবেষণা--কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণ-শিক্ষা__কর্মরত শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের জন্য কার্যক্রম - শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও সম্প্রধারণ বিভাগ-__ 
রাধাকুধণন  বিশ্ব-বিদ্যালয়. কমিশনের স্থপারিশ- মাধ্যমিক শিক্ষা 
কমিশনের -হপারিশ-_ শিক্ষণ*শিক্ষাক্গেজ্জে নুতন ধারা-_স্যাশনাল 
কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ খাও ট্রেনিং রাজা শিক্ষা-সংস্থা__ 
শিক্ষণ-শিক্ষার সমন্তা 
দশম অধ্যায়__নাসণারি শিক্ষা ৬৬৮--৬৮৮ 

শিশু-শিক্ষার পটভূমিক1--ভারতে প্রাক-প্রাথমিক বা নাসণরি স্তরের 
শিক্ষা- শিশু প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ভারতে stat শিক্ষার অধিক 
প্রয়োজন কেন--নার্সারী বিদ্যালয় শিশুকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলে 
_ ফ্লোয়েবেলের কিগারগা্টেন পদ্ধতি-শিক্ষা-ব্যবস্থা_-মন্তেসরী পদ্ধতি 
মন্তেসরী শিক্ষা-পদ্ধতির . প্রয়ৌজনীয়তা__মন্তেসরী- পদ্ধতির প্রধান 


বৈশিষ্টযসমূহ-_ শিক্ষা-ব্যবস্থা-ডাঃ মন্তেসরীর শিক্ষানীতিতে ক্রোয়েবেলের 
প্রভাব। 
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আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


আমাদের শিক্ষা-ব্যবন্থা 


শিক্ষার ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা 


* ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে জানিতে হইলে, আমাদের শুধু বর্তমানকে 
জানিলেই চলিবে না, যে অতীত যুগের শিক্ষার ধারার পরিপ্রেক্ষিতে 
বর্তমান শিক্ষাধার! 'গড়িয়! উঠিয়াছে তাহা আমাদের সর্বাগ্রে জানিতে 
হইবে । আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা অতিশয় প্রাচীন এবং সেই 
দিক হইতে প্রাচীন সংস্কৃতি-সম্পন্ন দেশের সঙ্গে ইহার তুলন! করা যাইতে 
পারে। অতএব প্রাচীন ভিত্তির উপর স্থাপিত ভারতীয় খিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
জানিতে হইলে পূর্বে আমাদের অতীতকে স্মরণ করিতে হয়। প্রাচীন 
যুগের সঙ্গ গ্রন্থি রহিয়াছে বর্তমানের । আমরা যতই নৃতনকে বরণ করিয়া 
aire টাই না কেন, আমাদের অস্থিমজ্জাগত পুরাতনের প্রভাব আমর! 
এড়াইয়াউঠিতে পারি না। শিক্ষা-ব্রতকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে 
আমাদের দেশের অতীতের শিক্ষাধারার অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করা একাস্তই 
প্রয়োজন | 

বর্তমানে শিক্ষকতা একটি বৃত্তি হিসাবে গড়িয়া উঠিতেছে এবং ইহার জন্য 
বিভিন্ন প্রকার কলা-কৌশল শিক্ষকগণকে আয়ত্ত করিতে হইতেছে। এই 
বৃত্তির যাহাতে উন্নতি হয় তাহার জন্য অতীত যুগের শিক্ষা-ব্রতীদের বিভিন্ন 
কর্মপন্থাসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইলেই 
শিক্ষাব্রতীর! বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে ভালভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে 
সক্ষম হইবেন | 


3 আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 

আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী । আমরা উত্তরাধিকার বলে 
যাহা পাইয়াছি, তাহাকে উন্নত করিয়া লইয়া যাওয়াই আমাদের একান্ত কর্তব্য। 
সেই হিসাবে আমরা কোন্‌ শিক্ষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তাহা আমাদের 
সর্বাগ্রে জানিতে হইবে, তবেই আমরা আমাদের দেশকে শিক্ষার দিক হইতে 
অগ্রসর করাইয়া লইয়া যাইতে পারিব। 

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানিতে হইলে শিক্ষার ইতিহাস জানিব 
কেন তাহ আলোচনা করিব। 

শিক্ষার গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিবেন না-_কারণ শিক্ষাই হইতেছে সেই 
সোপান যাহা মানুষকে পশুত্বের স্তর হইতে বর্তমান মনুয্যত্বের উচ্চ স্তরে উন্নীত 
করিয়াছে, এবং মহামানব বা Supermanyy ভবিষৎ ইঙ্গিত রাখিয়াছে। 

কিন্তু শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হইলেও “শিক্ষার ইতিহাসের’ গুরুত্ব আমাদের 
মনে তেমন সহজ স্বীকৃতি পায় না। তাহার কারণ কি? 

প্রথম কারণ শিক্ষাদান-কৌশল যে শুধু কলা-কৌশল অর্থাৎ আর্ট নয়_ইহী, 
যে একটা বিজ্ঞান তাহা অনেক শিক্ষকই মনে করেন লা । তাহারা অনেকেই 
ব্যক্তিগত শিক্ষাদান ক্ষেত্রে প্রচুর সার্থকতা দেখান এবং তাই ইহাকে একটি 
আত্মক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত Art মনে করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি তাহার সকল 
শিক্ষাদান কৌশলের ক্ষেত্রেও ততখানি ag নন। তাঁহার শৈশব কৈশোরের 
যে সমস্ত ভাল শিক্ষক তাহার মনে রেখাপাত করিয়াছেন, fete মনে তিনি 
তাহাদের স্থৃতি বন করিয়াছেন এবং তাহাদের অন্থকরণ ও অনুসরণ করিয়াই 
তাহার এ Arte সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। এই ভাবে অজ্ঞাতসারেই 
শিক্ষাদানের একটি পরমাশ্চর্য ধারাবাহিকতা থাকিয়াই যাইতেছে। যদি 
ধারাবাহিকতাকে সজ্ঞানে বিচার-বিশ্লেষণ, গ্রহণ-বর্জন করা TES তাহা 
হইলে তাহার এ Art আরও স্থফলপ্রস্থ হইত, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ 
নাই। শিক্ষার, ইতিহাস-_শিক্ষামনোবিজ্ঞান প্রভৃতির সহিত মিলিত ভাবে 
কার্ষে সহায়ত! করে। 

তাহা ছাড়া শিক্ষা কথাটার অর্থও দেশে দেশে যুগে যুগে পরিবতিত 
হইতেছে। শিক্ষার একটা দিক aids দিকে__দৈনন্দিন জীবন-যাপনে 
অধিকতর সার্থকতা অর্জনই তাহাতে প্রাধান্য পাইয়াছে। কিন্ত তাহার আর 
একটা দিক আকাশের দিকে__যে দিকটা মানুষের জীবনের__সংকীর্ণ গণ্ভীকে 
অস্বীকার করিয়া তাহাকে অনন্ত জিজ্ঞাসা ও জীবনাতীত বৃহতের দিকে , 


শিক্ষার ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা ৩ 


হাতছানি দেয়। এই মাটি ও আকাশের সম্মিলিত অবদানেই II রূপ 
বিষয়ের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে । কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটির প্রতি অধিক 
গুরুত্ব অপরটিকে অনেক ক্ষেত্রেই পঙ্গু করিয়াছে এবং মন্ুস্যাত্বের বিকাশ-ছন্দে 
বেতাল আনিয়াছে। এই ছুই দিকের সমতা রক্ষা সহজ নয়_-তাহা লাভ 
করিতে হইলে অতীতের ভুল-্রান্তি ও সার্থকতা হইতে জ্ঞানলাভ করিতেই 
হইবে। শিক্ষার ইতিহাস আমাদিগকে সেই জ্ঞান দেয়। 
মানুষের শিক্ষার অভিজ্ঞতা যুগে যুগে দেশে দেশে খণ্ডিত ভাবে QUIET 
আছে। ইহাদের সম্মিলিত ইতিহাসই সত্যকার শিক্ষার ইতিহাস । এক দেশ 
যে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহা হইতে আমরা যেমন শিথিতে পারি, আবার 
আর এক দেশের ভুল পাদক্ষেপও তেমনি আমাদিগকে শিক্ষার স্থযোগ দেয়। 
আবার প্রতি দেশের শিক্ষার অভিজ্ঞতার সঙ্গে রহিয়াছে যুগের স্বাক্ষর_সমাজ ও 
প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যমর পটভূমি Sy তাহাই নয়, মানুষের চিন্তাধারা! ভূগোলের 
সীমা মানে না_স্থদূর অতীতে যখন মান্য নিজ দেশ হইতে খুব দূর পর্যন্ত 
যাওয়াতে সক্ষম ছিল না, তখনও ভাবধারা ভূগোলের সীমা মানে নাই। আজ 
মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান সার! পৃথিবীর মানুষকে বাস্তব অর্থেই এক গোষঠীভুক্ত 
করিয়াছে। তাই আজিকার যুগে বিশ্বমানবের কালাতীত সত্বার অভিজ্ঞতাকে 
একত্রিত করিয়া তাহার জয়যাত্রার নৃতন দিশা আবিষ্কারের: প্রয়োজন তীব্রভাবে 
দেখা দিয়াছে। 

" সেই কারণে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে জানিতে হইলে শিক্ষার 
ইতিহাস, আজিকার শিক্ষকের পক্ষে অবশ্য আলোচ্য বিষয় হওয়া 
উঁচিত। 

ইতিহাস চর্চায় স্বদেশকে গৌণ করা যে কত বড় ভূল তাহা আজ আমরা! 
জানিয়াছি। যে মুঢ় নিজেকে চিনিতে পারে নাই, সে আর কাহারও সত্যকার 
পরিচয় কি বলিয়া লাভ করিতে সক্ষম হইবে? শিক্ষার ইতিহাস জানার 
উদ্দেশ্য যদি ভবিষ্যতের ইঙ্দিত লাভ করাই হয়, তবে নিজের দেশের শিক্ষার 
ইতিহাস জানার প্রয়োজন সর্বাগ্রে-অবশ্ত অন্য দেশের শিক্ষার ইতিহাসও 
অমভাবেই জ্ঞাতব্য | 

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমর! ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান সমৃদ্ধির 
দ্বারা আকুষ্ট হইয়া তাহাদের সাধারণ ইতিহাস ও শিক্ষার ইতিহাস জানিতে 
যতটা আগ্রহী, নিজেদের ইতিহাস জানিতে ততটা! আগ্রহী নই। 


8 আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা! 


অস্থবিধা আছে। আমরা আত্ম-বিস্বত জাতি | আমাদের জাতের এইটা 
এতিহাসিক ক্রুটি। তাই আমাদের ইতিহাস জানা সহজ নয় | সেই অস্ক্বিধা 
দূর করিবার চেষ্টা সুরু হইয়াছে ইহাই আনন্দের । তবু নানা Falls ও 
অন্ধ ধারণা কাটাইয়। আমাদের দেশের সাধারণ ইতিহাসের সত্যকে আবিষ্কার 
এখনও সাধনার বস্তু হইয়া রহিয়াছে। i 

শিক্ষার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই সত্য আরও কঠোর ও নির্মম ভাবে দেখা 
দিয়াছে। তবুও তাহার মধ্যে শিক্ষাব্রতীকে অগ্রসর হইতে হইবে। কারণ 
বর্তমানে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য সমাজ ও জাতি গঠন। আর এই লক্ষ্যের 
সাফল্য এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বজনের উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। / 

ইতিহাস শিক্ষার ফলে মানুষের মন বিভিন্ন চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিয়। 


উদার হয়, সীমাহীন কল্পনারাজে) ঘুরিয়া বেড়াইতে সক্ষম হয়, বুদ্ধি 


ক্ষরধার হয় এবং অন্যের দৃষ্টিকোণ উপলব্ধি করিবার মত ক্ষমতা অর্জন করিয়া 


থাকে। বিখ-ইতিহাসের মধ্য দিয়া মন সংবেদনশীল হয় এবং আন্তর্জৃতিকতার 


দিকে মন ঝুঁকিয়া পড়ে। শিক্ষার ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়াও মানুষের 
মন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের শিক্ষারধারা এবং দেশের প্রাচীন কাল 
হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত শিক্ষাধারার সংস্পর্শে আসিয়া থাকে । ফলে 
মালগষের মন বিভিন্ন শিক্ষাধারার মধ্যে পরিপাক লাভ করে। মানুষের 
feta মনের জারক রসে সকল শিক্ষাধার! মজিয়া, fafen যায়, মন 
নৃতনকে গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। গ্রহণ, বর্জন আপনা আপনিই 
সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয় না। এই কারণেই শিক্ষার 
ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন রহিয়াছে । বর্তমানকে বুঝিবার জন্য, বর্তমানের 
সাথে পা ফেলিয়া চলিবার জন্ত অতীতকে জানা অপরিহার্য | 3 


প্রথম অধ্যায় 
ভারতীয় সভ্যতা 


আমাদের ভারতবর্ষ আজ খণ্ডিত হইয়াছে, a? হইয়াছে ভারত ও 
পাকিস্তানের । কিন্ত বহু প্রাচীন যুগ হইতে তথা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে 
ভারতবর্ষ ছিল অখণ্ড । আমাদের সভ্যতা ও শিক্ষার ইতিহাস বর্ণনা কালে 
আমরা অখণ্ড ভারতবর্ষের কথাই উল্লেখ করিব | 

ভারতবর্ষে বহু বিদেশী জাতি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে । তাহাদের মধ্যে 
দ্রাবিড়, আর্য, সিথিয়ান ও মোদেলিয়ান প্রধান। তাহা ছাড়াও পরবর্তাকালে 


“ধীরে ধীরে পাশী, আরবীয়, তুক্কী, আফগান, মোগল ইত্যাদি জাতি ভারতবর্ষে 


আসে। পরিশেষে আসে ইংরেজ ও আরও কয়েকটি ইউরোপীয় জাতি | 
অনেকের ধারণা ভারতবর্ষে প্রাগেতিহাসিক যুগে অসভ্য জাতি বাস করিত 
এবং আর্ধগণ ভারতবর্ষে আসিবার পর অসভ্য অনার্ধগণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় 
এবং অনার্ধগণকে পরাজিত করিয়া আর্ধ-সভ্যতার বিস্তার করে। কথাটা 
আংশিক ভাবে সত্য হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমাদের দেশের সভ্যতার 
ae আর্যগণ হইতে নয়, আরম্ভ তাহার বহু পুর্ব হইতে । প্রায় খৃষ্টপুর্ 
৩৫০০ অন্ধের সময় সিন্ধুর মোহেন-জো-দড়ে| ও পঞ্জাবের AAN ( বর্তমানে 
উভয় স্থানই পাকিস্তানের অন্তর্গত ) সুসভ্য জাতি বাস করিত বলিয়া! ভূপ্রোথিত 
ভগ্নাবশেষ হইতে বুঝিতে পারা যায়। প্রত্বতাত্বিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন A, 
ও সময়ে এ সকল স্থানে এক বিশিষ্ট নগর-সভ্যতা গড়িয়া উঠিম্বাছিল এবং 
শিল্প, কলা ও স্থাপত্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল। - এই প্রাচীন সভ্যতাকে 
সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই সভ্যতা কাহারও কাহারও 
মতে মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক, আবার কেহ কেহ মিশরীয় সভ্যতার 
পরবর্তী যুগের সভ্যতা বলিয়া ইহাকে বর্ণনা করেন। এই সময় বিভিন্ন সভ্য 
দেশের স্দে মোহেন-জো-দড়ো' ও হরপ্লার ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত বলিয়াও 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অতএব ভারতবাসী যে “অসভ) ছিল একথা বল৷ 
চলে না । যাহারাই আর্য নয়, তাহারাই ‘অনার্য’ বা অসভ্য একথা স্বীকার করা 
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যায় না। তাহা ছাড়া আর্ধদের পূর্বে দ্রাবিড়গণ ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং 
ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে বসবাস করিতে থাকেন। দ্রাবিড়গণ জুসভ্য জাতি ছিল 
এবং সমসাময়িক সুসভ্য দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ইত্যাদিতে লিপ্ত ছিল। তাহা 
ছাড়া কাহারও কাহারও মতে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার সঙ্গে দ্রীবিড়-সভ্যতার 
যোগাযোগ ছিল। এই সমস্ত তথ্য হইতে ইহ! বুঝিতে পারা! যায় যে আর্যগণের 
ভারতে আগমনের পুর্বেও ভারতবর্ষ একটি সুসভ্য দেশ ছিল। 
কিন্ত বর্তমান সময়ে আমর! ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে রূপ দেখিতে 
পাইতেছি, তাহার ভিত্তি আর্যদের ভারতে আগমনের পর হইতেই স্থাপিত 
হইয়াছিল। আর্ধগণ খৃষ্ট পুর্ব ১৫০০ অবের কিছু পুর্বে 
আরধগণের আগমন. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গিরিপথ দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করেন। আর্গণের আগমন হয়ত একই সময়ে সংঘটিত হয় নাই। কয়েক 
বারে আর্ধগণ ভারতে প্রবেশ করেন এবং ধীরে ধীরে ভারতের পুর্ব ও দক্ষিণ 
দিকে ছড়াইয়া পড়েন। আর্ধগণ যখন ভারতে আগমন করেন তখন ভারতের , 
অধিবাসী ছিল আদিম অধিবাসী বা অনার্ধ অর্থাৎ যাহার! আর্য নয়। “TT? 
এবং ‘অসভ্য’ একার্থবোধক হিসাবে আর্যগণ মনে করেন। আর ছিল ভারতের 
দক্ষিণ দিকে দ্রাবিড় জাতি । আৰ্যগণের সঙ্গে আদিম অধিবাসী বা অনা ও 
দ্রাবিড়দের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। পরাজিত অনার্য আর্ধগণের TSI স্বীকার করে 
এবং দাস হইয়া থাকে । আরধগণ শুধু ভারতবর্ষের ভূমি অধিকার করিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই, তাহারা যেমন রাজবংশ স্থাপন করিয়াছেন, তেমনি তাহার। 
ধর্ম, দর্শন, কলা, Raine স্ষ্টি করিয়াছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানও 
গড়িয়া তুলিয়াছেন। - 
আর্ধ-সভ্যতার পরিচয় আমর! পাই বেদে । চারি বেদের মধ্যে খথেদই 
গ্রধান। ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বেও আর্গণের মধ্যে বেদ প্রচলিত 
ছিল। বেদ লিখিত গ্রন্থ ছিল না, উহা মুখে মুখে প্রচারিত 
FECT ছিল। শ্রবণ করিয়া! শিখিতে হইত বলিয়া বেদের আর 
এক নাম শ্রুতি। খথেদের কয়েকটি শ্লোক হইতে অনুমান করা যায় যে 
আর্ধগণ কর্তৃক gel ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ইন্দ্র এই ধ্বংসকার্ষে সহায়তা 
করেন। এই কারণেই ইন্দ্র দেবতা রূপে পুজিত হইতে থাঁকেন। যুদ্ধে eH 
অগ্নি ও প্লাবন 22 করিয়াছিলেন অগ্নি ও বরুণের সাহায্যে । অতএব অগ্নি ও 
বরুণও দেবতার সম্মান লাভ করেন । খগ্েদের নান! অনুষ্ঠান ও ভাষা-বিষয়ক 
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গবেষণা হইতে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে ভারতবর্ষে আগমনের পুর্বে আধগণের 
প্রধান উপজীবিকা! ছিল শিকার ও পশুপালন। তাহারা যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন। তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল yeaah এবং তাহারা 
যোদ্ধা জাতি হিসাবে বিশেষ কুশলী ছিলেন বলিয়া সিন্ধু-সভ্যতাকে ধ্বংস 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সিন্ধু সভ্যতা নগর-সভ্যতাকে কে fan বুদ্ধি 
পাইয়াছিল; কিন্তু আর্ষগণ নগর-সভ্যতার বিরোধী ছিলেন বলিয়! দিন্ধু-সভ্যতার 
প্রাণকেন্দ্র নগর-সভ্যতাকে হজম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু পরবর্তী 
কালে MAN নগর-সভ্যতায় ASS হয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় 
নগর গড়িয়া উঠে। আর্ধগণ নগর-সভ্যতায় প্রথমে অভ্যন্ত না হইলেও তাহারা 
যে হুসভ্য জাতি ছিলেন তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাদের সাহিত্যে 
তথ। ধর্মগ্রন্থ । খথেদ উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । আর্ধগণ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ইত্যাদি 
দেবতার পুজা করিতেন। বলা বাহুল্য তাহার! সকলেই প্রাকৃতিক “fe । 
অতএব আর্ধগণ ধর্মের দিক হইতে জড় চৈতন্যবাদের ছারা! প্রভাবান্বিত 
হইয়াছিলেন, একথা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। 

আর্ধগণ ভারতে আসিয়া ভারতের নান! সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত 
হইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ আমরা পাই খেদে পরবর্তী দেবতা! BB হইতে | 
আর্ধগণ ধ্যান-ধারণায় প্রথমে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাহারা বিশ্বাসী ছিলেন 
ক্রিয়া-কর্মে। কিন্তু ধ্যান-ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় দ্রাবিড়-সভ্যতায়। আধগণ 
দ্রাবিড-সভ্যতা হইতেই ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। “মহাদেবকে? 
আমরা, দেখিতে পাই আধগণের FT দেবতা হিসাবে, কিন্তু তিনি দ্রাবিড় 
গভ্যতার ধ্যানের দেবতা এবং অনার্ধদের আত্মভোলা শ্মশানে বিচরণকারী 
দেবতার সংমিশ্রণ বলিয়া! মনে করা যায়। এই ভাবে নান! সভ্যতার মিলনের 
ফলেই ভারতীয় আর্ধ-সভ্যতা এক বিরাট সভ্যতায় পরিণত হয়। 

আর্ধগণের ভারতবর্ষে আগমনের পুর্বে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ 
ছিল তাহা আমাদের জানিবার বিশেষ কৌন উপায় নাই। শিলমোহর 
ও পোড়ামাটির আসবাবের উপর চিত্রাবলী আমরা ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া 
পাইয়াছি বটে, কিন্তু এসব লিপিমালার পাঠোদ্ধার কর! সম্ভবপর হয় নাই। 
. কিন্ত অন্যদিকে তৎকালে ব্যবহৃত নানা রকম জিনিষ দেখিয়া আমাদের মনে 
হয় যে সেই যুগে শিক্ষা-পদ্ধতি সুগঠিত ছিল। তাহা না হইলে তক [লীন 
জীবন-ঘাত্রার যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অত সুন্দর ও স্থনিয়স্ত্রিত হইতে 
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পারিত না। মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্লা ধ্বংসাবশেষ ও বিভিন্ন প্রকারের 
বাসগৃহ এবং পোড়ামাটির চিত্র হইতে অনুমান কর! যায় ও নগরীগুলি বাণিজ্য- 
নগরী ছিল। নগরের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিল এবং 
দ্বাসপ্রথাও সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল। কিন্তু আর্গণের ভারতে আগমনের 
পুর্বে আর্যদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ছিল না বলিয়া মনে হয় এবং তাহাদের মধ্যে 
দাসপ্রথাও ছিল না। আর্ধদের মধো পরে যে শ্রেণীভেদ দেখা যায় তাহা 
বিজিত সভ্যতার ফল বলিয়| কেহ কেহ SETA করিয়া! থাকেন। 
মার্শাল, এঞ্জেলস প্রভৃতি নৃতত্ববিদ্গণ সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে 
আলোচন! করিতে যাইয়! বলিয়াছেন যে মানুষ প্রথম গ্োঠীভূক্ত হিসাবে 
বাম করিত, প্রথমেই পরিবার we হয় নাই। ব্যক্তিগত জীবন তখন 
নি এ স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে নাই। গোষ্ঠী হিসাবে অন্ন এবং 
পূর্বে আর্য-সভ্যতা গোষ্ঠী হিসাবে ভোগ_ এই ছিল চিরাচরিত-রীতি। 
আর্গণ ভারতে আগমনের পুর্বে গোষ্ঠীভুক্ত জীবন যাপন 
করিতেন এবং ভারতে তাহারা যখন আগমন করেন, তখনও নানা ক্রিয়াকর্মে 
গোষ্ঠী-জীবনের ছাপ তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। তবে একথাও ঠিক যে 
এই সময়ে পরিবার-জীবনের দিকে তাহার! অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
খাখেদের দেবতারা প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক ছিলেন এবং তাহারা 
সকলের দ্বার! পুজিত হইতেন। এই সময়ে মানুষ আংশিক কল্পনা ও আংশিক 
সত্য দ্বারা জগতের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেন, বৈজ্ঞানিক সত্যের - 
সন্ধান তাহার! জানিতেন না। তাহারা এইটুকু বুঝিতেন যে কোনও 
কিছু সম্পাদন করিতে হইলে ইচ্ছা-শক্তি ও বাস্তব-শক্তির প্রয়োজন | তাই: 
তাহারা AAT প্রাকৃতিক ঘটনা al বিপর্যয় দেখিতেন, তাহাদের পিছনেও 
তাহার! এরূপ ইচ্ছা-শক্তি ও বাস্তব-শক্তির প্রয়োগ করিতে উদ্যোগী হইতেন। 
বন্যা, দাবানল, অশনিপাত, বৃষ্টি ইত্যাদির পশ্চাতে ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগকারী 
কোন শক্তি আছে বলিয়া তাহারা মনে করিতেন। মানুষ যদি খুশী হয়, 
তাহা হইলে সে অপরের ভাল করে | আর মানুষের যদি ক্রোধ হয় তাহা হইলে 
সে অপরের অনিষ্ট করিবার জন্য উদ্ধ দ্ধ হয়। ঠিক একই নিয়মের অন্ুবর্তীঁ 
সেই ইচ্ছা-পক্তি প্রয়োগকারী কোন শক্তি। তাই এই ইচ্ছা-শক্কি-প্রয়োগকারী 
শক্তিকে যে ভাবেই হউক HSE রাখিতে হইবে | ফলে সন্তষ্ট রাখিবার জন্য নানা 
রকম স্তব-স্তুতির ও VRE অনুষ্ঠানের প্রচলন হইল । এই সব স্তব-স্ততি ও 
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বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান বংশগত ভাবে শিখাইয়া রাখিয়া যাইবার প্রয়োজন 
হইতেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা দেখা যায়। শিক্ষার ইতিহাস হইতে আমরা 
এই sage জনিতে পারি। কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও অনেক প্রকার 
শিক্ষণীয় বিষয় ছিল, যথা শত্রুকে ‘নিধন করিবার কৌশল শিক্ষা, শিকার 
করার কৌশল শিক্ষা, খাদ্য সংগ্রহ করার শিক্ষা ইত্যাদি। ধর্মীয় শিক্ষা হইতে 
জীবনের প্রয়োজনে এই সব শিক্ষা আপাতদৃষ্টিতে পৃথক হইলেও প্রকৃতপক্ষে 
ধর্ম ও জীবন ছিল একার্থবোধক এবং সকল arly শিক্ষাই জীবনকেন্দ্রিক 


Seri ছিল। 


নানা রকম ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, wae হইতে শর 
নিক্ষেপ করিলে দূরে অবস্থিত শক্রকে নিহত করা যায়। ইহা হইতে অন্তর 
নির্মাণ ও শর নিক্ষেপের কৌশলকে প্রাধান্য দেওয়া হইল না। মনে করা 
হইল যে এ প্রকারে শর নিক্ষেপ করিলে শিকারের crawl HE Vaal থাকেন 
এবং তাহার ফলে প্রাথিত ফল লাভ করা যায়। এই কারণে শর নিক্ষেপ 
কৌশল শিকার দেবতার aR হিসাবে পরিগণিত হইল। অগ্নি প্রজ্জলনের 
ক্ষেত্রেও দেখা গেল নানা প্রকার ইন্ধন-দ্রব্য হইতে বিভিন্ন প্রকারের অগ্নি 
প্রজ্জলিত হয়। মনে করা হইল ইন্ধন-দ্রব্যের মধ্যে অগ্নি দেবতার 
ভালবাসার পাত্রী স্বাহা’ দেবী রহিয়াছেন। ফলে অগ্নি গ্রজ্জলন জীবন-যাত্রায় 
মূল স্থান পাইল না, মন্ত্র উচ্চারণ দ্বার! অগ্রিদেবতার আরাধনার অনুষ্ঠানরূপে 
পরিগণিত হইল। এইরূপে অনেক ক্ষেত্রেই উপাসনা 

í ও আরাধনার মূল উৎস দেখ! যাইতে লাগিল। আরাধনা 

$ উপাসনার জন্য স্তোত্র রচিত হইল, প্রক্রিয়াও স্থির হইল। কিন্তু শুধু 
নিজেদের .জানিলেই চলিবে না, বংশপরম্পরায় cate, রীতি, নীতি, আচার 
ইত্যাদির ধার! যাহাতে প্রবাহিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও করা 
হইল। সহজে শিক্ষাদানের উপায় মন্ত্র ও স্তোত্রগুলিকে ছন্দোবদ্ধ করিয়া 
সংক্ষিপ্ত আকার দান কর!। ইহার কারণ ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র সহজে মনে রাখা 
সম্ভব হয়। এইরূপ ভাবে জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার ধর্মবিশ্বাস 
ও অনুষ্ঠান, আচরণ ইত্যাদি “বেদ সৃষ্টি করে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র 
হইতে জন্মলাভ করিয়াছে নৃতন অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস এবং বেদের মধ্যে 
শ্লোকের আকারে উহার স্থান পাইয়াছে। বহু যুগের অভিজ্ঞতা বেদে 
সন্নিবেশিত রহিয়াছে । কালের গতিতে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 


বেদের জন্ম 


de আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


প্রয়োজন হয়ত ততটা প্রকট নাই, তবুও অভিজ্ঞতাগুলি বৈদিক অনুষ্টানগুলির 
মধ্যে স্থান লইয়া রহিয়াছে। যদিও অন্ুষ্ঠানগুলি হয়ত প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে, 
নৃতন উদ্দেশ্য বহন করিতেছে | এইভাবে বিচার করিয়া দেখিলে আমরা 
বুঝিতে পারি, খথেদ শুধু আধদের ভারতের আগমনের সময় তাহাদের 
জীবনধারণ-বিষয়ক পরিচয় দান করে না। আর্যদের ক্রম-বিকাশের ধারাও 
উহাতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । এই কারণেই বেদকে অপৌরুষেয় অর্থাৎ 
মানুষের দ্বারা রচিত নয় বলিয়া বলা হয়, কারণ বাস্তবিক পক্ষে বেদ 
কোন বিশেষ মনুয্য দ্বারা রচিত হয় নাই। উহা মানুষের বহু কালের 
অভিজ্ঞতা, চিন্তা, কল্পনা ও বিশ্বাসের ফল। বেদের অনুষ্ঠানসমূহ বিশেষ মানুষের 
দ্বার! রচিত বলিয়া মনে করা হইলে উহার সংরক্ষণ ও উহার বিকৃতি রোধ 
করিবার প্রতি মানুষ খুব বেশী যত্ববান হইত না। উহা! অপৌরুষের বলিয়াই 
মানুষ উহাকে রক্ষা করিবার জন্য CORT হইয়াছে। বেদের আর এক নাম 
শ্রুতি, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । বেদ গুরু-মুখ হইতে শ্রবণ sfa 
শিথিতে হইত। লিখিত ভাষার প্রচলন ছিল না বলিয়াই A এভাবে বেদ 
শিক্ষা করা হইত এমন নহে, কারণ দেখা যায় যে যে সময় লিখিত ভাষার 
প্রচলন হইয়াছে, সে সময়েও বেদ গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া 
fig শিক্ষা করিত। তাহার কারণ, বেদের অনষ্ঠানসমূৃহের আচরণকে 
অত্যন্ত ATA সঙ্গে দেখা হইত এবং ফলে উহাতে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ 
করা৷ হইত। বেদের স্তোত্রগুলি শুধু কর্মের বর্ণনা নয়, উহা! দেবতার তুষ্টির 
জন্য লিপিবদ্ধ। অনুষ্ঠানগুলি যদি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় এবং স্রোত্রগুলি 
যদি উপযুক্তরূপে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলেই দেবতাগণ একমাত্র সন্ত 
হইবেন এবং তাহাতে উপযুক্ত ফল লাভও হুইবে। যে জাতীয় জ্ঞানের 
কথ! বলা হইল, Gal শুধু গুরুমুখ হইতেই পাওয়া যাইতে পারে, লিখিত 
পুঁথি হইতে তাহা পাওয়া TST! তাহ] ছাড়া, যে বেদম সঠিক শুদ্ধ 
উচ্চারণে দেবতাগণ ASW হন এবং পক্ষান্তরে Cel ভুল উচ্চারিত হইলে 
দেবতাগণ অসন্তষ্ট হন, সেই বেদমন্ত্র একান্তই পবিত্র মন্ত্র এবং Gel উচ্চারণ 
করিবার পূর্বে শিল্পকে পবিত্র হইতে হইবে। বেদের মন্ত্রোচ্চারণ সম্পর্কে এই 
বিশ্বাস শিষ্যকে খুবই নিয়মনিষ্ঠ করিয়া তোলে | : 


শ্রুতি’ হিসাবে বেদ শিক্ষাদান করা হইত বলিয়াই বোধ হয় উহাতে 
নৃতন নৃতন CHS সংযোগ করা সম্ভব হইয়াছিল। জীবনের বিভিন্ন পরিবেশের 
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নূতন নৃতন অভিজ্ঞতা বৈদিক মন্ত্ররপে এইভাবেই স্থান পায়। মুখে মুখে 
প্রচারিত হইত বলিয়া কোন খধির অভিজ্ঞতালন্ধ নৃতন শ্লোককে মানুষের 
রচিত বলিয়! কেহ অগ্রাহ করিত না। আর্ধগণের ভারতবর্ষে আপিবার পর 
যখন বেদের শ্লৌকাদি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল, তখন ইহাকে একটি 
gag আকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। সম্ভবতঃ বেদব্যাস 
নামে কোন কোন খধিকল্প পণ্ডিত বেদকে স্থসংবন্ধ করেন। পরবর্তী সময়ে 
মানুষের নৃতন নূতন অভিজ্ঞত। প্ৰকৃতিবাদ দ্বারা গ্রভাবান্বিত হয় নাই। 
তাহার ফলেই উপনিষদাদি গ্রন্থে উহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। বেদ 
অপৌরুষেয এবং সকল শিক্ষার মূল বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। 
অতএব প্রাচীনযুগের কোন কিছু অনুসন্ধান করিতে হইলে আমরা বেদের 
সাহায্য লইতে বাধ্য। শিক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধেও একই FA | প্রাচীন যুগের 
শিক্ষার কথা জানিতে হইলে আমরা বেদের একান্ত সাহায্য-প্রার্থী। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বৈদিক শিক্ষা 


ধথেদের দুইটি অংশ-_ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে আছে প্রধানতঃ 
স্তোত্র। উহা! দেবতাগণের প্রতি af এবং যজ্ঞ, উপাসনা ইত্যাদির জন্য 
ব্যবহৃত হইত। জ্ঞানকাণ্ডে আছে রুচ্ছুদাধন করিয়া! সত্য. কিভাবে উপলব্ধি 
কর! হইয়াছে তাহার বিবরণ। ATUNA কর্মকাণ্ড আর্ধগণের ভারতে আগমনের 
পূর্বেই রচ্চিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 

সত্য যাহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাদিগকে খযি বা সত্যটা বলা হয়। 
আমরা বেদে সাত জন খধির পরিচয় পাইয়া থাকি। Stet হুইতেছেন, * 
(১) বশিষ্ট (২) বিশ্বামিত্ৰ, (৩) ব্যাসদেব, (৭) অত্ৰি, (e) কম্ব, (৬) ভরদ্বাজ 
ও (9) গৃত্সমদ। দুর্বাসা, পরাশর, জামদগ্নি প্রভৃতি খধিরও উল্লেখ দেখা যায়। 
বিভিন্ন খধির অবদান সংহিতার আকারে সন্নিবেশিত 
রহিয়াছে। ইহাদিগকে মণ্ডল বর্ম! হয়। খথেদে ১০১৭টি 
CHE আছে এবং উহা! দশটি মণ্ডলে বিভক্ত। ১০১৭টি স্তোত্রের মধ্যে 
১৫৮০টি শ্লোক এবং ৭০,০০০ সারিতে ১৫৩৮২৬টি বাক্য, আছে। এই 
৭০৮০০ সারির eo হাজার সারির উল্লেখ বারে বারে দেখা যায়। ইহা হইতে 
স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে বেদ কোন ব্যক্তিবিশেষের লেখা নয়। এ যুগের ' 
সমাজে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বিভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
সংকলন করিয়াছেন। 

উপরে উক্ত দশটি মণ্ডলের মধ্যে দ্বিতীয় হইতে সপ্তম মণ্ডল পর্যন্ত অংশটি 
খথেদের মূল কেন্দ্র বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। এই ছয়টি মণ্ডলের 
প্রত্যেকটি মগ্ডলই একটি afar নামের সঙ্গে জড়িত এবং হয়ত উহা নির্িষ্ট- 
afa নিজের ও তাহার বংশধরদের অবদান। ইহাতে-মনে করা যায় যে 
মগুলগুলি পারিবারিক সাহিত্য এবং বংশ পরম্পরায় উহা ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ 
হইয়| আসিয়াছে। প্রাচীনকালে রাজা ও ভূম্যধিকারীর! নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য 
যজ্ঞের আয়োজন করিতেন । যজ্ঞের জন্য পুরোহিতের সাহায্য লইতে হইত। 


aam খবি 


2 


বৈদিক শিক্ষা ১৩ 


খধিগণের বংশধরের পুরোহিতের কাজ করিতেন এবং নিজ নিজ পারিবারিক 
স্তোত্র ও শ্লোকগুলিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়া স্থসাহিত্যের আকার দিতে 
চেষ্টা করিতেন। যজ্ঞাদি ব্যাপারে বিভিন্ন পুরোহিতের প্রতিযোগিতার 
ফলে স্তোত্রগুলি ধীরে ধীরে খুবই সমৃদ্ধ হইয়! ওঠে। যতই পুরোহিতদের 
প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই যজ্ঞাদির নিয়মকান্থনও জটিল্হইতে থাকে | 
ফলে পুরোহিতের! বংখধরদিগকে নিজ নিজ ঘরোয়ান। সম্বলিত স্তোত্র ও রীতি- 
` নীতি উত্তরাধিকার সুত্রে দিয়া যাইতে থাকেন। aa শিক্ষার ইহাই মূল ও 
আদি ব্যবস্থা ইহা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। 
ঝথ্বেদের একটি স্তোত্রে ব্রাঙ্গণা-শিক্ষার প্রথম অবস্থার 
কথা afie সাছে। বর্ষাকালে ব্যাঙ্‌রা যেভাবে একত্র মিলিত হয়, সেই ভাবে 
্রাঙ্মণগণও একত্র মিলিত zza থাকেন এইরূপ- একটি বর্ণনামূলক কবিতায় 
প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার কথ! খণ্বেদে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে | ব্যাঙ্‌রা যেমন এক 
aa ডাকিতে থাকে সেইরূপ অভিজ্ঞ পণ্ডিতের নির্দেশক্রমে তাহার পুত্রগণ 
এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পারিবারিক বৈশিষ্টাপুর্ণ স্তোত্রগুলি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে 
থাকেন, যতক্ষণ না সেই স্তোত্রগুলি wz হয়। প্রত্যেক পণ্ডিত তীহার 
পারিবারিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গোপনতা। অবলম্বন করিতেন। পরে কোন এক 
সময়ে এই পারিবারিক অবদানগুলি একত্রিত হইয়া যায় এবং একসাথে 
উহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা কিরূপ ভাবে সংগঠিত হইয়াছিল তাহা 
জানা যায় না, তবে মনে হয় কোন এক পরাক্রমশালী রাজা বা দেশনায়ক 
হয়ত নিজের কল্যাণের জন্য যজ্ঞাদি সংক্রান্ত সমস্ত সাহিত্যকে একত্র 
করিয়াছিলেন | এইভাবে খুব সম্ভবতঃ সমস্ত মগ্ুলগুলি একত্র করা হয়। পরে 
প্রথম ও অষ্টম মণ্ডল রচিত হয়। ইহারও পরে নবম মণ্ডল যাহা সোম যজ্ঞাদি 
সংক্রান্ত বিষয়, তাহা যুক্ত হয়। সর্বশেষে দশম মণ্ডল লিখিত হয়। যদিও ইহাতে. 
পুরাতন বিষয়ের পুনরুল্লে রহিয়াছে, তবুও তাহাতে পরে কিছু নৃতন বিষয়ও 
সন্নিবেশিত করা হয় । ইহার ভিতর একটি স্তোত্রে বর্ণবিভেদের কথা উল্লেখ 
রহিয়াছে | ইহাতে মনে হয় যে ওঁ সময়ে সামাজিক জীবনে যথেষ্ট আলোড়নের 
z হইয়াছে এবং সমাজ হইয়াছে জটিল। শেষ মণ্ডলের একটি স্তোত্রে 
ব্রাহ্মণদের বিতর্ক-সভায় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিতর্ক-সভায় 
সাফল্যের উপর একটি ব্রাঙ্ষণ-সন্থানের যজ্ঞাদি ব্যাপারে অংশগ্রহণ নির্ভর 
করিত বলিয়া মনে হয় | 


সর্দপ্রাচীন শিক্ষণ-ব্যবস্থা! 


১৪ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


খগ্েদের সমস্ত স্তোত্রের একত্রীকরণ খৃষ্টপূর্ব ১০০০এর পূর্বেই হইয়াছিল 
বলিয়া! মনে করা যাইতে পারে । একত্রীকরণ সম্পন্ন হওয়ার পর পারিবারিক 
বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ পায়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে গুরুর পুত্রও পিতার কাছেই 
শিক্ষালাভ করিত। অবশ্য গুরু অন্য ছাত্রদের সঙ্গে পুত্রকে শিক্ষাদান 
করিতেন। পিতা শিক্ষক হইলে পুত্র তাহার পিতার কাছে শিক্ষালাভ করিবে, 
ইহা সকল যুগেই সম্ভব। তাই পুত্র শিক্ষার্থী থাকিলেও উহাকে ঠিক 
পারিবারিক শিক্ষাকেন্্র বলা চলে Al | 
বেদ" শব্দের অর্থ হইতেছে ‘জ্ঞান’ এবং ইহ! ‘far অর্থাৎ “জানা” শব্দ 
হইতে উদ্ভৃত। বেদের স্তোত্র সংগ্রহ সাহিত্য হিসাবে উহার সংরক্ষণের 
জন্য নয়, উহার! যজ্ঞাদি-কর্ম ব্যাপারে ব্যবহৃত হইত বলিয়া! স্তোত্রগুলিকে 
সংগ্রহ ও একত্র করা যায়। যজ্ঞাদি কর্ম অন্রষ্ঠানে 
১1358 পুরোহিতকে তিন রকম কর্ম করিতে হইত। তিন রকম 


কর্ণের জন্য তিন রকম নামকরণ করা যায়। যিনি প্রধান পুরোহিত তাহাকে , 


বলা হইত হোতা । যজ্ঞকালে তিনি যে দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হইতেছে, 
সেই দেবতার যথা,_ইন্দ্, বরুণ ইত্যাদির গ্রীত্যর্থে স্তোত্র ও শ্লোক উচ্চারণ 
করিতেন। অনুষ্ঠানের আর একটি অংশ ছিল সোম যজ্ঞ। সোম হইতেছে 
প্রকৃতপক্ষে একটি বৃক্ষ হইতে নিশ্পেশিত এক প্রকার রস। ইহা অত্যন্ত 
বলকারক এবং আনন্দবর্ধক পানীয় বলিয়া উহাকে দেবতাদের পানীয় বলিয়া 
মনে করা হইত এবং উহা! পান করিলে মৃত্যুকে জয় করা যায় বলিয়া অভিমত 
প্রকাশ করা হ্য়। ফলে সোমরস দেবতার স্থান লাভ করে এবং বিশেষ 
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি উহার সম্বন্ধে গড়িয়া উঠে। যে পুরোহিত সোম দেবতার 
গ্রীত্যর্থে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, -তাহাকে বলা হইত উদ্গাতা | যজ্ঞাদি- 
ব্যাপারে যিনি নানা! রকম কায়িক পরিশ্রম-জনিত কাজ করিতেন তীহীকে বলা! 
হইত TEL! প্রথম অবস্থায় যেকোন পুরোহিত এই তিন জাতীয় কর্মের 
মধ্যে যে কোন কর্ম করিতেন, তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। প্রত্যেক 
ছাত্র-পুরোহিত তিনটি বিষয়েই শিক্ষণ লাভ করিতেন এবং কার্ষকালে যে কোন 
একটি বিষয় সম্পফিত কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। কালক্রমে ইহার পরিবর্তন 
করিতে হয়। যজ্ঞাদি ধীরে ধীরে এত জটিল অনুষ্ঠান-সম্গলিত হয় যে 
পুরোহিতের কর্মের মধ্যেও শ্রমবিভাগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কোন 
ছাত্র-পুরোহিতই তিনটি বিষয়ে পুর্ণ পারদর্শী হইয়া উঠিতে পারে না, ফলে 
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প্রতিটি বিষয়ের জন্য বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। ছাত্র-পুরোহিতকে প্রথমে 
বজ্ঞাদিসম্পর্কিত সর্বপ্রকার কাজের জন্য সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হইত, পরে 
তাহাকে যে বিভাগের জন্য তিনি উপযুক্ত সেই বিভাগের জন্য বিশেষ শিক্ষাদান 
করা হইত। ইহার পরে শিক্ষার্থী পুরোহিতদের মধ্যে আরও নূতন রকম 
শিক্ষণের ধার! দেখা যায়। বিভিন্ন বেদের ক্রিয়াকর্মের জন্য বিভিন্ন পুরোহিত 
সৃষ্ট হইতে থাকে | তাহারা বিভিন্ন ভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে থাকেন। 

সোমযজ্ঞের জন্য উদগাঁতাকে সৌম-বজ্ঞবিষয়ক সকল প্রকার cit 
মুখস্থ করিতে হইত। ফলে সোমযজ্ঞ-বিষয়ক সকল স্তোত্র একত্র করিয়া , 
'সামবেদ" রচিত হইল।  সামবেদের ৭৫টি শ্লোক ছাড়া, সমস্ত শ্রোকই 
acim হইতে লওয়! হইয়াছে । সোম অনুষ্ঠানের জন্য ইহা! একটি বিশেষ 
সঙ্গীত-সংগ্রহ বল! যাইতে পারে । উদ্গাতাকে সোম-বিষয়ক সকল সঙ্গীতকে 
আয়ত্ত করিতে হইত । উদ্গাতার এই বিশেষ জটিল কর্ম হইতে উদ্ভূত হয় এক . 
বিশেষ শ্রেণীর পুরোহিতের, যাহার! সামবেদ সম্পকিত অনুষ্ঠান ও সঙ্গীত 
আয়ত্ত করেন। 

সাধারণ যজ্ঞাদি ব্যাপারে হোতাই দেবতার প্রতি eraf জানাইয়া 
aaa পাঠ করিতেন, কিন্তু অধ্বর্যু যিনি বজ্ঞাদি-সম্পফ্িত কায়িক পরিশ্রমের 
কাজ করিতেন, তিনিও মাঝে মাঝে কোন কোন বিশেষ সময়ে দেবতাকে 
afs জানাইয়া স্তোত্র পাঠ করিতেন। ee পুরোহিতদের শিক্ষণের জন্যও ' 
ব্যবস্থা করা হয় এবং ধীরে ধীরে আর একটি বেদ অর্থাৎ যজুর্বেদের সৃষ্টি হয়। 
যজুর্বে্বের সংগ্রহ প্রায় সমস্তই গদ্য মন্ত্র, যদিও মাঝে মাঝে খখেদের শ্লোক 
তাহার মধ্যে দেখা যায়। উদ্‌গাতা এবং sea পুরোহিতদের জন্য ভিন্ন 
ব্যবস্থা হইলে খথেদের মন্ত্র উচ্চারণের জন্য রহিলেন শুধু হোতা পুরোহিতেরা। 
হোঁতার! খথেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিবার জন্ত শিক্ষা লাভ করিতেন। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, যে-কোন বিভাগের পুরোহিত 
প্রকৃত শিক্ষণ প্রাপ্ত হইলে তাহারা যে কোন পুরোহিতের কাজ করিতে 
পারিতেন। 

যে তিনটি বেদের কথা উক্ত হইল, সেই তিনটি বেদ ছাড়াও আর একটি 
বেদের zR পরে হয়। এই চতুর্থ বেদটির নাম অথর্ববেদ। অধর্ববেদের 
স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়। এমন কি এখনও 
দক্ষিণ ভারতে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে অথর্ববেদ এখনও অজানিত 


১৬ - আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
অবস্থায় রহিয়াছে। অখর্ববেদ যাদু, ইন্দ্রজাল ও প্রেতবিদ্য| সম্পর্কিত গ্রন্থ । 
মন্ত্রবলে বশীভূত করা বা মন্ত্রবলে রোগ, দৈত্য, শক্ত বিতাড়ন বা প্রেতমোচন 
- করার জন্য পুরোহিতের! ও বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। ইহা ছাড়া 
ভাল ভাল axe এই বেদে আছে, যাহা Alaa সমৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা 
ain! এই বেদ হইতে আর এক প্রকার পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হয় । 
বিভিন্ন প্রকার পুরোহিতের কর্মপন্থা এবং চারিটি বেদ z হইবার 
সময় আর্ধগণ তাঁহাদের বসতি আরও পূর্বদিকে সরাইয়া আনিয়াছেন। 
অর্থাৎ এই সময়ে তাহার! শতক্র ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান 
করিতেছিলেন। 
বিভিন্ন প্রকার পুরোহিতের দল এই সময়ে একটি বিশেষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ে 
পরিণত হয় এবং নিজ নিজ দলের অন্বর্তী হিসাবে গর্ববোধ করেন। 
শিক্ষার্থী পুরোহিতের প্রধান কর্তব্য ছিল তাহার fase 
STUN 6 cay সম্পূর্ণভাবে কণঠস্থ করা। তিনি শিক্ষকের মন্দে 
সঙ্গে বেদের স্তোত্র উচ্চারণ করিয়া নির্ভুলভাবে বেদ পুনরাবৃত্তি করিতে 
পারিতেন। যে পদ্ধতিতে তাহারা শিখিতেন, সেই পদ্ধতি হইতেছে সম্পূর্ণ 
মৌখিক | প্রতিটি cata ও শ্লোকের অর্থও তিনি তাহার শিক্ষক হইতে জানিয়া 
লইতেন | তাহা! ছাড়া ক্রিয়া-কর্মাদির নিয়ম-কানগনাদিও তিনি শিক্ষা করিতেন। 
বহুদিন পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীপিগকে নান! বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, কিন্ত কালক্রমে 
এই নীতিগর্ভ উপদেশাবলী বেদের 'ত্রা্মণ অংশে একই ছাচে ঢাল! দেখা! যায় | 
‘ব্রাহ্মণ’ অংশে জ্ঞাদি-সম্পকিত নানা রকম উপদেশাদি ছাড়াও নান! রকম 
পৌরাণিক গল্প, গাখার উল্লেখ রহিয়াছে । তাহা ছাড়া ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, 
দর্শন, আইন ইত্যাদিরও সংস্পর্শে আমরা আসি। : 
এই সময়ে আর্ধগণ ভারতবর্ষের আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং 
এই সময়েই “রামায়ণ ও “মহাভারতে” বণিত উপাখ্যানের মালমশলা হয়ত 
পাওয়া যায়। এই সময়ে রাজার ক্ষমতা বুদ্ধি পায় এবং 
নি পুরোহিতদের ক্ষমতা সকলের উধ্বে বলিয়া বিবেচিত হয়। 
রাজার উপরে ছিল পুরোহিতের স্থান। এই সময়ে চারি বর্ণের সৃষ্টি হয়__ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ ব্রাহ্মণের ছিলেন পুরোহিত শ্রেণীর লোক, 
ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ, বৈশ্টেরা ছিলেন কৃষি ও ব্যবসা-সংক্রান্ত 
কাজে নিপ্ত আর শূৃত্রেরা ছিল অনার্য ও দাস। 


= 
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ACM হইতে সেই যুগের আর্ধ-সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। 
আৰ্যগণ সভ্যতার দিক হইতে যথেষ্ট অগ্রসর ছিলেন | তাহার! সমীজ-ব্যবস্থার 
অধীন ছিলেন এবং গো-পালন, খাদ্যশস্য উৎপাদন, বস্ব-বয়ন 
প্রভৃতি কাজে পারদর্শী ছিলেন। প্রথম অবস্থায় বর্ণ বিভেদ 
তেমন কঠোর ছিল না। পৌরোহিত্য, যুদ্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রুষি ইত্যাদি 
কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যাওয়ায় বিভিন্ন লোক বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করেন 
এবং বৃত্তি অনুযায়ী বর্ণ হৃষ্ট হয়; পরাভূত অনার্ধগণ শূদ্র বা দাস নামে অভিহিত 
হইত। কিন্ত বর্ণ সৃষ্টি হইলেও প্রথম তিন বর্ণ যথা, ত্রান্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই 
তিন বর্ণের মধ্যে পার্থক্য বংশগত ছিল না, গুণ-কর্ম অন্সসারে বর্ণ স্থির হইত। 
তিন বর্ণের লোকেরাই বেদ অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। কিন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
tay, শূদ্ৰ এই চারিবর্ণের মধ্যে ক্রমশঃ বিভেদ বুদ্ধি পায় এবং গুণকর্ম অন্কুসারে 
বর্ণ স্থির না হইয়া উহা বংশগত হয়। ইহার বিশেষ কারণ এই যে পরিবার- 
প্রথার বিকাশ ঘটায়, সম্তানগণ পিতামাতার সান্নিধ্য লাভ করিয়া পিতামাতার 

* গুণাবলী অন্নুকরণ করে, ফলে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তানের মধ্যে বিকাশ 
লাভ করে । এই কারণেই বর্ণের বংশগত রূপ দেখা যায়। অত্যন্ত স্বাভাবিক 
ভাবে বর্ণের এই বংশগত রূপ প্রাপ্তি হয়, কিন্তু পরে বর্ণবিভেদ কঠোরভাবে 
গ্রতিপালিত হয়। পূর্বে প্রথম তিন বর্ণের মধ্যে বেদ অধ্যয়নে সকলেরই সমান 
অধিকার ছিল, কিন্ত বর্ণ বিভেদের কঠোরত। দেখা দিলে ব্রাহ্মণ ছাড়! অন্য বর্ণের 
লোকেরা বেদ অধ্যয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়|. ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
শিক্ষা-ব্যরস্থারও পরিবর্তন হয়। 

* বৈদিক মন্্রমূহ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল, ইহা আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। 

তাই বৈদিক ভাষ! ও তাহার উচ্চারণ কোন ক্রমেই যাহাতে বিরুত না হয়: 
সেদিকে সকলের লক্ষ্য ছিল। কথ্য ভাষাকে সময়ের 
oon প্রয়োজনে পরিবর্তন করিতে হয়। তাই কথ্য ভাষা 
ও বৈদ্রিক ভাষার মধ্যে পার্থক্য দেখা গিয়াছিল। 
আর্ধগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া অনার্য বিজিতদের সঙ্গে নানা ভাবে 
মিলিত হন এবং তাহার ফলে: অনার্ধ ও আর্ধগণের ভাষার মধ্যে সংমিশ্রণ 
ঘটে। কিন্তু বৈদিক ভাষা যাহাতে বিকুত ও দুষ্ট না হয় সেদিকে প্রখর 
দৃষ্টি থাকায় বৈদিক ভাষা সংমিশ্রণ-ছুষ্ট হয় নাই। তবুও ভারতে আগমনের 
পর্বের বৈদিক ভাষা ও পরবর্তী কালের বৈদিক ভাষার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য 
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দেখা গিয়াছিল। এদিকে কথাভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার বিভেদ যতই 
প্রকট হইল, ততই বৈদিক ভাষার অর্থ উপলব্ধি করিবার জন্য উহাকে 
নানা ভাবে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা দেখা গেল। ফলে যড়বেদান্দের 2È 
হয়। উহারা হইতেছে_শিক্ষা (স্বর), ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ( শব্দের 
ব্যাখ্যা ), জ্যোতিষ ও কল্প (ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সম্পাদন-প্রণালী )। এইগুলি 
হইতে অন্যান্য বিষয়েরও স্থষ্টি হয়। যেমন কল্প হইতে আইন। সে যাহা 
হউক, পরবর্তী যুগে হয়ত বৈদিক ভাষ| কিছুটা সংমিশ্রণ দ্বারা দুষ্ট হইয়াছিল, 
তাই উহার সংস্কার-সাধনও প্রয়োজন হয়। বৈদিক ভাষা সংস্কার করিবার 
কালে এ ভাষা যাহাতে আরও বেশী বোধগম্য হয় সেদিকে লক্ষ্য করা 
হইয়াছিল। এইভাবে বৈদিক ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা জন্ম লাভ করে। 
বৈদিক ভাষ| বিকৃত ও পরিবতিত হইয়া প্রাকৃত: ভাষা স্থষ্টি করে। প্রাকৃত 
ভাষা হইতে ভারতবর্ষের বহু আঞ্চলিক ভাষার স্থষ্টি হয়। 
ব্যাকরণের ব্যবহার ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই আরম্ভ 
হইয়াছে । পাণিনি হইতেছেন ব্যাকরণের ক্ষেত্রে সর্ববাদিসম্মত শ্রেষ্ঠ লোক | 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গান্ধারের অধিবাসী 
মুর? তিনি ছিলেন। তিনি af চতুর্থ শতাব্দীতে তাহার 
ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। পাণিনির স্থত্রগুলি আটটি অধ্যায়ে লিখিত। 
ইহাদিগরে অষ্টাধ্যায়ীও বলা হয়। ম্যাক্সমূলার বলেন যে পাণিনি-্থত্রে 
যে প্রকার ব্যাকরণের KAI সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা রহিয়াছে, এমন আর কোথাও 
দেখিতে পাওয়া যায় না। at তৃতীয় শতাব্দীতে কাত্যায়ন, পাণিনি 
স্থত্রের কিছুটা ব্যাখ্যা করেন। a4 দ্বিতীয় শতাব্দীতে আমর! পতঞ্জলির 
‘Sets দেখিতে পাই। এই লেখকেরা সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং 
ভাষার ক্ষেত্রে তাহাদের নির্দেশ সকল ক্ষেত্রে মানিয়| লওয়া হইত। 
সংস্কৃত ব্যাকরণ পরবর্তী কালে বহু লেখা হইয়াছে, fee সকল গ্রন্থ 
প্রাচীন শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্গকরণে লেখা হইয়াছে এবং বর্তমান কালেও 
aa পাণিনির সুত্র সকল সংস্কৃত ভাষার ছাত্রকে পাঠ করিতে 
হয়। সংস্কৃত অভিধান ‘অমরকোষ’ খৃষ্টের জন্মের পাচ শত 
বৎসর পরে সংকলন করা হয়। ইহা এখনও ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার 
ছাত্রেরা পরম আগ্রহে পাঠ করে। BA পঞ্চ শতাব্দীর স্বরবিন্যাস 
(phonetics) ভাষার এমনই বিশুদ্ধ বিশ্লেষণ যে বর্তমান যুগে আমাদের 
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পক্ষে Bel হইতে বহু জিনিস শিখিবার আছে বলিয়া দেখা যায়।. প্রাচীন 
যুগে অনেক জ্যোতিবিদ ছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চ শতাব্দীতে 
Sse নামে পাটলিপুত্রের এক পণ্ডিত নক্ষত্রমগুলের 
বহু তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর থাকিয়া 
ঘূর্ণনের কথা বলেন এবং ZÉ ও চন্দ্র গ্রহণের ব্যাখ্যা করেন। অঙ্ক 
শাস্ত্রেও প্রাচীন ভারতবাসী অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। বীজগণিতের জন্য 
পাশ্চাত্য দেশসমূহ ভারতবর্ষের কাছে At, সংখ্যার ধারণাও ভারতবর্ষেরই 
দান, যদিও উহার ইঙ্গিত আরব দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছিল। 
চিকিৎ্সা-শান্ত্রও ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে বিকাশ লাভ করে। চরক 
ছিলেন প্রাচীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং তিনি রাজ! 
চিকিৎসাস্পান্স ster সভাসদ্‌ ছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর শুশ্রতও 
একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারতের চিকিৎসা- 
ya বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও দয়া এই 
দুইটি ছিল বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট, অতএব মানুষকে AeA রাখিতে বৌদ্ধধর্মের 
চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাই চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি | 
দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি দেখিতে পাই উপানযদ, 
ard ও সংহিতায়। ভারতে বড়দর্শনের উৎপত্তি 
১০3 খুষ্টের জন্মের বহু পুর্ব হইতেই আরম্ভ হয়। পুর্ব 
মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা ব্রহ্মচিন্তা-বিষয়ক দর্শন। প্রথমোক্ত দর্শন 
বেদের অবিনশ্বরতা সমন্ধে শিক্ষা দেয় এবং কর্মের পথ বা! যজ্ঞাদি কর্ম সম্বন্ধে 
ব্যাখ্যা করে। দ্বিতীয় দর্শন জ্ঞানের পথ ব্যাখ্যা করে এবং বলে যে 
একমাত্র ত্রন্মেরই অস্তিত্ব আছে এবং আত্মাই SH সাংখ্যদর্শন ভগবানের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং বলে যে একমাত্র আত্মা ও পদার্থের মধ্যে 
পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিলেই মুক্তি অনিবার্ষ। _ যোগদর্শনের সঙ্গে 
সাংখ্যদর্শনের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু যৌগদর্শনে ব্যক্তিগত ভগবানের স্থান 
আছে এবং এই মত BAA কঠোর যোগাভ্যাস দ্বারা আত্মা সর্বোচ্চ 
সত্যে পৌছাইতে পারে। ন্যায়দর্শন তর্ক-শান্ত্র লইয়া আলোচনা! করে 
এবং মিথ্য| জ্ঞান অপসারিত হইলেই মুক্তি হইবে বলিয়া মত পোষণ করে। 
বৈশেষিক দর্শন পরমাণু সম্বন্ধে আলোচনায় পর্যবসিত এবং উহার বিষয়-বস্তু 
এই যে, সবচেয়ে ক্ষুদ্র পরমাণু অনন্ত, অমর ও অপরিবর্তনীয় | 
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আর্ধগণ fig ও গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিবার পর 
তাহার! চারি বর্ণে বিভক্ত হন এই কথা আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। 
(১) ব্রাঙ্গণের কাজ ছিল পৌরোহিত্য এবং ধর্-সংক্রান্ত কার্য, (২) ক্ষত্রিঘ়দের 
কাজ ছিল যুদ্ধ এবং তাহার! দেশকে শক্রর হাত হইতে রক্ষা করিতেন, 


(৩) বৈশ্বরা ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেন এবং সমাজের. 


লোকদের জন্য খাছ্যের ব্যবস্থা করিতেন, (৪) YE সাজের জন্য নানা ভাবে 
শরমদান করিত। এই চারি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ, তাহারা 
পৌরোহিত্য করিতেন, মান্ষের মনে ধর্মের প্রেরণা যোগাইতেন এবং জ্ঞান 
দান করিতেন। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই তীহারা শিক্ষালাভ করিতেন | 
শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান তাহার! যাহাতে অনায়াসে করিতে পারেন তাহার 
জন্য তাহারা উপার্জনের দিকে দৃষ্টি দিতেন না; যে সমাজের লোকের 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তাহারা করিতেন, সেই সমাজের কাছে ভিক্ষা করিয়াই 
তাহার] তাহাদের জীবন কাটাইতেন। 

এদিকে জীবনটাকেও আর্গণ চারিটি আশ্রমে ভাগ করিয়াছিলেন,__ 
(১) ভ্ৰহ্মচৰ্যাঞ্জম__এই সময়ে ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিত এবং ৫ হইতে 
১৮ বৎসর বয়ক্রম পর্যন্ত তাহারা এই আশ্রমের অধীন থাকিত। 
(২) গৃহস্থাশ্রাম_এই সময় আর্যগণ বিবাহ করিয়া গৃহস্থ জীবন "যাপন 
করিতেন। (৩) বানপ্রস্থাশ্রম,_এই সময় আর্গণ জীবনের বিভিন্ন কাজ 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, (8) জক্ন্যাস__এই 
সময় আৰ্যগণ বনে গমন করিতেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন | 

আমরা আর্ধগণের শিক্ষা-বাবস্থার কথা এইখানে আলোচনা করিব, 
অতএব অন্ঠান্ত আশ্রমের সম্বন্ধে আলোচনা al করিরা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সম্বন্ধেই 
আলোচনা নিবদ্ধ রাখিব। ছাত্রের! যাহাতে সম্পূর্ণভাবে 
পাঠে আত্মনিয়োগ করিতে পারে এবং জাগতিক বিভিন্ন 
সমস্তার সঙ্গে জড়াইয়া না পড়ে, তাহার জন্য ছাত্রদিগকে এই সময়ে 
ব্ৰহ্মচৰ্য পালন করিতে হইত। শিক্ষালাভ করা ব্যতীত অন্য কোন কাজেই 
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তাহাদিগকে ব্যাপৃত থাকিতে হইত all তবে শিশুদের শিক্ষালাভ যে 
শুধু শিক্ষক বা গুরুর কাছেই প্রথম আরম্ভ হইত, তাহা সকলে মানিয়া 
লন নাই। অনেকেই মনে করেন যে, শিশুর শিক্ষা শিক্ষকের কাছে প্রথম 
আরজ. হয় না, আরম্ভ হয় মাতার কাছে। মনে করা হইত যে শিশুর 
শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক প্রাতভা শিশুর মাতার বিবাহিত জীবনের 
উপর নির্ভর করিত। তাহ! ছাড়া শিশুর শারীরিক ও মানসিক কল্যাণের 
২. জন্ শিশুর জন্মের পূর্বেই মাতাকে কতকগুলি অনুষ্ঠান 
মাতার প্রতিউপদেশ পালন করিতে হইত। সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে জানা 
গেলে, নানা রকম অনুষ্ঠানে মাতাকে কতকগুলি উপদেশ দেওয়া হইত। 
মাতা নিজের স্বাস্থ্য ভাল রাখিবেন, সর্বদা পবিত্র চিন্তা করিবেন এবং 
শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় বাস করিবেন, যাহাতে তিনি শিশুর মানসিক 
শক্তিকে বুদ্ধি করিতে পারেন, শিশুর চরিত্র সংগঠন করিতে পারেন, 
এবং আধ্যাত্মিক শক্তি আরোপ করিতে পারেন। 
শিশুর জন্মগ্রহণের পর জাতকর্ম ও অননপ্রাশন অনুষ্ঠানে শিশুর মাতাকে 
শিশুর পালন ও শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে নানা রকম উপদেশ দেওয়া হইত | 
পাচ বংসর বয়সে শিশুর বিদ্যার হইত । একটি ভাল দিনে ‘ওঁ নমঃ শিবায়? 
বলিয়। শিবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া শিশুকে ৫৭টি অক্ষরের উপর হাত 
ঘুরাইতে দেওয়া হইত। একটি ate কাপড়ের উপর 
টি চাউল বিছান হইত। উহার উপর কলমের সাহায্যে 
শিশু হোত থুরাইত। বিগ্তারভ্ভ অনুষ্ঠানের পর কিছুকাল গৃহ্শিক্ষা চলিত। 
গৃহ-শিক্ষার সময় তিন বর্ণের শিশুদের জন্য তিন প্রকারের ছিল। . গৃহ-শিক্ষার 
পর ছাত্রকে গুরুর কাছে যাইয়| শিক্ষালাভ করিতে হইত। গৌতম বলেন, 
ব্রাহ্মণদের গুরুগ্বহে শিক্ষারস্ত হইত আট বৎসর বয়ক্রমকালে,__গর্ভসধশার 
হইতে বয়স গণনা! করা হইত | এই শিক্ষারভ্তকে বল! হইত উপনয়ন। 
‘উপনয়ন’ অর্থ শিক্ষকের নিকট লইয়া! যাওয়।। অর্থাৎ দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ ৮৮ 
করা বা দ্বিজ হওয়া 
ক্ত্রিয়-সস্তান গুরুগৃহে আসিত এগার বৎসর বয়ক্রমকালে। ক্ষত্রিয় 
ক্ষেত্রে বয়ন গণনা, করা হইত গর্ভসঞ্চারের পরের বৎসর হইতে। 
সন্তানের! গুরুগৃহে আসিত বার বৎসর বয়সে। বিভিন্ন বর্ণের শিক্ষা 
* বিভিন্ন বয়সে গুরুগৃহে বিদ্যারস্ত করিবার কি সার্থকতা ছিল, তাহা ভাল 


4 Senne SS জনি. 
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বুঝিতে পারা যায় না। তবে ত্রাঙ্গণ-সন্তানেরা যে বয়সে গুরুগৃহে শিক্ষারভ্ত 
করিত, তাহা শিক্ষারস্তের পক্ষে উপযুক্ত fan অনেক শিক্ষাবিদই মনে 
করেন। গর্ভসঞ্চারের পর হইতে বয়স ধরিয়া আট বৎসর, অর্থাৎ সাত বৎসর 
বয়সে ব্রাহ্মণ-সন্তান গুরুগ্রহে আসিত। fier পক্ষে উহা উপযুক্ত 
বয়স বলিয়া মনে হয়। বেদের এক শ্রোকে উল্লেখ আছে যে গুরুগৃহে 
fae অর্থাৎ উপনয়নের পুর্বে শিশু বেদের cate উচ্চারণ করিতে পারিবে 
না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের বেশী বয়সে উপনয়নের দুইটি ব্যাখ্যা চলিতে পারে | 
প্রথম কথা ত্রাঙ্গণ-সন্তীনদের বৌদ্ধিক উৎকর্ষ অন্যান্য বর্ণের সন্তানদের চেয়ে 
বেশী এবং দ্বিতীয়ত, ত্রাহ্মণ-সন্তানগণ গুরুগৃহে আগমনের পূর্বে গৃহে পিতার 
নিকট কিছু শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহাতে সে গুরুগৃহে 
তাড়াতাড়ি forse করিতে পারে। ব্রাহ্গণ-সন্তানদের শিক্ষারস্ত অপেক্ষা- 
FS পুর্বে হওয়ার কারণ এই দুইটি বলিয়া! মনে হয়। 

- উপনয়ন অর্থাৎ গুরুগৃহে ছাত্রকে গুরুর কাছে আনীত হইবার ‘পর 
ছাত্র বা শিক্ষার্থী সম্পূর্ণভাবে গুরুর অধীন হইয়া পড়ে। এই সময় হইতে 
শিক্ষার্থী গুরুগূহে এক পরিবারের অন্তর্গত হইয়] পড়ে এবং 
গুরুকে সে নানা ভাবে সেবা করিতে চেষ্টা করে। শিক্ষার্থী 
বা শিষ্য বন হইতে কাঠ সংগ্রহ করে, জল তোলে, অগ্নি 
প্রজ্জলিত রাখে এবং যে কোন কাজ তাহার নিকট প্রত্যাশা কর! হয়, 
তাহাই সে করে। সে ভিক্ষুকের জীবন গ্রহণ করে এবং fering তলের 
সাহায্যে জীবন ধারণ করে। ভিক্ষালন্ধ তলের সাহায্যে জীবনধারণ করায় 
শিক্ষার্থীর জীবনে মঙ্গলজনক পরিণতি দেখা যায়। ইহা তাহাকে বিনয়ী করে, 
উহাতে তাহার সৌজন্য-বোধ জন্মে এবং তাহার শিক্ষার জন্য যে সে সমাজের 
কাছে at ইহা সে শিক্ষা করে। তাহা ছাড়া পরবর্তী কালে শিক্ষাদান কার্ষে 
যে তাহার দায়িত্ব রহিয়াছে, ইহাও তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। SATE 
ভিক্ষাগ্রহণ কার্য গরীব-বড়লোক-_এই' শ্রেণী-বৈষম্য ঘুচাইয় দেয় । উপনয়নের 
সময় গুরু বলিয়া থাকেন__“তুমি ব্রহ্মচারী, তুমি পরিশ্রমী হও, অধ্যবসায় 
তোমার জীবনে ব্রত হউক | দিবানিদ্রা যাইও না। গুরুর কাছে বেদ শিক্ষা 
কর। গুরু যে ক্ষেত্রে ভুল করেন, সে ক্ষেত্রে ছাড়া গুরুকে সর্বদা অন্রসরণ কর | 
রাগ ও অসত্য পরিহার কর। স্নান, আহার, নিদ্রা ও জাগরণে আধিক্য 


দেখাইও না। পরনিন্দা, ঈর্ষা, লোভ, ভয়, দুঃখ পরিহার কর। প্রাত£কালে 
ঝি এত 


গুরু-শিক্ষার্থী সম্পর্ক 
উপনয়ন 
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শব্যাত্যাগ কর এবং গাঢ় চিন্তায় নিজেকে নিযুক্ত রাখ। মছ্য, মাংস বা 
উত্তেজক দ্রব্য গ্রহণ করিও al |” 

শিক্ষার্থীর জীবন শুধু পড়াশুনায় ব্যয়িত হইত না। এই সময়ে তাহাকে 
কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া চলিতে হইত । : উপনিষদে উল্লেখ আছে 
তন যে কোন কোন ক্ষেত্রে গুরু বসরাধিক সময় শিক্ষার্থীকে 
রকম কর্মসম্পাদন শিক্ষাদান না করিয়া তাহাকে দিয়া অন্য কাজ করাইয়া 

ছেন। ইহা অবশ্য ব্যতিক্রম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীকে 

শিক্ষাগ্রহণ ছাড়াও গুরুগৃহে নানা রকম কাজ করিতে হইত। গুরুগৃহে 
পবিত্র অগ্নির ব্যবস্থা করা, গুরুর গোমহিযাদি পালন, ইত্যাদি কাজ শিক্ষার্থীকে 
করিতে হইত। শিক্ষার্থী সকল সময়ে গুরুর সাথে সাথে যাইত এবং গুরুর 
সমস্ত আদেশ হাসিমুখে পালন করিত। গুরুর সমস্ত কাজ করার পর 
অবসর সময়ে শিক্ষার্থী বেদ অধ্যয়ন করিত। 

ana শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কর্তব্য সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে . 
শিক্ষার্থী যেমন গুরুর সমস্ত আদেশ পালন করিবে, সেইরূপ GFE শিক্ষার্থীকে 
পুত্রবৎ ‘পালন করিবেন এবং শিক্ষাদান করিবেন। শিক্ষার্থী যতদিন শিক্ষা 
গ্রহণ করিবে ততদিন সে গুরুকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। উপনিষদে 
এক গুরু হইতে অপর গুরুর নিকট যাইবার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা 
eee পন্থা! বলিয়া বিবেচিত হয় নাই । শিক্ষার্থী সকল সময়ে গুরুর আদেশ 
মান্য করিয়া চলিবে তাহাই ছিল নিয়ম। গুরু কোথায়ও গেলে, শিক্ষার্থী 
তাঁহার* অনুসরণ করিত। গুরু উচ্চাসনে বসিয়া আছেন এই অবস্থায় 
শিক্ষার্থী নীচু আসনে বসিবে। গুরু কোন কারণে নিজের আসন পরিবর্তন 
করিলে শিক্ষার্থীও তৎক্ষণাৎ তাহার বসিবার স্থান পরিবর্তন করিবে। 

গুরু শিক্ষার্থীকে স্বীয় পুত্রের মতই শুধু ভালবাসিবেন না, তিনি 
শিক্ষার্থীকে পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষাদান করিবেন। “ARTS শিক্ষার্থীর 
প্রতি গুরুর ব্যবহার সম্পর্কে উপদেশের উল্লেখ রহিয়াছে। গুরু প্রিয়ভাষী 
হইবেন, শিক্ষার্থীর প্রতি তিনি এমন ভাষা ব্যবহার 
করিবেন না, যাহাতে শিক্ষার্থী মনে ব্যথা পায়। চিন্তায় 
ও কর্মে গুরু কখনও শিক্ষার্থীর অনিষ্ট কামনা করিবেন না। 

গুরু এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক এমনই উচ্চ পধায়ে নীত হইয়াছে 
যেখানে শিক্ষার্থী গুরুকে পুজ। করিয়া থাকে । বেদান্ত উল্লেখ আছে যে 


গুরুর সেহ 
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গুরু হইতেছেন এমন ব্যক্তি যিনি মুক্তির স্তরে উন্নীত হইয়াছেন, অর্থাৎ তিনি 
হইয়াছেন gall শিক্ষার্থীকে ব্রহ্ম লাভ করিতে হইলে 
গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্মা গুরুকে পুঁজা করিতে হইবে । উপনিষদে উল্লেখ আছে যে 
“গুরু হইতেছেন ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু এবং গুরু শিব। অতএব. গুরুকে প্রণাম 
- কর।” 
“emg Al, গুরুবিষ্ণু গুরুদেবে| মহেশ্বরঃ | 
গুরু সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম GOI শ্রগুরবে নমঃ ॥৮ 
গুরু ও শিক্ষার্থী একসাথে বাস করিতেন এবং তাহাদের জীবন-যাত্রটুঅভিনন 
faq তাহার নিক্নলিখিতরপ প্রার্থনা করিতেন | 
আমাদের উভয়কে ভগবান বিপদ হইতে সতর্ক করুন | আমাদের উভয়কে 
ভগবান রক্ষা করুন। আমরা যেন একত্র কাজ করিতে পারি। আমাদের 
উভয়ের অধ্যয়ন সাফল্যলাভ করুক। আমর! যেন উভয়ে উভয়ের প্রতিপক্ষ না 
হই। গু শান্তি, শান্তি, শান্তি । 
«সহনাববতু, সহ নৌতুনক্ত, | সহ AWK করবাবহৈ। 
তেজস্বিনাবধীতমস্ত। মা বিদ্বিযাবহৈ । ও শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি; 1” 
এতক্ষণ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতে গুরু ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সম্পর্ক বিরাজমান 
ছিল তাহার আলোচনা করা গেল। শিক্ষার্থীকে একটু কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে 
থাকিতে হইত সত্য, কিন্ত তাহার মধ্যে নৃশংসতা কিছু ছিল না। নৈতিক 
জীবনের ও চরিত্রের উচু আদর্শ গুরু ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাছে প্রতিভাত 
হইত। গুরুর দিক হইতে শিক্ষীদান-কার্ধে টাক পয়সা লোভের কোন: প্রেরণা 
ছিলনা। তিনি সমাজের প্রতি তথা শিক্ষার্থীর প্রতি কর্তব্য হিসাবেই 
শিক্ষাদান করিতেন | পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীও সরল জীবনে অভ্যস্ত হইয়া 
শিক্ষালাভ করিত এবং শৃঙ্খলাপুর্ণ জীবন যাপন করিত। 
গুরু শিক্ষার্থীর নিকট হইতে কোন বেতন লইতেন ন!। ব্রাহ্মণদের কর্তব্য 
ছিল শিক্ষাদান করা এবং এই কারণে যতদিন পর্যন্ত শিক্ষার্থী গুরুর কাছে শিক্ষা- 
লাভ করিত ততদিন গুরু শিক্ষার্থীর নিকট বেতন হিসাবে অর্থ বা অন্ত কিছু 
গ্রহণ করিতে পারিতেন না। কিন্ত শিক্ষা-সমাপনীস্তে feo 
গুরুকে কিছু দক্ষিণা দিতে চেষ্টা করিত। বেতন না থাকার 
wed ধনী ও fae শ্রেণী নিবিশেষে গুরুগ্ৃহে শিক্ষালাভ করিতে পারিত। 
শিক্ষাশেষে এক ধনী শিষ্য ছাড়া গুরু কাহারও নিকট হইতে এমন কিছু দক্ষিণা 


অবৈতনিক শিক্ষা 
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পাইতেন না, যাহা প্রচুর বলা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে “মহু'তে যাহা উল্লেখ 
রহিয়াছে, তাহা এই__সমীবর্তনের পুবে অর্থাৎ শিক্ষা শেষের পুবে গুরু কোন 
fig হইতে দক্ষিণা হিসাবে কিছু লইতে পারিবেন না, কিন্তু few যখন সমাবতন 
শেষে গৃহে ফিরিবে, তখন সে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী গুরুর জন্য কিছু দাক্ষণা 
দিতে পারে। গরু, ঘোড়া, ভূমি, আসন, শস্য, শাকসবজি, ছাতা ব! জুতা 
যেকোন জিনিস শিষ্য গুরুকে দিতে পারে | 

প্রাচীন ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাঠক্রমের অন্তভূর্তি fga l 
ছান্দোগ্য উপনিষদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
নারদ সনৎকুমারের কাছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য আগমন করিলে সনত্কুমার 
জিজ্ঞাসা করেন যে নারদ কি কি শিখিয়াছেন, তাহ! 
তাহার পূর্বে জানা প্রয়োজন। নারদ বলিলেন যে তিনি 
acan, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, পিত্রিয় অর্থাৎ 


পাঠক্রম 


« পূর্বপুরুষদের গ্রীত্যর্থে যাগধজ্ঞ, অঙ্ক, সংখ্যা, দৈব, অর্থাৎ অশুভ ও অলক্ষণ 


সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, নিধি অর্থাৎ সময়-বিজ্ঞান, তর্কশান্তর, রাজ্যশাসন-প্রণালী, শব্দ- 
বিজ্ঞান, স্বর বিজ্ঞান, শিক্ষা, কল্প, ছন্দ, ভূতবিদ্। অথাৎ ভূতপ্রেতাদি সম্বন্ধে জ্ঞান, 
পাত্রবিদ্ধা অর্থাৎ gafa, নক্ষত্ৰবিদ্ধা, Wile, বৃত্য-গীতবি্যাদি, চারুকলা-বিষ্ঠা 
শিক্ষা করিয়াছেন। ইহ! শুনিয়া সনৎকুমার বলিলেন যে, নারদ শুধু পুখগত 
faal লাভ করিয়াছেন, স্বীয় আত্মা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান হয় নাই । ইহা হইতে 
বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীন ব্রা্মণ্য শিক্ষায় দুই প্রকার জ্ঞানের জট ছাত্র বিদ্ধ 
অর্জন করিত। প্রথম হইতেছে অপরা-জ্ঞান অর্থাৎ আধিভৌতিক বা জাগতিক 
বিদ্যা । এই বিদ্যার কথা পুবেই উল্লেখ করা গিয়াছে । অপরটি হইতেছে 
পরাজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক fol! এই জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানকে উপলদ্ধি বা 
আত্মার মুক্তি কামনা করা হইত । 

তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এই জীবনের বা! পরবর্তী জীবনের 
জন প্রস্ততি প্রাচীন ত্রান্মণ্য শিক্ষার প্ররুত উদ্দেশ্য ছিল না. ইহার: উদ্দেশ্য 
ছিল সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধি। জীবনের শৃঙ্খল হইতে আত্মার না মুক্তি লাভই X 
ছিল সেই যুগের শিক্ষার উদ্দেস্ঠ। সেই Ro ছিল সর্ব বিদ্যা, যে বিদ্ধা 


আহরণ করিলে আত্মার মুক্তি হয়। “সা বিদ্যা al 7 অবশ্য শিক্ষার 
প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন বর্ণের লোকদের নিজস্ব ভ ব্রণের “অয়োজন 
শিক্ষালাভ করা। \s. X 


Kp eRe 


Tee hA ph 


২৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


সাধারণতঃ গুরুগ্বহে শিক্ষার কাল ছিল বার Wt! এক একটি বেদ 

অধ্যয়ন করিতেই বার বৎসর কাটিয়া যাইত। সাধারণতঃ শিক্ষার্থীরা 

বেদগুলি সাধারণ ভাবে পাঠ করিয়া একটি বেদ বিশেষ ভাবে পড়িত। 

ইহাতেই বার বৎসর সময় লাগিত। ধর্মন্ত্র অনুসারে 

বৎসরে গুরুগুহে সাড়ে "চার মাস হইতে সাড়ে পাঁচ মাস 

অধ্যয়ন ও অধ্যাপন| হইত । প্রতি শ্রাবণ পূর্ণিমায় বৎসরের অধ্যয়ন ও 

অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ হইত। ওঁ দিনে এক উৎসবের ব্যবস্থা হয়। এই 

উৎসবে বিগত বৎসরের কাজের হিসাব-নিকাশ হইত এবং পরবর্তী বৎসরে 

কি ভাবে পঠন-পাঠন চলিবে তাহার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইত । সাধারণতঃ 

গীতকালে এবং বর্ধাকালে যখন গরম অপেক্ষাকৃত কম থাকে, তখনই অধ্যয়ন 

ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা থাকিত। ছুটির ব্যবস্থা ছিল; কোন কোন মাসের 

afin অমাবস্তা তিথিতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বন্ধ থাকিত। তাহা ছাড়া 

অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবেও পঠন-পাঠনের কাজ চলিত না। পক্ষান্তরে পঠন-পাঠন » 
সম্পর্কে কতকগুলি বিধি-নিষেধ মানিয়! চলার ব্যবস্থা ছিল। দিবাভাগে ধূলার 

ঝড় উঠিলে, রাত্রিতে ঝড়ের শব শোনা গেলে, কিংবা! ঢাকের ধ্বনি বা রথের 

ধ্বনি শোনা গেলে, কিংবা অস্থস্থ লোকের কাত্র-ধ্বনি শোনা গেলে, কিংবা বাদর 
বা কুকুর প্রভৃতি পপ্তর চীৎকার শোনা গেলে, কিংবা আকাশ লাল হইলে বা 

আকাশে রামধন্ দেখা দিলে পঠন-পাঠন বন্ধ থাকিত। এইরূপ বিধি-নিষেধের 

মূলে কুসংস্কার বা অযৌক্তিক ধর্মবিশ্বাস ছিল, এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 

নাই। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে যথা,_গর্জন, ডাক, শব্দ ইত্যাদি শোসা গেলে 

সাধারণতঃ পাঠে গভীর মনোযোগ আসে না, সেই কারণে পাঠ বন্ধ করার 

দিক হইতে যৌক্তিকতাও {fen পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, এই সকল 

বাধা-নিষেধ যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সময় কিঞ্চিৎ খর্ব করিয়াছে, তাহাতে 

আর সন্দেহ কি। 

fag বা শিক্ষার্থী গুরুগৃহে কিভাবে জীবন যাপন করিবে তাহা উপনয়ন 

উৎসবে গুরুর মুখনিঃস্থত উপদেশাবলী হইতে আমর! দেখিয়াছি। ewe 

অত্যন্ত কঠিন নিয়মাবলী অনুসরণ করি শিক্ষার্থীকে চলিতে হইত । শারীরিক, 

নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসন এবং উপযুক্ত আচরণ পালন ছিল প্রতি ব্রহ্মচারী 
fron দৈনন্দিন কর্ম । শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন ma করিতে হইত এবং মধু 
মাংস সেবন, স্থগন্ধি ও মাল! ব্যবহার ও দ্িবাভাগে নিদ্রা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ 


শিক্ষার কাল 


A 
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fer) প্রলেপ, অঞ্জন, যানবাহন, পাদুকা, ছাতা, প্রেম, ক্রোধ, লোভ, উদ্বেগ, 
গল্পপ্রিয়তা, বন্ত্বাদন, আনন্দ, নৃত্য, সঙ্গীত, পরনিন্দা ও 
ভর-_এগুলিন্ও ছাত্রজীবনে বর্জনীয় ছিল। গুরুর সম্মুখে 
শিষ্য গলদেশ আবৃত করিতে পারিত না। পা দুইটি একটির উপর আর একটি 
রাখিতে পারিত না, পা wees বা কোন কিছুতে হেলান দিয়া বসিতে 
পারিত না। গুরুর সম্মুখে থুতু ফেলা, হাস্ত করা, হাই তোলা এবং AACA 
গ্রন্থি ফোটানও নিষিদ্ধ faa শিষ্য সদা সত্যকথা বলিত এবং সে গুরুজনের 
কাছে সর্বদাই শ্রদ্ধান্র কণ্ঠে কথা বলিত। শিক্ষার্থীকে নির্মল চরিত্রের অধিকারী 
হইতে হইত, সে স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টি দিতে বা স্পর্শ করিতে পারিত না। 

শিক্ষার্থীদের পরিধেয়-সম্পর্চিত কতকগুলি আইন-কানুন মানিয়া চলিতে 
হইত। উপনয়নের পর প্রতি শিক্ষার্থীকে একটি বেষ্টনী পরিধান করিতে 
হইত। কিন্ত বর্ট-অন্ুসারে এ ঝেষ্টনীর পার্থক্য দেখা যায়। ব্রাহ্মণ মঞ্জু 
ঘাসের তৈয়ারী বন্ধনী পরিত ; ক্ষত্রিয় পরিত ধন্কের ছিলের বন্ধনী; এবং , 
বৈশ্য পরিত পশম বা রেশমের স্থতার বন্ধনী। দেহের উপরিভাগের wa 
আবরণী ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বর্ণ অনুসারে উহা স্থির করা হইত। সাধারণতঃ 
দেহের উপরিভাগের আবরণী জন্তুর চামড়া হইতে তৈয়ারী 
হইত । ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থী পরিত কালে! হরিণের চামড়ার 
পোষাক; ক্ষত্রিয় শিক্ষার্থী পরিধান করিত বিচিত্র দাগযুক্ত হরিণের চামড়ার 
পোষাক এবং বৈশ্য শিক্ষার্থী পরিধান করিত ছাগলের চামড়ার পোষাক। 
tem নীচের অংশের পরিধেয়ের জন্য শনের সুত্র দ্বারা তৈয়ারী কাপড়, 
পশমী কাপড় বা গাছের ভিতরকার বাকল প্রভৃতি ব্যবহারের প্রচলন ছিল | 
গৌতম বলেন যে, শরীরের নীচের অংশের পরিধেয়ের জন্য সতী TA 
পরিধানেরও নিয়ম ছিল । শিক্ষার্থীরা দণ্ড ধারণ করিত এবং দণ্ডসহ চলাফেরা 
করিত। দণ্ডের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও বর্ণান্যায়ী বিভেদ ছিল। ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীদের 
দণ্ড ছিল, তাহার মাথার তালু পর্যন্ত লম্বা, ক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীর দণ্ড ছিল তাহার 
কপাল পর্যন্ত লম্বা এবং বৈশ্য শিক্ষার্থীর দণ্ড ছিল, তাহার নাকের অগ্রভাগ 
পৰ্যন্ত লম্বা | 

প্রাচীন ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষার যুগে দৈহিক শাস্তিবিধান একরূপ ছিল না 
বললেই চলে গুরুগণও দৈহিক শানস্ডিদানের বিরোধী ছিলেন। গৌতম 
বলেন বে, সাধারণ নিয়ম অনুসারে শিক্ষার্থীকে শাস্তি দেওয়া অনুচিত, কিন্ত 


নৈতিক শৃঙ্খলা 


পরিধেয় 


২৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহ! হইলে সরু রজ্জু বা সরু বেতের সাহায্যে 
শারীরিক শাস্তি দিতে পার! যাইত ৷ যদি গুরু অন্য কোন 
জিনিসের সাহায্যে শান্তি দিতেন তাহা হইলে তিনি 
রাজরোষে পড়িতেন। মন্তুর বিধান এই সম্পর্কে এই যে, শিষ্য যদি বিশেষ 
অন্যায় কার্ধ করে, তাহা হইলে একটি সরু রজ্জু বা চেড়া বাশ দ্বারা তাহার 
পশ্চাৎ ভাগে আঘাত কর! যাইতে পারে। যে গুরু ইহার ব্যতিক্রম করেন, 
তাহাকে চুরির অপরাধে অপরাধী করা হয়। - 
গুরুপৃহে অবস্থান কালে শিষ্য কোন গুরুতর অপরাধ করিলে শান্তির 
পরিবর্তে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিত।: অপরাধী শিক্ষার্থী গুরুর কাছে তাহার 
অপরাধের কথা খুলিয়া বলিত। গুরু উহ] শ্রব্ণ করিয়া 
210: প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতেন। প্রায়শ্চিত্ত ছিল বিশেষভাবে 
কঠোর আত্মনিগ্রহ।  আত্মনিগ্রহ স্বেচ্ছারুত হওয়ায় উহা শিক্ষার্থীর মঙ্গল 
বিধান করিত এবং Bal দ্বারা গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কোনরূপ বিরূপ মনোভাব 
জন্মাইত Al | 
শিক্ষাদান-পদ্ধতি মন্বন্ধে গৌতম নিয়লিখিত আলোকপাত করেন। তিনি 
বলেন যে, শিক্ষার্থী নিজের দক্ষিণ হস্ডের দ্বার! গুরুর বাম হস্ত ধারণ করিয়া 
গুরুকে বলিবে, “গুরুদেব, আপনি আবৃত্তি করুন ।” শিক্ষার্থী তাহার দৃষ্টি ও মন 
গুরুতে কেন্দ্রীভূত করিবে এবং আর এক হস্ত দ্বারা যে 
কুশের উপর সে বসিয়া আছে তাহ! ধরিবে। সে 


শান্তিদান 


শিক্ষাদীন-পদ্ধতি 


পঞ্চদশ মুহুতের জন্য তিন বার তাহার শ্বাস বন্ধ করিবে এবং তাহার পর, 


‘ওঁ তৃৎ সৎ’ এই কথা উচ্চারণ করিবে । এই ভাবে প্রতিদিন প্রাতঃকালে 
শিক্ষার্থী গুরুর নিকট বেদপাঠ আরম্ভ করিবে । বেদ পাঠের প্রারম্ভে ও অস্তে 
শিক্ষার্থী গুরুর পদধারণ করিবে। আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ প্রক্রিয়া অর্থহীন 
মনে হইলেও সেই প্রাচীন যুগে শিক্ষার্থীদের কাছে ইহাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া 
হইত। শিক্ষার্থী ও গুরু যে বেদপাঠে একটি গুরুগভীর আবহাওয়ার টি 
করিতেন, তাহার পরিচয় ছিল এসব প্রক্রিয়ার মধ্যে । গুরুর প্রধান কর্তব্য ছিল, 
নিজে যেরূপ পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে বেদ গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে 
তাহার শিষ্যদের কাছে বেদের প্রত্যেকটি চুলচেরা অংশ উপস্থিত করিবেন। 
মৌখিক শিক্ষার একটি চিত্র আমরা খগ্বেদের ‘afer অধ্যায়ে 
পাইয়া থাকি। এই অধ্যায়ে খৃষ্ট-পূর্ব পঞ্চ কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত 


বৈদিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ ২৪ 


হইয়াছিল। ‘afer অধ্যায়ের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে 
পাই যে গুরু বসিয়া আছেন, যদি একজন বা দুইজন শিক্ষার্থী থাকেন, তাহা 
হইলে তাহারা গুরুর দক্ষিণ দিকে বসিয়া আছে, যদি বেশী সংখ্যায় শিক্ষার্থী: 
থাকে, তবে তাহার! গৃহের চারিদিকে ছড়াইয়া বসিয়াছে। শিক্ষাদানের 
প্রথম ভাগে শিক্ষার্থীগণ গুরুর পদ-বন্দনা করে এবং বলে “পাঠ আরম্ভ 
করুন|” শিক্ষক উত্তর করেন ও অর্থাৎ আচ্ছা শব্দ উচ্চারণ করেন। প্রথম 
ছাত্র প্রথম শব্দ পুনরাবৃত্তি করে এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে, গুরুর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। গুরু ব্যাখা! করেন। এই ভাবে একটি প্রশ্ন তাহারা শেষ 
করেন। একটি প্রশ্নে সাধারণতঃ তিনটি শ্লোক থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে 
দুইটি থাকে । একটি প্রশ্ন শেষ হইলে শিক্ষার্থীরা ক্লোকগুলিকে উচ্চারণের 
নিয়ম পালন করিয়া উহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে। এই ভাবে যতক্ষণ 
না একটি অধ্যায় শেষ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অধ্যাপনা চলিতে থাকে । একবারের 
অধাপনায় প্রায় ষাটটি প্রশ্ন শিক্ষা দান করা হয়। এ অধ্যাপন পর পর 
শিক্ষার্থীরা গুরুর পদ বন্দনা করিয়া চলিয়া যায় | 

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে শিক্ষাদান- 
পদ্ধতিতে গুরু প্রথমে আবৃত্তি করিতেন, শিক্ষার্থী তাহার পুনরাবৃত্তি করিত ; 
তাহার পর গুরু ব্যাখ্যা করিতেন, শিক্ষার্থী তাহার উপর প্রশ্ন করিত এবং 
সর্বশেষে গুরু ও farsa মধ্যে পঠনের বিষয় লইয়া আলোচনা! চলিত। 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে সন্ধি, অন্বয়, সমাস, শব্দার্থ এবং সারাংশ ইত্যাদি সহযোগে 
পাঠ দান করা হইত। ‘লেখার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতি অবলম্বন করা 
হইত। 

“সমানি সমশীর্যাণি বতুলানি ঘনানি | 
মাত্রাস্ত গ্রতিবন্ধানি যো জানাতি স লেখকঃ ॥৮ 

যিনি বর্ণগুলি একই আরুতিযুক্ত, একই রূপ ঘন, স্বরবর্ণের চিহ্ন উত্তমরূপে 
দিয়া মাত্রা দিয়া লিখিতে পারেন তিনিই হইতেছেন লেখক | 

তর্কবিজ্ঞান শিক্ষাদানে প্রথমে প্রতিজ্ঞা, রিড 
ও সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ব্যবহার করা হইত। 

আমরা দেখিয়াছি গুরু শুধু শিক্ষাদীনকালে সর দিয়া মুখস্থ 
করান নাই, তিনি প্রতিক্ষেত্রে ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্র 
ব্যাকরণ সম্পকিত স্ুত্রগুলি এমনই গূঢ় অর্থবোধক যে উহার ব্যাখ্যাকরণ 


৩০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


একান্তই প্রয়োজন ছিল। উপনিষদ বাঁ দর্শনের শিক্ষাদান ক্ষেত্রে গুরু 
AAI রকম গল্প ও গাথা অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিতেন। দর্শন শিক্ষাদান 
ব্যাপারে শিক্ষার্থী শুধু এক-চতুর্থাংশ গুরুর নিকট হইতে জানিতেন, এক- 
চতুর্থাংশ নিজেই বুঝিয়া লইত, এক-চতুৰ্থাংশ সহপাঠীদের নিকট হইতে বুঝিত 
এবং শেষ চতুর্থাংশ পরবর্তীকালে জীবন যাপনের মধ্য দিয়া বুবিত। 

যদিও মুখস্থ করার প্রচলন ছিল, তবুও একেবারে না বুঝিয়া 
মুখস্থ করার কেহ সমর্থন করিতেন না। সাধারণতঃ শিক্ষার্থীকে 
গুরু ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দিতেন, শ্রেণী-শিক্ষা ছিল না বলিলেও 
চলে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে গুরু সকল ছাত্রকে সম্মিলিত ভাবেও শিক্ষা 
দিতেন।  মন্থুতে উল্লেখ আছে যে গুরুর পুত্র মাঝে মাঝে পিতাকে 
শিক্ষাদান-কার্যে সাহায্য করিতেন । পিতার স্থলাভিষিক্ত Zeal পুত্র কোন 
কোন সময় পাঠদান করিতেন | ইহা হইতেই সদার পোড়ো। (Monitorial 
System) বা অগ্রসর ও মেধাবী শিঞ্পাগণের সাহায্যে শিক্ষাদানের প্রথার উদ্ভব 
হয়। ছাত্র-সংখ্যা একজন গুরুর অধীনে বেশী থাকিলে গুরু অগ্রসর ও মেধাবী 
শিশ্গণের সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেন। পরবর্তী কালে পাঠশালায় 
সর্দার-পোড়ো দ্বার! পড়ানোর ভিত্তি এইখানেই স্থাপিত হইয়াছিল। 

তৈত্তরীয় উপনিষদে গুরু, শিষ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধে 
একটি সুন্দর কথার উল্লেখ রহিয়াছে | 

৭জ্ঞানদানের ক্ষেত্রে গুরু হইতেছেন সন্মুখভাগ, শিষ্য হইতেছে পশ্চাৎভাগ | 
জ্ঞানদান হইতেছে দুইয়ের সংযোজক এবং ব্যাখ্যা হইতেছে সংযোজনী শক্তি 1” 

প্রতিবৎসরের কাজের শেষে একটি উত্সব পালন করা হইত, তাহাকে বল৷ 
হইত উৎসর্জন উৎসব । এই সময়ে সকল শিক্ষার্থী তাহাদের বৎসরের কাজ 
সমাপ্ত করিত । কিন্তু শিক্ষা সমাপনান্তে যে উত্সবের ব্যবস্থা হইত তাহাকে 

বলা হইত সমাবর্তন GAT) স্নান বা সমাবর্তন উৎসবের 

সমাবর্তন. পর শিক্ষার্থী িক্ষা-সমাপনান্তে গৃহে গমন করিত। এই 

খানেই তাহার ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শেষ। 


এই উৎসবে ছাত্র তাহার ছাত্র-জীবনের পোষাক, যথা, বেষ্টনী, মৃগচর্ম, দত্ত 


ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সুগন্ধি জলে স্নান করিয়া গুরুকে সামর্্য-অন্ুযায়ী 
দক্ষিণা দান করিয়া গৃহে গমন করিত । গৃহে গমনকালে গুরু ছাত্রকে পর পৃষ্ঠায় 
লিখিত উপদেশ দিতেন :_ 


বৈদিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ ৩১ 


সিত্যকথা বলিও। বর্ম আচরণ করিও। পাঠে অবহেলা করিও AI 
গুরুকে উপযুক্ত দক্ষিণা দাও। বিবাহ কর এবং নির্বংশ হইও না 1, 
সিত্য হইতে বিচ্যুত হইও না। ধৰ্ম হইতে বিচ্যুত হইও al) মঙ্গল 
হইতে বিচ্যুত হইও না। পাঠ এবং শিক্ষা অবহেলা করিও T 
‘ভগবান ও পিতামাতার প্রতি কর্তব্যে অবহেলা site না। মাতাকে 
দেবীর মত পুজা কর। পিতাকে দেবতার মত পুজা কর। গুরুকে দেবতার 
মত পুজা কর। অতিথিকে দেবতার মত পুজা কর। ইত্যাদি 
“সত্যং বদ । ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ 1 আচার্ধার far ধনমমাহত্য 
প্রজাতন্তমাব্যবচ্ছেতসীঃ ॥ 
“সত্যান্স প্রমদিতব্যম্‌।  ধর্মানপ্রমদিতব্যম্‌।  কুশলান্ন-গ্রমদিতব্যম্‌। 
ভূত্যে ন প্রমদিতব্যম্‌। স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌ । 
“দেব পিতৃ কারধাভ্যাং ন প্রমদিতবাম্‌। মাতৃদেবো ভব । পিতৃদেবো| ভব I 
আচাধদেবে। ভব । অতিথিদেবো ভব । ইত্যাদি 
_তৈত্তিরীয় উপনিষদ 
উপরে যে সকল উপদেশ উল্লেখ কর! গেল তাহা অতিশয় উচ্চ ধরণের এবং 
আজও উহার মর্যাদা oe রহিয়াছে । আজও যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সমাবর্তন উৎসবে স্মাতকগণকে এইরূপ উপদেশ দেওয়া চলে | 
পণ্ডিতগণ ও মুনি-থযি সমাজে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দেশের 
রাজা তাহাদিগকে মান্য করিতেন এবং করযোড়ে তাহাদের আদেশ শুনিতেন। 
রাজা পণ্ডিতের আগমনে সিংহাসন হইতে উঠিয়া সম্মান জানাইতেন। 
নারদ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি পণ্ডিত খধিগণের ক্ষেত্রে 
শিক্ষাও সমাজ আমরা দেখিয়াছি যে রাজা poa হইয়া তাহাদের 
কথা শুনিতেছেন। 
দেশের রাজার ace শিক্ষার কোন সম্পর্ক ছিল না। শিক্ষা ছিল বেসরকারী 
প্রচেষ্টা এবং ্রাহ্মণগণই দেশের শিক্ষাপ্রসারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
দেশের রাজা ইচ্ছা করিলে শিক্ষাবিস্তারের জন্য অর্থ বা জমি দান করিতে 
পারিতেন, কিন্তু তাহার জন্য কোন সর্ত আরোপ করিতে পারিতেন না, কিংবা 
শিক্ষকগণের উপর কোন আদেশ জারীও করিতে পারিতেন না। 
ক্ষত্রিয়গণ রাজ্য পরিচালনা করিলেও রাজ্য শাসনের cree ব্রাহ্মণদের 
অপরিসীম প্রভাব ছিল। রাজার, ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাজাকে রাজ্য-শাসন- 


৩২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


সংক্রান্ত নানা রকম উপদেশ দিতেন এবং রাজাও সেই সকল উপদেশ মানিয়া 
লইতেন | 
বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে এবং উপনিষদের সময়, স্ত্রীলোকগণ উপনয়নের 
ad অধিকারী ছিলেন। তাহারা ব্রহ্মচর্য বরণ করিতেন, গুরুগৃহে অবস্থান 
করিতেন এবং শিক্ষার্থী ভ্রাতাগণের সঙ্গে বেদ-বেদাঙ্গ 
বৈদিক যুগে স্ীশিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয় অধ্যায়ন করিতেন । উদ্নাহ্রণস্বরূপ 
বলা যাইতে পারে ভবভূতির উত্তররাম-চরিতে দেখা যায় আত্রেরী রামের 
পুত্রগণ লব ও কুশের সঙ্গে বালীকির আশ্রমে বেদান্ত পাঠ করিয়াছিলেন | 
অথর্ববেদে উল্লেখ আছে যে, কোন নারী ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠ সমাপ্ত না করিলে 
বিবাহের অধিকারী হইত না। অনেক রমণী এমনই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের 
অধিকারী হইয়াছিলেন যে তাঁহার! বহু পণ্ডিতের সঙ্গে প্রকাশ্য সভায় দার্শনিক 
আলোচনায় তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াছেন ।  বুহদারণ্যক উপনিষদে 
উল্লেখ আছে যে ব্ৰহ্মবাদিনী গার্গী জনক রাজার সভায় যাজ্ঞবন্ধাকে তর্কে 


আহ্বান করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এ উপনিষদেই আর একটি 


ঘটনার উল্লেখ আছে। যাজ্ঞবন্ধা যখন সংসার ত্যাগ করিবার জন্য উপক্রম 
করিয়াছেন, তখন তিনি স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে কিছু ভূমি দান করিবার মনস্থ করেন। 
মৈত্রেরী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন যে সমগ্র পৃথিবীর অধিশ্বরী হইলেও কি 
তিনি অমর হইতে পারিবেন? অতএব যাহাতে তিনি অমর হইতে 
পারিবেন না, এমন জিনিস তিনি চান না। এই সমস্ত ঘটনা হইতেই বুঝিতে 
পারা যায়, সেই প্রকার রমণীদের জ্ঞান-পিপাসা কিরূপ ছিল । 

এই জাতীয় রমণীদের বল! হইত ব্রহ্মবাদিনী, অর্থাৎ তাহাদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে 
উপলদ্ধি ছিল। মন্ত্রবিদ্‌, পণ্ডিত ইত্যাদি উপাধিধারী রমণীও ছিলেন । মন্ত্রবিদ্‌ 
অর্থ বেদের মন্ত্রে যাহারা পারদর্শী, পণ্ডিতা অর্থে ধাহাদের পাণ্ডিত্য আছে। 
রামের মাতা কৌশল্যা ও বালীর স্ত্রী তারা মন্ত্বিদ্‌ ছিলেন এবং দ্রৌপদী ছিলেন 
পণ্ডিতা ৷ গার্গা মৈত্রেরীরাই যে শুধু শিক্ষিত! ছিলেন এমন মনে করিবার কোন 
কারণ নাই। এ যুগে স্ত্রীলোকদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং অনেকেই 
শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট safe প্রদর্শন করিয়াছেন | 

কিন্ত স্মৃতি ও মন্ুসংহিতার যুগে স্ত্ী-শিক্ষার তীব্র বিরোধিতা দেখা যায়। 
স্্ীলোকদের শিক্ষার অধিকার হইতে পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়।  যৌবনাবস্থা 
প্রাপ্তির পূর্বেই বিবাহের নিয়ম হওয়া স্ত্রীলোকের শিক্ষা বন্ধ হইয়া যায়। 


বৈদিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ ৩৩ 


তাহারা পিতামাতা, ভাই, স্বামী ইত্যাদির নিকট হইতে যতটুকু শিক্ষা 
পাইতে পারিত, ততটুকু শিক্ষাই তাহারা পাইত। aga মতে স্ত্রীলোকের 
বিবাহ বেদ-অধ্য্ন হইতে বড়, স্বামীর সেব। আশ্রমে পাঠগ্রহণ হইতে 
উত্তম এবং সাংসারিক কাজ গুরুগৃহের কাজ হইতে মহত্তর। 18I যুগে 
স্ত্রীলোকের অধিকারকে বিশেষ ভাবে খর্ব করা হয়। স্ত্রীলোকের নিজন্ব 
সত্ব! বলিয়া কিছুই থাকে না। স্ত্রীলোককে অল্প বয়সে রক্ষা করেন পিতা, 
যৌবনে রক্ষা করেন স্বামী, বার্ধক্যে পুত্রগণ স্ত্রীলোককে রক্ষা করেন, তাহার 

কারণ স্ত্রীলোক স্বাধীন ভাবে বাস করিবার জন্য উপযুক্ত নয়। 

“পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে! 

রক্ষস্তি বার্ধক্যে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্তরামর্থতি ৷” 
আমরা পূর্বেই পর! ও অপরা! বিদ্যার কথা জানিয়াছি। অপর! বিদ্যার 
দ্বারা জাগতিক কর্মাদির পক্ষে শিক্ষার্থী উপযুক্ত হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তৎকালীন শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল পরাবিষ্ভা শিক্ষার 
সাহায্যে আত্মার মুক্তি কামনা করা। জীবন মায়া, 
এবং শিক্ষা আত্মাকে এই মায়াময় জগৎ হইতে মুক্ত করিবে, এই ধারণ! 
তৎকালীন মানুষকে এই জীবন সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছিল এবং 
আত্মার মুক্তি চিন্তা! ছাড়া আর তাহারা কিছু ভাবিতেই পারিত না। অতএব 
তাহারা বর্তমান জীবনকে উন্নত করিবার দিকে কোন প্রেরণাই অনুভব 
করিত না। বলা বাহুল্য, জীবন যাপন ও জীবনকে উন্নত করার দিক হইতে 
প্রাচীন যুগের ত্রাঙ্গণ্য শিক্ষা অহবিধার স্থ্টি করিয়াছিল । 

দ্বিতীয়তঃ বর্ণ বিভেদ বর্ণগত ভাবে মান্ষের কর্মের সীমানা নির্দেশ 
করিয়া দিয়াছিল। -atya fafiè কাজের প্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। 
মানুষকে স্বাধীনতা দিলে সে যে কোন কর্মের উপযুক্ত হইয়া উঠিতে 
পারে। কিন্তু বর্ণভেদ ও তৎ্সংশ্রিষ্ট কর্মবিভাগ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দেশের 
সামগ্রিক উন্নতির দিক হইতে প্রতিবন্ধক সৃষ্ট করিগ়াছিল। ফলে 
জ্ঞান ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে 
একটা বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করে।  ব্রাহ্ষণগণও নিজেদের পদে 
আমীন হইয়! ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখিয়া দেয় এবং 
নিজেরাও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করিয়া ভালভাবে 
, অগ্রসর হয় না। ফলে সমাজের মধ্যে অসহযোগিতা দেখা যায়। ব্রাহ্মণদের 


৩ 


প্রাচীন শিক্ষার feat 


৩৪ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


নিশ্চল অবস্থা সমাজের অগ্রগতি রোধ করিয়া রাখে। কিন্তু জ্ঞান যদি 
সকল শ্রেণীর মধ্যে সমানভাবে বিকীরণ করার ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে 
দেশ ও সমাজ সহযোগিতার ভিত্তিতে উন্নতির পথে যাইত, সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ ALE | 

SSS: আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি তৎকালীন জীবনকে আরও নিশ্চল 
করিয়া তুলিয়াছিল। waa ভাবিত যে তাহার! বহু জন্মের ভিতর দিয়া 
মনুষাদেহ লাভ করিয়াছে, 'এবং মনুষ)দেহ ছাড়িয়া পুনরায় নানা! জীবন লাভ 
করিবে, যতদিন পর্যন্ত আত্মার মুক্তি লাভ al হয়। মন্ুষ্-জীবন আত্মার 
দেহাস্তর প্রাপ্তির বৃত্তের মধ্যে ক্ষণকাল স্থায়ী মাত্র। অতএব মন্ধা-জীবনের 
উন্নতির জন্য অত বেশী চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই বলিয়া তাহার! 
ভাবিত। 

চতুর্থতঃ বেদের উপর সর্ববিষয়ে আস্থা মন্ুষা-ভীবন অচল করিয়া 
তুলিয়াছিল। বৈদিক প্রথাগুলি অনমনীয় বলিয়া satay মত পোষণ 
করিতেন এবং সামাজিক পরিবর্তন সময়োচিত হইলেও বেদের প্রভাবে 
কোন রকম পরিবর্তন দান! বীধিয়া উঠিত না। ফলে উন্নতির পথ রুদ্ধ 
fer | 

প্রশ্নাবলী 

1. Sketch briefly the system of Hindu Education as out- 
lined by Manu. Which ofits features could be conveni- 
ently adopted under present condition ? (C. U. B. T, 1950 ) 

উত্তর-ইঙ্গিত-_মন্ুসংহিতীয় আমাদের দেশের সেই যুগের সমাজ সম্বন্ধে 
অনেক কথ! লিখিত আছে, কিন্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন রূপ ধারা- 
বাহিক বিবরণী নাই । শিক্ষা সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত ভাবে নির্দেশ স্থানে স্থানে 
রহিয়াছে। 

ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষাধারা waa শিক্ষাধার! হইতে খুব বেশী স্বতন্ত্র নয়। 
প্রথম দিকে আর্যদের মধ্যে চতুবর্ণ-প্রথা ছিল না। সামাজিক প্রয়োজনে 
afana স্থষ্টি হইলেও গুণ ও কর্ম অনুযায়ী মানুষ বর্ণগত হইত। কিন্ত 
মন্গুর যুগে বর্ণপ্রথা কঠোর হয় এবং তখন এক বর্ণের লোক অন্ত নীচু বর্ণের 
কাজ করিলে সে পতিত হইত । বর্ণ জন্মগত হয়। ফলে বিভিন্ন বর্ণের জন্য 
শিক্ষা-ব্যবস্থাও ভিন্ন হইয়া উঠে। বর্ণের গণ্ডী লঙ্ঘন করিলে লজ্ঘনকারী 


বৈদিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ ৩৫ 


ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইত । aR এইখানে বিভিন্ন বর্ণের লোকদের 
বর্ণের গণ্ডী লঙ্ঘন করিবার অপরাধে বিভিন্ন শাস্তি বিধান করিয়াছেন । 
ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের অপরাধ একই রূপ হইলেও ব্রাহ্মণের প্রতি শাস্তি ছিল 
লঘু এবং ক্ষত্রিয়ের প্রতি শাস্তি ছিল কঠিন। বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রয়োজন 
সমাজের পক্ষে বেশী বলিয়াই হয়ত ব্রাঙ্গণ-সন্ভানকে লঘু শাস্তি দিবার কথা AW 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

প্রাচীন শিক্ষাধারাকে অনুসরণ করিয়াই ae শিক্ষার নির্দেশ দিয়াছেন। 
চারি বর্ণের বিভেদের উপরই aaa শিক্ষা নির্দেশ পাওয়া যায়। 

atad, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্রের মধ্যে প্রথম তিন বর্ণ শিক্ষার অধিকারী ছিল। 
cua জন্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল al! প্রথম তিন বর্ণের উপনয়ন হইত, 
কিন্তু উপনয়নের বয়স ছিল বিভিন্ন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তগণকে বেদের কিছু অংশ 
কণঠস্থ করিতে হইত। ad যুদ্ধ-বিদ্যা, রাজাশাসন, দণ্ডদান নীতি 
ইত্যাদি শিখিত। বৈশ্যগণ শিখিত কৃষিবিদ্যা, ব্যবসাবিদ্য৷ ইত্যাদি। ব্রাঙ্মণগণ 
বেদ অন্থশীলন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি শিক্ষা করিতেন। ব্রাঙ্ষণগণকে কঠোর 
শরম করিতে হইত তাহারা বিলাস্হীন জীবন যাপন করিতেন। ব্রাহ্মণ 
ছিলেন রাজ-পুরোহিত ও মন্ত্রী । 

ব্রাহ্মণ গুরু হিসাবে তিন বর্ণের শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেন। গুরু ছিলেন 
শিক্ষাদীতা পিতা । গুরুর পরিবার ছিল শিক্ষার্থীর পরিবার। গুরু সেবার 
মধ্য দিয়াই শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিক্ষালাভ করিত। শিক্ষার্থীকে ভিক্ষার 
জন্যও বাহিরে যাইতে হইত। 

শিক্ষা ছিল দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী। ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বেদ, canta, 
পুরাণ, গণিত, satel ইত্যাদি শিখিতে হইত। 

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল নগরের বাহিরে প্রকৃতির কোলে আশ্রমের 
পরিবেশে | 

HRA সময়ের যতটুকু আমর! বর্তমানে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় নিতে 
পারি তাহা হইতেছে এই | 

বর্তমান যুগে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতায়। প্রাচীন যুগের গুরু-শিত্তের 
ঘনিষ্ঠতা আমাদের মুগ্ধ করে। বর্তমান যুগে সেই ব্যবস্থা যাহাতে হয় সেদিকে 
দৃষ্টি দেওয়া যাইতে পারে। শিক্ষার জন্য প্রকৃতির কোলে আশ্রমিক পরিবেশও 
প্রয়োজন। তাহারও ব্যবস্থা ধীরে ধীরে করা যাইতে পারে। 


৩৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


মন্থর যুগে শিক্ষার আদর্শ ছিল ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ, ধর্মীয় কর্তব্য সাধন, 
উন্নত চরিত্র গঠন। আমর! এই যুগেও শিক্ষার আদর্শ তাহাই রাখিতে চাই । 

[ তৃতীয় অধ্যায় দেখুন ] 

2. “The Educational system in Ancient India suited a 
simple type of society but could hardly fit our times.” 
Discuss. How far do you think we could go in adopting 
the old world ideas. 

(0.0. ৪. T. 1951 ) 

উত্তর-ই্গিত__আর্ধগণের ভারতবর্ষে আগমনের পরই তাহারা দৃঢ় সমাজ 
জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। সমাজশ-জীবন প্রতিষ্ঠা হইলে চতুবৰ্ণ 
প্রথার সৃষ্টি হয়। চতুবর্ণের জন্যই প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ব্যবস্থা গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। আৰ্যগন যখন ভারতবর্ষে আসে তখন তাহার! ছিল যাযাবর । 
প্রাচীন বেদগুলির মধ্যে তাহাদের শিক্ষা নিহিত ছিল। খথেদ সবচেয়ে 
পুরাতন বেদ। ইহার কিছু অংশ আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বেই রহিত 
হুইয়াছিল। ইহার পর আর্ধের] ভারতবর্ষে আগমন করিলে ধীরে ধীরে যজু, 
সাম ও অথর্ববেদ সৃষ্টি হয়। প্রথম অবস্থায় পুরোহিত পরিবারের মধ্যেই 
বেদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। পিতা হইতে পুতে বেদের জ্ঞান লাভ করিতেন | 

syifa সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্ন 
শিক্ষার প্রয়োজন হয়। 

Suet সমাজ খুবই সরল ছিল | এখনকার মত জটিল ছিল না। 
তখনকার দিনে চতুরর্ণ-প্রথা এবং তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে 
উপযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান কালের গণতান্ত্রিক যুগে এরূপ শিক্ষা- 
ব্যবস্থা প্রচলন অস্থবিধাজনক। 

প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাজাকে রাজ্য শাসনে পরামর্শ দিতেন । 
গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামের মানুষ নিজের 
প্রয়োজনে জিনিস তৈয়ারী করিয়া লইত। কৃষি কাজও জটিল ছিল না, 
শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রয়োজনের দিক হইতে সরল ছিল। কিন্তু বর্তমান জটিল 
যুগে প্রাচীন যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা অচল, কারণ যে শিক্ষা-ব্যবস্থা সহজ 
সরল সমাজের জন্য উপযুক্ত ছিল, সেই শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্তমান জটিল 
সমা জের সমস্তাগুলি সমাধান করিতে সক্ষম হইবে A 
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[এর পর তৃতীয় অধ্যায় হইতে উপযুক্ত অন্থচ্ছেদ গুলি পড়িয়। উত্তর 
লিখুন |] 

Q3. What features of the ancient Brahmanic System 
of Education could we introduce into our system? 
Discuss in some details ( C.U. B.T. 1952 ) 

উত্তর-_-১৯৫* সনের প্রশ্নের উত্তর দেখুন | 

04. How does the life of a modern Indian student 
compare with that of “Brahmachari” of ancient India? 
What feature in the life of the Brahmachari would you 
like to see introduced in the life of the modern student ? 
(0.0. B.T. 1953 ) 

উত্তর -১৯৫০ সনের প্রশ্নের উত্তর দেখুন এবং এই অধ্যায়ের “গুরু-শিশ্য 
, সমপর্কা, “নৈতিক শৃঙ্খলা”, ‘শান্তিদান’, “সমাবর্তন” “শিক্ষা ও সমাজ' শীর্ষক 
অনুচ্ছেদ গুলি AGA | 


চতুর্থ অধ্যায় 
যুক্তিবাদের অভ্যুখীন_ বৌদ্ধধর্ম 
বৌদ্ধভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ছিল বেদ, কিন্তু ধীরে ধীরে 
সমাজে অন্য বিশ্বাস ও নৃতন জিজ্ঞাসার উদয় হয়। ফলে উপনিষদাদি 
দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও 
বেদকে কেহই অস্বীকার করে নাই। বেদকে অস্বীকার 
করিলে নাস্তিক হইতে হইত । cance স্বীকার করিয়া কেহ যদি ঈশ্বর- 
বিশ্বাস নাও করিত, তাহা হইলেও তাহাকে নাস্ডিক বল! হইত al) 
কিন্তু বেদকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা আর বহু দিন ধরিয়া চলিল alt 
ক্রিয়াকর্মবস্থল বেদকে অনেকে সন্দেহের চোখে 
PEE দেখিতে লাগিলেন। আর্ধসভ্যতার সঙ্গে দ্রাবিড় ও 
অন্তান্ত সভ্যতার মিলন হওয়ায় নৃতন নৃতন দেবদেবীর 
সৃষ্টি হয়। এই সব নৃতন দেবদেবীদের মর্যাদা দান করিবার জন্য পুরাণের 
RÈ হয়। পুর্বে দেখ! গিয়াছে, বৈদিক অনুষ্ঠানগুলি কোন রূপ বাস্তব 
সমস্তাকে অবলম্বন করিয়া সমর্থন পাইয়াছে, কিন্তু নৃতন দেবদেবী we 
যখন সমস্ত। হইতে উদ্ভূত নয়, তখন তাহার সমর্থন 
সকলের কাছে পাওয়া যায় AL! পূর্বে ব্রাহ্মণগণ জাগতিক 
at বিসর্জন দিয়া জ্ঞানলাভ ও mara করাই জীবনের ব্রত হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে দেখা যায় তাহার] হইয়াছেন বৃত্তিভোগী 
এবং নৃতন নৃতন দেবদেবীর সমর্থক । ফলে যাহার! যুক্তিদ্বার! নৃতন 
প্রশ্নের অবতারণা করিতেছিলেন, তাহাদের বিরোধিতা করিলেন aiad- 
সমাজ। এই বিরোধিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! 
করিয়াছিলেন বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবের পূর্বেও অনেকে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের বিদ্রোহ বুদ্ধদেবের মত 
দানা বীধিয়। উঠে নাই। বুদ্ধদেবই ভারতীয় চিন্তাধারায় এক নৃতন 
ভাবধারার প্রবর্তন করেন। ইহার ফলে শিক্ষাঙ্গেত্রেও এক বিপ্লবের 
চ্ুচনা দেখা যায়। 


নূতন জিজ্ঞাস! 


নুতন দেবদেবী 


বুদ্ধদেব 


বৌগ্চভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ৩৯ 


আমর! বৈদিক শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিয়াছি 
যে পুর্বে সকলেরই বেদে অধিকার ছিল। এমন কি নারীরাও বেদ অধ্যয়ন 
করিতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে বর্ণভেদ কঠোর হওয়ায় 
atmasa বর্ণের! শুধু বেদ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ 
করিয়া! নিজ নিজ বৃত্তি শিক্ষা করিত। পরে তাহারা বেদের অধিকার হইতে 
সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়। বৈদিক যুগে প্রথম অবস্থায় Maaa শিক্ষা 
সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত ছিল, কিন্তু মন্থংহিতার আমলে শ্্রীলোকদিগকে শিক্ষা 
হইতে বঞ্চিত করা হয়। স্ত্রীলোকের শিক্ষা ব্যভিচারেরই 
প্রশ্রয় দেয় বলিয়। we মনে করিতেন। এই ভাবে 
শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করার অর্থ হইতেছে অন্ুষ্ঠানসর্বস্বতাকে 
বজায় রাখার প্রচেষ্টা। কিন্তু উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, উহ! পুরোপুরি 
সফল হয় নাই।  উপনিষদের অনেক AA ছিলেন ব্রাহ্মণেতর বর্ণের। 
তাহারা স্বার্থনৃষ্ট দৃষ্টিভদীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম 
না হইয়। নির্জনে Sefa ব্যাপৃত থাকেন। এইরূপ চিন্তা হইতেই 
“বেদান্ত” দর্শনের স্থষ্টি za কিন্তু চার্বাক প্রভৃতি afani 
E (4 বেদকে তীত্রভাষায় আক্রমণ করেন, কিন্তু সমাজে 
তাহাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠ। ছিল ai বলিয়া তাহারা সাফল্য 
লাভ করিতে পারেন নাই। এই সব দিক হইতে দেখিলে দেখা যায় বৌদ্ধ- 
ধর্মই ক্রিয়াপ্রধান বেদকে নির্মম আঘাত হানিতে সক্ষম হইয়াছিল। বৌদ্ধ 
ধর্মের সাহায্যে ব্রাহ্মণেতর বর্ণগণ নিজেদের অধিকার স্থাপনে সক্ষম হয় এবং 
তাহাদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া শিল্প, ভাস্কর্য, 
চিকিৎসা*বিষ্ঠ। প্রভৃতি যাহা I-AA একান্ত 
নীরবতা কল্যাণকর, তাহ! যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। gay 
শিক্ষা! ছিল গুরুকেন্দ্রী, সম্মিলিতভাবে ভাবের আদান প্রদানের কোন ব্যবস্থা 
ছিল না। বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য হইতেছে সমষ্টিগত জীবন যাপন। ফলে 
অনেক সংঘারাম গড়িয়া উঠে এবং পরবর্তী কালে সংঘারামই বৃহৎ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। 
এইভাবে বৌদ্ধধর্ম ভারতের শিক্ষার নবযুগ Boal করে। বৌদ্ধধর্মের 
একটি প্রধান ক্রটি এই যে ইহ! ছুঃখবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জীবন 
দুঃখময়, এবং ইহ! হইতে মুক্তিলাভই মানুষের একাস্ত কামনা। এই 


বেদে অধিকার দান 


স্্ালোকদের শিক্ষার 
অধিকার হান 


‘Be আমাদের খিক্ষা-ব্যবস্থা 


ধারণা হইতে মানুষের জন্ম যে দুঃখ আনয়ন করে ইহা মনে করা হইত। 
ফলে যে কোন আকাঙ্াকে একেবারে নিরুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। নারী- 
জাতির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন এবং নারীসঙ্গ বর্জন করা বৌদ্ধধর্মের 
একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। যে ধর্ম 
সকলের প্রতি অপার করুণা প্রদর্শন করে, সেই ধর্ম নারী- 
জাতির প্রতি করুণাহীন ছিল। নারীকে শিক্ষায় 
পুর্ণ অধিকার বৌদ্ধধর্ম দেয় নাই, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু 
নারীকে শিক্ষার অধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত করা হইয়াছে, একথাও 
স্বীকার করা চলে ali কারণ কোন কোন ভিঙ্ষুণী জ্ঞানময় জীবন অতিবাহিত 
করিয়াছেন, তাহা আমর! দেখিতে পাই। হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতার 
সম্মুখীন হইয়। যুক্তি-তর্কের ক্ষেত্রে নামিয়া আসে এবং ফলে যুক্তি ও 
তর্কশান্ত্রের বিকাশ লাভ হয়। ব্রাঙ্গনেতর বর্ণগণ 
বিডি এদিকে প্রাধাণ/ লাভের জন্য বৌদ্ধধর্মের সমর্থন করেন 
প্রচেষ্টা এবং জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য সংঘারাম, BA 
ইত্যাদি নির্মাণ করিতে থাকেন। সনাতন হিন্দু- 
ধর্মাবলদ্বীরাও মন্দির, মঠ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া প্রতিযোগিতার সম্মুখীন 
হন। রাগন্যব্গও যুদ্ধ ন! করিয়া মান্গষের মন জয়ের দিকে দৃষ্টি দান 
করেন। তাহারা জনকল্যাণমূলক কাজে অগ্রসর weal আসেন। ইহার 
ফলে শিল্প, ভাস্কর্য ; চিকিৎসাশাস্ত্র এবং শিক্ষার বিকাশ ঘটিতে থাকে। 
বৌদ্ধগণ তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে প্রাকৃত ও পালিভাযায় 
রচন| করেন। আঞ্চলিক ভাষাসমূহের প্রচলন হওয়ায় জনশিক্ষা উন্নতির 
পথে যায়। এতদিন পৰ্যন্ত ধর্ম সম্বন্ধে উচ্চ চিন্তা মুষ্টিমেয় লোক করিত, 
জনসাধারণ তাহার সমর্থন জানাইত মাত্র । কিন্তু বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রসারের ফলে জনসাধারণও ধর্মচিন্তার স্থযোগ ও 
অবকাশ পায়। অবশ্য বৌদ্ধধর্মের মত যুক্তিবাদী ধর্মমতও জনসাধারণের 
ংযোগের ফলে কুসংস্কীরাচ্ছন্ন হইয়া ওঠে | 
বৌদ্ধধর্মের ‘জাতক’ BR একটি অনবদ্য দান। বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরতব aza 
আলোচনা বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করিতে পারে নাই। 
কর্মফলই বৌদ্ধ ধর্মে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্ত 
কর্মফল একই জন্মে পাওয়া সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের মত 


স্্ীশিক্ষার প্রতি 
অবহেলা! 


বৌদ্ধধর্ম গণসংযোগ 


জাতক 


বৌন্ধভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা ET 


পরজন্মে বিশ্বাসী । বুদ্ধদেবের বিভিন্ন জন্মের গল্পসমূহ লইয়া ‘জাতক’ গ্রন্থ 
রচিত। জাতক গ্রন্থের wea সুন্দর গল্পের মধ্য দিয়। লোকশিক্ষার বিশেষ 
ব্যবস্থা হইয়াছে। 

অনেকে মনে করেন যে বৌদ্ধধর্মের অহিংসাবাদ ও জাগতিক 
স্থখের প্রতি বিমুখতা ভারতীয়দের মনে এক উদাসীন মনোভাবের Ve 
করিয়াছিল, ফলে ভারতীয়েরা যোদ্ধবৃত্তি পরিত্যাগ করে 
এবং সেই স্থযোগে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা এই 
দেশ আগিয়া অধিকার করে। এই অভিযোগের মধো কিছুটা সত)তা 
আছে, একথা স্বীকার্য। কিন্তু মানবতার দিক হইতে বিচার করিলে 
বুদ্ধদেবের অহিংদাবাদ সম্পূর্ণভাবে সমর্থনীয়। বর্তমান সময়ের জটিল 
পরিস্থিতিতে মানুষের সমস্যা সমাধানে বুদ্ধদেবের অহিংসাবাদকে না 
মানিয়া উপায় নাই। বৌদ্ধধর্মের দুঃখবাদকে সমর্থন কর] যায় না, কারণ 
Bei মনের উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে উহাতে সংসার বিমুখতা 
জন্সিতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের মত এমন প্রগতিশীল ঘুক্তিবাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের সঙ্গে ছুঃখবাদ যুক্ত থাকায়, সত্যিই দুঃখের কারণ 
ঘটিয়াছে। 

বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার সঙ্গে প্রাচীন বৈদিক শিক্ষার অনেক mI আছে 
এবং তাহাদের মধ্যে পার্থক্ও আছে। একই পরিবেশ ও ওঁতিহে ছুই 
শিক্ষাধারাই বূপাগ়িত হইয়াছে, তাই তাহাদের মধ্যে 
সাদৃশ্য দেখা যায়, আর পার্থক্য দেখা যায় ধর্মীয় ও 
দার্শনিক দৃষ্টিভ্দীর পার্থক্য হইতে । নিয়ে হিন্দু ও 
বৌদ্ধ শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হইল। 


বৌদ্ধধর্মের ক্রটি 


বৌদ্ধ ও প্রাচীন বৈদিক 
শিক্ষীধার! 


হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ-_ তুলনা! 

(১) হিন্দুগণ বেদের প্রামাণাতা স্বীকার করিয়! লইয়াছিলেন। কিন্ত 
বৌদ্ধগণ ছিলেন বেদ-বিরোধী | 

(২) হিন্দুগণ জাতি বা বর্ণভেদ প্রথা মানিয়। লইয়াছিলেন এবং 
মন্থর যুগে তাহারা উহা কঠোরভাবে মানিতেন। বর্ণগত বিভেদের জন্য 
বিভিন্ন বর্ণের oa বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বৌদ্ধগণ 
জাতিভেদ-প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন না। জাতিভেদ-প্রথা না থাকার দরুণ 
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বৌদ্বগণ যে-কোন শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন এবং জন্মগত কারণে 
কেহই শিক্ষাদানের কাজ হইতে বঞ্চিত হইতেন Al | 

(৩) হিন্দুগণ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দু শিক্ষার্থীদের 
পরাজ্ঞান ও অপরাজ্ঞান লাভের বাবস্থা ছিল। জীবন যাপনের জন্য 
শিক্ষা ও আত্মার মুক্তির জন্য শিক্ষা এই ছুই শিক্ষাই তাহারা লাভ 
করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধগণ ইহলোক-বিমুখতা acta অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তাহার! amsi অবলম্বন করিয়া নির্জনে ধ্যান-ধারণা 
কর!কেই জীবনের ব্রতরূপে ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাহারা সেবাব্রতকে 
শেঠ স্থান দান করিয়াছিলেন | 

(৪) হিন্দুগণ গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করিতেন, এবং শিক্ষা ছিল বিশেষ- 
ভাবে ব্যক্তিগত। হিন্দু শিক্ষার্থী গুরুগৃহকে আপন গৃহ বলিয়া মনে 
করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিসর্জন দিয়! সংঘবদ্ধ 
জীবন যাপন অন্যতম প্রধান শিক্ষা বলিয়! গৃহীত হয় এবং ফলে বহু ভিক্ষু ও 
ভিক্ষুণীদের সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হয়। যক্ষা, 
বসন্ত, কুষ্ঠ বা মৃগী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, wz, ধনী, ক্রীতদাস, বিকলাগ ব্যক্তি ও 
রাজকর্মচারী ছাড়া সকলেই সংঘারামে সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের অধিকারী ছিল। 

(৫) হিন্দুদিগের গুরুকেন্ত্রীয় শিক্ষায় গুরু ও শিষ্বের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
স্থাপনের স্থযৌগ ঘটিত। কিন্তু সংঘারামে বহু শিক্ষক থাকায় গুরু ও 
faa মধ্যে ততটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হইত all সংঘারামে বহু 
শিক্ষক থাকিলেও প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য একজন দীক্ষাদাত! গুরু থাকিতেন 
এবং তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জীবনের দিকে দৃষ্টি দিতেন। অতএব 
সম্বন্ধ যে গুরু-শিস্টের মধ্যে একেবারেই ঘনিষ্ঠ হইত না, এমন নয়। এই দিক 
হইতে ব্ৰাহ্মণ্য ও বৌদ্ধশিক্ষা-ব্যবস্থায় কিছুটা সাদৃশ্ঠ ছিল। 

(৬) ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষার শিক্ষার্থী গুরুর নিকট হইতে একদেশদর্শী বিচার 
পাইতেন, কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষায় সংঘারামে বহু শিক্ষকের কাছে পাঠ গ্রহণ 
করায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিবার স্থযোগ ছিল। 

(৭) ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষায় গুরুর দোষগুণ আলোচন! কর! শিক্ষার্থীর পক্ষে 
অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত । কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থায় গুরু যেমন 
fga দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন থাকিতেন এবং সংশোধন করিতেন, 
তেমনি শিষ্যেরও গুরুর দোষ-ক্রটি সংশোধনের দায়িত্ব ছিল। 


. 
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(৮) Rani amy শিক্ষায় প্রচারের কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু 
বৌদ্ধদের ধর্ম প্রচারধর্মী হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রচারের ব্যবস্থা ছিল। 

হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার পার্থক্য দেখান গেল, কিন্তু সাদৃশ্য ও ছিল অনেক । 
নির্জনে প্রকৃতির কোলে শিক্ষালাভ উভয় ধর্মেরই নীতি ছিল। গুরুসেবা, 
গুরুর ছোটবড় আদেশ পালন করা উভয় ধর্মের শিক্ষার্থীই করিত। ভিক্ষার 
জন্য উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরাই বাহির হইত ইত্যাদি। 

আজীবন কৌমার্ধ, সংসার বিমুখতা ও সন্ন্যাস জীবনই ছিল বৌদ্ধধর্মের 
আদর্শ । বৌদ্ধ ভিক্ষু ও অমণদের জন্য বিহার ও সংঘারামে শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল। বিহার বা সংঘারামে প্রবেশ করিয়! ভিক্ষুশ্রেণী- 
ভুক্ত হওয়াও খুব কঠিন কাজ ছিল না। শুধু কুষ্ঠ, বসন্ত, 
যক্ষারোগী, মুগীরোগী, ক্রীতদাস, HA, নপুংসক, বিকলাঙ্গ 
ও রাজকর্মচারী ছাড়া সকলে বিহারে ও সংঘারামে প্রবেশ করিতে পারিত। 
নাবালকের ক্ষেত্রে পিতামাতার অশ্রমতি লইতে হইত। বিহার ও সংঘারামে 
প্রবেশের আইন-কাঁঙন 'বিনয়পিটকে” লিখিত আছে। 

সংঘারামে বা বিহারে প্রবেশার্থীকে প্রথমে কেশ ও wep মুণ্ডন করিতে 
হইবে। তাহাকে হলুদ রংএর বস্তু ও উত্তরীয় পরিতে হইবে এবং উত্তরীয় 
দ্বারা একটি স্বদ্ধ আবৃত রাখিয়া অপর ee অনাবৃত রাখিতে হইবে। পরে 

ংঘারামের ভিক্ষুদের পায়ে প্রণাম করিয়া মাটিতে পদ্মাসনে বসিয়া হাত 

জোড় করিয়া বলিতে হইবে ।__ 


বিহার ও সংঘার।মে 
প্রবেশ 


“gas শরণং গচ্ছামি, 
ংঘং শরণং গচ্ছা মি, 
ধর্মং শরণং গচ্ছামি 1”? 


সংঘারামে এই প্রথম প্রবেশকে বল! হয় গুব্রজ্যাগ্রহণ। আট বৎসরের 
পুর্বে কোন বালক প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্ত প্রয়োজন হইলে 
পিতামাতার অনুমতি লইয়। প্রব্রজ্যাগ্রহণে অনুমতি পাওয়া যাইতে পারে। 
প্রথম সংঘারামে প্রবেশের পর হইতে YA বৌদ্ধ তরুণকে বল! হইত শ্রমণ 
বা শিক্ষার্থী । পূর্ণ fers লাভের জন্যও অনুরূপ অনুষ্ঠান আয়োজন হইত । 
শ্রমণ জীবন অতিবাহিত হইলে পুর্ণ ভিক্ষৃত্ব লাভ কর! যাইত । তখন শ্রমণকে 
বল! হইত উপসম্পদ| ৷ কুড়ি বৎসর বয়স্ক না হইলে কেহ উপসম্পদা হইতে 
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পারিত না। উপসম্পদা লাভ করিতে গেলে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে শ্রমণকে 
উপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইত। উপাধ্যায় 
শ্রমণের উত্তরে সন্ত্ট হইলে পর তিনি শিক্ষার্থীকে উপসম্পদ! দান করিতেন | 

ACS বা সংঘারামে যে সমস্ত শ্রমণ াফিতেন তাঁহাদের বলা হইত সন্ধি 
বিহারিক। প্রত্যেকটি এমণকে গুরু হিসাবে একজন fega গ্রহণ করিতে 
হইত। বলা বাহুল্য, এই ভিক্ষু সর্বগুণসমন্বিত, এবং বহু দিন ভিক্ষু থাকিয়া 
i তিনি উপাধ্যায় বা আচার্ষের পদে উন্নীত হইয়াছেন | 
উপাধ্যায় সদ্ধিবিহারিককে পুত্রের মত জ্ঞান করিতেন, 
এবং সদ্ধিবিহারিকও উপাধ্যায়কে পিতার স্থলাভিষিক্ত 
করিত। এইরূপে এই ছুই জন পরস্পরের প্রতি ভক্তি, wal, বিশ্বাস লইয়া 
জীবনে অগ্রসর হইতেন, এবং জীবনের উচ্চন্তরে যাইয়া পৌছাইতেন। 

উপাধ্যায় বরণও একটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইত। সঙ্গি- 
বিহারিক উত্তরীয় দ্বারা এক স্কন্ধ আবৃত করিয়া এবং অপর স্ব মুক্ত রাখিয়া, 
উপাধ্যায়ের পায়ে প্রণিপাত জানাইম। বলিতেন, “প্রভু, আপনি আমার 
উপাধ্যায় হউন।” এইরূপ বাক্য তিন বার বলা হইলে উপাধ্যায় শিশ্ন 
গ্রহণে সম্মতি দিতেন। এই ভাবে গুরু বরণ ANTS হইত। 

ব্ৰহ্মচৰ্য পালন এবং অত্যন্ত দরিদ্রভাবে জীবন যাপন ছিল সংঘভীবনের 
আদর্শ। মঠের শৃঙ্খলা রক্ষা! করার জন্য কতকগুলি কঠোর নিয়ম পালন 
করিতে হইত, কিন্তু শ্রমণ বা সন্ধিবিহারিক সেইগুলি মানিয়া চলিবার জন্য 
কোন শপথ গ্রহণ করিত না। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি 
প্রদর্শন সকলের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য কাজ ছিল। শ্রমণেরা 
সংঘারামে থাকাকালীন কোন কোন সময় অপরাধ করিয়া ফেলিত। 
অন্যুন দশ জন ভিক্ষু aa গঠিত একটি সমিতি এই সকল অপরাধের বিচার 
করিতেন। গভীর অপরাধের জন্য শরণ বা সদ্ধিবিহারিককে সংঘ হইতে 
বিতাড়নের ব্যবস্থাও ছিল কি কি অন্যায় কাজ হইতে শিক্ষার্থী শ্রমণ 
বিরত থাকিবে তাহার একটি তালিকা 'প্রতিমোক্ষণ নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
আছে। এই গ্রন্থ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তনের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। প্রতি 
ংঘারাম বা বিহারে মাসে দুই বার সকলের সম্মুখে প্রতিমোক্ষ গ্রন্থ হইতে 
কুকর্মের তালিকা পাঠ করা হইত। যে aay কোন রূপ ব্রত ভঙ্গ করিয়াছে 
তাহাকে ওঁ সভায় তাহার অপরাধের কথা বর্ণনা করিতে হইত, এবং ও 


উপাধ্যায় ও সদ্ধি- 
বিহারিক 


মঠে 5171 রক্ষা 
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সভার প্রবীণ ভিঙ্ষু-সংসদ অপরাধীর উপর যে দণ্ড বিধান করিতেন, অপরাধী 
অমণকে তাহা মানিয়া লইতে হইত | 
সদ্বিবিহারিকদের সংঘারামে কঠোর জীবন যাপন করিতে হইত, একথা 
পূর্বেই উল্লেখ কর] হইয়াছে। তাহারা দশটি শীল মানিয়া চলিত। এই দশটি 
শীলের মধ্যে প্রথম পাচটি শীল প্রত্যেক বৌদ্বধর্মাবলম্বীদের aa, অপর পাচটি 
শীল মঠাশ্রমী সদ্ধিবিহীরিকেরা মানিয়া চলিত। শীল 
গুলি নিম্নলিখিত প্রকার £__ 
(ক) প্রাণাতিপাত করিবে না, (খ) ane দ্রব্য গ্রহণ করিবে না, 
(গ) ব্ৰহ্মচৰ্য-ভঙ্গ করিবে না, (ঘ) মিথ্যা বাক্য বলিবে না, (6) কোন- 
রূপ মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। 
দ্বিতীয় পাচটি শীল হইতেছে £__(ক) মালাচন্দন ও স্থগন্ধ দ্রব্যাদি 
ব্যবহার করিবে না, (খ) বিকালে আহার করিবে না, (গ) নৃত্যগীতাদি 
ৰরিবে না। (ঘ) শ্বর্ণ-রৌপ্যাদি দান গ্রহণ করিবে না, (উ) কোমল 
বিলাসপুর্ণ শয্যা বা উচ্চ শয্যায় শয়ন করিবে না। 
এই দশটি শীল ব্যতীত সন্ধিবিহারিকগণকে আরও দ্বাদশটি শীল পালন 
করিতে হইত। বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের জীবন ধারণের উপায় ছিল ferii 
তাহারা সকলেই ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেন। ধনীলোকের! ভিক্ষুদের নিজ গৃহে আনাইয়! 
ভোজন করাইতে পারিতেন কিংবা মধ্যে মধ্যে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণও করিতে 
পারিতেন। ভিক্ষা এবং মঠের কায়িক পরিশ্রমের কাজসমূহে সাধারণতঃ 
নৃতন FATS শ্রমণেরা অংশ গ্রহণ করিত। প্রবীণ 
ভিক্ষুগণ সাধারণতঃ ধর্মশান্ত্রের গবেষণা, উপাসনা, ধর্মগ্রন্থ 
রচনা ও ধর্মগ্রচারে নিযুক্ত থাঁকিতেন। বৎসরের কোন 
কোন সময়ে প্রবীণ ভিক্ষগণ ধর্মপ্রচারের জন্য ভ্রমণে বাহির হইতেন, কিন্তু 
বর্ষাকালে তাহার! ভ্রমণের অসুবিধার জন্য কোন না কোন মঠে আশ্রয় 
লইতেন। ইহা তাহাদের বর্ষা বাস বলা হইত। 
পুর্বেই বলা হইয়াছে যে ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষার মত উপাধ্যায় ও সদ্ধিবিহারিকের 
সন্ধিবিহারিকের সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্রের সম্পর্ক । aai শিক্ষায় শিক্ষার্থী 
দৈনন্দিন কাজ গুরুর পরিবারভূক্ত হইয়া বাস করিত। কিন্তু বৌদ্ধ 
শিক্ষায় উপাধ্যায়ের পরিবারের কোন প্রশ্ন উঠে না, কারণ উপাধ্যায় হইতেন 


দশটি শীল 


ভিক্ষাগ্রহণ 


প্রবীণ ভিঙ্গুগণের 
কাজ 


৪৬ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


মঠাশ্রয়ী ও কৌমার্বব্রতধারী | কিন্ত ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার মত শিক্ষার্থীকে গুরুর 
সেবা করিতে হইত, এবং তাহার আদেশ পালন করিতে হইত। 
সদ্ধিবিহারিককে ব্রাঙ্ষমূহূর্তে শয্যা ত্যাগ করিতে হইত। তারপর 
প্রাতঃকত্যাদি সমাপন করিয়া স্ধিবিহারিক শুচি বসন পরিধান করিয়া 
এবং উত্তরীয় দ্বার। এক স্বন্ধ আবৃত করিছা উপাধ্যাক্ষের মুখ প্রক্ষালনের 
ব্যবস্থা করিত। দীতন ও জল উপাধ্যায়ের জন্য তাহাকে আনিতে হইত। 
উপাধ্যায় মুখ প্রঙ্গীলন করিলে সদ্ধিবিহ্থারিক আসনের ব্যবস্থা করিত এবং 
উপাধ্যায় উহ।তে বসিলে সদ্ধিবিহারিক ভাতের ফেনপুর্ণ পাত্র পানের জন্য 
উপাধ্যায়ের সম্মুখে ধরিত। উপাধ্যায় পান করিলে সদ্ধিবিহারিক তাহাকে 
জল দিত এবং ফেনভাগ্ ভাল করিয়া ধুইয়া রাখিয়া দিত। উপাধ্যায় 
আসন হইতে উঠিলে সন্ধিবিহারিক আসন Gia রাখিত এবং ওঁ স্থান 
কোন রকমে নোংর! হইলে সে উহা ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিত। 
ইহার পর গুরু ভিক্ষার জন্য বাহির হইবেন ইচ্ছা! প্রকাশ করিলে afa 
বিহারিক উপাধ্যায়কে পরিধেয় দিত এবং ভিক্ষাপাত্র সম্মুখে রাখিত। 
যদি উপাধ্যায় ইচ্ছ। করিতেন তাহা হইলে সন্ধিবিহারিককে তাহার সাথে 
femta বাহির হইতে হইত, কিন্তু অন্ুসরণকালে শিষ্য গুরু হইতে খুব 
বেশী দূরে বা নিকটে না থাকে সে দিকে তাহাকে লক্ষ্য করিতে হইত। 
উপাধ্যায় যখন কথা বলিতেন তখন সদ্ধিবিহারিক চুপ করিয়| থাকিতেন। 
ভিক্ষাগ্রহণ শেষ হইলে উপাধ্যায় যখন ফিরিতেন, তখন শিষ্য দ্রুত মঠে 
ফিরিয়া আসিয়া গুরুর হস্তপদ প্রক্ষালনের জন্য জলের ব্যবস্থা ও বসিবার 
জন্য আসনের ব্যবস্থা দ্রুত সম্পন্ন করিয়! পুনরায় বাহিরে আসিয়া পথে 
উপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিত হইত এবং তাহার নিকট হইতে femora ও 
বেশবাস লইয়া গুরুর সাথে মঠে ফিরিত এবং জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিত। 
গুরু যদি ভিক্ষাপাত্রে আহার করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে শিষ্য তাড়া 
তাড়ি জল ও খাদ্য আনিয়া গুরুকে পরিবেশন করিত। গুরুর আহার 
শেষ হইলে fig ভিঙ্ষাপাত্রটিকে ধুইয়| মুছিয়া রাখিত এবং গুরুর বেশবাঁসও 
গুছাইয়। রাখিত। গুরু আসন হইতে উত্থান করিলে শিশ্য আসন তুলিয়া 
রাখিত এবং গুরুর হস্তমুখ প্রক্ষালনের ব্যবস্থা করিয়া few! খাওয়ার 
জায়গা অপরিষ্কার হইলে শিষ্য এস্থান ভাল করিয়া পরিষ্কার Ffar 
দিত। ইহার পর গুরু স্নান করিতেন। শিষ্য উহার সকল ব্যবস্থা করিত। 


See 
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আানের স্থানে লইয়া যাইত এবং গরম ও Shei জল যাহা প্রয়োজন 
তাহাই ব্যবস্থা করিয়া দিত। গুরুর স্থানের সময়ই শিষ্য কোন রকমে 
তাড়াতাড়ি স্থান শেষ করিয়া গুরুকে স্নানে সাহায্য করিত। ata 
শেষে শিষ্য গুরুকে ধর্মতত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতে অনুরোধ জানাইত। 
ay শিক্ষা-ব্যবস্থায় ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা গুরু শিষ্বের সম্পর্ক 
সম্বন্ধে অনেক জায়গায় সাদৃশ্য থাকিলেও এক ক্ষেত্রে ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত । 
ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরু শিষ্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, কিন্ত গুরুর 
দৌষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা শিশ্যের উপর ন্যস্ত 
৪9277 বিশেষ ছিগ না। fea বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় উপাধ্যায়ের চরিত্র 
স্বভাব ও আচরণের প্রতি সদ্ধিবিহারিকের প্রথর দৃষ্টি 
থাঁকিত এবং উপাধ্যায়ের কোন রূপ স্থলন ও পতন হইলে সন্ধিবিহারিককে 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইত । উপাধ্যায় যেন তাহার ধর্মবিশ্বাসে অচল ও 
অটল থাকেন সেদিকে Pirga লক্ষ্য রাখিতে হইত | যদি উপাধ্যায় কোন 
কারণে GAB হইতেন, তাহা হইলে শিষ্য তাহার অসন্তোষ দূর করিবার 
চেষ্টা করিত বা অন্ত কাহাকেও দিয়! গুরুকে সন্তষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। 
যদি উপাধ্যামের মনে ধর্ম সম্পর্কিত কোন রূপ ভূল ধারণার উদয় হইত, বা 
অন্য কোন ভ্রান্ত নীতির দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হইতেন, তখন শিয়ের 
কর্তব্য তাহাকে তাহার স্বীয় বিশ্বাসে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত vais যদি উপাধ্যায় 
কৌন রূপ ঘোরতর Baty কাজ করিতেন, তাহা হইলে fy প্রবীণ ভিক্ষু 
mea সাহায্যে গুরুর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিত এবং প্রায়শ্চিত্তের পর 
গুরুকে তাঁহার স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিত। পক্ষান্তরে সঙ্ঘ যদি 
গুরুর উপর শৃঙ্খলা সম্পর্কিত কোন কঠিন আদেশ দিত তাহা হইলে সঙ্ঘকে 
বলিয়া কঠোরতা লাঘবের জন্ত Pace চেষ্টা করিতে হইত। 
গুরুর বস্তা দি যাহাতে প্রতিদিন ধৌত হয় এবং উপযুক্ত সময়ে উহাদিগকে 
রঙ করা হয় এদিকে Paa লক্ষ্য রাখিতে হইত। শিষ গুরুর আদেশ 
ব্যতিরেকে কাহারও নিকট হইতে উপহার গ্রহণ করিতে পারিত না, এবং 
fig নিজেও কাঁহাকে উপহার প্রদান করিতে পারিত না। গুরুর অনুমতি 
ছাড়া fas কাহারও সেবা করিতে পারিত না। যদি গুরু কোন সময়ে 
qaz হইতেন, তখন Paes অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে গুরুর সেবা করিতে 


হইত | 
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স্ধিবিহারিকের প্রতিও উপাধ্যায়ের বহু কর্তব্য ছিল। afs- 
বিহারিকের আচরণের উপর উপাধ্যায়ের তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইত। 
সদ্ধিবিহীরিককে আধ্যাত্মিক সাহায্য দান উপাধ্যায়ের 
বিশেষ কর্তব্য কাজ ছিল। সদ্ধিবিহারিককে প্রশ্ন 
করার দ্বারা, প্রেরণ! দ্বারা এবং উপদেশ দ্বারা উপাধ্যায় সদ্ধিবিহারিকের 
আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করিতেন। -উপাধ্যায় লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন 
সদ্বিবিহারিকের ভিক্ষাপাত্র, বস্তু এবং অন্যান্ত সাধারণ জিনিস যাহ! fora 
থাকা প্রয়োজন, তাহা আছে কি al) যদি শিষ্য aaz হইয়া পড়িত, তাহা 
হইলে উপাধ্যায় শিষ্যের সেবা শুশ্রযা করিতেন। শিষা তাহার বস্ত্রাদি ধৌত 
করে কিনা তাহা গুরু লক্ষ্য করিতেন এবং শিষ্যকে বস্ত্র রঙ করিবার পদ্ধতি 
Fazal দিতেন। 

গুরু-শিষ্বের মধ্যে উপরে উক্ত সম্পর্ক ছিল বলিয়া বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখ 
আছে। সম্রাট অশোকের রাজত্বঞ্ষালের পুর্বে এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল। 
আই সিং নামে এক চৈনিক পরিব্রাজক ৬৭৩ gia হইতে ৬৮৭ খৃষ্টাক 
ate ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ শিক্ষা সেই সময়ে কিরূপ ভাবে 
চলিতেছিল তাহার এক বিবরণী দেন। তিনি বলেন 
যে শিষ্য গুরুর কাছে রাত্রির প্রথম ভাগে ও শেষ 
ভাগে উপস্থিত থাকিত। গুরু শিষাকে ভালভাবে 
aface বলিতেন, তাহার পর বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক হইতে কোন অধ্যায় 
পাঠ করিতেন এবং শিশ্বকে উহা ভালভাবে zara) দিতেন। কোন 
বিষয়ই শিশ্বের কাছে অস্পষ্ট বোধ নাহয় এমন ভাবে গুরু ব্যাখ্যা করিয়া 
বুঝাইতেন। আই সিং বলেন যে উপাধ্যায় শিষ্কের চরিত্রের উপর বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিতেন এবং কোনরূপ স্খলন হইলে তিনি face প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
বাধ্য করিতেন। fig গুরুর দেহ মর্দন করিত, বস্ত্র ভাজ করিয়া রাখিত 
এবং ঘর ais দিত। গুরুর পানের জন্য শিষ্য বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করিত । 
পক্ষান্তরে fay অসুস্থ হইলে গুরু শিষ্বোর সেবাশুশ্রধা করিতেন এবং শিয়কে 
aaas পালনও করিতেন। 

আই সিং বলেন যে শিষ্য “বিনয়' পাঠে পারদর্শী হইবার পর পাচ 
বৎসর পরে শিষ্য গুরুর নিকট হইতে পৃথক হইয়া বাস করিতে 
পারিত, কিন্তু যেখানেই সে যাক না কেন, “বিনয়” সম্বন্ধে পারদর্শিতা 


উপাধ্যায়ের কর্তব্য 


আই সিং-এর বৌদ্ধশিক্গা 
বিষয়ক বিবরণী 


বৌদ্ধ'ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা ৪৯ 


লাভের পরও, তাহাকে দশ বৎসর কোন গুরুর কাছে শিষ্যত্ব করিতে 
হইত | 
অমণদের ধর্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতে বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার বিকাশ 
ঘটে। প্রথম অবস্থায় শ্রমণদের বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দেওয়| এবং সংঘারামে 
থাকিবার মত আচার আচরণ আয়ত্ত করা শিক্ষাই ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার 
প্রথম উদ্দেশ্য। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে 
বৌদ্ধ শিক্ষার মূল কথা 
অজ্ঞতার নিরসন এবং ইহার উদ্দেশ্য বৌদ্ধিক বা শিক্ষাগত 
উন্নতির জন্য AT! অজ্ঞতা অর্থ ব্যবহারিক ধর্মতত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞত1। জীবনের 
সঙ্গে দুঃখের সম্পর্ক, সকল কামনা বাসনার উচ্ছেদের মধ্যেই যে দুঃখের 
অবসান, এবং জন্মমৃত্যুর দুষ্ট চক্র হইতে মুক্তিই যে নির্বাণ এই সব 
বিষয়ে অজ্ঞতার নিরসনই হইতেছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান শিক্ষার বিষয়। 
অতএব জাগতিক শিক্ষার বিষয় বৌদ্ধ শিক্ষার ভিতর প্রবেশ করিতে 
পারে না। কিন্তু তবুও দেখা যায় বৌদ্ধ মঠগুলিতে ধীরে ধীরে লৌকিক 
শিক্ষার বাবস্থা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের হীনযান ও মহাযান শাখায় সাধারণ 
বৌদ্ধিক শিক্ষা ও লৌকিক শিক্ষার বাবস্থা হয়। aad শিক্ষার প্রভাবেই 
বৌন্গগণ নানা বিষয় শিক্ষা লাভের জন্য আগ্রহাস্থিত হইয়া! উঠিয়াছিল। 
চৈনিক পরিব্রাজক যাহার! পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন, তাহাদের বিবরণী হইতে বৌদ্ধ শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা 
মুল্যবান তথ্য পাই। তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
জা সংস্কৃত ও পালি ভাষা শিক্ষা করিয়া বৌদ্ধধর্ম পুস্তকগুলির 
প্রতিলিপি নিজ দেশে বহন করিয়! লইয়! যাওয়া। চীনা 
পরিত্রাজকগণ বিপদসঙ্কুল কষ্টসাধা পথ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের 
সংঘারামগ্ুলিতে আসিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, বৌদ্ধ 
শিক্ষার খ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল | 
ফা-হিয়েন পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে. আসিয়া বলিয়াছেন যে তিনি 
পাঞ্জাবে মৌখিক শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্ত 
ভারতবর্ষের পূর্বদিকে লিপির ব্যবহার ছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন 
যে পাটপিপুত্রের অশোকন্তভ্ের নিকট হীনযান ও মহাযান শাখার দুইটি 
সংঘারাম ছিল এবং সেই সংঘারামগ্ডলিতে প্রায় সাত শত বৌদ্ধ fer 
ছিল। এ সংঘারামগুলিতে বহু দুর দেশ হইতে শিক্ষার্থীর সমাগম হইত। 
৪ 


te আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি 
দেখেন যে ত্রাঙ্ণা শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত হইলেও বৌদ্ধ শিক্ষা মর্যাদার সঙ্গেই 
চলিতেছে । তিনি আরও দেখেন যে মহাযান শাখার প্রসার লাভ হইতেছিল 
এবং হীনযান শাখা অবনতির দিকে যাইতেছিল। তিনি অনেক বড় বড় 
সংঘারাম সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিষ্ঞালয় সম্বন্ধে উল্লেখ 
করিয়া বলেন যে সেইখানে উচ্চস্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল | 

ক্রমে সংঘারামের বাহিরেও fests জন শিক্ষা প্রচারের জন্য চেষ্টিত 
হইয়াছিলেন। তাহারা গ্রামে বিদ্যালয়ও পরিচালনা 
করিতেন। 

জন্মগ্রহণ করাকে বোৌদ্ধধর্মে দুঃখের কারণ বলিয়| মনে কর! হয়) 
নারীই জন্ম দান করে, এই কারণে বৌদ্ধধর্ম নারীদের উপযুক্ত মর্যাদা 
দান করে নাই। তাহ! হইলেও প্রিয় শিষ্য আনন্দের এবং পালিকা মাতা 
মহাপ্রজাপতির প্রভাবে বুদ্ধদেব নারীকে সংঘারামে 
প্রবেশের অধিকার দিয়াছিলেন। ভিক্ষুণীদের ক্ষেত্রেও 
সমস্ত শীল অবশ্য পালনীয় ছিল এবং সক্ষিবিহারিকারা আরও দ্বাদশটি 
বিশেষ নিয়ম পালন করিতেন। তাহা! ছাড়া ভিক্ষণীদের পক্ষে একা ভ্রমণ 
করা, পুরুষের সঙ্গে এক গৃহে বাস করা, বিবাহে ঘটকালি করা, নদী 
পার. হওয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ ছিল। তরুণী ভিক্ষুণীদের *শিক্ষমানা” বলা 
হইত। catara বিশাখা, সুপ্রিয়া প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ধ ভিক্ষুণীদের 
উল্লেখ দেখা যায়। উচ্চ দার্শনিক জ্ঞানসম্পন্না ভিক্ষণীদের বলা হইত 
“ভিরি” বা 'থেরি'। বুদ্ধের পালক মাতা মহাপ্রজাপতি ও তাহার সঙ্গে 
আরও পাঁচ শত শাক্য রমণী এই পদবীর অধিকারী হইঘাছিলেন, কিযা 
গৌতমী জেতাবন সংঘারামের পরিচালিকা ছিলেন। অতএব দেখা যায়; 
বৌদ্ধধর্ম নারীদের উপর স্তববিচার না করিলেও বৌদ্ধ নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে 
একেবারে অনগ্রসর ছিলেন না। 

বৌদ্ধ সংঘারামগ্ুলিতে বৌদ্ধ রাজগণ, বৌদ্ধ ব্যবসায়িগণ এবং eal 
মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন, ফলে সংঘারামগুলি গড়িয়া 
উঠিতে পারিদ্বাছিল | বৌদ্ধ সংঘারামগুলিতে বাহিরের 
শিক্ষার্থীরাও শিক্ষার স্থযোগ পাইত এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও অনেক সময় 
গ্রামের বিদ্যালয় পরিচালন! করিতেন । 


জনশিক্ষ| প্রচার 


স্বীলোকদের শিক্ষা 


অর্থসংস্থান 
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বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে মুছিয়া গিয়াছে, fee দাশনিক চিন্তায় ইহার 
প্রভাব আজও বিদ্যমান। শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রভাব কতটুকু তাহা স্পষ্ট 
করিয়া বলা যায় না। বৌদ্ধ শিক্ষার অনেকখানি অংশই ত্রাঙ্গণ্য শিক্ষা 
হইতে FAT শুধু বেদের স্থান অধিকীর করিয়াছিল 
বৌদ্ধধর্ম পুস্কগুলি; চিকিৎসাশাস্্র ও স্যায়শান্স বিষয়ে 
বৌদ্ধগণ আগ্রহী fea) বোদ্ধগণ প্যায়শাস্ত্রের উপর বহু গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিপেন। বৌদ্ধ শিক্ষা ত্রাহ্মণা শিক্ষার একাধিপত্য নষ্ট করে এবং 
সর্ব নর্ণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে। বৌদ্গশিক্ষা সর্বসাধারণের নিকট 
শিক্ষার afosi তুলিয়া ধরে, এবং জনসাধারণও শিক্ষার জন্য আগ্রহ 
বোধ করে। 


উপসংহার 


প্রশ্ন 


* Q1. Examine the state of Education in Buddhist India 
and make your comments. 

উঃ। চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ পড়িয়া সারাংশ লিখুন। 

Q2. Buddhism democratised and internationalised 
Indian Education. 

Bi) উপরের প্রশ্নের উত্তর দেখুন | 

Q3. Compare the Brahmanic System of Education 
with the Buddhistic System in regard to the aims and 
organisation. 

উঃ। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম অংশ বিশেষ করিয়া দেখুন, তারপর পরের 
অংশ পড়ুন। 

Q4. Examine critically the Brahmanic System of 
Education and give reasons for its decline at the advent 
of Buddhism in aneient India. 

Bei তৃতীয় অধ্যায় হইতে ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষা সম্বন্ধে লিখুন ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষার 
অবনতির জন্য চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম অংশ দেখুন। 


পঞ্চম অধ্যায় 


' প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচয় 


প্রাচীন বিশ্ববিষ্তালয়সমূহের উদ্ভব হয় প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে । 
ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষা ছিল গুরুকেন্দ্রী শিক্ষা। গুরুর কাছে একদল fag শিক্ষা 
গ্রহণ করিত; গুরুই পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করিতেন। fee বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলি 
ছিল ভিন্ন রকম সংস্থা। সংঘারামে প্রবীণ fern থাকিতেন। প্রবীণ 
ভিক্ষুদের এক সংসদ সংঘারাম পরিচালনা করিত, অর্থাৎ সঙ্ঘারামের গঠন 
ছিল dietas: উহা! গুরুকেন্দ্রী ছিল না afaa) পাঠ্যস্থচীও সকলের 
মতগ্রাহ হইয়! গড়িয়া উঠে। ফলে একই স্থানে বিভিন্ন মতের শিক্ষা ও 
বিষয়ের শিক্ষা ক্রমশঃ প্রচলিত হইতে থাকে । বৈদিক শিক্ষাও ইহাদ্ধার] 
পরে প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু তাহ! হইলেও প্রাচীন বিশ্ববিদ্ঞালয়গুলির 
সঙ্গে বর্তমান বিশ্ববিদ্ালয়গুলির সাদৃশ্য খুব বেশী ছিল না। প্রথমতঃ প্রাচীন 
বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি কোন রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সংগঠিত বা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। 
এইগুলি প্ররুতপক্ষে কতকগুলি শিক্ষাসংস্থা ছিল যেখানে শিক্ষকগণ ও 
ছাত্রগণ একত্রিত হইতেন। ছাত্রের! সেখানে বাস করিত এবং শিক্ষকদের 
কাছে যতটুকু শিখিবার শিখিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময় 
দ্বারপপ্ডিতের কাছে পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ করিত হইত । কিন্তু 
প্রবেশাস্তে পরীক্ষা গ্রহণের নির্দিষ্ট কোন নিয়ম কানুন ছিল না, সেখানে 
বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্রদের 
কোন রকম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাও ছিল না, এবং পরীক্ষান্তে 
কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা দিবার নিয়মও ছিল না। বর্তমান কালে একই 
দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা যেমন তাহাদের ব্যবসায়ে স্ববিধার oy শহরের একটি 
নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব/বসা স্থাপন করে, ঠিক সেই রকম সেই যুগের জ্ঞান আহরণ 
ও বিকীরণের জন্য এক একটি বিখ্যাত স্থানে বিভিন্ন মতের শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীরা একত্র হইয়া এক একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিতেন । ইহারা 
পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করিত। আবার ইহাদের মধ্যে কোন 
কোনটি ধনী ব্যক্তি ও রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চ 


প্রাচীন শিক্ষাকেন্V্রের পরিচয় ৫৩ 


শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে তক্ষশিলা, বারাণসী, নালন্দা, বিক্রমশীলাঁ, বলভি, 
নবদ্ধীপ (বাংলাদেশের নদীয়া) এবং কাক্ষীগুরম্‌ (মাদ্রাজ) বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে বাঁরাণসী, নবদ্বীপ ও কাক্ষীপুরমের শিক্ষা- 
কেন্দ্র মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার ধারা এই সকল 
কেন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায় । পক্ষান্তরে বৌদ্ধ উচ্চশিক্ষার কেন্্রগুলি গড়িয়া 
উঠে_-নালন্দা, বিক্রমশীলা, বলভি ইত্যাদি বিহার ও সংঘারামে । এই 
বিহার ও সংঘারামগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সব উদ্যানে যেখানে বুদ্ধদেব 
শিযগণ সহ আসিয়া পরিভ্রমণের সময় অবস্থান করিতেন। 

তক্ষশীলা প্রাচীন গান্ধারের (বর্তমানে কান্দাহার ) অন্তর্গত এবং 
পেশোয়ারের নিকটস্থ এক স্থানে তক্ষশীলা বিশ্ববিগ্ঠালয় অবস্থিত ছিল। ইহা! 
হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার একটি বৃহৎ কেন্দ্র ছিল এবং শত 
শত ছাত্র ও শিক্ষক ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং 
ভারতবর্ষের বাহির হইতে এখানে শিক্ষার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইতেন। 
খৃষ্টপূৰ্ব সম শতাবীতেও সুদূর বারাণনী হইতে ছাত্রগণ তক্ষশীলাতে 
যাইত। BH চতুর্থ শতাব্দীতে, যখন সেকেন্দার শাহ ভারত আক্রমণ 
করেন, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয় দার্শনিক শিক্ষায় বিশেষ afafa লাভ 
করিয়াছিল । ২৫২ নং জাতকের কাহিনীতে আমরা দেখিতে পাই যে 
বারাণসীর রাজা Sane তাহার যোড়শবৎসর বয়স্ক পুত্রকে তক্ষশীলায় শিক্ষা 
লাভ করিবার aa প্রেরণ করিয়াছেন। রাজ! পুত্রের সাথে দিয়াছিলেন 
এক জোড়া স্তাণ্ডেল জুতা, একটি পাতার ছত্র এবং এক সহস্র স্বরণমুদ্র।। 
রাজপুত্র শিক্ষকের সম্মুখে নীত হইলে গুরু জিজ্ঞাস! করিলেন,--“তুমি কোথা 
হইতে আসিয়াছ ?” “বারাণসী হইতে,” উত্তর fra বালক। “তুমি 
কাহার পুত্র ?” “বারাণসীর রাজার পুত্র ৷” “তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?” 
“শিক্ষা গ্রহণ করিতে ৷? “শিক্ষকের জন্য দক্ষিণা আনিয়াছ, না তুমি শিক্ষা 
গ্রহণের পরিবর্তে আমাকে সেবা করিবে?” “আমি এক সহজ স্বর্ণমুদ্রা 
আনিয়াছি।” এই বলিয়া বালক গুরুর পায়ের কাছে শ্বর্ণমুদ্রার থলে রাখিল | 

এই গল্পটি হইতে আমর! কতকগুলি তথ্য জানিতে পারি | ১৬ বৎসর 
বয়সে বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রবেশ করিবার রীতি ছিল ॥ নগদ দক্ষিণ! বা গুরুসেবা 
করিয়া শিক্ষা লাভ করিবার প্রথা ছিল। শিষ্যেরা সামর্থ্য অনুযায়ী গুরু- 
দক্ষিণা দিত। যাহার! অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা লাভ করিত, তাহারাঁও 


pata 


৫৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গুরুকে অন্যদের মত একই ভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাইত এবং সেবা করিত । 
তাহা ছাড়া বহু কষ্ট সহ করিয়া ছাত্রগণ বিদেশ হইতে এখানে শিক্ষা গ্রহণের 
জন্য আসিত। গুরুও পুত্রন্সেহে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করিতেন | 

তক্ষশীলার শিক্ষকদের শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই খ্যাতি ছিল। ভারতবর্ষে 
এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও তাহাদের খ্যাতি প্রসারিত ছিল। তীহারা 
ছাত্রদিগকে বেদ শিক্ষা দিতেন, চিকিৎসা বিদ্যা ও অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা দিতেন 
এবং ধন্ছবিগ্ঠা, যুদ্ধবিদ্যা ও কৃষিকাজ শিক্ষা দিতেন । ৫৩৭ নং জাতক হইতে 
জানিতে পারি যে ভারতের বিভিন্ন স্থানের ১৬৩ জন রাজপুত্র যুদ্ধবিদ্যা, 
afa ইত্যাদি শিক্ষার্থ তক্ষশীলায় আগমন করিয়্াছিলেন। তক্ষশীলা 
বিশ্ববিদ্যালয় বহুকাল স্থায়ী ছিল এবং ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্বেতহুনদের দ্বারা এই 
বিশ্ববিদ্ঠালয়টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় | 

বারাণসী-_-শিক্ষাকেন্্র হিসাবে বারাণসীর fraa তক্ষশীলার 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরে স্থাপিত হয়। আধগণের সিন্ধু উপত্যকা হইতে গালের 
উপত্যকায় আসিয়া বসতির পর এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ধর্ম এ 
শিক্ষাকেন্ত্র হিসাবে প্রাচীনকালে বারাণসীর এতই প্রসিদ্ধি ছিল যে, যে কোন 
ধর্মনেতা যিনি তাহার মতবাদ প্রচার করিতে চাহিয়াছেন, তাহাকেই প্রথমে 
এখানে আসিয়া পণ্ডিতদের কাছে উহ! ব্যক্ত করিতে হইয়াছে ॥ বুদ্ধদেব 
খৃষ্টপূৰ্ব ৫২৮ ore ধর্মপ্রচার করিতে বারাখসীর. নিকট সারনাথে 
আসনিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য পরবর্তী কালে তাহার অদ্বৈতদর্শন প্রচারের 
জন্য বারাণসীতে আগমন করেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক চৈতন্তদেব এবং 
শিখনেতা গুরু নানকও বারাণসীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন | তুলসীদাস, কবীর 
প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ স্বীয়মতবাদ প্রচারের জন্য বারাণসীতে আসিয়াছিলেন। 
এইখানে উল্লেখযোগ্য যে যদিও রাঞ্জনৈতিক অভ্যুত্থান ও পতন ছুই হাজার 
বছরের মধ্যে বহুবার হইয়াছে, তবুও বারাণসী হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির একটি 
বিরাট কেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে। বারাণসী হিন্দুশিক্ষার কেন্দ্র ছিল, কিন্ত 
সাথে সাথে সারনাথ গড়িয়া উঠিয়াচিল বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্্রপে । সম্রাট 
অশোক সারনাথে প্রচুর দান করিয়াছিলেন। Fay শতাব্দীতেও সারনাথ 
শিক্ষাপ্রসারে খ্যাতি অর্জন করে। 

একদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত আরবীয় তিহাসিক আলবেরুনী বারাণসীকে 
একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্ত্ররপে দেখিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বারনিয়ার 
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এই দেশে আগমন করেন এবং রারাণসীকে এথেন্সের সাথে তুলনা করিয়া 
বলিয়াছেন যে বারাণসীতে বিশেষ শিক্ষালয় ও শ্রেণী ব্যবস্থার পরিবর্তে 
সমগ্র নগরে শিক্ষাদানের কাজ বিস্তৃত ছিল। গুরুগৃহে এবং নগর সীমায় 
অবস্থিত উগ্যানাদিতেও শিক্ষার কাজ চলিত। গুরুদের মধ্যে কাহারও 
ছিল চার জন ছাত্র এবং কাহারও ছিল ছয় সাত জন আর কাহারও 
ছিল চৌদ্দ পনের জন ছাত্র। এই ছাত্রের দ্বাদশ বর্ষব্যাপী শিক্ষা! গুরুর 
নিকট লাভ করিত। স্থানীয় ধনী ব্যক্তিদের সাহায্যে তাহাদের সহজ 
জীবন অতিবাহিত হইত। $ 

নালন্দা_ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষাকেন্ত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল নালন্দা । ইহার সংগঠন, ও পরিচালন! খুবই সুষ্ঠ 
ছিল এবং শিক্ষার মান ছিল যথেষ্ট উচ্চ। ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান 
ও বিদেশ হইতেও শিক্ষার্থীরা আসিয়! নালান্দায় সমবেত হইত। স্থদূর 
চীন, জাপান, তিব্বত, কোরিয়া, ব্রহ্ধদেশ, সিংহল, যবদ্ীপ, স্থমাত্রা ও 
gafat হইতে শিক্ষার্থীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করিত | 

মগধের পুরাতন রাজধানী রাজগৃহ হইতে ৭ মাইল দুরে নালন্দা 
অবস্থিত । বর্তমান পাটনা বা প্রাচীন পাটলিপুত্র হইতে ইহা 
৪০ মাইল দুরে অবস্থিত । বড়গাও নামক স্থানে খননের ফলে নালন্দার 
ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। অতিশয় উন্নত ধরণের 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন এই ধ্বংসাবশেষে দৃষ্ 
হয়। বক্তৃতাগৃহ, ছাত্রদের আবাসগৃহ, বৃহৎ ARAN আজও অতীতের 
সাক্ষী হইয়া দীড়াইয়া আছে। 

খৃষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতক হইতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে 
বলিয়া জান! যায়। তখন অবশ্য পরবর্তী কালের রূপ পরিগ্রহ করে নাই | 
আর্ধদেবী পরে চতুর্থ শতাব্দীতে নাগার্জুনের শিশ্য এইখানে এক বিহার স্থাপন 
করেন। ইহাই ক্রমে একটি বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। 
গুপ্তরাজগণের প্রচুর অর্থসাহাযো ও পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষাকেন্রূপে 
উহার খ্যাতি খুবই বৃদ্ধি পায়। যদিও গুপ্তরাজগণ 
হিন্দু ছিলেন তবুও তাঁহার! এই বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্জরের 
উন্নতির জন্য মুক্তহন্তে দান করিয়াছিলেন । ধর্মীয় ব্যাপারে এই উদার 
মনোভাব ইতিহাসে দুর্লভ । জনশ্রুতি আছে যে বুদ্ধদেব এই স্থানে 
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নালন্দার উৎপত্তি 


৫৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তিনি লেপ নামে এক ধনী ব্যক্তির গৃহে 
অতিথি হন। লেপ এবং স্থানীয় ধনী ব্যক্তিগণ সকলে মিলিয়া ১০ কোটি 
স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া এক বিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড ক্রয় করিয়া মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য 
বুদ্ধদেবকে দান করেন। এইরূপে এইখানে একটি সঙ্ঘারাম স্থাপিত হয়। 
নালন্দার নাম সম্পর্কে ছুই রকম কিংবদন্তী আছে। প্রথমতঃ সঙ্ঘারামের 
নিকটে নাগানন্দ সরোবর নামে এক সরোবর আছে। নালন্দা নামের 
উৎপত্তি এই নাম হইতেও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধদেব এইখানে 
অফুরন্ত দান করেন। ন-অলম-দা অর্থাৎ অফুরন্ত দাতা__ইহা হইতে এই 
স্থানের নাম নালন্দা হয়। 

খৃষ্টীয় প্রথম শতাবী হইতেই নালন্দায় মহাযান শাখার শিক্ষাকেন্্র ছিল। 
বলা বাহুল্য, মহাযান শাখার পঠনীয় বিষয়গুলির শিক্ষাদান এইখানে হইত | 
হীনযান শাখার বিষয় সম্পর্কেও শিক্ষার্থীকে জানিতে হইত, কিন্তু শিক্ষার্থী 
Bz জানিত মহাযান শাখার শিক্ষার্থী হিসাবে, হীনযান শাখার মতামতগুলি 
খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্তটে। পরবর্তী কালে অবশ্য বৌদ্ধধর্মের সমস্ত শাখার 
শিক্ষাই এইখানে দেওয়া হইত। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইহ! ব্রাহ্মণ 
শিক্ষারও কেন্দ্র ছিল। এই কারণেই যখন চীন! পরিব্রাজক ফাহিয়েন 
ভারতবর্ষে ৪১* qA আগমন করেন, তখন তাহার বিবরণীতে নালন্দার 
বিষয় বিশেষ কিছু উল্লেখ দেখ! যায় না। ইহার পরে নালন্দা বৌদ্ধ শিক্ষার 
কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে! বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক 
হিউয়েন সাঙের ভারতে ৬২৯--৬৪৫ খৃষ্টাব্দে থাকাকালীন তিনি যে বিবরণী 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা নালন্দার গৌরবের কথা জানিতে পারি। 

তিব্বতীয় সুত্র হইতে জান! যায় যে নালন্দা বিশ্ববিদ্ভালয় যেখানে 
অবস্থিত সেই স্থানের নাম ছিল ধর্মগঞ্জ | ধর্মগঞ্জ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা ঘেরাও 
করা ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজ! শক্রাদিত্য। 
শক্রাদিত্য এবং তাহার অধস্তন চারি জন বংশধর এই বিদ্যালয়ের পাঁচটি 
মঠ নির্মাণ করেন এবং ষষ্ঠ মঠটি অপর এক রাজা নির্মাণ করেন। 
খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা শক্রাদিত্যের, প্রপৌত্র 
বলাদিত্যের সময় নালন্দার চরম উন্নতি হয়। হিউয়েন 
সাঙ ছাড়া আই সিং নামক আরও এক জন চীনা-পরিত্রাজক 
ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন এবং তিনি নালন্দায় আসিয়া দশ বৎসর কাল 
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শিক্ষা গ্রহণ করেন। হিউয়েন ate পাচ বৎসর কাল নালন্দায় শিক্ষা- 
গ্রহণের জন্য অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার! দুই জনেই নালন্দা সম্বন্ধে 
যে বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
জানিতে পারি। fi 

নালন্দার প্রাচীর অতিক্রম করিতে হইলে সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ 
করিতে হইত । সিংহদ্বার দিয়! প্রবেশ করিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ 
অঙ্গন চোখে পড়িত। এই বৃহৎ অঙ্গনের চারি দিকে 
আটটি বৃহৎ কক্ষ ছিল 1 ছোট বড় অনেকগুলি we ছিল। 
তাহা ছাড়া জ্যোতিধিগ্যা চর্চার জন্য একটি মানমন্দিরও সেইখানে ছিল। 

নাগাজুরনের সময় এইখানে এক শত আটটি মন্দির নিমিত হইয়াছিল। 
এইখানে তিনটি প্রাসাদ ছিল__তাহাদের নাম ছিল রত্ুমাগর, রত্বরগ্রক ও 
aw) শেষোক্ত প্রাসাদটি নয়তলাবিশিষ্ট ছিল এবং এইথানে বৌদ্ধ 


বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ 


» ধর্মগ্রন্থাদি রাখা হইত । ইহা ছিল গ্রন্থাগার । 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ অঙ্গনের চারি দিকে শিক্ষার্থী ভিঙ্ষুগণের এবং 
উপাধ্যায়গণের বাসস্থান ছিল। আই সিং যে বিবরণ দিয়াছেন 
তাহাতে দেখা যায়, পাচ হাজারের বেশী ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
করিত। আটটি বড় ঘরে এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ঘরে উপাধ্যায় ও শিক্ষার্থী 
ভিক্ষুগণ বাস করিতেন। এই সকল গৃহের ধ্বংসাবশেষ হইতে বুঝিতে 
পার! যায় যে একজন ছাত্র কিংবা দুই জন ছাত্র বাস করিবার মত 
এসকল কক্ষগুলি নিগিত fori পাথরের বেদীতে শয়ন কার্য চলিত, 
আর এক কুলুঙ্গিতে থাকিত পুস্তক ও আর এক কুলুক্ষিতে থাকিত 
প্রদীপ । ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ ছিল এবং বিভিন্ন স্তরের ভিক্ষুদের 
জন্য ভিন্ন fea আবাস-কঙ্ষ নিদিষ্ট ছিল | 

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অনেকগুলি পুক্ষরিণী ছিল। উপাধ্যায়গণ ও 
ভিক্ষগণ এই পুঞ্ধরিণীগুলিতে atx করিতেন। MAA সময় হইলে ঘণ্টা 
বাজান হইত। তখন সকলে স্থান করিতে নামিতেন। 

বিশ্ববিদ্ভালয়টি প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল। প্রাসাদগুলি ছিল তিনতলা। 
সময় স্থির করিবার জন্য একটি জলঘড়ি ছিল। দিবাভাগ আটটি 
অংশে বিভক্ত ছিল এবং ঢাক, ঢোল, শঙ্খ ইত্যাদি বাজাইয়া সময় 
ঘোষণা করা হইত। রাত্রি ছিল তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম ও শেষ 


৫৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অংশে ধর্মসাধন করা হইত এবং মধ্য অংশে বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল। 
হিউয়েন সাঙের বিবরণী অনুসারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫১০ জন 
উপাধ্যায় ছিনেন এবং ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৮৫০০ | ইউয়ান সা নামে একজন 
চীনা শিক্ষার্থী ছিল। "তিনি বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক see fer 
ছিলেন এবং তাঁহার! সকলেই ছিলেন খুবই শিক্ষিত। তাহা ছাড়া 
কতিপয় উপাধ্যায় অত্যন্ত শ্রদ্ধেযন ব্যক্তি ছিলেন এবং শিক্ষকতা! ক্ষেত্রে 
তাহার] খুবই বিখ্যাত ছিলেন। ভিক্ষুগণ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কঠোর নিয়ম- 
Far মানিয়। চলিতেন। তাহার! সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষণীয় 
বিষয়সমূহ লইয়া আলোচন| করিতেন। বিদেশী ছাত্রগণের মনে ধর্ম বা 
অন্য কৌন বিষয়ে কোন রূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তাহারা সন্দেহ 
নিরসনের জন্য নালন্দায় আগমন করিতেন এবং তাহারা খরস্থানে অবস্থান 
করিয়া প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হইতেন। 

নালন্দা বিশ্ববিগ্ঠীলয়ের পরিচালনার ভার ছিল তিন জন প্রধান কর্ম- ? 
কর্তার উপর। নালন্দার শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্র-সম্মত ছিল । মাসে দুইবার 
করিয়! সাধারণ সভার প্রতিমোক্ষ পাঠ হইত। পরে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় 
শাসন সংক্রান্ত অন্যান্ত সকল বিষয় নির্ধারণের জন্য আলোচনা তইত। 

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য শিক্ষার্থীকে একজন শ্রেষ্ট পণ্ডিত অর্থাৎ 
দ্বারপণ্ডিতের কাছে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইত। পরীক্ষাপ্তলি 
এতই কঠিন ছিল যে প্রতি দশ জন প্রার্থীর মধ্যে ছুই তিন জনের বেশী 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত না। বহু প্রার্থীকেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে 
হইত। ভারতীয় দ্শনশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রবেশ করা সম্ভব হইত না। 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম marae 
শুধু শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না, বিভিন্ন জাগতিক বিষয় যথা ব্যাকরণ 

that ও তর্কবিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য, চিকিৎসাশান্ত্র এবং 

যোগ ও সাম্য Wine পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত ছিল। এই 

বিষয়গুলি ছাড়াও জ্যোতিবিদ্যা, stat ও স্থাপত্য শিল্প শিক্ষার 
ব্যবস্থা পাঠ্যক্রমের ভিতর ছিল। sge এইখানে পরবর্তী কালে আলোচনার 
fanaa হয়। এই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কয়েকজন উপাধ্যায় তন্ত্র ব্যাখ্যা বিষয়ে 
বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন | 


প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচয় ৫৯ 


শিক্ষার্থীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বাদশ বৎসর শিক্ষা লাভ করিত। 
দীর্ঘকাল ব্যাপী তাহারা ব্যাকরণ পাঠ করিত ॥ উচ্চশিক্ষার ভিত্তি হইতেছে 
ব্যাকরণ। অতএব অধিক দিন ধরিয়া শিক্ষার্থীকে 
ব্যাকরণ পড়িতে হুইত। ইহার পরে তাহারা গন্য ও 
পদ্য সম্বলিত ভাষা পাঠ করিত, তাহার পরে তাহারা পাঠ করিত 
atta ও অধ্যাত্মবিদ্া। 

সাধারণতঃ তর্ক ও আলোচনার মাধ্যমেই শিক্ষাদান চলিত। তর্ক 
ন্যায়শাস্তের ভিত্তি, অতএব ন্যায়শাস্ত্র বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত | 

শিক্ষার্থীরা স্র্যোদয়ের পূর্বেই শয্যাত্যাগ করিত এবং স্নান করিয়া গুরুর 
সেবায় নিযুক্ত হইত। গুরুর সেবা শেষ FAT তাহারা ধর্মশান্ত্রের কোন 
এক অংশ পাঠ করিত এবং পরে ওঁ বিষয়ে চিন্তা করিত। এই ভাবে 
তাহারা প্রতিদিন নৃতন জান আহরণ করিত। উপাধ্যায়গণ ব্যক্তিগত 
ভাবে শিক্ষা দিতেন, তবে কোন কোন জটিল বিষয় শিক্ষার্থীরা সাধারণ 
আলোচন! হইতেও শিক্ষা লাভ করিত। প্রথম প্রথম শিক্ষাথিগণ আলোচন! 
শ্রবণ করিত, পরে তাহাদিগকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে হইত। 

নালন্দীর শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যবহারিক দিক অবহেলিত ছিল। শিক্ষাধিগণ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে জ্ঞানচর্চা, ধর্মচর্চা ও দর্শনচর্চা নিয়া ব্যাপৃত থাকিত, অতএব 
শিক্ষা শেষে তাহারা কোনরূপ ব্যবহারিক কাজের জন্য উপযুক্ত বলিয়া 
বিবেচিত হইত all ব্যবহারিক কাজের জন্য তাহার] উপযুক্ত না হইলেও 
তাহার! রাজকাজের জন্য উপযুক্ত ছিল। তাহা ছাড়া অনেক শিক্ষার্থী 
Ria অতিবাহিত করিত, ব্যবহারিক কর্মের প্রশ্ন তাহাদের ক্ষেত্রে 
Bas হইত না। : 

নালন্দা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উপাধ্যায়দের মধ্যে অনেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ 
খ্যাতি অর্জন করেন। তাহাদের খ্যাতি ভারতবর্ষের বাহিরেও ব্যাপ্ত 

হইয়াছিল ।: নাগাৰ্জুন, আর্ধদেব প্রভৃতি উপাধ্যায়গণ 

নালন্দার অধ্যাপকগণ বিখ্যাত পণ্ডিত ও লেখক ছিলেন। উপাধ্যায় দিঙনাগ 
sema বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু পপ্ডিতকে তর্কে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। 

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাবীর প্রথম ভাগে Az, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, 
fasa ও জিনমিত্র নালন্দা বিশ্ববি্ভালয়ের উপাধ্যায় ছিলেন। বাঙ্গালী 


পঠন পাঠন 


৬০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা] 


শীলভদ্র ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্মকর্তী। তাহার! সকলেই প্রভূত 
যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। 

র্ষচরিত*-লেখক বাণভট্ট ‘হর্ষচরিতে’ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক adal 
দিয়াছেন। নালন্দা পরিক্রমাকালে তিনি বিভিন্ন মতাবলম্বী ছাত্রদের 
বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন প্রভৃতি--নিজ নিজ শিক্ষণীয় বিষয় পড়িতে ও আলোচনা 
করিতে দেখিয়াছেন। বিভিন্ন AVIAN ছাত্রদের একত্র সমাবেশ থাকিলেও 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে শাস্তি বিরাজমান ছিল। 

নালন্দ| বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হইত গুপ্তরাজগণের দেওয়া তিন- 
শতখানি গ্রামের আয় হইতে | এই গ্রামগুলি বিশ্ববিষ্ঠালয়কে বিভিন্ন 
garia জিনিস দিত, যগা--চাউল, দুধ ইত্যাদি। 
তাহা ছাড়া অনেক ধনী afe শিক্ষা-প্রসারের জন্য প্রচুর 
টাকা দান করিতেন। ফলে ছাত্রদের অন্ন, বস্তু ও আবাসের জন্য কোন 


অর্থ সংস্থান 


চিন্তাই করিতে হইত a), ছাত্রগণ নিরুদ্বেগে পড়াশুনা করিতে পারিত।, 


অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিক হইতেই নালন্দার গৌরব অস্তমিত হইতে 
আরম্ভ কৱে। কিন্তু তবুও একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইহার অস্তিত্ব 
ছিল। ১২০০ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজীর আক্রমণের ফলে নালন্দা ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়। 

বলভি _বর্তমান কাথিয়াবাড় জেলার বলা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। 
ইহা St এবং বৌদ্ধ শিক্ষার একটি বিরাট কেন্দ্র ছিল। ইহা dy 
সপ্তম শতাব্দীতে, শিক্ষাকেন্্রহিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। ইহ! 
নালন্দার সমসাময়িক। বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত শিক্ষক এবং নালন্দার উপাধ্যায় 
স্থিমতি ও গুণমতি বলভিতে বৌদ্ধ শিক্ষা সম্বদ্ধে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক 
ছিলেন। বলভি শিক্ষাকেন্দ্রে খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং 
বছ দূর দেশ হইতেও ছাত্র এই শিক্ষাকেন্দ্রে আসিত। বিপ্যাত সংস্কৃত 
গ্রন্থ ‘কথাসারৎসাগরে’ উল্লেখ আছে যে গাঙ্গেয় উপত্যকার এক ব্রাহ্মণ 
তাহার পুত্রকে শিক্ষার জন্য বলভিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বলভির 
শিক্ষাকেন্দ্রের খ্যাতি এই গল্প হইতে বুঝিতে পারা যায়। 

বিক্ৰমশীল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
রাজা গোপালের পুত্র ধর্মপাল বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্ত বিক্রমশীল! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার সাহায্যে এই বিশ্ববিদ্ভালয়টি উন্নতির পথে 


j 
| 


see = 
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যায়। বিক্রমশীলা নালন্দার অস্থকরণেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু এই 
সময়েই নালন্দা পতনের দিকে অগ্রসর হয়। ভারতবর্ষে যতগুলি 
বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল 
নালন্দা এবং তাহার পরেই স্থান লাভ করে বিক্রমশীল।। নালন্দার 
যে প্রাচুর্য ছিল, তাহা বিক্রমশীলায় ছিল ail fee ছাত্রসংখ্যার দিক 
হইতে বিবেচনা করিলে বিক্রমশীলাতেও প্রায় তিন হাজার ছাত্র ছিল 
এবং তাহার! ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিদেশ হইতে শিক্ষা 
লাভের জন্য বিক্রমশীলায় আসিয়া উপনীত হইত । এখানকার উপাধ্যায়দের 
মধ্যেও অনেক বিখ্যাত লেখক ছিলেন এবং অনেকে বিভিন্ন দেশে 
পরিভ্রমণ করিয়া জ্ঞান বিতরণ করেন। বিক্রমশীলার শিক্ষা পরিচালনা 
নালন্দার মতই ছিল। কোনক্রমেই উহাকে নীচু স্তরের বলিয়া মনে. করা 
যাইত না। তবে একথাও সত্যি ষে নালন্দার খ্যাতি ছিল অনেক বেশী। 
তাহার কারণ নালান্দা ছিল বহুকাল স্থায়ী। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে উহার 
‘ সূত্রপাত এবং ধ্বংস হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ প্রায় পনের শত বৎসর ছিল 
নালন্দার আয়ু । কিন্তু বিক্রমশীলার স্থায়ীত্ব ছিল মাত্র চারিশত বৎসর । অতএব 
নালন্দার প্রতিষ্ঠা বিক্রমশীলা হইতে বেশী হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? 

বিক্ৰমশীল! কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা জানা যায় নাই। বিহারের 
কোন পাহাড়ের নিকট গঙ্গাতীরে বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল 
বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইহা ভাগলপুরের কাছে অবস্থিত ছিল 
বলিয়াও অনেকে মনে করেন। অনেকে মত পোষণ 
করেন যে বিক্রমশীল1 বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার কাছেই 
কোন এক স্থানে অবস্থিত ছিল। দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য 
ছিল, তাই দেখিয়া মনে হয় শেষোক্ত মতটিই হয়ত ঠিক। বিক্রমশীলার 
ধ্বংসাবশেষ আজও পাওয়া যায় নাই | 

রাজা ধর্মপাল বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর অর্থ দান 
করিয়াছিলেন € অর্থ হইতে যাহার! এখানে থাকিতেন তাহাদের এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের Sates খরচ বহন করা হইত । ধর্মপাল 
একশত আটটি মন্দির এবং কতকগুলি বিরাট কক্ষ বা 
zaga নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি বিক্রমশীল! বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিদিকে, 
উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি উচ্চ বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করান। এই 


অবস্থান 


অর্থসংস্থান 


৬২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বেষ্টনী প্রাচীরে ছয়টি দ্বার ছিল। প্রত্যেকটি ata দিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে যাওয়া যাইত। বিশ্ববিঘ্যালয়ের 
0177 শিক্ষার্থী হিসাবে প্রবেশ করিতে হইলে ঘ্বার-পর্ডিতের 
নিকট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইত, তবেই বিশ্ববিষ্ভালয়ে ভতি হইবার 
অন্গমতি মিলিত | 
রাত্রিতে বেষ্টনী-গ্রাচীরের দ্বারগুলি বন্ধ হইয়া যাইবার পর যদি কোন 
অতিথি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতেন, তাহা, হইলে তাহাকে বেষ্টনী-গ্রাচীরের 
বাহিরে এক ধর্মশালায় থাকিতে দেওয়া হইত। : 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছয়টি মহাবিদ্যালয় ছাড়াও একটি কেন্দ্রীয় মহাকক্ষ 
ছিল। এই কেন্দ্রীয় মহাকক্ষটি বিজ্ঞান পাঠের জন্য নির্দিষ্ট ছিল | fay- 
বিদ্যালয়টি পরিচালনা করিতেন ছয় জন সভ্য সম্মিলিত একটি সংসদ fat- 
বিদ্যালয়ের প্রধান ভিক্ষু ছিলেন এই সংসদের প্রধান ব্যক্তি | 
এই সংসদের সভাদের মনোনীত করিতেন পাল রাজগণ। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিচালনা করিতেন দ্বারপপ্ডিতগণ এবং এও 
সংসদের প্রধান ছিলেন সংঘের প্রধান ভিক্ষু। এই বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ব্রাহ্মণা ও 
বৌদ্ধ শিক্ষার aaa ছিল এবং তিব্বত হইতে বহু ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য 
বিক্রমশীলায় আসিত।. তিব্বতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 
পৃথক গৃহ নিদিষ্ট ছিল। ইহ! হইতেই তিব্বতের সঙ্গে রিক্রমশীলার বিশেষ 
ঘনিষ্টতার পরিচয় পাওয়! যায়। 
বিক্রমশীল। মহাবিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিবার পর শিক্ষার্থীরা পণ্ডিত 
উপাধি পাইতেন। মগথের রাজন্যবর্গ এই উপাধি দান করিতেন) শুধু শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিরাই পণ্ডিত উপাধি পাইতেন না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত 
করিলেই শিক্ষার্থী পণ্ডিত উপাধির অধিকারী হইতেন | 
বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম নালন্দার পাঠাক্রমের মতই ছিল। 
ব্ৰাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মশান্্ ছাড়া, ব্যাকরণ, অধ্যাত্মবিদ্যা, ন্যায় ও সাংখ্যদর্শন 
ইত্যাদি পাঠ্যক্রমের awe Ss ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
giaa বৌদ্ধধর্মের চারিটি শাখায়, প্রত্যেক শাখাতে ২৭জন 
করিয়া উপাধ্যায় ছিলেন। মোট উপাধ্যায়ের সংখ্যা ছিল so | সকল 
উপাধ্যায়ের উপরে ছিলেন একজন মহাধামিক ও মহাপত্ডিত অধ্যক্ষ । 
পরবর্তী কালে এইখানে SIAF বৌদ্ধধর্গের চর্চা হয়। 


পরিচালনা 
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বিক্রমশীলা মহাবিষ্যালয়ের প্রথম প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য জ্ঞানপাদ। 
তিনি রাজা ধর্মপালের পুরোহিত ছিলেন। এইখানকার মহাপণ্ডিত উপাধ্যায় 
বৈরোচন রক্ষিত বহুগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি অষ্টম 
শতাব্দীর মধ্যভাগে বৌদ্ধর্ম প্রসারের জন্য তিব্বত 
গমন করিয়াছিলেন | 

'মহাপত্ডিত saa মিত্র বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারপণ্ডিত নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্দধর্মশান্্াদি অধ্যাপনায় খুবই খ্যাতি অজন 
করেন। তিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিব্বতে গিয়াছিলেন এবং caa- 
সমূহ তিব্বতী ভাষায় অন্থবাদ করেন। 

বিক্রমশীল| বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ট এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন দীপঙ্কর 
Aura, তিনি আচার্য অতীশ নামেও পরিচিত। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। 
তিনি গৌড়ের এক রাজপরিবারে দশম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি অল্প বয়সে ভিক্ষু হন এবং বিভিন্ন স্থানে শিক্ষালাভ করিয়া পেগু, 


বিখ্যাত অধ্যাপকগণ 


“সিংহল প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়! বিক্রমশীলায় আসিয়া উপস্থিত হন। বিক্রম 


শীগার গ্রামে তিনি দ্বারপপ্ডিত হন, পরে তিনি রাজা স্তায়পালের সময় 
বিক্রমশীল! বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তিনি তিব্বতে 
বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্ত গমন করেন। তিনি তিব্বত-রাজের নিমন্্রণক্রমে ই 
সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি তের বৎসর কাল-ভিব্বতে ছিলেন। 4৩ বৎসর 
বয়সে তিনি তিব্বতেই দেহত্যাগ করেন। 
বিক্রমশীল1 বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রস্থাগারটি ছিল খুব মুলাবান। এইখানে 
বন্ধ মূল্যবান ও প্রাচীন গ্রন্থ রক্ষিত ছিল। বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয় দ্বাদণ 
শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মহাখ্যাতির সঙ্গে বিরাজমান ছিল। কিন্তু বক্তিয়ার 
খিলজী যখন নালন্দা ধ্বংশ করেন, সেই সময় বিক্রমশীলা 
gain বিশ্ববিদ্যালয় তাহারই হাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 
বিক্রমশীল1 বিশ্ববিদ্যালয় একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল 
এবং ইহার চারিদিকে ছিল উচ্চ ঝেষ্টনী-প্রাচীর ।. ইহাকে দুর্গ বলিয়া 
ভূল করা হইত। ক্রিয়ার খিল্‌জী এই বিশ্ববিগ্ভালয়টি সম্পূর্ণরূপে 
ংস করেন। কয়েকজন ভিক্ষু পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের 
ছাড়া আর সকলকে হত্যা করা হয়। গ্রন্থাগারের মুল্যবান গ্রন্থগুলির 
মধ্যে অল্প কয়েকটি গ্রন্থ যে সব ভিক্ষু পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহার! 


৬৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


লইয়। গিয়াছিলেন, বাকী সমস্ত গ্রস্থই আক্রমণকারীরা পোড়াইয়া 
ফেলে 

নবহীপ-£নবদীপ কলিকাতা হইতে ৭* মাইল দুরে অবস্থিত। ইহা 
stadt নদীর তীরে অবস্থিত এবং ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে ইহা সেন রাজার দ্বার! 
স্থাপিত হয়। নবন্ধীপ অতি অল্প সময়ে ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষার কেন্দ্র zeal দাড়ায় । 
এইখানে বেদ, বেদাঙ্গ এবং যড়দর্শন বিশেষ করিয়। ata দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল। কিংবদস্তী আছে যে এইখানকার বিখ্যাত ছাত্র WTI সার্বভৌম 
aria বুৎপত্তি লাভ করিবার sa মিথিলায় (বিহার ) গমন করেন। 
তিনি মিথিলায় অধ্যয়ন শেষ করিয়া নবদধীপে ফিরিয়া আসেন এবং arte 
শিক্ষাদানের জন্ত একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বল NET, নবদ্বীপে 
তখন পর্যন্ত aitta শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। 

১৮২১ খৃষ্টাব্দে মিঃ এইচ এইচ উইলসন নবদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া নবদ্ধীপের 
শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে যাহ! প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ 
করেন। তিনি প্রায় ২৫টি টোল নবদ্বীপে দেখিয়াছিলেন। টেলিগুলি ছিল | 
বাশের বেড়ার তৈয়ারী। এখানে গুরু থাকিতেন এবং উহা শ্রেণী করার 
জন্তও ব্যবহার করা হহত। পাশেই মাটির দেওয়াল-দেয়। কয়েকথানি 
ঘর। সেই ঘরে বাস করিত শিক্ষািগণ। নদীয়ার রাজা পণ্ডিতদের যে 
সাহায্য দিতেন, তাহা হইতেই পণ্ডিতগণ টোলগৃহ নির্মাণ করিতেন বা 
সংস্কার করিতেন। সাধারণতঃ প্রতি টোলে কুড়ি পচিশ জন ছাত্র পড়িত, 
কিন্তু গুরু aft খুব খ্যাতিমান হইতেন, তাহা হইলে ছাত্রসংখ্যা 
টোলে পঞ্চাশ জনের মত হইত। সমগ্র নবন্ধীপে টোলের ছাত্রসংখ্যা ছিল 
পাঁচ কিংবা ছয় শত। শিক্ষার্থীর! বেশীর ভাগ ছিল বাঙ্গালী, তাহা ছাড়া 
ভারতবর্ষের দক্ষিণ দেশীয় ছাত্রও এইখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত। 
নেপাল, আসাম ও ত্রিছত হইতেও বহু ছাত্র এই শিক্ষাকেন্দ্ে শিক্ষালীভের - 
জন্য আগমন করিত। শিক্ষার্থী বাস করিবার স্থান পাইত গুরুর কাছে 
আর আহার্য ও পরিধেয় পাইত জমিদার এবং বধিষু ব্যবসায়ীদের নিকট 
হইতে কোন বিশেষ উৎসবের সময় ছাত্রের! কিছু দিনের জন্য বাহিরে 
যাইত এবং কিছুদিনের চলিবার মত ভিক্ষা wea সংগ্রহ করিয়া আনিত। 

এই জাতীয় Pasi বহুকাল যাবৎ চলিয়। আসার কারণ হইতেছে এই যে 
শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই শান্ত শিক্ষা দান করা বা শিক্ষা করাকে একটি 
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ধর্মের কাজ বলিয়া মনে করিতেন। তাহা ছাড়া অনেকে যাহার! শিক্ষা 
প্রসারে অর্থদ্বার সাহায্য করিতেন, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদিগকে অল্প ও qa 
যোগাইতেন, তাহারাও ইহাকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ 
মনোভাব থাকার জন্যই এ জাতীয় শিক্ষা একটি দরিদ্র পরিবেশের মধ্যেও 
sya অবস্থায় ছিল। প্রফেসার কাউওয়েল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের 
টোলগুলি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য অধ্যবসায়, যত্ব ও পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংস! 
করেন। 

কাঞ্চী -কাঞ্ধী অথবা বর্তমান কাঞ্ীভরম প্রাচীন am ও বৌদ্ধ শিক্ষ! 
কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুরা এখনও ইহাকে দক্ষিণ কাশী বলিয়া 
অভিহিত করে। কাঞ্চী দক্ষিণ ভারতের পল্পব রাজাদের রাজধানী ছিল এবং 
সর্বোপরি ইহ! অর্থশান্ত্-প্রণেতা কৌটিল্য বা চাণক্যের জন্মস্থান ছিল। 
চীন! পরিব্রাজক হিউয়েন Fie ৬৪২ খৃষ্টাব্দে নরসিংহবর্মনের রাজত্বকালে 
কাঞ্ধীতে গমন করিয়া সেইখানে কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। কাক্ধীর 
লোকদের তিনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসা করেন। 
তিনি হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণব ও শৈব, দিগদ্বর, জৈন ও মহাযান বৌদ্ধদের 
শিক্ষা গ্রহণ করিতে দেখিতে পান। বৌদ্ধদের এখানে ১০০টি সঙ্ঘারাম ছিল 
এবং সেই সমস্ত সঙ্ঘারামে ১* হাজার ভিক্ষু বাস করিতেন। Fis) মন্দিরের 
জন্য বিখ্যাত এবং এইখানকার বিখ্যাত মন্দির হইতেছে কৈলাসনাথের | 

মাদুরা_দক্ষিণ ভারতের আর একটি শিক্ষাকেন্ত্র হইতেছে gal) 
এইখানকার শিক্ষকদের তৎকালীন শিক্ষাজগতে বিশেষ খ্যাতি ছিল। 
এই শিক্ষাকেন্ত্র দক্ষিণ ভারতের শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করে। 

অন্যান্ত-_-এই সমস্ত শিক্ষাকেন্ত্র ব্যতীত ভারতবর্ষে আরও অনেক 
শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ আর্কট জেলায় এন্সারিগ্নমে ata শিক্ষার জন্য একটি. 
মহাবিগ্ালয় fea) মহাবিগ্যালফের খরচ বাবদ তিন শত একর জমি বরাদ্দ 
ছিল এবং ৩৪০ জন ছাত্র বিনা খরচে এইখানে অধ্যয়ন করিতে পারিত। 

চিঙ্গলপেট জেলার তিরুমুকুদলে ভেঙ্কটেশ পেরুমল মন্দিরের সংলগ্ন 
একটি মহাবিদ্যালয় ছিল। এই মহাবিদ্যালয় আবাসিক ছিল। এইখানে 
৬০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতে পারিত। Bete stay শিক্ষার একটি কেন্দ্র । 

e 
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eba জেলায় মালকাপুরমে একটি মহাবিদ্যালয় ছিল। এই agt- 
বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ছিল একটি হাসপাতাল ও একটি ছাত্রাবাস। মহাবিদ্যালয়ের 
ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫০ এবং শিক্ষকের সংখ্যা ৮। ইহাও একটি atat শিক্ষার 
cam ছিল। 

এই সবগুলি ছাড়াও ধারওয়ার জেলায় হেবালে, চিতলদুর্গ জেলায় জাটিগা- 
রামেশ্বরে, কর্ণাটকে বিজাপুর ও তভারগেরেতে মন্দির-সংলগ্ন মহাবিদ্যালয় 
ছিল। বন্ততঃপক্ষে প্রাচীনকালে যে-কোন মন্দিরই তাহার আয়ের কিয়দংশ 
শিক্ষার জন্য বায় করিত এবং মন্দিরের সঙ্গেই একটি করিয়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তুলিত। 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা! সন্ধন্ধে সমালোচন! 

ডক্টর casa আমেরিকার শিক্ষার ইতিহাসের একজন care তিনি 
প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় শিক্ষা! নৈরাশ্তজনক 
ধর্মবিশ্বাসের উপর স্থাপিত fea: afters শিক্ষা-বাবস্থাকে বিরত 
করিয়াছে। একটি হিন্দু বালক জন্মের কিছু দিন পর হইতেই জগৎ মিথ্যা 
বলিয়া জানিতে পারে এবং জগৎ হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় সে অকর্মণ্য 
হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানচর্চা এবং আবিষ্কার সম্বন্ধে হিন্দুদের মনে কোন রূপ 
আগ্রহ জন্মাইত না, কারণ তাহারা পারলৌকিক জীবনের উপরই গুরুত্ব 
আরোপ করিত, ইহজীবনের উপর নয়। জীবন যাপনের প্রয়োজনে 
সগ্রগতিকে তাহারা কোন মূল্যই দিত না। দেখা যায় এখনও হিন্দুরা সেই 
প্রাচীন প্রথামতেই চাযবাস করিতেছে, ধাতুর ব্যবহার করিতেছে, ইত্যাদি । 
তাহা ছাড়া হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, দায়িত্ববোধ, উচ্চাকাজ্ষা ও জাতীয় 
এক্যের অভাব দেখা যাইতেছে। তাহারা ধৈর্য, নম্রতা, শাস্তিভাব, বশবতিতা 
প্রভৃতি কতকগুলি গুণ জীবনে অর্জন করিয়াছে; তাহার! ag, পিতামাতা ও 
বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবান, কর্তৃত্বের নিকট অবনত, কিন্তু তাহারা নিজেদের 
জন্য, নিজেদের সভ্যতা ও BPA উন্নতির জন্য সামান্য কর্তব্য সম্পাদনও 
করে নাই এবং ফলে ভারতবর্ষ একের পর এক বিদেশীর কাছে 
নতি স্বীকার করিয়াছে। মাসিভোনিয়ার গ্রীক, মুসলমান তুকী ও মোগল, 
পতুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি পর পর ভারতবর্ষকে পদানত 
করিয়াছে; তারতবাসীদের কাছে অগ্রগতি, উন্নতি এবং দেশপ্রেমের 
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কোন মূলা আছে বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুর! ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং 
আদর্শপুর্ণ ধর্মের অধিকারী হইলেও ভারতবাসী প্রকৃতপক্ষে বর্বরজাতি। 

ডাক্তার গ্রেভ্‌সের এই সমালোচনায় বিস্মিত হইবার কিছু নাই। 
পাশ্চাত্য দেশের পক্ষে প্রাচ্য দেশকে বুঝিতে পারা কঠিন, যেমন প্রাচ্যের 
পক্ষে পাশ্চাতাকে বুঝিতে পার! অন্বিধাজনক। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে 
ভারতবামী যদি বর্বর বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহ! হইলে প্রাচ্যের দৃষ্টিতে 
পাশ্চাত্য, তাহার অগ্রগতি সত্বেও নাস্তিক ও জড়বাদী। 

ডাক্তার গ্রেভসের সমালোচনার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, 
যদি বৈষম্যমূলক বর্ণভেদ-প্রথার উপর স্থাপিত হইয়া ভারতবর্ষের শিক্ষার 
ধারাকে ব্যাহত করিয়া থাকে, তবে আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও কি 
একই রকম বর্ণপ্রথা দেখা যাম না? আমেরিকায় সাদা ও কালার 
প্রভেদের যে স্থদূরপ্রসারী গুরুত্ব, হিন্দুদের বর্ণভেদ-প্রথায় তত গুরুত্ব 
‘আরোপিত হয় নাই। 

তাহা ছাড়া হিন্দু বালক যদি জগৎ মিথ্যা বলিয়া জানিয়া থাকে, খৃষ্টান 
বালকও কি খ্রীষ্ধর্মদ্বারা। একই ভাবে প্রভাবান্বিত হয় না? বাইবেলে 
লিখিত আছে, “পৃথিবীকে ভালবামিও না, এবং পৃথিবীতে যাহ! আছে 
তাহাও ভালবাসিও ati যদি কোন মানুষ পৃথিবীকে ভালবাসে, তাহ! 
হইলে পরম পিতার ভালবাসা তাহার উপর বধিত হইবে al 1” 

(জন, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৫ এবং ১৬ অনুচ্ছেদ ) 

ডাঃ গ্রেভ স বিজ্ঞানচর্চা এবং আবিষ্কারের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । 
কিন্তু যে দেশ বর্তমান যুগে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বন্ধু ও চন্দ্রশেখর 
রমনকে জন্ম দিয়াছে, যে দেশ মধ্যযুগে বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্বিদ্‌ ব্ৰহ্মদত্ত 
মিনি Quadratic Equation ( কোয়াড়েে্টিক ইকুয়েশন, বগীয় সমীকরণ ) 
আবিষ্কার করিয়াছেন ও ভান্করাচার্য যিনি Square Root (স্কোয়ার 
রুট, wigs) সম্পর্কে গ্রীকদেরও ছাড়াইয়! গিয়াছিলেন এবং catal বা 
* yo আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এমন লোক জন্মদান করিয়াছে, এবং 
যে দেশ প্রাচীন যুগে চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ ও অস্ত্রোপচারে বিখ্যাত শুশ্রুত ও 
চরক, fafa প্রাচীন যুগে কুড়ি রকম ফরসেপ ব্যবহার করিতেন এমন 
প্রতিভাশালধদের জন্ম দিয়াছে, সেই দেশকে বিজ্ঞানচর্চায় ও আবিষ্ধারে 
অনগ্রসর কিছুতেই বল! চলে না। 


৬৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পুরাতন পদ্ধতিতে চাষবাসের কথা ডাঃ casa উল্লেখ করিয়াছেন, 
কিন্তু তাহার জন্য দায়ী হিন্দুধর্ম বা বর্ণভেদ aa, তাহার কারণ অন্যত্র । 

ভারতবাসীদের আত্মবিশ্বাসহীনতা ও দায়িত্রহীনতার কথা ডাঃ গ্রেভ্স 
উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসী গত দুইটি মহাযুদ্ধে যে সাহস ও 
বীর্ধবন্তার পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে কি ভারতবাসীকে আত্মবিশ্বাসহীন ও 
দবায়িত্জ্ঞানহীন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে? 

হিন্দুরা তাহাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে কতটা উন্নত করিয়াছে, তাহা 
আমর! বিভিন্ন লেখকের মতামত হইতে জানিতে পারি। amity ও 
Danas সম্বন্ধে ক্যাজরি (Cajori) লিখিয়াছেন যে অঙ্কশান্ত্রে ও বীজ- 
গণিতে ভারতবাসীর দান নিঃসন্দেহে সকল দেশ হইতে বেশী। 

ইউরোপে সভ্যতা বিকাশের বহু পুর্বে এশিয়া তথা ভারত সভ্য 
হইয়াছে। তাহা ছাড়া সমস্ত ধর্মের পীঠস্থান হইতেছে এশিয়া! মহাদেশ। 

উপসংহারে এইটুকু বলা যায় যে, ভারতবর্ষ বিভিন্ন অবস্থ/-পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কিন্ত প্রাচীন sind শিক্ষা এখনও 
অনেক স্থানে বর্তমান রহিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেশের 
বিভিন্ন স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। 


প্রশ্ন 


Q. 1. Describe the organisation and activities of either 
the University of Nalanda or Vikramshila. (C.U.B.T. 1951) 

উঃ। নালন্দা ও বিক্রমশীলা শীর্ষক অনুচ্ছেদগুলি পড়ুন। 

0.2. Write notes on: 

(1) Admission Examination to Nalanda. 
(C.U.B.T, 1954) 
উঃ। নালন্দা শীর্ষক অুচ্ছেদগুলি দেখুন। 

Q. 3. Give an account of the ancient University of 
Nalanda with special reference to the courses of studies 
followed there. 

উঃ। নালন্দ। শীর্ষক অমুচ্ছেদগুলি দেখুন | 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা 


দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
এক নৃতন যুগ দেখা MT) এই সময় হইতে মুসলমান সাত্রাজোর পত্তন হয়, 
অতএব এই সময় হইতেই এক নূতন শিক্ষাধার1 দেখা যায়। মুসলমান 
রাজত্বকালে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন 
হয় এবং ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন আসে। 
মুসলমানগণ প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন ধন-রত্ব সম্পদ 
লংগ্রহের লোভে এবং পরে তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য বিস্তার ও ধর্মপ্রচার | 
খৃষ্টীয্ন অষ্টম শতাব্দী হইতেই মুসলমানগণ ভারতের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত 
করিতে থাকিলেও, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গজনীর মাহমুদ ভারতবর্ষে 
সপ্তদশ অভিযান করিয়া বহু ধনরত্ব aoa করিয়া লইয়া যান এবং তিনি 
ভারতবর্ষের বহু মন্দির ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেন। তিনি ভারতবর্ষের 
বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি স্বদেশে শিক্ষার 
__ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহার সময়ে শিক্ষাকেন্ত্র হিসাবে 
FRIIS SIRENS গজনী বিখ্যাত ছিল এবং তাহার সভা কৰি ফিরদৌষী 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কবি ফিরদৌনী ছিলেন 
বিখ্যাত শাহ.নামা-রচয়িতা। মাহমুদ নিজে বিগ্যোৎসাহী ছিলেন, সেকথা 
পূর্বেই বল! হইয়াছে। এইখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। 
ভারতবর্ষের এক দুর্গের রাজা মাহমুদ কর্তৃক তাহার দুর্গ অবরোধকালে 
মাহ মুদের শৌর্ষ-বীর্ধ উল্লেখ করিয়া একটি স্বরচিত কবিতা মাহমুদের নিকট 
প্রেরণ করিয়াছিলেন | মাহমুদ স্বতিপুর্ণ কবিতাটি পড়িয়া খুব A হন এবং 
রাজাকে পনেরটি দুর্গ পুরন্ধারস্বরূপ দান করেন। মাহমুদের পুত্র মাস্থদও 
অত্যন্ত বিগ্োৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভারতীয় চিকিৎদা, গণিত, 
জ্যোতিষ, দর্শন ইত্যাদি বিদ্যার আলোচন! করিতেন এবং ভারতীয় জ্ঞান 
বিজ্ঞানের কিছু অংশ আরবী ও ফার্সীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। 


ao আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মাহমুদ ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করেন নাই। তাহাকে ভারতবর্ষে 
মুসলমান সাম্রাজ্যের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে মুসলমান 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্টা প্রকৃতপক্ষে করিয়াছিলেন মহম্মদ ঘোরী (১১৭৪১২০৬ 
খুঃ)। তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের কিয়দংশ অধিকার 
করিয়া সাআাজ্য স্থাপন করেন। তিনি বহু মন্দির ও মঠ ধ্বংস করেন, কিন্তু 
তিনিই আবার মুসলমানী শিক্ষা বিস্তারের wate করেন। তিনি 
আজমীরের হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করেন এবং সেইখানে মাদ্রাসা ও 
মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি সেইখানে মুসলমান ধর্ম ও আইন 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। মহম্মদ ঘোরীর বহু ক্রীতদাস ছিল। তিনি 
তাহার ক্রীতদাসদিগকে সাহিত্য ও রাজকীয় ব্যাপার সম্বন্ধে শিক্ষাদানের 
IIRI করেন। 
মহম্মদ ঘোরার মৃত্যুর পর তাহার অন্যতম শিক্ষিত ক্রীতদাস কুতুবউদ্দীন 
ভারতবর্ষের mataa উত্তরাধিকারী হন। তিনি দাস রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। তিনিও ভারতবর্ষের বহু মন্দির ধ্বংস করেন এবং মসঙ্গিদ 
ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কুতুবউদ্দীনের সমর- 
Loe সামলে নায়ক বৃত্তিয়ার বিক্রমণীল! বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেন। 
দাস-বংশেরই gawa ইলতুতমিসের sy) স্থলতানা 
রিজিয়া! অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিদ্ছোংসাহী ছিলেন। তাহার স্বল্প রাজত্বকাল যুদ্ধ 
বিগ্রহে কার্যে, তাই তিনি শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে 
পারেন নাই। তিনি অল্প কয়েকটি মসজিদ ও মক্তব স্থাপন করেন মাত্র । 
স্থলতান নাসিরউদ্দীন জলন্ধরে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। স্থলতান 
বলবনও মক্তব ও মান্রাসা স্থাপন করিয়া মুসলমানী শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য 
করেন। বস্তুতঃপক্ষে দাসবংশের রাজত্বকালে মুসলমানী শিক্ষার কিছুট! বিস্তার 
ঘটিয়াছিল। স্থলতানগণ এসব শিশ্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার জন্য আর্থিফ 
সংস্থানও করিয়া দিয়াছিলেন। ওয়াকফ সম্পত্তির মারফত এ সকল 
প্রতিষ্ঠানের বায় নির্বাহ হইত। JATA বলবনের রাজত্বকালে চেঙ্গিস খা 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। চেঙ্গিস খার অত্যাচারে বহু পণ্ডিত পলাইয়! 
আসিয়া দিল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কবি আমীর 
খক্র BIST ওঁ সময়ে দিল্লী মুসলমানদের একটি বিরাট শিক্ষাকেন্দ্ে 
পরিণত হয়। 


মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থা as 


_ খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালউদ্দীন খিলজীর রাজসভায় বহু 
বিদ্বজ্জনের সমাগম হয়। তাহাদের মধ্যে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও 
এতিহাসিক ছিলেন। জালালউদ্দীন খিলজী দিল্লীতে 
এ, একটি বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। এ গ্রন্থাগারের 
অধাক্ষ নিযুক্ত হন কবি আমীর খক্র। জালালউদ্দীনের 
পুত্র আলাউদ্দীন খিলজী পিতার মত বিদ্যোত্মাহী ছিলেন না। তিনি 
ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি আত্মা করেন এবং ফলে শিক্ষাবিস্তারে বাধা দেখা 
যায়। fee তাহা হইলেও তাহার রাজত্বকালে দিল্লী মুসলমানী শিক্ষা ও 
refers বিশেষ খাতি লাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, পূর্বে 
প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর শিক্ষাকেন্্রের ভিত্তি এতই দৃঢ় হইয়াছিল যে আলাউদ্দীন 
খিলজীর প্রতিকূল ব্যবস্থা অবলম্বন কর! সত্বেও শিক্ষাকেন্দ্রের অনিষ্ট সাধন তিনি 
করিতে পারেন নাই। পরবর্তী সময়ে আলাউদ্দীন খিলজীর শিক্ষা 
সম্পর্কে মতের কিছুটা পরিবর্তন হয়। তিনি শিক্ষার সমাদর করিতে 
আরম্ভ করেন। ওঁ সময়ে দিল্লীতে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন কবি 
আমীর থক্র ও দার্শনিক নিজামউদ্দীন আউলিয়া । আলাউদ্দীন খিলজীর 
পুত্র শিক্ষাবিষয়ে পিতার চেয়ে উদারহৃদয় বাক্তি ছিলেন। তিনি ওয়াকফ 
সপ্পত্তি পুনরায় শিক্ষাবিস্তারের জন্য নিদ্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রত্যর্পণ করেন। 
তুঘলক বংশের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট 
aata ঘটিয়াছিল। তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গিয়াসউদ্দীন 
তুঘলক। তিনি বিদ্যোংসাহী সুলতান ছিলেন। তাহার পরবর্তী gasta 
মহম্মদ বিন তুঘলক উচ্চশিক্ষিত, বাগী ও তাকিক ছিলেন। তিনি 
ছিলেন মহাপত্ডিত নরপতি, তিনি গ্রীকদর্শন ও চিকিৎসাশাস্তর সম্বন্ধে বহু 
গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষার প্রসারের জন্ত 
প্রচুর দান করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার খাম- 
খেয়ালীতে দিল্লীর সমস্ত দিকেই অবনতি ঘটে এবং 
ফলে শিক্ষ। ও সংস্কৃতির অবনতি ঘটিয়াছিল। দিল্লী হইতে রাজধানী 
স্থানাস্তরীকরণের ফলে মক্তব ও মাত্্রাসাগুলির বহু ক্ষতি হয় এবং শিক্ষার্থীরাও 
শিক্ষালাভের স্থযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। 
তুঘলক বংশের gaoia faja শাহ তুঘলকের রাজত্বকাল শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য বিখ্যাত। তিনি শুধু তুঘলক বংশের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান 


তুঘলক বংশের রাজত্ব- 
কালে শিক্ষা-বাবস্থা 
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ও বিদ্যোৎ্সাহী নরপতি ছিলেন না, সমগ্র পাঠান রাজত্বকালে তাহার মত 
বিদ্যোত্সাহী নরপতি আর দেখা যায় নাই। তিনি নিজে ছিলেন মহাপপ্ডিত 
এবং শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি প্রতি বৎসর ব্যয় 

ফিরোজ শাহ হুকের করিতেন ছত্রিশ লক্ষ টাক!। ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজে/র 
নৃতন রাজধানী ফিরোজাবাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। 

ওঁ নগরী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তিনি আঠার 

হাজার ক্রীতদাস-সন্তানের শিক্ষার জন্তু বিশেষ ব্যবস্থা করেন। এই ক্রীতদাস 

লন্তানদের মধ্যে কেহ কেহ কোরানের অঙ্গলিপি করিত, কেহ করিত 

ধর্মালোচন]। স্থলতান অবশিষ্ট প্রায় বার হাজার ক্রীতদাস-সন্তানকে কারিগরী 

শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া gee কারিগর ও শিল্পী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। 

তিনি ৩৩টি মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মান্দ্রাসা স্থাপিত করেন। তিনি তাঁহার 

রাজধানীতে একটি বিরাট মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি 

ছিল আবাসিক । এই আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা সম্বন্ধে বর্ণিত আছে৷ 

যে উহা! একটি সুদৃশ্য এবং স্থপ্রশস্ত প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাসাদের বা 

মাদ্রাসার সুদৃশ্য dya ছিল। মাদ্রাসাটি স্থন্দর উদ্যান দ্বার! পরিবেষ্টিত ছিল। 

পার্শ্বে ছিল স্বচ্ছ সরোবর। এ সরোবরে মাদ্রাসার প্রতিচ্ছবি পড়িত। তাহা 

ছাড়া এ সরোবরটি শিক্ষার্থীদের সুমধুর পাঠাভ্যাসের ধ্বনি দ্বার! মুখরিত ছিল। 

অধ্যাপকগণের মধ্যে মৌলন! জালালউদ্দীন রুমি ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ | 

তিনি ধর্ম ও নীতিশাস্্ কোরান ও আইনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি 

আরও বহু বিষয় ও শাস্ত্রের অর্ধিকারী ছিলেন। সমরখন্দ হইতে আগত 

আর একজন অধাপকও অধ্যাপনায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে এই মাদ্রাসাটি ছিল আবাপিক। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 

সকলেই মাদ্রাসার নিকটবর্তা আবাসগৃহে একত্রে বাস করিতেন। ফলে 
উহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষাকার্ধও we এবং পুর্ণাঙ্গ হয়। 
মাদ্রাসার সংলগ্ন একটি মসজিদ ছিল। এ মসজিদে স্থৃফিগণ সর্বদা জপমালা 
লইয়া প্রার্থনা করিতেন। মাদ্রাসার সন্গিকটে ছিল অতিথিশালা। বহু দূর 
দেশ হইতে বহু লোক এই মাদ্রাসা দেখিবার জন্য অতিথিশালায় আসিয়া 
সমবেত হইতেন। অতিথিশালায় অতিথিগণ ভালভাবেই আপ্যায়িত 
হইতেন। মসজিদ হইতে দরিদ্র প্রার্থীরা সাহায্য পাইত | এদিকে মেধাবী 
ছাত্রগণ মাদ্রাসা হইতে বৃত্তি ও ভাতা পাইত। মাদ্রাসার সকলেই বিনা 
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খরচায় থাকিবার ও পড়িবার স্থযোগ পাইত। এই মাদ্রাসার খরচ 
agata জন্য পৃথক সম্পত্তির ব্যবস্থা ছিল।' তুঘলক বংশের রাজত্ব- 
কালেই তৈমুরলঙ্গের আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষের শিক্ষাকেন্ত্রগুলি খুব বেশী- 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
ইতিমধ্যে মুসলমান mataa প্রতিষ্ঠার এক শত বৎসর পুর্ণ হইয়া 
গিয়াছে। এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের 
লক্ষণ দেখা যায়। মুসলমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে হিন্দুদের শিক্ষালাভে কোন 
নিষেধ ছিল না, কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণ ধর্মকেন্ত্রিক হওয়ার জন্য, হিন্দুর! 
সেই সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিতে পারিত না। কিন্তু হিন্দুরা যখন উচ্চ 
রাজপদে নিযুক্ত হইতে লাগিল তখন তাহাদের আরবী ও 
হিন্দু ও মুসলমান 
সংস্কৃতির আদান- ফার্সী শিখিতে হইত এবং পক্ষান্তরে মুসলমানেরা ও হিন্দু 
প্রদান ভাষ! ও সাহিত্য শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
লাগিল। হিন্দুরা ক্রমে সরকারী উচ্চ পদ লাভের জন্য 
আরবী ও ফারসী ভাষ। শিখিতে লাগিল এবং মুসলমানগণ ও ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন 
বিখ্যাত গ্রন্থ অনুবাদ করিবার জন্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিল। 
এই সময়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের কয়েকটি বিখ্যাত পুস্তক আরবী ও Fy ভাষায় 
agate করা হয়। লোদী বংশের রাজত্বকালে ফারসী ও হিন্দী ভাষার 
মিশ্রণের ফলে Cg ভাষার উদ্ভব হয়। উুভাষ! ফার্সী লিপিতে লিখিত 
হইতে থাকে | উন“ শব্দের অর্থ *শিবির'। স্থলতানের শিবির হইতে 
এই ভাষার উদ্ভব হইয়াছে, এই জন্য এই ভাষাটির নাম হয় উ্চু। 
লোদী বংশের রাজত্বকালেও মুসলমানী শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটিমাছিল। 
দিল্লী ছাড়া অন্যান্য ছোট মুসলমান রাজাগুলিতেও মুসলমানী শিক্ষার 
বিস্তার ঘটিয়াছিল। 
বাহমনী রাজ্যের প্রা সকল স্থলতানই বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। 
বাহমনী রাজবংশের এক সুলতান রাজে।র নানাস্থানে অনেক মক্তব এবং 
রাজধানীতে একটি বিরাট মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পরবর্তী স্থলতান বিভিন্ন 
দেশ হইতে বহু পণ্ডিত নিজ দেশে আনাইয়া তাহাদিগকে 
faa রাজ্যে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি 
তাহাদের জ্যোভিথিজ্ঞান চর্চার স্থবিধার জন্য একটি 
মানমন্দিরও তৈমারী করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তী স্থলতান নিজ রাজ্যে 


বাহমনী রাজ্যে 
শিক্ষা-ববস্থা 


48 আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অবস্থিত ব্রাঙ্মণ্য-শিগ্ষার কেন্ত্রগুলি ধ্বংস করিয়া সেইখানে একটি বড় মাদ্রাসা 
স্থাপন করেন। পরবর্তী সুলতানের মন্ত্রী ছিলেন প্রসিদ্ধ মহম্মদ গাওয়ান। তিনি 
বাহমনী রাজোর সমস্ত মাদ্রাসাকে সাহায্য প্রদান করেন | তিনি বিদারে একটি 
গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন । এই গ্রন্থাগারে fea হাজারের বেশী গ্রন্থ ছিল। 
বিজাপুরে মুসলমানদের অধিকারে বহু পুর্ব হইতে একটি aimi শিক্ষার 
কেন্দ্র ছিল। মুসলমানগণের আগমনের পর এই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার কেন্দ্রটি 
aT O মুসলমানী শিক্ষাকেন্ত্রূপে রূপান্তরিত হয়। Ral- 
পুরের নরপতিগণ সকলেই বিগ্যোৎসাহী ছিলেন। 
গোলকুগ্ডার নবাবগণের মধ্যে মহম্মদ কুলি কুতুবশাহ হায়দরাবাদে একটি 
গোলগুকুণ্ডার মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদটির নাম চারমিনার 
শিক্ষাব্যবস্থা. মসজিদ। এই মসজিদের সঙ্গে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত 
ছিল। শিক্ষক ও ছাত্রগণ থাকিতেন মন্দিরের চারিটি মিনারে | 
NCAA রাঙ্গো স্থলতানগণ অনেক stain প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন |» 
এক বিষয়ে এইখানকার স্থলতানগণ বিশেষ অগ্রণী ছিলেন । অগ্তঃপুরের 
নারি aie: মেয়েদের জন্য কোন শিক্ষা-ব্যবস্থাই কোন স্থলতান 
শিক্ষাব্যবস্থা এ পর্যন্ত বিশেষভাবে করেন নাই, কিন্তু মালোয়া রাজ্যের 


স্থলতান অস্তঃপুরের মেয়েদের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। 


জৌনপুরেও শিক্ষা-ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট ছিল । শেরশাহ শিক্ষা লাভের জন্য 
বালক বয়সেই জৌনপুরে আসিয়াছিলেন। শিক্ষা গ্রহণ কালে তিনি তাহার 
পিতাকে জানান যে জৌনপুরের শিক্ষা-ব্যবস্থা সাসারামের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
হইতে ভাল। জৌনপুরের নবাবের প্রেরণায় জৌনপুরে একটি বিরাট 
শিক্ষা-কেন্ত্র স্থাপিত হয়। 
ংলাদেশেও ইসলামী শিক্ষার বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়। বখতিয়ার 
খিলিজি বাংলাদেশের নানা স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। বাংলার 
শাসনকর্তা গিয়াহুদ্দীন লক্ষ্মণাবতীতে একটি মাদ্রাসা 
১৭ aon স্থাপন করিয়াছিলেন। বাংলার মুসলমান নবাবগণ 
বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে খুবই চেষ্টিত ছিলেন। 
নবাব হুসেন শাহ প্রথম জীবনে বাংলাদেশের অনেক মন্দিরের ধ্বংস সাধন 
করেন এবং তিনি অনেক মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে 
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মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা ৭৫. 


হুসেন শাহ রূপ ও সনাতনের সংস্পর্শে আসেন এবং তখন তাহার ভাবাস্তর 
হয়। হুসেন শাহ এ সময়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের খুবই পৃষ্টপোষক হইয়াছিলেন। 
বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে ও তাহার অবদান খুব বেশী ৷ হুসেন শাহের পুত্র 
বাল ভৰা ছুটিখাও এই বিষয়ে খুব অগ্রণী ছিলেন। পরবর্তী মুসলমান 
নরপতিগণও বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টিত হন। মুমলমান নরপতিগণ বাংল! ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টিত 
হইয়াছিলেন বলিয়া বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সহজতর za | 
পরবর্তী সময়েও দেখ! যায় বাংলার নবাবগণ কবি ও চারণদের অর্থ 
সাহায্য করিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধো আদান-প্রদানের ফলে 
বাংলাদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির এই সময়ে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। 


মুঘল যুগে শিক্ষা-ব্যবস্থ। 
মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাবর ( ১৫২৬-১৫৩০ )। বাবর 


‘সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি ‘বাবরী’ নামে এক লিপি-শিল্পের প্রবর্তন, 


করেন। বাবর নিজ জীবনী লিখিয়াছিলেন। বাবর! 
আরবী, ফার্সী এবং তুকাঁ ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি, 
ভারতবর্ষে অত্যন্ত অল্প কালের জন্য রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাই তিনি, 
ভারতবর্ষে শিক্ষার বিস্তার বিশেষভাবে করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি, 
তাহার জীবনীতে লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষে মাদ্রাসার অভাব রহিয়াছে 
তিনি মাদ্রান! ও মক্তবের প্রতিষ্ঠা রাজ্যের পুতবিভাগের হাতে দিয়াছিলেন।' 
তিনি আরও fafaa] গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের নানাস্থানে, যথা ধার, 
উজ্জয়িনী ও মাওঁতে মানমন্দির ছিল বটে, কিন্তু ভারতবাসীরা জ্যোতিধিজ্ঞান 
সম্বন্ধে পশ্চাদপদ ছিল। 

বাবরের পুত্র হুমায়ুন দিল্লীতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ॥ 
হুমায়ুন জ্যোতিবিজ্ঞান ও ভূগোল axa বিশেষজ্ঞ, 
ছিলেন। তাহার রাজত্বকালে ভৌগোলিক গ্লোবের 
প্রচলন হয়। হুমায়ুন সপ্তাহে দুই বার অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে 
ও শনিবারে ধামিক, সাধক ও পণ্ডিতশ্রেণীর লোকদিগকে অভ্র্থনা করিতেন। 
হুমায়নের একটি বড় গ্রন্থাগার ছিল। হুমায়ুন পাচ-বসর কাল পলাতক 
জীবন যাপন করিয়াছিলেন | 


বাবরের আমলে শিক্ষা 


হুমায়ুন ও শেরশাহের 
আমলে শিক্ষা-বিস্তার 


av আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


হুমায়ূনের পলাতক অবস্থায় পাঠানরাজ শেরশাহ ভারতবর্ষে রাজত্ব 
করেন। তিনি পাচ বৎসর মাত্র অর্থাৎ ১৫৪০ হইতে ১৫৪৫ Bin পর্যন্ত 
রাজত্ব করেন। এই অল্প সময়ের মধো জয়পুরের নিকটবর্তী স্থান নারনৌলে 
তিনি একটি মান্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন | 


হুমায়ূনের পুত্র আকবর ( ১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) ছিলেন মুঘল রাজগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ wae তিনি নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া! জানা যায়, কিন্তু for 
ব্যাপারে তাহার এত উত্সাহ ছিল যে তিনি নিরক্ষর ছিলেন একথা 
বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি প্রথমতঃ তাহার রীজসভায় 
আকবরের সময়ে 

শিক্ষাবিত্তার পণ্ডিতগণের সাথে নানা বিষয়ে আলোচনায় যোগদান 
করিতেন। কবি, পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, নীতিজ্ঞ, ধামিক 
প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের লাখে প্রতি শুক্রবার ও রবিবার দিন আলোচন! 
করিতেন। একজন নিরক্ষর সম্রাটের পক্ষে তাহ কি সম্ভব? তাহার, 
রাজত্বকালে গোয়া হইতে খৃষ্টান মিশনারীরা তাহার সভায় আগমন 
করিতেন। তিনি আবুল ফজলকে খৃষ্টান 'গদপেল” (Gospels) গুলি অন্ণুবাদ 
করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। তিনি ‘দীন ইলাহি' নামে এক নৃতন ধর্মের 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই ধর্ম সর্ব ধর্ম-সমন্বয়ের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল। 
সকল ধর্মের সার তিনি হৃদয়পম করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই তিনি এ নৃতন 
ধর্ম প্রবর্তন করিতে পারেন। এই সবই কি নিরক্ষতার চিহ্ন? তাহা ছাড়া 
সম্রাট আকবর প্রথম শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের অহ্থবিধার কথা চিন্তা করিয়া 
নৃতন পদ্ধতিতে শিক্ষার কথা বপিয়াছিলেন। ইহাও তাহার নিরক্ষরতার 
প্রমাণ নয়। আকবর সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন ari শিক্ষা 
ব্যাপারেও তাহার ধর্মীয় উদারতা দেখা যায়। মে কোনও ধর্মের পণ্ডিত 
ব্যক্তিকে তিনি তাহার রাজসভায় সমাদর করিতেন এবং তাহাদিগকে 
তাহাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে স্থযোগ দিতেন। আকবর রামায়ণ, 
মহাভারত, অধর্ববেদ, নল-দময়স্তীর কথা, বত্রিশ নিংহাসন, হরিবংশ, 
লীলাবতী নামে অঙ্ক শাস্ত্রের সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্দীভাষায় অঙ্ণুবাদ করাইয়া 
ছিলেন। অন্ুবাদকদিগকে এই সকল গ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্তু 
আকবর হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আকবর ইতিহাস, ভূগোল ও 

জ্যোতিথিজ্ঞানের পুস্তক নৃতনভাবে লিখাইয়াছিলেন। 


I 


| 


4 


a 


মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা aq 


আকবরেরও অন্ঠান্য সম্রাটের মত গ্রস্থাগার-গ্রীতি ছিল। তিনি দিল্লীর 
রাজকীয় গ্রন্থাগারের জন্য অনেক FLA পুস্তক সংগ্রহ করেন। আকবর 
একটি চিত্রশালাও স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি চিত্র-শিল্পীদের বহু অর্থ 
পারিশ্রমিক ও পুরস্কার হিসাবে দান করিতেন। আকবরের উৎসাহে এ 
যুগের সংগীত-কলার খুবই উন্নতি সাধন হয়। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী তানসেন 
সম্রাট আকবরের সভার শোভা বর্ধন করেন। 

আকবরের রাজত্বকালে শিক্ষার নব-যুগের সুচনা হয়। আকবর 
হিদ্দু-মুললমীনের শিক্ষার জন্য একই ভাবে চেষ্টা করেন। MAF 
জায়গায় হিন্দু ও মুসলমান একই বিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করে। 
ইহাও আকবরের Fay চেষ্টার ফল। এইরূপ প্রচেষ্টা পুর্বে আর mat 


যায় নাই। 
আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় 


(যে, আকবর একটি আদেশ-পত্র দ্বারা তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির 


সংস্কার সাধন করিতে উদ্োগী হন। এ আদেশ পত্রে লিপিবদ্ধ 
ছিল যে পূর্বে প্রথম শিক্ষার্থীদিগ্নকে অক্ষর পরিচয়ের জন্য বছ দিন 
কাটাইতে হইত এবং অক্ষর জ্ঞানের লাভের পর 
শিক্ষার্থীকে অর্থ না বুঝিয়| অনেক বিয়েখ' মুখস্থ করিতে 
হইত। ইহাতে শিক্ষার্থীদের সময়ের অপচয় হইত। ইহার প্রতিকারের জন্য 
সম্রাট আকবর এই আদেশ দেন যে শিক্ষার্থাদিগকে প্রথমেই অক্ষর লিখিতে 
ও পরে পড়িতে শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপ কাজে ২৩ দিনের মধ্যেই 
শিশুরা দক্ষ হইয়া, উঠিবে। তাহার পর শিশুরা এক সপ্তাহ ধরিয়া যুক্তাক্ষর 
লিখিবার অভ্যাস করিবে। ইহার পর শিশুরা কিছু নীতিবাক্য, পদ্য ও গদ্য 
শিক্ষা করিবে। এইখানে বিশেষ উল্লেখযোগা যে ছাত্রগণ যাহাতে অর্থ 
উপলব্ধি করিতে পারে এইরূপ গন্ধ, পদ্চ ও নীতিবাক্য শিখাইতে হইবে | 
পর্বের শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে আকবরের শিক্ষা-পদ্ধতির এইখানেই বিশেষ 
পার্থক্য। পূর্বে ছাব্রগণ না বুঝিরাই পদ্য, গন্য, মুখস্থ করিত, কিন্তু তাহাতে 
আমল শিক্ষা হইত না বলিয়া-_আকবর এইরূপ নির্দেশ cra ছাত্রদিগকে 
প্রত্যহ লেখা অভ্যাস করণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইত। প্রথম স্তরে 
ছাত্রদের অক্ষর-জ্ঞান, শব্দার্থবোধ, কবিতা ও নীতিবাক্য বোধগম্য হওয়া ও 
লেখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইাছে। আকবর শাহের মতে তাহার 


শিক্ষাদান-পদ্ধতি 


৭৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পন্ধতি gaad করিলে অপচয় নিবারণ হইবে এবং ছাত্রগণ অল্পসময়ের মধ্যে 
বহু বৎসরের শিক্ষা আয়ত্ত করিতে পারিবে । 

মাদ্রাসার জন্য আকবর ভিন্ন পাঠ্যক্রমের নির্দেশ দিয়াছিলেন। নীতি- 
বোধক পুস্তক, গণিত, sia, জ্যামিতি, পরিমিতি গার্হস্থা, বিজ্ঞান 
wena, চিকিৎসা-শাস্ত,  প্রকৃতি-বিজ্ঞান, জ্যোতিথিগ্যা, শারীরবিদ্যা, 
শাসনবিধি, পদার্থ-বিগ্যা, ধর্মতত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় 
মাদ্রাসার অবশ্ঠপাঠ্য বিষয় ছিল। সংস্কৃত শিক্ষায় 
ব্যাকরণ, TY, বেদান্ত ও পাতঞ্জল শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল | 

উপরে আকবরের যে পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে, তাহার মূল কথা হইল 
'্রুততা। ছাত্রদের শিক্ষালাভে যে অপচয় হইত, সেই অপচয় নিবারণ 
করিবার জন্যই তিনি এই পদ্ধতির উদ্ভব করেন। তাহা ছাড়া তাহার 
পদ্ধতির qa কথা হইল শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে ছাত্রদের অঙ্ুপ্রবেশ ও তাহা 
“বোধগমা হওয়া পুর্বে শিক্ষা-ব্যবস্থা বিষয় বোধগম্য হওয়ার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়া হইত all আকবরের নির্দেশ-পত্র দেখিয়া মনে হয় তিনি 
যেন আধুনিক যুগের একজন শিক্ষাবিদ । 

আকবরের নির্দেশ-পত্র হইতে মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষার সম্বন্ধে যে পরিচয় 
গাওয়া যায়, তাহা হইতে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীর 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে এ শিক্ষাক্রম অতিশয় উচ্চস্তরের ছিল। আরও 
একটি লক্ষণীয় বিষয় হইল যে পাঠ/ক্রমটি ছিল অসাম্প্রদায়িক Szi হিন্দু ও 
মুসলমান Ger ধর্মাবলম্বীর ক্ষেত্রেই গ্রহণীয় ছিল। এ পাঠ্যক্রমে জীবনের 
ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়-সমূহের উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া ১৮৬৬১ 
ইহাও বর্তমানের সময়ের জন্য মনস্তব্বসন্মত | 

আকবরের fated খুবই উচ্চ ধরণের ছিল। কিন্তু তাহা সত্বেও উহা 
বিশেষভাবে কার্যকরী হইতে পারে নাই | তাহার কারণ ছিল, শিক্ষা বিস্তারের 
অন্ত কোন আলাদ। সরকারী বিভাগ ছিল না বলিয়া। তাহা হইলেও 
দিল্লী, ফতেপুরসিক্রি, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে বহু fantaa স্থাপিত হইয়াছিল 
এবং সুযোগ্য শিক্ষকগণ এ বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করিতেন | 

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর পরবর্তী বাদশাহ। জাহাঙ্গীর নিজে খুব 
জাহাঙ্গীর ও শাহ. শিক্ষিত ছিলেন। তিনি একটি আইন প্রণয়ন করেন। 
জাহানের সময়ে শিক্ষা তাহা হইল এই যে ওয়ারীশহীন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, 


মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম 


মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা ৭৯ 


ভাহার সমস্ত সম্পত্তি সরকার দখল লইবে এবং এ সম্পত্তির আয়, মাদ্রাসা 
প্রতিষ্ঠা, সংস্কার বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি সংস্কারে ব্যয় কর! হইবে। 
জাহাঙ্গীর এ আইন অনুযায়ী বহু মাদ্রাসা নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য অর্থ ব্যয় 
করেন। জাহাঙ্গীর সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্রকরদের বিশেষভাবে সমাদর করিতেন। 
শাহ্‌ জাহান শিক্ষা বিস্তারের চেয়ে স্থাপত্য ও শিল্পের উপর বেশী গুরুত্ব 
দিয়াছিলেন। শাহ্‌ জাহান দিল্লীর জুম্মা মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে একটি উচ্চ 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি অন্তত্রও মান্রাসা প্রতিষ্ঠা ও 
সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। বাণিয়ার শাহ জাহানের রাজত্বকালের শিক্ষা 
ংক্রান্ত ব্যাপার সম্বন্ধে একটি কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে 
শাহজাহানের রাজত্বকালে সরকারের উদাসীনতার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাধ 
হইতেছিল। তাহা ছাড়। বেসরকারী সাহায্যও এই সময় অতিশয় কম ছিল, 
কারণ ধনী ব্যক্তিগণ তাহাদের war অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে বলিয়া 
শিক্ষা ব্যাপারে তাহারা সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেন না। 
শাহ জাহানের পুত্র ছিলেন দারাশিকো। তাহার মত পণ্ডিত ব্যক্তি 
সম্রাটবংশে আর কেহ ছিলেন: ali দারাশিকে। উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন । 
তাহার আরবী ফার্সী ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। দারাশিকো! 
উপনিষদাদি সংস্কৃত গ্রন্থ AGS খুব ভালবাসিতেন 
এবং ওঁ সব গ্রন্থের তিনি অনুবাদ করেন। দারাশিকোর 
পাণ্ডিত্য এত ছিল যে আজও ষোড়শ শতাব্দীর একজন সম্রাট পুত্রের পাণ্ডিত্য 
দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া যাই। আওরক্রজীবের পরিবর্তে তিনি যদি 
ভারতবর্ষের সম্রাট হইতে পারিতেন। তাহা হইলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
অর্থনৈতিক ও শিক্ষানৈতিক অবস্থার ভিন্নরূপ দেখা যাইত। 
শাহ জাহানের পরবর্তী সম্রাট হইলেন তাহার পুত্র আওরঙ্গজীব (১৬৫৮ 
_১৭০৭)। আওরঙ্গজীব অত্যন্ত গোড়া মুসলমান ছিলেন। আওরঙ্গজীব 
কোরাণ ও মুসলমান ধ্মশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং মুসলমান ধৰ্মীয় 
শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। 
18৯, A আওরঙ্গজীব বহু শিক্ষক ও খোজাদের তত্বাবধানে ধর্ম 
এবং যুদ্ধ-বিদ্ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার হিন্দু 
বিদ্বেষ খুবই প্রবল ছিল। তিনি যখন প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন, 
তখনই তিনি হিন্দুদের মন্দিরাদি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহ ধ্বংস করেন এবং 


দারাশিকোর পাণ্ডিত্য 


ve আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


হিন্দুদের শিক্ষায় বাধা কৃষ্টি করেন। তিনি সরকারী ব্যয়ে বহু মসজিদ 
সংস্কার করেন। তিনি লক্ষ ও ওলন্দাজদের একটি গির্জা অধিকার করিয়া 
তথায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আওরঙ্গজীব বহু মক্তব ও WAI 
স্থাপন করেন, ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য বৃত্তি ও ভাতার ব্যবস্থা করেন। 
গুজরাট, অযোধ্যা অঞ্চলে ওঁ সময়ে বহু অশিক্ষিত মুসলমান ছিল। 
আওরক্গজীব এখানকার অশিক্ষিত মুসলমান জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার 
অভিপ্রায়ে চুর অর্থের ব্যবস্থা করেন। তিনি গুজরাটের বোহরা শ্রেণীর 

মুনলমানদিগের শিক্ষার জন্য অনেক শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
আএরঙ্গজীব বাল্যকালে যে ধরণের শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
তিনি মোটেই খুশী ছিলেন না। বাল্যকালে তিনি এক মৌলভীর কাছে 
শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই মৌলভী সাহেব আওরঙ্গজীবের সিংহাসন 
লাভের খবর জানিতে পারিয়৷ আওরঞ্জজীবের সাথে 


ভূল: শিক্ষা ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার 
জন্ত আওরঙ্গজীব মৌলভীসাহেবকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। আওরঙ্গজীব ও 
মৌলভী সাহেবের কথপোকথন হইতে তৎকালীন: শিক্ষাব্যবস্থা ANG 
আওরঙ্জীবের মতামত জানা যায়। আওরঙ্গজীব মৌলভী সাহেবকে 
বলেন যে মৌলভী সাহেব আওরঙজীবকে শিখাইয়াছিলেন 
a ফারগুইস্তান (ইউরোপ ) ছোট একটি দ্বীপ এবং সেই স্থানের Ae 
শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী রাজা! ছিলেন পতুগালের রাজা। পত্ুগালের রাজার পর 
স্থান ছিল ওনন্দাজদের রাজা এবং তৃতীয় শক্তিশালী রাজা ছিলেন ইংলগডের 
রাজ|। ইউরোপের Sara দেশের রাজগণ ছিলেন ভারতবর্ষের সামস্ত 
রাজগণের মত। ইউরোপের রাজগণ ভারতবর্ষের সম্রাটের নাম শুনিয়া 
কম্পিত হইত । এইরূপ শিক্ষ1! দেয়ার জন্য আ ওরঙ্গজীব মৌলবী সাহেবকে 
তিরস্কার করিয়া বলেন যে মৌলভী সাহেবের উচিত ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের শক্তি, এশ্বর্য, ধর্ম, শাসন-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, বিশেষত্ব ইত্যাদি 
আত্রঞ্রজীবের কাছে সঠিক ভাবে বর্ণনা করা। কিন্ত তৎপরিবর্তে 
তাহাকে Ste ধারণা দেওয়া হইয়াছিল। 
আও্রঙ্গজীব বলেন যে দশ বার বৎসর ধরিয়া তাহাকে আরবী ভাষাই 
শেখান হইয়াছিল এবং নীতি ও ব্যাকরণ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব 


সাক্ষাৎ করিতে আসেন। মৌলভী সাহেব যে তাহাকে , 


মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থা ৮১ 


আরোপ করা হইয়াছিল। আওরঞজীব বলেন যে, যদি আরবী ভাষা না 
শিখাইয়া তাহাকে মাতৃভাষা শেখান হইত তাহা হইলে সমস্ত বিষয়বন্ত 
তিনি বহু পূর্বেই আয়ত্ত করিতে পারিতেন। মৌলভী সাহেব আওরঙ্গজীবকে 
যে দর্শন-বিষয়ক শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাও ভ্রান্তিমূলক। stearate 
বলেন যে দর্শন-শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাহাতে শিক্ষার্থীর মন যুক্তিশীল 
হয়| যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হওয়া রাজপুত্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । 
যুদ্ববিদ্যা সমন্ধে তাহাকে অজ্ঞ রাখার জন্য আওরজজীব মৌলভী সাহেবকে 
তিরস্কার করেন। তিনি আরও বলেন যে, যদি তিনি মৌলভী সাহেবের 
নিকট উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতেন, তাহা হইলে অ্যারিষ্টটল যেমন 
আলেকজাগারের নিকট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই সন্মান লাভ 
মৌলভী সাহেব আওরগ্গজীবের নিকট হইতে পাইতে পারিতেন। কিন্ত 
মৌলভী সাহেব তাহা করেন নাই, তাই তিনিও মৌলভী সাহেবকে উপযুক্ত 
সমান দিতে পারিবেন না) কিন্তু মৌলভী সাহেব আওরদ্দজীবকে উপযুক্ত 
শিক্ষাদান ন! করিতে পারিলেও সাম্প্রদায়িকতার বিষে আরঙ্গজীবের মনকে 
বিষাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাহাকে wifes প্রকৃতির মানুষে 
পরিণত করিতে পারিস্বাছিলেন। ফলে সমগ্র ভারতবর্ষকে তাহার জন্য নান! 
দিক হইতে দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল | 
আওরগগজীবের কথাগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়, ইতিহাস, ভূগোল, 
আন্তর্জাতিক জ্ঞান, মাতৃভাষা এবং বিভিন্ন প্রতিবেশী অঞ্চল ও রাষ্ট্রসম্বন্ধের 
সামাজিক রীতিনীতি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাশক্তির বিকাশ ও জীবনের 
ক্ষেত্রে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার রীতি, চরিত্রগঠন, ইত্যাদি 
হইবে আওরজজীবের শিক্ষা পরিকল্পনার অন্তভূক্তি। আকবরের ন্যায় 
আওরঙ্গজীবের শিক্ষাধারার মধ্যেও www পরিলক্ষিত হয়। এই দিক 
দিয়! উভয় সম্রাটের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। কিন্তু অন্য কোনও দিকে 
উভয়ের মধ্যে APY নাই। আকবর ছিলেন শিক্ষার ক্ষেত্রে উদার 
মতাবলদ্বী, পক্ষান্তরে আওরাঙ্গজীব ছিলেন শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা-দুষ্ট । 


আওরঙ্গজীবের পরবর্তী যুগে মুঘলসাত্রাজ্যের পতন শুরু হইয়! যায় 

এবং তাহার ফলে শিক্ষার বিস্তার আর কোনও সম্রাট বিশেষ ভাবে করিতে 

পারেন নাই । কোন কোন স্থানে মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছিল 

মাত্র। দিল্লীর সরকারী গ্রন্থশালার প্রসার অবশ্য সেই যুগেও হইয়াছিল | 
৬ i 


৮২ ; আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মুলমানী শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ 


(১) মুসলমানী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এই শিক্ষার প্রধান প্রেরণা 
ছিল giai সাধারণতঃ মক্তবগুলি স্থাপিত ছিল মসজিদের বারান্দার 
এক কোণে, আর মসজিদের কাছেই স্থাপিত ছিল মাত্রীসা। মাগ্রাসায় 
উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ধ মৌলবীগণ শিক্ষা প্রদান করিতেন, 
সেইখানে ধর্মতত্ব বহুলপরিমাণে শিক্ষাদান করা হইলেও 
জাগতিক বিষয়সমূহও শিক্ষাদান করা হইত | কিন্তু মক্তবে প্রধানতঃ কোরান 
পাঠ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হইত। আরবী ও 
ফার্সী ভাষা সামান্যই শিক্ষা দেওয়া হইত। ছাত্রগণ শুধু “বয়ে, মুখস্থ 
করিত, প্রকৃত অর্থবোধ তাহাদের কিছুই হইত না। গণিত সামান্যই 
শিক্ষা দেওয়া হইত। ewan মক্তবের শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং ধর্মীয় 
সংস্কারপুর্ণ ছিল। মক্তবগুলি সরকারী সাহায্য পাইত বটে, কিন্ত আকবরের 
পুরবর্তী কোন VASA ও সম্রাটই মক্তবের পাঠক্রমের কোনও রূপ পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন করেন নাই । ফলে শিক্ষা*্পদ্ধতি স্থনিয়ন্ত্রিত হয় নাই ! উচ্চবংশের 
অনেক aaia উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ধর্মান্ধতার Cra’ উঠিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু সাধারণ লোক শিক্ষার অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করিতে 
পারিত না। তাহাদিগকে tacts সংস্কারে আবদ্ধ করাই ছিল মসজিদ- 
সংলগ্ন মক্তবের উদ্দেশ্য । 

(২) পর্দাপ্রথ। মুসলমানদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। ফলে স্ত্রী-শিক্ষার 
অবহেলা দেখ! যায়। বালিকারা সাত বৎসর পর্যন্ত মক্তবে পড়িতে পারবিত, 
কিন্তু তাহার পরই বালিকারা অন্তঃপুরে যাইয়া আবদ্ধ হইয়া যাইত | 
অস্তঃপুরিকাদের জন্য শিক্ষিকা নিযুক্ত হইয়াছিল, এই কথ! 
আমরা মালোয়ারাজ্যের মুসলমানী শিক্ষাবিস্তারের কথ 

হইতে জানিতে পারি । কিন্তু অত্যন্ত সামান্য সংখ্যকই শিক্ষিকা নিয়োগ করা 
হইয়াছিল | রাজ-অন্তঃপুরের অধিবাসীদের শিক্ষার জন্যই বিশেষ করিয়া 
পদ্ধতি অবলদ্থিত হইত, সাধারণ লোক Safa পাইত না বলিলেই 
চলে। 
gasil রিজিয়া were স্থশিক্ষিতা ছিলেন । বাবরের কন্যা 'গলবদন 
বেগমও স্থশিক্ষিতা ছিলেন এবং তিনি “হুমাযুন-নামা” রচনা করিয়াছিলেন | _ 


ধর্মীয় প্রেরণা 


্ত্রীশিক্ষার অবহেলা 


মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থা ৮৩ 


হুমায়ুনের ভাগিনেয়ী সালিমা gasta একজন বিদুষী নারী ছিন্দেন। 
আকবরের ধাত্রী মাহম আনগ fagal রমণী ছিলেন। 
আকবরের রাজত্বকালে ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদের 
কয়েকটি কক্ষে বালিকাদের জন্য প্রতিদিন শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল। রাজপরিবারের বালিকারা ছাড়াও প্রাসাদস্থ কর্মীদের মেয়েরাও 
সেইখানে শিক্ষালাভ করিত। জাহাঙ্গীর-পত্নী নূরজাহান বিভিন্ন ভাষার 
অধিকারিণী ছিলেন এবং অতিখন সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের 
রাজকার্ধে সাহায্য করিতেন। জাহাঙ্গীরও রাজকার্ষে স্বীয় asta উপর 
অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন। শাহ্‌জাহান-পত্বী মমতাজ বেগম ফারসী 
ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। জাহানারা ছিলেন সম্রাট 
শাহজাহানের CHB কন্ঠা। জাহানারা অত্যন্ত বিদুষী নারী ছিলেন। তিনি 
তাহার মৃত্যুর পর কবরের জন্য একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি 
afafa লাভ করিয়াছিল, আজও তাহা সেই যুগের সম্াট-পুত্রীর কবি- 
প্রতিভার পরিচয় দিতেছে । জাহানারার শিক্ষয়িত্ৰী ছিলেন লতিউন্নীসা। 
তাহার ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজীবের 
কন্যার নাম জেবুন্পিসা বেগম। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় বিশেষ 
অধিকারিণী ছিলেন। আওরজীবের তৃতীয়া কন্যা বদ্রুমীসাও পণ্ডিত! ও 
বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। 
(৩) ইস্লামীয় শিক্ষা এই দেশের মাটিতে খুব বেশী করিয়। শিকড় 
প্রবেশ করাইতে পারে নাই । তাহার প্রধান কারণ দেশের 
৮০ সুলতান ও বাদশার পৃষ্ঠপোষকতায়. যদি Basta বা 
বাদশাহ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক হইতেন, তাহা হইলে শিক্ষা 
ব্যবস্থার উন্নতি হইত, কিন্তু তাহা না হইলে শিক্ষার অধোগতি হইত 1 
(৪) মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি মাত্র কয়েকটি ছাড়া সাধারণতঃ 
খুব বেশী বড় হইত ন|। মাত্র কয়েকটি ছাত্র লইয়াই মসজিদে বা মসজিদ- 
সংলগ্ন গৃহে মক্তব বা মাদ্রাসার কাজ শুরু হইত। 
মক্তব ও মাদ্রাসার এই ছোট প্রতিষ্ঠান সহজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। 
ধ্বংসের কারণ 
এই কারণে দেখা যায় বিদ্যোৎসাহী নরপতি নৃতন 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করার সাথে সাথে তাহাকে পুরাতন প্রতিষ্ঠান, 


মুসলিম নারী 
বিদুধীদের কথা 


|" সংস্কারও করিতে হইত 


dk 


৮৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(৫) আকবরের রাজত্বকালে হিন্দুরাও মুসলমানী শিক্ষার অংশ গ্রহণ 
করে এবং তখন উভয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির মিলন ঘটিতেছিল। আওরঙ্গজীব 
এই সাংস্কৃতিক মিলনের পথে বাধাস্বক্ূপ দাড়াইয়াছিলেন, 
কিন্তু তবুও এই মিলনের গতি অব্যাহতই ছিল। 
সংস্কৃতি সম্পর্কে এই মিলন স্বাভাবিক ভাবেই চলিতে- 
ছিল, এই কথা বলা যাইতে পারে । ইহার কারণ এই যে এই দেশের 
বেশীর ভাগ মুসলমানই ধর্াস্তরপ্রাপ্ত এবং তাহার! এই দেশেরই লোক। 
তাহার! ইসলামধর্ম গ্রহণ করিলেও পুর্বসংস্কার একেবারে পরিত্যাগ 
করিতে পারে নাই। তাহার! ধর্মোপদেশ গ্রহণের সময়েও দেশীয় ভাষাতেই 
উহা গ্রহণ করিতে প্রয়াসী for) আরবী-ফীর্সী-শব্ধবছল হইলেও Gy এই 
দেশেরই ভাষ1। এই ভাবে হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির মিলন, 
ঘটিতেছিল। দিল্লী, বদাউন, আগ্রা, আমেদাবাদ, ফিরোজাবাদ, জৌনপুর 
প্রভৃতি স্থানে ইসলামীয় শিক্ষার বহু কেন্দ্র যেমন গড়িয়া উঠে, তেমনি 
হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতিতে মিলনের ধারাও এই সময়ে দেখা যায়। 

(৬) হিন্দু ও মুসলমানদের শিক্ষায় মুপলমান শাসনের আমলে অনেক 
সাদৃশ্ঠ দেখা যায় । হিন্দু ছেলেদের পাচ বৎসর বয়সে হাতেখড়ি বা বিদ্যার 
হইত। মুসলমান শিশুদেরও ৪ বৎসর ৪ মাস ৪ দিন 
বয়স হইলে famae উৎসব বা (বিস্মিললাহ ) উৎসব 
করিতে হইত। মুসলমান শিশু পুর্বোক্ত বয়সে সুন্দর 
পোষাকে ভূষিত হইয়! বহু লোকের সামনে আসিয়া বসিত। তখন মৌলভী 
সাহেব তাহাকে কোরাঁণের বয়ে শুনাইয়া তাহাকে উচ্চারণ করিতে 
বলিতেন। বল! বাহুল্য যে শিশু উহ! পারিত না, তখন তাহাকে বিসমিল্লাহ 
বলিতে বলা হইত। এই সময় হইতে তাহার বিদ্যারভ হইত। Bey 
সম্প্রদায়ের শিক্ষাই ছিল ধর্নকেন্দ্রিক। উভয় সম্প্রদায়ের শিশুকেই মুখস্থ 
করিয়া শিখিতে হইত। হিন্দুদের পাঠাশালা ও টোল ছিল ব্যক্তিগত 
প্রতিষ্ঠান | সেইরূপ মুসলমানদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মক্তব ও মাদ্রাসা 
ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ছিল। 

মুসলমান যুগে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি 

ffs শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান রাজত্বকালে খুব উন্নতি দেখা না গেলেও 

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থ যদি শিক্ষা, কথাটির ছারা প্রতীয়মান হয়, 


সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর 
হ্রাসপ্রাপ্তি 


হিন্দু-মুনলমান শিক্ষার 


মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থা ৮৫ 


তাহা হইলে এই যুগে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিশেষ পশ্চাদপদ ছিল তাহা 
মনে হয় না। মুসলমান স্থুলতান ও বাদশাহগণ জশাকজমক ভালবাসিতেন 
এবং বিভিন্ন প্রকারের বিলাস দ্রব্যের আমদানী 
করিতেন। ফলে শিল্লিগণ শিল্লোন্নতি বিষয়ে যথেষ্ট 
প্রেরণা পাইয়াছিলেন। শিল্পিগণ বাদশাহের মনোরধনার্থে নানা জিনিষ 
তৈয়ারী করিতেন এবং রাজা বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় জনসাধারণের 
মধ্যেও উহা! প্রাধান্য বিস্তার করিত। কাশ্মীরী শাল, মসলিন বস্ত্র ইত্যাদি 
একদিন যে সমগ্র জগতের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল, তাহা রাজা-বাদশাহদের 
প্রেরণার ফলেই | এই যুগে রন্ধন-শিল্প, শিল্পের পর্যায়ে উঠিয়াছিল। আদব 
কায়দ! প্রভৃতি শিক্ষালাভের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইত । 
অলঙ্কারাদির৪ সৌন্দ্ বৃদ্ধি এই যুগে দেখা যায়। 
ইসলামীয় রীতিনীতি অনুযায়ী নৃত্য, গীত ও চিত্রকলা! বর্জনীয় ছিল, 
* কাবা ও চারুকলার E তথাপি এই সময়ে বিভিন্ন চারুকলাগুলির যথেষ্ট 
অগ্রগতি উন্নতি দেখ! গিম্াছিল। কাবোর প্রতিও বিশেষ sg- 
রাগ এই যুগে দেখা যায়। কিন্তু এই সকলই অভিজাত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। 
এই যুগে সবচেয়ে বেশী বিকাশ ও প্রসার লাভের সুযোগ হইয়াছিল 
স্থাপত্য শিল্পের । বিদেশী মুসলিম দেশগুলি হইতে স্থাপত্য শিল্পীর! রাজা 
বাদশাহের পুষ্ঠপোষকতায় এই দেশে আগমন করেন। তাহারা এই 
দেশের পদ্ধতির সহিত মুসলিম দেশগুলির পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটাইয়া। স্থাপত্য 
শিল্পে এক নৃতন পদ্ধতির বিকাশ ঘটান। এই নূতন পদ্ধতি আজও ভারতে 
বিশেষ রীতি-পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে | তাজমহল, Go মসজিদ, 
zamal প্রভৃতি সৌন্দর্য ও সৌষ্টবে আজও অদ্বিতীয় । 
ইসলাম ধর্মের সার্বজনীনতা মুসলিম যুগে হিন্দুদের মানবিকতাবাদে OTs 
করিয়াছিল। প্রথম প্রথম ছুই ধর্মের মধ্যে এক তীব্র ছন্দ দেখা যায়, 
কিন্তু পরে আর সেই মনোভাব থাকে না। দীন 
এলাহি ধর্ম হিন্দু-মুসলমান মিলনের অন্যতম মিলন প্রচেষ্টা। 
নানক, কবীর, গ্রটচতন্ত প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকগণ মানবিকভাবাদে উদ্ধদ্ধ 
হইয়াছিলেন। তাহার পশ্চাতে মুসলমান ধর্মের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের 
প্রভাব অনেকখানি বিদ্যমান আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় ates 


সাশ্প্রদার্িক মিলন 


৮৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


এই সমস্ত ধর্ম ভারতবর্ষে এক নৃতন ভাববন্তার AP করিয়াছিল। তাহার 
প্রভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটিয়াছিল। 

সমাজের স্বাভাবিক শিক্ষা-ব্যবস্থ] 

মুসলিম যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে 'একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। 
বর্তমান সময়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রেরণাদাতা হিসাবে ae প্রধান বলিয়া 
মনে করা হয়, অতীত যুগে সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল না। রাজা সাধারণতঃ 
বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতেন এবং আভ্যন্তরীণ শাসন- 
শৃঙ্খল] বজায় রাখিতেন। তাহার উপর রাজা-বাদশাগণ বিত্তবান ব্যক্তি 
হিসাবে সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য অংশ. গ্রহণ 
করিতেন। এই সকল বিষয়ে সমাজের ধনবান ব্যক্তিগণের দায়িত্ব ছিল 
বেশী, এবং তাহার! সেই দায়িত্ব পালন করিতেন। প্রত্যেক বংশের 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি উত্তরাধিকার সুত্রে যাহাতে বজায় থাকে, তাহা AF 
করিয়া দেখার দায়িত্ব বংশের প্রধান ব্যক্তির। এই কারণে উচ্চ-শ্রেণীর, 
লোকদের মধ্যে গৃহ-শিক্ষার বাবস্থা ছিল। শিল্পী ও ব্যবসায়ীর! তাহাদের 
সন্তানদিগকে স্ব শ্ব কর্ণধার বজায় রাখিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়া দিতেন। 

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারে সাহাধা করিত। গ্রাম্য 
গীতাদি উৎসব, কথকতা, যাত্রা ইত্যাদি লোক-শিশ্ষার উত্তম বাহন ছিল। 
মেলাসমূহ শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসারের ক্ষেত্রে 
বিশেষ ভাবে সাহায্য করিত। তাই রাজা-বাদশাহদের 
চেষ্টায় শিক্ষা প্রসারের যে চিত্র আমরা দেখিতে পাই তাহা অসম্পূর্ণ বছ 
বৎসর পরে ইংরেজ-শাসন কালে এডাম সাহেব বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা 
ANH যখন অনুসন্ধান করেন, তখন গ্রাম্য সমাজের শিক্ষা-বাবস্থার যে 
স্বাভাবিক রূপ তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে নান! 
দুঃখদৈশ্য ও রাষ্ট্রবিপ্নবে প্রপীড়িত হইয়াও ভারতবর্ষ কখনও শিক্ষা, এবং 
স্কৃতির ক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়ে নাই । ইহা সত্য যে ভারতীয় মন প্রগতি- 
বিমুখ এবং অতীতের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছিল, ইহাও সত্য যে পরাজ্ঞান 
লাভ জাগতিক অগ্রগতির পক্ষে বাধাস্থরূপ হইয়া দাড়াইয়াছিল, তবুও ইহ! 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ইংরাজ বা অন্ত কোন ইউরোপীয়গণ 
সংস্কৃতিতে কদাচ ভারতবাসী হইতে উন্নত ছিলেন না । 


লোকশিক্ষার ব্যবস্থা 


বা 
2 
5 


বতমান যুগ 
প্রথম অধ্যায় 


ভারতের শিক্ষ। ও সংস্কৃতি-ইংরাজ আমলের 
সূত্ৰপাত 


যোড়শ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক গগনে ইউরোপীয় বণিক- 
গণের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং এই নান! জাতির বণিকগণের মধ্যে ইংরাজ 
বণিকগণ তথা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নানা  ঘাত-গ্রতিঘীতের 
মধ্যে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত করিয়া এদেশে Aa 
ইংরাজ আমলে ভারতীয় শাসন-অধিকার লাভ করেন! ভারতবর্ষে এইরূপে 
*শিক্ষা-ইতিহাদের ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংরাজ আমলের 
717 শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয়ই আলোচ্য বিষয় । ইহাকে 
ছয় যুগে বিভক্ত কর! চলে। প্রথম ঘুগ_কোম্পানীর রাজত্বের সুরু হইতে 
১৮১৩ খৃষ্টাব্দ tte) দ্বিতীয় যুগ-_-১৮১৩ Rice *চার্টার খ্যাক্ট”-_ 
এর পর হইতে ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচ পর্যন্ত । তৃতীয় যুগ_ 
১৮৫৪ হইতে ১৪০০ সাল-_-এই যুগে এদেশে ইউরোপীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার 
প্রবর্তন হয় এবং এদেশী়গণ এই শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহী হইয়! শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
অংশ গ্রহণ করেন। চতুর্থ যুগটির স্বর ১৯০১ খৃষ্টান লর্ড কার্জনের আমল 
হইতে ও ১৯২১ gira এদেশীয় মন্ত্রীর হস্তে শিক্ষাভার আসা পর্ঘন্ত। 
পঞ্চম যুগ হইতেছে ১৯২১ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাবে প্রাদেশিক স্থাযত্ব-শাসন 
প্রবর্তন পর্যস্ত । ষষ্ঠ যুগ ধরা চলে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের স্থাধীনত! 
অর্জন প্যন্ত। 
এই ছয় যুগের এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি আমর! আলোচনা করিব! 
প্রথম যুগ ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিক-সম্প্রদায় 
রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার করেন এবং রাজনৈতিক ও এতিহাসিক ছন্দের 
মধ্য দিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন স্থিতি লাভ করে। ইহ! হইল 
ইতিহাসের ঘটনা। তবে এইটুকু বলা যায় যে এই সময়টি শিক্ষী- 
এ বিস্তারের saga ছিল না।  শান্ত-পরিবেশই হইল শিক্ষার পক্ষে 


৮৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


AIPA! এই সময়ে জনসাধারণ সর্বদাই এক অস্বাভাবিক আতঙ্কের মধ্যে 
কাল কাটাইত। ঘোর অরাজকতার মধ্যে দেশবাসী 
প্রথম যুগ_-১৮১৩ খৃঃ 

পর্যন্ত রাজশক্তির নিজের প্রাণ-রক্ষার জন্যই উদ্গ্রীব ছিল, শিক্ষার পরিচর্ধা 
নিক্রিয়তা জন-দাধারণের তাহারা করিবে কি করিয়া ? কিন্ত স্থখের বিষয় এই যে, 
WET শাসন সম্পৰ্কিত অব্যবস্থায় দীর্ঘ কালের মধ্যেও ভারতীয় 
শিক্ষা-প্রচেষ্টা একেবারে ধ্বংস হয় নাই। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব যধন 
এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন স্তার জন এডাম এদেশীয় 

এডামের সংগৃহীত 5 টি 
তথ্যারলা শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বাংলার কয়েকটি জেলায় অঙ্গসন্ধান 
করিয়া যে বিবরণী প্রদান করেন (১৮৩২-৩৮) তাহ] হইতেই 
আমরা শিক্ষা-প্রচেষ্টার পরিচয় পাই। এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ইতিপূর্বে 
রাজকীয় ব্যাপার ছিল না। রাজা বা কোন ক্ষমতাশালী ও অর্থণালী 
ব্যক্তি এই ব্যাপারে কিছু বেশী উৎসাহ প্রদান ও আনুকূল্য করিতেন মান্র॥ 


দি কিন্তু এই দেশে গ্রামীন-সভ্যতার মধ্যে এমন একটি 
শিক্ষাব্যবস্থা রাজ-. বিশেষ শক্তি ছিল যাহার বলে বাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার- 
শক্তির উপরনির্ডর- দ্বন্দের উর্দ্ধে থাকিয়া শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারা অক্ষুন্ন রাখ! 
দির হিল না সম্ভব হইয়াছিল। এই শক্তি হইল গ্রামীন স্বায়ত্ব 
শাসন-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা। অবশ্য এ সমাজ-ব্যবস্থা অরাজকতা ও যুদ্ধ” 
বিগ্রহের জন্য অনেক আঘাত পাইয়াছিল, ফলে তাহার প্রাণশক্তি অনেক, 
পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। তাই শিক্ষা-সংস্কতির ক্ষেত্রে প্রাণ-প্রাচুর্ধের 
পরিবর্তে গতান্গতিকতা ও Hinges দেখা দিয়াছিল। তথাপি এই 
শিক্ষাধারার caret ক্ষীণ হইলেও একেবারে শুকাইয়া যায় নাই__ইহা! 
জাতীয় শিক্ষা-সংস্ৃতির বলিষ্ঠতার একটি JAF প্রমাণরূণে গণ্য হইবে 
শিক্ষার এই দৃঢ়তার কারণ nea করিলে দেখা যায় শিক্ষার 
শিক্ষার ati . অপাধিব উদ্দেস্তা। এদেশে শিক্ষাকে জীবনধারণের 
উদ্দেশ্য আরোপই প্রয়োজনের দৃষ্টিতে দেপার পরিবর্তে আরো উচ্চ কোনও 
ইহার কারণ. উদ্দেস্তে শিক্ষালাভ করা হইত। aani উচ্চ 
বর্ণের লোকেরা ইহাকে জীবনের একটি কর্তব্য বলিয়াই মনে করিতেন এবং 
বংশধারার মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারাটি aed রাখিতে চেষ্টা করিতেন। 
দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা-গ্রহণ ও শিক্ষাদান এই উভয়বিধ কাজ-ই পবিত্র কর্মরূপে 
গণ্য হইত। জীবনের অবশ্য প্রয়োজনের দৃষ্টিতে দেখা হইত ন! বলিয়া Be. 


anain 


ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি__ইংরাজ আমলের স্ুত্রপাত ৮৯ 


শিক্ষা জীবনাশ্রয়ী না zn অবান্তবতা দোষে দুষ্ট ছিল বটে, তথাপি ইহার 
মধ্যে এমন একটি মহত্ব ছিল মাহ! সর্বযুগে সর্বকালে শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য। 
বর্তমান যুগে শিক্ষা যথেষ্ট প্রদারতা লাভ করিলে সেই মহত্ব বর্তমান শিক্ষা- 
প্রচেষ্টায় আছে কিন! সন্দেহ | 
অন্য দিকে রাজদরবাঁরের কাজে ও ব্যবসায়-বাণিজো সাধারণ শিক্ষার 
প্রয়োজন ছিলই এবং বংশান্গক্রমিক ভাবে বৃত্তি নির্ধারিত ছিল বলিয়া এ সব 
বৃত্তি-অধিকারিগণ নিজ বংশধরদিগকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
ea শিক্ষার রা খিয়াছিলেন। এ ছাড়া নানা উৎসব-ুষটানের মধ্য 
বাবস্থা কিরূপ ছিল: দিয়া সমাজ-শিক্ষা। ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার ব্যবস্থা স্বাভাবিক 
ভাবেই ঘটিত | 
কিন্তু বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের শাসনে অথনৈতিক শোষণ তীব্রতর 
হওয়ায় জনসাধারণের CHOW বাড়িতে থাকে । এই দারিদ্র্য ও অরাঞ্জকতা- 


, জনিত দস্থাতা বুদ্ধি পায়, ফলে বিত্তবানের সংখ্যা কমিতে থাকে। 


ইহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ সমাজ-বাবস্থার সহিত অঙ্গা্গী 
জড়িত এই স্বাভাবিক শিক্ষাব্যবস্থার BO অবনতি 
ঘটে। ক্রমে এই শিক্ষার অভাবে দেশবামীর কুসংস্কার 
ও নৈরাশ্ঠ বৃদ্ধি পাইতে থাকে | 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬০০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেও ১৬৯৮ সাল পর্যন্ত 
এদেশে শিক্ষা-সংক্রাস্ত কোনও কাজেই হাত দেয় নাই। এই সময় হইতে 
AS ও বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে । এই শিক্ষা বিস্তারের কারণ 
সৈন্তাবাস-সমূহে কোম্পানীর কর্মচারীবর্গের শিশুদিগকে 
১12৮ শিক্ষাদানের জন্ত | ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী দেওয়ানী 
দায়িত্ব বিষয়ে উদাসীনতা সনদ লাভ করিয়া শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হয় ও 
পূর্বতন শাসক-সম্প্রদায়ের প্রথা-অনুঘায়ী এদেশীয় হিন্দু 
ও মুসলমান প্রজাদিগকে শিক্ষা অর্জনে উৎসাহ প্রদর্শনে অগ্রসর হন। কিন্ত 
তাহারা শাসকের দায়িত্ব হিসাবে এই কাজ গ্রহণ করেন নাই-_রাঁজকীয় 
প্রথার অনুবৃত্তিরপেই ইহা করেন। 
এাসন-ক্ষমতার অধিকারী কোম্পানী প্রধানতঃ বাণিজ্য বিষয়েই আগ্রহী 
ছিলেন এবং শিক্ষা-ব্যাপারে অধিক অর্থ ব্যয় করিতে ইচ্ছুক ছিলেন all 
শুধু মাত্র কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দ রাজনৈতিক প্রয়োজন দেখাইয়া অনিচ্ছুক 


বিদেশী আক্রমণাদিতে 
শিক্ষা-ব/বস্থার ক্ষতি 


Be - আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
কর্মকর্তাদের নিকট হইতে উহা বাবদ সামান্য অর্থ মঞ্জুর করান। 
শিক্ষা-ব্যাপারে কোম্পানীর উদ্দাপীনতার আরেকটি 
উদ্দাসীনতার কারণ কারণ ছিল। তখন শিক্ষা-কার্ধ প্রধানতঃ মিশনারীদের 
(৯) ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি a 
581 মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোম্পানী মিশনারীদের 
বৈরিতার ভীতি  ধর্মপ্রচার-কার্ষে বেশী উৎসাহ দিতেন না-তাহাদের 
টি মনে সন্দেহ ছিল যে উহা জনসাধারণের বিরূপতা 
RB করিতে পারে যাহার ফলে কোম্পানীর ব্যবসায়-বাণিজো যথেষ্ট 
ক্ষতি হইতে পারে। এজন্য এদেশের প্রজাবুন্দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের 
ভার তাহারা গ্রহণ করেন নাই। তাহা ছাড়া সে যুগে ইংলণ্ডেও রাষ্ট্র 
সরাসরিভাবে শিক্ষার দায়িত্ব লইত না। 


অবশ্য কোম্পানীর প্রথম আমলে কোম্পানী খুষ্টধর্ম প্রচারে উৎসাহ প্রদান 
করিতেন। att প্রচারের স্থবিধার্থ এ দেশে মিশনারী আমদানী 
করিতেন। যাহাতে কর্মচারীবৃন্দ Warts অনষ্ঠানাদির সুযোগ afa 
s লাভ করিতে পারেন সেজন্য ১৬৯৮ খৃষ্টাবে তাহারা 
| দে প্রতি কারখানায় ও ৫০, টনের অধিক ভারবহনক্ষম 
রি শিকা জাহাজে একজন করিয়া ধর্ম-যাজক রাখার বাবস্থা 
করিয়াছিলেন । কর্মচারীদের স্থানীয়, ভাষা শিক্ষা করিতে 

ও অধীনস্থ দেশীয় কর্মচারীদের grá দীক্ষিত করিতে উৎসাহ দেওয়া 
হইত। এ সময় হইতেই কোম্পানীর কর্মচারীদের সম্ভানদিগকে শিক্ষার 
স্থযোগ দিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। কিন্তু কোম্পানী ge 
SRST করিলেন যে, শাসন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে ধর্ম- 
নিরপেক্ষতা প্রদর্শনই বুক্তিযুক্ত। ইহা সত্বেও ও যুগে মাপ্রাজে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে 
মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত রেভাঃ Prena কতৃক প্রতিষ্ঠিত cas মেরীর চ্যারিটা স্কুল, 
প্রথম যুগের কয়েকটি ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে দিনেমার মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত একটি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান AAS শিশুদের ও একটি তামিল ভাষাভাষী শিশুদের 

স্কুল এবং কলিকাতায় ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে রেভাঃ রিচার্ড কেরল কর্তৃক প্রতিষ্টিত 
চ্যারিটা স্কুল এবং কলিকাতায় ১৭৩১ খৃঃ খৃষ্টীয় শিক্ষা-বিস্তার প্রতিষ্ঠান 
কতৃকি প্রতিষ্ঠিত চ্যারিটা স্কুল_এই শিক্ষালয়প্ডলি উল্লেখযোগ্য | এ সমস্ত 

₹ বিদ্যালয়ে কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্মচারী অথবা এযাংলো!-ইত্ডিয়ানদের 
male বেশী শিক্ষ। লাভ করিত। শিক্ষাক্রম প্রধানতঃ লেখাপড়া ও গণিত- 


ene 


ভারতের শিক্ষা ও সংস্কতি__ইংরাজ আমলের সুত্রপাত ay. 


ংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান ও খুষ্টধর্ম সংক্রান্ত ভ্ঞান__ইহাতেই আবদ্ধ ছিল। এ 
সকল বিদ্যালয় বদান্য ব্যক্তিদের দানে ও কোম্পানীর বরাদ্দ সাহায্যে 
স্থাপিত ও পরিচালিত হইত | ১৭৮২ খুঃঅবে আরোও কয়েকটি চ্যারিটী স্কুল 
স্থাপিত হয়। fee এদেশীয়গণের মধ্যে ইউরোপীয় শিক্ষা-বিস্তারের জন্ত 
অধিক প্রচেষ্টার পরিচয় পাঁওয়! যায় না। 

ইতিমধ্যে আর এক ধরণের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অন্গভূত হইল-_ 
এদেশীয় হিন্দু ও মুসলমানী আইন-কানুন সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ। ইংরেজ 

Bee ts বিচারকগণকে এ বিষয়ে উপদেশাদি দিবার জন্য 
এদেশীয় ভাষা ওআই- ভারতীয় কর্মচারিগণকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন: 
নের জ্ঞান দেওয়ার দেখা দিল। ১৭৮১ glia পর্যন্ত এদেশীয় বিচার-ব্যবস্থায় 

হু ইংলণ্ডীয় আইন-কানুন অঙ্ুসরণ করা হইত। কিন্ত 

ইহাতে ভারতীয়গণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। তাই 
১৭৮১ খৃঃ এই বিধি রচিত হইল যে, এ দেশীয়দের সম্পত্তি ও অর্থ লেনদেন 
বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলা এদেশের আইন-কানুন অনুযায়ী হইবে । 

ফলে ওঁ সময় হইতেই এদেশের আইন-কানুন জানার 
ভারতীয়গণের বিচারে 

ভারতীয় আইন ও প্রয়োজন দেখা দিল। ইহা ছাড়া কোম্পানী প্রজা- 
বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োগ সাধারণের নিকট প্রিয় হইতে চাহিলেন-_:এই কারণে, 
| chs দেশীয়দের মধ্যে জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, 
} এদেশীয় শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ১৭৮১ খৃঃ ওয়ারেন 
টু হেষ্টিংস কর্তৃক কলিকাতা মান্রাসা ও ১৭৭১ সালে জোনাথন ডানকান কর্তৃক 
fi বারাণসী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই শিক্ষালয় দুইটি প্রতিষ্ঠা 
ব্যাপারে বহু ভারতীয় ania ব্যক্তি অর্থ সাহায্য করেন। 

এ পর্যন্ত কোম্পানী নিজ স্বার্থেই শিক্ষাব্যাপারে যাহা কিছু করিয়াছিলেন। 
নিজেদের সম্ভান-সম্ভতিদের শিক্ষা দিবার ও শাসনকাধে স্ুবিধার্থ শিক্ষার 
দিকে দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু মিশনারীগণ ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত ও সেবা 
বৃত্তির অনুপ্রেরণায় অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন । তাহার! 
সমাজের অপেক্ষাকৃত নিয্নস্তরের শিশুদিগকে শিক্ষাদানে ও এদেশীয় ভাষায় 
শিক্ষাদান করিতে অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। পতুগীজগণ এই 
ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন ও পশ্চিম উপকূলবর্তী অঞ্চলে তাহাদের কাজ আরম্ভ 
করেন। তৎ্পরে দিনেমারগণ ত্রিবাঙ্কুর ও মাদ্রাজ অঞ্চলে শিক্ষা-বিস্তারের 
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কাজ শুরু করেন। ইহাদের মধ্যে জিজেনবাগ-এর নাম উল্লেখযোগ্য | তিনি 
HEE ১৭১৩ খৃঃ এদেশে তামিল ভাষার ছাপাখানা প্রবর্তন 
বিস্তারের উদেশ্য ও করেন ও ১৭১৬ খৃঃ fagra শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় 
কোম্পানীর শিক্ষা খোলেন। পতুগীজদের মধ্যে অন্যতম রূপে শুয়া্টজ-এর 
abaid নাম উন্লেখষোগ্য। তিনি aatre শিক্ষাবিস্তারের কারে 
উদ্যোগী ছিলেন। বাংলাদেশে কেরী, মাশম্যান ও 
ওয়ার্ড প্রমূখ প্রোেষ্্যাপ্ট মিশনারীগণ শ্ররামপুরে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কাজ শুরু 
করেন। কেরী ছিলেন অভিজ্ঞ প্রচারক, ওয়া ছিলেন ছাপাখানার 
কাজে কুশলী এবং মার্শম্যান ছিলেন স্শিক্ষক | কেরী 
hd 78 ছিলেন জ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক। ১৮০০ খৃষ্টাবে 
শিক্া-প্রচেষ্টার পরিচয় কলিকাতায় ফোট“ উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। কেরী 
তথায় ছিলেন ভারতীয় ভাষা-বিভাগের অধ্যক্ষ | ইহার! 
মশোহর ও দিনাজপুর জেলায় এবং কলিকাতায় Wat প্রচারে ব্রতী 
ছিলেন। ইহাদের বিশেষ দান ছিল বাংলা গন্য সাহিত্যে। ধর্ম-প্রচার 
SINT কাধের জন্ত বাংলা গদ্ঘের প্রয়োজন অমুভূত হয়। কেরী ও 
মাশম্যান এই দিকে ব্রতী ছিলেন। ইহার পুর্বে ১৭৮৭ adira কোম্পানী 
মিশলারীদের কার্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিলেও ইতিমধ্যে তাহার! ধর্ম- 
নিরপেক্ষতার প্রতি অধিক ঝুকিয়াছিলেন এবং ইহাদের প্রচার-কার্ষে 
বিরোধিতা করিতেছিলেন। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটা PET ও 
ভিজাগাপ্টমে এবং বেরেলীতে কাজ RF করেন। তাহাদের কাজকেও 
কোম্পানী স্থনজরে দেখেন ATE | 
RET অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কোম্পানী শিক্ষা ব্যাপারে অতি সামান্তই 
আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে চাল 
“salad R NÈ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এদেশে ইংরাজী শিক্ষা ও খৃষ্টীয় 
কুলে অভিমত সৃষ্ট শিক্ষা সংস্কৃতি প্রবর্তনের জন্ত প্রবল আন্দোলন শুরু 
করিয়াছিলেন এবং মিন্টো প্রমুখ ব্যক্তিগণ এদেশীয় শিক্ষার 
উন্নতি সাধনের জন্য কোম্পানী FSF সাহায্য প্রদানের পক্ষে প্রবল যুক্তি 
প্রদর্শন করিতেছিলেন। ইহার ফলে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে চার্টার aN রচিত 
হয়। এই চার্টার স্যাক্ট-এর দ্বারা ইংরাজী আমলের শিক্ষা সংস্কৃতি 
দ্বিতীয় যুগে পদার্পণ করিল। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতে শিক্ষা 
বিস্তারের দায়িত্ব আংশিক স্বীকার 


এতক্ষণ আলোচনা দ্বারা দেখা গেল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
প্রথম যুগে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের ভার গ্রহণ করে নাই। এই 
বিষয়ে তীহারা যতটুকু কাজ করিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র একান্ত 
স্বার্থের aut) শিক্ষা প্রসারের কোনও সছুদ্েশ্য কোম্পানীর ছিল না। 
ইউরোপীয় কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা এবং বড়, 
জোর খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্যই শিক্ষাকে এদেশে চালু করেন। ইহ! ছাড়া 
দেশীয় প্রজাবুন্দের সম্পত্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত মামলা 
মীমাংসার দায়িত্ব wai সম্পাদনা করিবার নিমিত্ত 
এদেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির জ্ঞান আহরণ করিতে প্রাচ্য 
বিগ্াসংক্রান্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িতে হয়। পুর্ব উদাহরণ মত 
রাজকীয় অর্থপাহায্য শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে কোম্পানী মনস্থ করিয়াছিল। 
ইহাতে কোম্পানীর রাজনৈতিক কুটনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
মিশনারীগণ ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্র উর্বর করিতে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য 
কোম্পানীকে চাপ দিতে লাগিলেন যাহাতে কোম্পানী শিক্ষা বিস্তারের 
দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন। এইরূপ চাপ ছাড়াও ইংল্যাণ্ডেও এই সময় are. 
কর্তৃক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা বিষয়ে মতবাদ প্রবল হইয়াছিল এবং 
aaraa অংশ হিসাবে উক্ত প্রভাব ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। এই সকল একত্রিত হওয়ার ফলস্বরূপ 
কোম্পানী শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার করেন। এই কারণগুলি সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে | 


* শিক্ষার দায়িত্ব 
স্বীকারের কারণসমূহ 


ইংল্যাণ্ডের নবযুগের সূত্রপাত ও ভারতের শিক্ষা 
ব্যাপারে তাহার প্রভাব 
এই সময়ে (১৭৯০--১৮২০ ) ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের প্রতি 
os নবজাগ্রত' চেতনার সঞ্চার হয়। ইহা ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্নবের প্রথম. : 


"ও গণচেতনার আবির্ভাৰ 


৯৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


UW! weer প্রথম প্রতিষ্ঠার এই যুগে সাধারণ ও ধনী সম্প্রদায়ের 
মধ্যে জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ও শ্রমিকগণের শোচনীয় জীবন-যাত্রা 
অনেক মানব-প্রেমিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 
ইংল্যাণ্ডের নব যুগ 

চেতনার প্রভাব. তখনো! সমাজতন্ত্রবাদ জন্মলাভ করে নাই এবং এই 
ইংলাগের শিল্পবপনব দুঃখজনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা ছিল যে জনদাঁধারণের 
অজ্ঞতা ও জড়তা-ই ইহার কারণ। তাই তাহাদের 
মধ্ো শিক্ষা-ব্যবস্থার ও নৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য প্রবল 
আন্দোলন অনুভূত হইতেছিল। এই সকল শিক্ষা ও সংস্কারমূলক 
আন্দোলনে হোয়াইট ব্রেড, ব্রহাম প্রভৃতি অগ্রণী ছিলেন। até ছিলেন 
অদ্বিতীয় বাগী। তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের কুশাসন সম্পর্কে বিখ্যাত 
TES) দান করেন। বার্ক একজন মানবহিতৈষী ছিলেন এবং ভারতীয়- 
গণের দুঃখ তাহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল । তিনি ভারতবাসীকে নিছক 


শাসনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়া এদেশের জনগণের শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতির 


প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া জনসাধারণের নিকট প্রিয় হইয়াছিলেন। 
MS ও উইপবারফোর্স মিশনারীস্থলভ দৃষ্টিতে এদেশে শিক্ষা-আন্দোলন 
পরিচালন! করেন। গ্রাণ্ট যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রথম এই দেশে আসেন | 
ইনি ভারতের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়ের স্থযোগ পান। 
= ১৮০৫ খৃষ্টাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যান 
প্রচেষ্টা নিযুক্ত হন। তিনি ১৮০২ সালে ভারতের সামাজিক 

অবস্থা সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতার একটি বিবরণী রচনা 

করেন। এই বিবরণীতে তিনি সমাজের যে চিত্র অঙ্কন করেন তাহা 
অতীব শোচনীয়, বাস্তব অবস্থা হইতে ইহা অতিরপ্রিতই foal কিন্তু 
তাহা হইলেও তাহার এই লেখার প্রেরণ! প্রশংসনীয়_-তিনি ভারত- 
বাসীদের প্রতি সহাঙ্ভূতি-সম্পন্ন ও হিতাকান্ধী ছিলেন। তিনি এই 
মত প্রকাশ করেন যে এই দেশের সামাজিক অবস্থা ইংলগ্ডের সর্বাপেক্ষা 
 পশ্চাৎগামী সমাজ হইতেও অনেক বেশী শোচনীয় এবং একমাত্র শিক্ষা- 
প্রসার দ্বারাই ইহার উন্নতি সম্ভব। শিক্ষাবিস্তার axa তিনি যে 
{পরিকল্পনা প্রদান করেন তাহা হইল সর্বসাধারণের মধ্যে এদেশীয় ভাষায় 
₹ ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারদ্বার ইংরাজী ভাষা শিক্ষার 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার ৯৫ 


অধিকতর বৃদ্ধি, অর্থ ও আগ্রহযুক্ত এদেশীয়গণের মধ্যে ইংরাজী 
শিক্ষার বিস্তার । উইলবারফোর্স” মানবপ্রেমী ও দাসপ্রথার বিরোধী 
ছিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লিয়ামেন্টে নির্বাচিত হন। তিনি 
ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। তিনি ১৭৯৩ gira কোম্পানীর 
নৃতন সনদের মঞ্জুরীর কালে পার্লামেন্টে এই নিদ্ধান্তটি মঞ্জুর করাইয়া 
লইলেন যে ভারতবর্ষে শিক্ষক ও ধর্ম প্রচারক প্রেরণ 

চা প্রভৃতি দ্বারা ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কৃতি ও নৈতিক 
সনদে শিক্ষা সম্বন্ধে চেতনার উন্নতি করা ভউক। ডিরেক্টারগণ এই সিদ্ধান্তটি 
res ভালো চক্ষে দেখেন নাই। তাহার! ইতিমধ্যে 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম প্রচারে আগ্রহ প্রকাশ 
করিলে দেশবাসী wee হইবে না-তাহা ছাড়া তাহারা ভারতে 
শিক্ষা প্রবর্তনে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন aii তাহারা এইরূপ মত 
প্রকাশ করেন যে, হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতির অভাব নাই; হিন্দুদের 
মধ্যে নৃতন ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা সংস্কৃতি বিস্তার করার চেষ্টা বাতুলতা! 
MH! ফলে AÈ ও উইলবারফোর্সের প্রচেষ্টা পার্লামেশ্টের মঞ্জুরী 
হারায়। fee ইহা শিক্ষা-আন্দোলনের ইন্ধন জোগায়। কোম্পানীর 
অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই ব্যাপারে wastas হইয়াছিলেন। এই 
সকল ব্যক্তির মধ্যে লর্ড মিণ্টো অন্যতম । তিনি 


রড টা পরতৃতির ১৮৯৬ খুনে ভারতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
প্রাচ m 11 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ কার্য করেন। তিনি প্রাচা-বিদ্যার 


অনুরাগী ছিলেন | ১৮১১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাহার কার্ধ- 
বিবরণীতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে এদেশীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান ক্রমেই ধ্বংস 
aja হইতেছে ; অনেক মূল্যবান পুঁথি-পত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে | তাহাদের 
বিষয়ে জ্ঞান রাখেন এমন পণ্ডিতের সংখ্যাও বিরল হইতেছে । সরকার 
হইতে এদেশীয় শিক্ষা সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা! 
একাস্ত প্রয়োজন | যে, ইংল্যাণ্ড সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে শিক্ষণ বিস্তারের 
আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, সাম্রাজ্যের অংশরূপে এদেশের মহৎ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান এই ভাবে ধ্বংস হইতে দিলে: তাহা অপেক্ষা দুঃখজনক 
কিছু নাই। 


৯৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ 


নানা আন্দোলনের ফলম্বরূপ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
সনদ পুনধিবেচনা কালে ভারতের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপার আলোচিত 
হইয়াছিল ।* 

ও আলোচনায় দুই মতের সৃষ্টি হয়। একটি মত হইতেছে পুর্বো- 
লিখিত গ্রাণ্টের seat; তাহারা মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ডীয় 
শিক্ষা, ও খৃষ্টধর্মের প্রসার সাধনই কল্যাণকর। অন্য মতটি হইল 
লর্ড মিন্টোর মতের অন্ুরূপ। অর্থাৎ যে ভারতবর্ষের প্রচলিত 


শিক্ষা-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসার সাধনে উৎসাহিত 


oo করিলেই সে দেশের কল্যাণ হইবে। উভয় পক্ষই 


ভয় মতের উপর তীব্র আক্রমণ চালান। এই সময়ের 
কিছু পুর্বে ভেলোরে ছোটখাট সিপাহী-বিপ্রোহ হয় । যদিও ইহা সামান্য 
ব্যাপার, তথাপি মিশনারী প্রচেষ্টার বিরোধী পক্ষ ইহাকে বড় করিয়া 
তুলিয়া ধরেন ও ধর্ম-প্রচারকদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালান। ইহ! 
সত্বেও ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ২১ জুলাই ১৩ নং সিদ্ধান্তে ঘোষিত হয় যে, 
ভারতের প্রজাবুন্দের স্ুখ-সমৃদ্ধির বৃদ্ধির চেষ্টা করিবার দায়িত্ব ইংল্যাণ্ডের 
রহিয়াছে। এই জন্য যে সকল ব্যক্তি ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষা 


*১৮১৩ ধৃষ্টাব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার । 

That it is the duty of this country to promote the interest 
and happiness of the native inhabitants of British dominions in India, 
and such measures ought to be adopted as may find to the intro- 
duction among them of useful knowledge and of religious and moral 
improvement. 

wA sum of not less than one lac of rupees in each year 
shall be set apart and applied to the revival and improvement of 
literature and the encouragement of the learned natives of India, and 
for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences 
among the inhabitants of the British territories in India. 


এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষা প্রসারের জন্য পার্লামেপ্ট কর্তৃক এক লক্ষ টাকা 
বায়ের সুপারিশ একটি যুগাস্তরকারীঞ্রুটনা । কারণ ভারতে শিক্ষার প্রসার রাষ্ট্রের দায়িত্ব 
ইহা এই প্রথমেই ইংলণ্ড কর্তৃক স্বীকৃত হয়। Taree ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এই নীতি স্বীকৃত 
র নাই! ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পালণমেন্ট ২* হাজার পাউণ্ড এ দেশের শিক্ষ1 প্রসার 
ব্যয় করিবার নির্দেশ দেন । 


EE 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার a4 


সংস্কৃতি ও নৈতিক উন্নতি কামনায় যে দেশে যাইতে চাহিবেন, 
সিপাহী Rents মিশ- তাহাদিগকে আইনগত পুর্ণ সুযোগ দেওয়া হইবে। 
নারীদের কর্ম-প্রচেষ্টার ইহার দ্বারা মিশনারীগণ শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের সুবিধা 
সিটির ও অধিকার লাভ করিলেন। ইহাদের বিরুদ্ধবাদীগণও 

একটি স্থযোগলাভে সক্ষম হইলেন । তাহার! উক্ত সনদে 
এই সিদ্ধান্তটুকু সংযুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন যে, ভারতীয় জনসাধারণের 
শিক্ষণ সংস্কৃতির উন্নতি সাধন, বিছজ্জনের ‘বিদ্যান্বেষণে অনুপ্রেরণা দান ও 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জনে সহায়তা প্রদানার্থ বাঁধিক অন্যন এক লক্ষ টাকা 
ব্যয় করা হইবে। উক্ত সনদ দ্বারা ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব 
আইনগতভাবে স্বীকৃত হইল | 


শিক্ষা! সন্বদ্ধে তিনটি মতবাদ 

ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তার ব্যাপারে দায়িত্ব Paw হইল বটে, 
কিন্তু উহার কর্মপন্থা লইয়া তিনটি পরস্পর-বিরোধী মতবাদ 
দেখা দিল। (১) ওয়ারেন gea ও faia শিক্ষা সম্পর্কে 
মতবাদের সমর্থকরূপে একদল প্রাচীনপন্থী অফিসার আরবী ও সংস্কৃত 
সাহিত্যের জ্ঞান বিস্তারকেই কল্যাণকর মনে করিলেন । 
(২) মনরো, এলফিনষ্টোন প্রমুখ ব্যক্তিগণ এদেশীয় 
আঞ্চলিক ভাষা-সমূহের মাধামে শিক্ষা-বিস্তারকেই 
কল্যাণকর মনে করিলেন। (৩) NÈ প্রমুখ ব্যক্তিগণ ইংরাগ্গী ভাষার 
মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বপক্ষে মত প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। এদেশীয় ব্যক্তিগণ প্রথম মতকে 
সমর্থন করিলেন_-ইহারা ছিলেন প্রাচীনপন্থী। বোগ্বাই 
প্রদেশের বিশিষ্ট অধিবাসীগণ দ্বিতীয় মত গ্রহণ করিলেন। রামমোহন 
রায় প্রমুখ প্রগতিপন্থীগণ তৃতীয় মতের সমর্থক হইলেন | 
এই ভাবে তিনটি মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া আন্দোলন 
চলিতে থাকে । কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ কোনও 
একটি মৃতবাদকে সমর্থন করার পরিবর্তে তিনটি, মতকে সমান রূপে সমর্থন 
ও অসমর্থন করিতে লাগিলেন_-ফলে শিক্ষা-বিস্তারের আইনগত দায়িত্ব 


বাস্তবে রূপাপ্পিত হইতেই অনেক বিলম্ব ঘটিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম 
A 


প্রাচ্য শিক্ষার 
অকুকুল মত 


দেশীয় ভাষা শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা 


পাশ্চাত্য শিক্ষার 
অনুকূল মত 


৯৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


শিক্ষা, সংক্রান্ত ডেসপ্যাচে এমন এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যাহার 
ফল কিছুই হইল all তাহাতে ঘোষিত হইল যে, 
সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় জ্যোতিবিদ্ধা, গণিত, জ্যামিতি 
প্রভৃতির ন্যায় যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে সেগুলি হয়তো 
ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমমান-বিশিষ্ট নহে । কিন্ত এগুলির প্রতি উৎসাহ 
প্রদর্শন করিলে উভয় দেশীয় জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান 
হইবে এবং তাহাতে এদেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আগ্রহ R হইবে। তাই 
এদেশীয় পণ্ডিতদিগকে সংস্কৃত শিক্ষায় ইচ্ছুক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের শিক্ষক 
হিসাবে উৎসাহজনক মাহিনায় নিয়োগ করা হউক । এই ভাবে শিক্ষিতদের 
মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারের প্রস্তাব থাকিলেও শিক্ষা বিস্তারের 
জন্য প্রচেষ্টা হইতে দেখা যায় না৷ দ্বিতীয়তঃ এ প্রস্তাব 
থাকিপেঞ্ শিক্ষা-বিস্তারের কার্ষে এ প্রস্তাব অনুযায়ী 
কোন কাজ করা হয় নাই। £ 
কিন্ত ইতিমধ্যে কোম্পানী উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান 
ব্যক্তিগণ শিক্ষা-বিস্তার দায়িত্বকে রূপায়িত করিবার জন্য আন্দোলন 
চালাইতে লাগিলেন। কোম্পানীর কর্মচারীগণের মধ্যে 

i dual lal লর্ড ময়রা* ও সার চার্লস মেটকাফের প্রচেষ্টা AISA! 
অনুকুল অভিমত লর্ড ময়রা গভর্ণর-জেনীরেল হিসাবে ১৮১৫ সালের 
২রা অক্টোবর যে কাধ-বিবরণী লেখেন তাহাতে তিনি 

লিখেন যে, যদিও ইংরাজ আমলের প্রথম যুগে এদেশে শান্তি-শৃঙ্খল1 রক্ষা 


কোম্পানীর প্রথম 
মতের পোষকতা 


প্রস্তাবটি কার্যকরী 
হয় নাই 


Lord Moira who later became Lord Hastings observed : 

“I must think that the sum set apart by the Honourable Court for 
the advancement of science among the natives would be much more 
expediently applied in the improvement of schools than in gifts to 
seminaries of higher degree. 

“The moral duties require encouragement and experiment. The arts 
which adorn and embellish life will follow in ordinary course, It is 
for the credit of British name that this beneficial revolution should 
rise under British sway. To be the source of blessings to the 
immense population of India is an ambition worthy of our country. 

The government never will be influenced by the erroneous position 
that to spread information among men is to render them less tractable 
and less submissive to authority.” k: 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার ৯৯ 


করাই প্রাধান্য পাইবার যোগা ছিল, কিন্ত এক্ষণে শাসকরূপে শুধু এ কাজ 
করিলেই কর্তব্য শেষ হইবে না_-এদেশের অধিবাসীদের শিক্ষা সংস্কৃতির 
উন্নতির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়াও একটি অন্যতম প্রধান কর্তব্য । 
ইউরোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাইলে তাহারা স্বাধীনতা দাবী করিতে 
পারে অনেকের এই কুযুক্তির প্রত্যুত্তরে মেটকাফ* তাহার ১৮১৫ সালের ৪ঠা 
সেপ্টেম্বরের ডেসপ্যাচে লেখেন যে, ভারতবাসীর কল্যাণ সাধনের পথেই 
ইংরাজগণ ভারত-শাসনের ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার ও ভারতবাসীর শুভেচ্ছা 
পাইতে পারেন। ইহাদের এইরূপ উদারনীতির পশ্চাতে ইউরোপের 
অর্থাৎ ইংলগ্ডের উদারনীতি ক্রিয়াশীল ছিল। ইংল্যাণ্ডে 
নবজাগরণের wats ঘটিয়াছিল_এঁ সময়ে ফ্যাক্টরী 
আইনের সংস্কার হইতেছিল-_ভূমিদাসদিগকে মুক্তি 
দেওয়া হইতেছিল ও দাসত্ব-প্রথা রহিত করণের প্রচেষ্টা চলিতেছিল। 
Beat সে দেশে ভারতবাসীর প্রতি মানবীয় সহান্ভূতির উদ্রেক ঘটানো 
aza ছিল ও তাহার ফলেই কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ এদেশে শিক্ষা-বিন্তারে 
ব্যয় করিতে সম্মত হইলেন। ১৮২৩ খুষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই সপরিষদর 
গভর্ণর-জেনারেল বঙ্গ প্রেসিডেন্দীর জন্য জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক 
ইনষ্টাকশন গঠন করিলেন । এ কমিটিতে প্রিন্সেপ, উইলসন প্রমুখ এদেশীয় : 
শিক্ষার প্রতি অঙ্পরাগী ব্যক্তিগণ ছিলেন৯। এ কমিটি সংস্কৃত আরবী ' 


উদারনৈতিকগণের 
প্রভাব 


Sir Charles Metcalfe observed : 

“The world is governed by an irresistable power which gineth and 
taketh away dominion, and vain would be impotent Prudence of 
man against the operations of its Almighty influence. All that rulers 
can do is to merit dominion by promoting the happiness of those under 
them. If we perform our duty in this respect, the gratitude of India 
and the admiration of the world, will accompany our name through 
all ages, whatever may be revolutions of futurity ; butif we withhold 
blessings from our subjects from a selfish apprehension of possible 
danger at a remote period, we shall not deserve to keep our dominion. 
We shall merit that reverse which time has possibly in store for us, 
and shall fall with the mingled hatred and contempt, hisses and 
excretions of mankind.” 

(১) এই কমিটির সভাপতি হইলেন Dr. H. H. Wilson, তিনি ছিলেন সংস্কৃত 
সাহিতে। বিরাট fest সরকারী সাহায্য এক লক্ষ টাকা এই কমিটির হাতে শিক্ষা 
ব্যাপারে বায় করিবার জন্য দেওয়া হইল। বস্তুতঃ পক্ষে ১৮২৩ সনের পূর্বে এই অর্থ 
উপযুক্ত ভাবে ব্যয় করা হয় নাই। কলিকাতার নরকারী কলেজমমূহ এবং RoE! ও অন্তান্ত 
"স্থানের বিগ্যালয়গুলিও কমিটির অধীনস্থ করা হইল। 


১০০ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


শিক্ষার অগ্রগতিতেই উৎসাহ দিলেন < দশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা 
মাদ্রাসা ও কাশী সংস্কৃত মহাবিগ্ঠালয়কে পুনর্গঠিতকরণ, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে 
কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, আগ্রা ও দিল্লীতে দুইটি প্রাচ্য বিদ্যা 
মহাবিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃত ও আরবী ভাষার পু'ধি-পুস্তকের পুনমূ রন 
ও ইংরাজী পুস্তকসমূহ সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় অন্বাদ প্রভৃতি কাধগুলি 
সম্পন্ন করিলেন। কমিটি প্রাচ্যবিদ্যা বিস্তারের জন্য চেষ্টিত হইলে, সরকারী 
নির্দেশ স্পষ্ট না হইলেও অন্যরূপ ছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের 
কথাও সরকারী নির্দেশে ছিল। পক্ষান্তরে কমিটির 

রামমোহন রায় নি শে 
প্রমুখ বাক্তিগণের  প্রাচ্য-শিক্ষার প্রতি এই অন্গরাগ রাজ! রামমোহন রায় 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রমুখ এদেশীর প্রগতিপন্থী ব্যক্তিগণ সমর্থন করিলেন না। 
প্রতি আগ্রহ . তাহারা মনে করিলেন যে ইহার পরিবর্তে ইংরাজী জান- 


বিজ্ঞানের প্রচলন দ্বারা এ দেশের সত্যিকার উপকার হইবে ।* কোম্পানীর 


সংস্কৃত কলেজ স্থ/পনের ব্যাপারে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিবাদ 

In a memorial to Lord Amherst, the then Governor-General, 
Raja Rammohon Roy wrote on the 11th December 1823 ; “We find 
the government are establishing Sanskrit school under Hindu Pundits, 
to impart such knowledge as is current in India. This seminary (similar 
in character to those which existed in Europe before the time of 

«Lord Bacon) can only be expected to load minds of youth with 
grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no 
practical use to possessors or society.” 

He observed, “No improvement can be expected from inducing 
youngmen to consume a dozen of years of the more valuable periods 
of their lives acquiring the niceties of Byakarana or Sanskrit grammar. 

Nor will youths be better fitted to be better members of society 
by the Vedanta Doctrines, which teach them to believe that all 
visible things have no real existence, that as father, brother, etc. have 
no real entity, they consequently deserve no real affection, and therefore 
the sooner we escape from them and leave the world, the better, 
As the improvement of the native population is the object of the 
government, it will consequently promote a more liberal and enligh- 
tened system of instruction, embracing Mathematics, Natural 
Philosophy, Chemistry, Anatomy with other useful sciences, which may 
be accomplished with the sum proposed by employing a few*gentlemen 
of talents and learning, educated in Europe and providing a college 
furnished with necessary books, instruments and other apparatus.” 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার ১০১ 


ডিরেক্টারগণও এই মতকে যথা বলিয়| মনে করিতেন_ঠাহারাও জানিতেন 
যে প্রাচাশিক্ষ। ফলপ্রস্থ হইবে না। সংস্কৃত ও আরবীভাষার কাব্যমূল্য 
কিছু থাকিলেও ইহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধকাশ নাই বরং এই শিক্ষাদ্বারা 
জনসাধারণের মধ্যে কুশিক্ষা ও অশিক্ষা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
কোট অব ডিরেক্ট ১৮২৪ সনের ফেব্রুয়ারী তারিখের ডেসপ্যাচে বলেন 
যে কলিকাতা মাদ্রাসা ও বারাণসী সংস্কৃত কলেজ-সংসদ এবং কলিকাতার 
বৃতন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা আগাগোড়া ভুল করিয়া করা 


হইয়াছে । আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব/বস্থ। করা, হিন্দু ay 
মুদলমানী শিক্ষার ব্যবস্থা নয়। 


জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্ট্রাকশন অবশ্য নিজেদের কাজ 
অজমোদন করিয়! বলিলেন যে সাধারণ লোকেরাও তখনও বিদেশী সাহিত্য ও 
বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে উৎসাহী নয়, অতএব প্রাচ্যবিদ্যা উন্নয়নের চেষ্টা 
তাহারা উপযুক্ত ভাবেই করিয়াছেন। 
ডিরেক্টারদের প্রতিবাদের ফলে কমিটি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাত! 
ংস্কৃত কলেজ, মাদ্রাসা ৪ আগ্রার মহাবিদ্যালয়ের সহিত ইংরাজী শিক্ষার 
শ্রেণীযুক্ত করিয়া সমালোচনা এড়াইতে চাহিলেন। দিল্লী ও বারাণসীর 
বিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হইল । কিন্তু এই ব্াবস্থাতেই 
উক্ত আন্দোলনের সমাপ্তি হয় নাই৷ 
বোস্বাই প্রেসিডেন্সীতে পুণা সহরে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত মহাবিগ্কালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৮১৮ সালে পেশোয়ার রাজত্বের অবসান ঘটে । পেশোয়! 
বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্রাঙ্গণকে দক্ষিণা প্রদান করিতেন। এ খরচের 
পরিবর্ত হিসাবে ব্রাহ্মণদের শিক্ষা-দীক্ষায় উৎসাহ 
shpat ens দিবার মানসে এই মহাবিগ্যালঘটি স্থাপিত হইল । এদিকে 
বোম্েতে ১৮১৫ সনে Society for Promoting 
the education of the poor within the Government of 
Bombay” নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয় । | সংস্থা স্থাপন করেন STAZA 
বোগ্ের গভর্ণর Sir Evan Napier. পরে এই সংস্থাটি CTI এডুকেশন 
সোসাইটি নামে পরিচিত হয়। এই সংস্থা ১৮১৫ সনে যে বিদ্যালয় 
স্থাপন করে, তাহা ইউরোপীয় শিশুদের জন্য, কিন্তু এই বিদ্যালয়ের 


a কয়েকজন দেশীয় শিশু ইংরাজী শিক্ষার লোভে ভত্তি হয়। পরে ১৮১৮ সনে 


১০২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


এই এডুকেশন সোসাইটি ‘গিরগাম’ 'মাজাগাও, প্রভৃতি দুর্গে দেশীয় বালকদের 
বিদ্যালয় স্থাপন করে। সেখানে ইংরাজী শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা দান করা হইত 
এবং এই বিদ্যালয়সমূহে বহু দেশীয় ছাত্র বিন! দ্বিধায় পড়াগুনা করিত। ১৮২৯ 
খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বোস্থের গভর্ণর এলফিনষ্টোনের অনুপ্রেরণায় “বন্ধে নেটিভ 
এডুকেশন সোদাইটা’ CABS স্থল এগ স্মল বুক নামে একটি বিশেষ 
কমিটি প্রতিষ্ঠা করে। উহার উদ্দেশ্য ছিল--(১) আঞ্চ- 
লিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতি 
সাধন। (২) পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, (৩) জনসাধা- 
রণের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি, (9) ইউরোগীর জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন 
বিদ্যালয় afi) (৫) আঞ্চলিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য আঞ্চলিক ভাষায় 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক রচনা এবং (v) ইংরাজী ভাষায় ও সাহিত্যের 
জ্ঞানার্জনের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা. ও জনসাধারণকে উক্ত কাধে উৎসাহী 
şalı এলফিনষ্টোনের মতে শিক্ষার মাধ্যম্দূপে আঞ্চলিক ভাষা-ই প্রধ্যুন 
ছিল। তিনি ইংরাজী ভাষাকে সাহিত্যক্পেই গুরুত্ব দিয়াছিলেন। 
তিনি মনে করিতেন সাধারণের মধো ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং 
বিস্তার মাতৃভাষায় ঘটাইলে তাহাদের. acs অধিক আগ্রহীগণ এ 
বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানার্জনের প্রেরণাতে ইংবাঁজী শিখিবে। কিন্ত 
গভর্ণরের পরিষদের অন্যতম সভ্য ওয়ার্ডেন তাহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ 
করেন। তাহার মতে ইংরাজী ভাষাও মাধ্যমে Sapè ধরণের 
ইউরোপীয় জ্ঞান স্বল্প-সংখ্যক এর মধ্যে বিস্তার করিলে 
এ ব্যক্তিগণ আঞ্চলিক ভাষায় উক্ত জ্ঞান সর্বসাধারণের 
মধ্যে বিস্তার করিতে পারিবেন | 

এই মত-পার্থকোর জন্য ডিরেক্টারগণ aoe এলফিনষ্টোনের সকল P- 
পন্থা গৃহীত হয় নাই । কিন্তু তাহার! উক্ত নেটিভ এডুকেশন কমিটীর হাতেই 
প্রদেশের ভার প্রদান করেন ও স্কুলের পুস্তক প্রকাশের জন্য বাধষিক ৬০০২. 
সাহায্য মঞ্জুর করেন। নিজ পরিকল্পনাকে এইভাবে afew হইতে দেখির। 
এলফিনষ্টোন দুঃখ প্রকাশ করেন। এলফিনষ্টোনের পরিচালনাধীনে সিন্ধু ব্যতীত 
সমগ্র বোম্বাই প্রদেশে একটি শিক্ষা-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান পরিচালিত হয়। 
Bz হইতে জানা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রদেশে ১৭০৫টি 
বিদ্যালয় ও তাহাতে ৩৫১৪৩ জন ছাত্র ছিল। উক্ত অঞ্চলের লোক 


এলফিনষ্টোনের মতামত 
ও প্রচেষ্টা 


ওয়ার্ডসের ভিন্ন মত 
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ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার ১০৩ 


Ra অনধিক ৪৭ লক্ষ ছিল। অবস্য প্রহ পরিসংখ্য। সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য 
বোদাইয়ে শিক্ষার ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইতিপুর্বে অন্ত 
পরিসংখ্যানলন্ধ তথ্যাদি হইতে গভর্ণরের উপদেষ্টা পরিষদের সভ্য প্রেপ্তার 

তথ্যাবলী. গ্যাস্ট ১৮২১ খৃষ্টাবে লিখিয়াছেন যে, এই প্রদেশের 
প্রতি গ্রামে এক বা একাধিক বিদ্যালয় ছিল! সম্ভবতঃ উক্ত পরিসংখ্যানের 
সময় স্থানীয় উৎসাহে পরিচালিত বিগ্যালয়সমূহের সংখ্যা ঠিকমত গণন৷ 
করা হয় নাই। 

WBS স্তার মনরে! কর্তৃক ১৮২২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে একটি শিক্ষা- 
ংক্রান্ত পরিসংখ্যানের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি সেই মত অধীনস্থ কালেক্টার- 
দ্রিগকে নিজ নিজ জেলায় (বিগ্ভালয়সংখা। ও ছাত্রসংখ। জোগাড় করিতে 
বলিলে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জানা গেল যে ১২,৪৯৮ FATATA ১,৮৮,৬৫০ ছাত্র 
অধ্যয়ন করে। কিন্তু মনরোর মতে এই সংখ্যাগুলি 
প্রামাণা নহে, কারণ গ্রামা-বিদ্যালয় ছাড়াও গৃহস্থের 
ঘরে যে অধায়ন ব্যবস্থা সেকালে ছিল উহার সংখা! 
ঠিকমত গণনা ‘কর! হয় নাই। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, এ 
প্রদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থাব বাপ্তি ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা কম হইলেও ইউরোপীয় 
দেশের কয়েক বৎসর পূর্বের অবস্থার তুলনায় অধিক ছিল। বেলারী 
জেলার সম্বন্ধে যে তথ্য প্রদত্ত হয় তাহাতে বিদ্যালয় ও ছাত্রমংখা! 
প্রদ্দেশ-এর তুলনায় কম দেখানো হয়। মনরো মনে করেন যে, গৃহস্থ 
বিষ্ঠালয়গুলি গণনা, না করার ফলেই উহ! হইয়াছে । কানাড়া জেলার 
কালেক্টার সংখ্যা গণনা হইতে বিরত হন এবং এইরূপ মন্তব্য করেন 
যে, এই জেলার শিক্ষা-ব্যবস্থা অধিকাংশই গৃহস্থের ঘরোয়া ব্যবস্থায় 
পরিচালিত হয়-_:অতএব এইরূপ পরিসংখ্যান সাহাযো সঠিক কিছু জানা 
অসম্ভব। এই পরিসংখ্যান হইতে অনেকগুলি তথা জানা যায়। তাহার 
মধ্যে গৃহস্থ বিদ্যালয় অন্যতম৷ ব্ৰাহ্মণ বা wie গৃহস্থগণ নিজ গৃহের 
সন্তানদের শিক্ষাদানের বাবস্থা গৃহস্থের অন্তর্গত রাখিতেন__সাধারণতঃ 
নিজেদের বা বৃত্তিগ্রাপ্ত পণ্ডিতদ্বারা এরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত। মনরো 
উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পুর্বে জানিতেন না বলিয়া এ সংখ্যা গণনার নির্দেশ 
দেন নাই । এজন্য অনেক কালেক্টার উহা গণনার বহিভূ্তি রাখিয়াছিলেন। 
কালেক্টারগণের মধ্যে বেলারীর ক্যাম্পবেল সাহেব বিছ্যালয়গুলির কার্ধ- 


qarata শিক্ষা 
* পরিসংখাা 


১০৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


প্রণালী ও পাঠ্যস্থচীর পরিচয় প্রদান করেন। তিনি ইহার waas 
স্ব্যবস্থার প্রশংসা করেন এবং সর্দার পোড়োদের সাহায্যে প্রথম শিক্ষার্থীদের 
পাঠদান ব্যবস্থার ED প্রশংসা করিয়াছেন । মনিটার পদ্ধতি__যাহা 
ইংল্যাণ্ডে যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা এই সর্দার পোড়ো-পন্ধতি 
হইতেই জন্মলাভ করে। সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা যায় যে, উপযুক্ত 
পুস্তক ও  স্কৃশিক্ষকের অভাবই বিদ্তালয়সমূহের প্রধান ক্রটি। তাই 
১৮২৬ সালের ১৪ই মার্চ মনরে যে প্রস্তাবগুলি করেন 
উহাদের মধ্যে এই দুইটি বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব ' দেওয়া 
হয়। মাদ্রাজ স্কুলবুক সোসাইটী উপরোক্ত দুইটি কার্য করিতে ছিলেন, 
তাই মনরে! উক্ত প্রতিষ্ঠানকে উক্ত কার্য সম্পাদন বাবদ প্রতি মাসে 
৭০০২ সাহায্য মঞ্জুর করেন। ইহ! ব্যতীত তিনি প্রতি কালেক্টরেট বা 
জেলায় একটি করিয়া ভাল হিন্দু ও একটি করিয়| মুসলমান বিদ্যালয়কে 
উন্নত করার জন্য মাসিক ১৫২ হিসাবে সাহায্য ও প্রতি তহশীলে একটি, 
করিয়া ভাল বিদ্যালয় গড়িয়া উঠার জন্য মাসিক ৯২ হিসাবে সাহায্য 
দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এইভাবে ২০টি কালেক্টরেটে ২০১৫১৫২১৯৫২ 
Yer. ও ৩০০টি তহশীলে ৩০০ ১৯২-২৭*০২ এবং স্কুলবুক সোসাইটির 
সাহায্য Yee. মোট ৪০০০২ মাসিক বা ৪৮০০২. gifs খরচের একটি 
পরিকল্পনা গেশ করিয়া জানান যে, প্রথমেই & অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইবে 
না-_কারণ বিদ্যালয়গুলি গড়িয়া উঠিতে সময় লাগিবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ- 
যোগ্য যে এলফিনষ্টোন সাহে9 ঠিক অনুরূপ প্রস্তাবই করিয়াছিলেন, 
কিন্তু স্থানীয় বিদ্যালয়কে দিয়া শিক্ষাকার্য চালানো যাইবে বলিয়। বিশ্বাস 
করেন নাই__এই কারণেই ডিরেক্টারগণ তাহার অভিমত গ্রহণ করেন ae) 
কিন্তু এক্ষণে ডিরেক্টারগণ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মনরোর প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য 
গ্রহণ করেন। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ১৮২৭ 

দাগ খৃষ্টাব্দে মনরোর মৃত্যু হয় এবং তাহার পরবর্তাগণ 
অবহেলিত .. তাহার মত সহাচুভূতি ও কল্পনার অধিকারী ন! থাকায় 
পরিকল্পনার অগ্রগতি wt হইল। ১৮৩০ খুষ্টাবে 

ডিবেক্টারগণ উক্ত পরিকল্পনার পরিবর্তে ইংরাজী শিক্ষাদানের সুযোগ ও 
স্থবিধাভোগী মুষ্টিমেয়ের মধ্যে উন্নত ধরণের শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ 
করেন। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, এই সব উচ্চশিক্ষিত ও অধিক অবসর 


মনরোর প্রস্তাবাবলী 


ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার ১০৫ 


উপভোগকারিগণ সরকারী কাজে অংশ লইতে পারিবেন এবং তীহারাই 
স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার করিতে পারিবেন 
এই ব্যাপারে তাহারা বাংলার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। 

RSM AACA যে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা্বিস্তার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহা একেবারে বদ্ধ না হইলেও Seta পর হইতে তাহ! বিশেষ 
অগ্রসর হইতে পারে নাই | 

তবে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কুড়ি বংসরে কোম্পানী 
যে ক্রমশঃ শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি আগ্রহ দেখাইয়। ছিলেন তাহ! স্বীকার 

A করিতেই হইবে । ১৮১৩ থুষ্টান্দে কোম্পানী শিক্ষা 
বিশ বৎসরে শিক্ষা 

বিস্তারের আগ্রহের ব্যাপারে কিঞ্চিদধিক ৫০০০ পাউণ্ড মাত্র ব্যয় করিয়া- 
বিস্তার ছিলেন--১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এ ব্যয় ৪৫ হাজারে দীড়াইয়াছিল। 

ইহা হইতেই উক্ত সত্য প্রমাণিত হয়। 
, কোম্পানীর চেষ্টা ছাড়াও জনসাধারণের ও মিশনারী প্রভৃতির দ্বারা 
পরিচালিত শিক্ষা-বিস্তার প্রচেষ্টাও বিবেচনার যোগা । এদেশীয়গণের নিজ 
প্রচেষ্টায় অনেক বিদ্যালয় যে চালু ছিল এলফিনষ্টোন 

মিশনারী ও জন- = 
সাধারণের আগ্রহ ও NATH পরিচালিত পরিসংখ্যান হইতে তাহা ভালভাবে 
বৃদ্ধি বুঝা যায়। কিন্তু এই শিক্ষালয়গুলি সরকার হইতে 
বিশেষ সাহায্য পায় নাই । নবছীপের কিছু কিছু টোল 
ও ছুই একটি মাদ্রাসা কিছু সরকারী সাহায্য পাইত বটে, fee ইহাকেই 
স্থানীয় জনসাধারণের শিক্ষা প্রচেষ্টায় সাহায্য বলিয়া বর্ণনা করা যায় all 


সরকারী সাহায্য অভাবে স্থানীয় শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা দিন দিন ধ্বংস 
পাইতেছিল। 


মিশনারীগণ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে চার্টার হইতে এদেশে শিক্ষা-প্রপার এর 
সুযোগ স্থবিধা ও অনুপ্রেরণা প্রাপ্ত হন এবং তাহার ফলে "নেক মিশনারী 
সোসাইটী এদেশে শিক্ষা-বিস্তার কাধ পরিচালনা করেন। 

TE RAT, তাহাদের মধ্যে জেনারেল ব্যাপট্িষ্ট মিশন ১৮২২ খৃষ্টাব্দে 
re উড়িস্যায়, লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি বিভিন্ন সময়ে 
PES, বহরমপুর, ত্রিবান্ধুরের নেওর ও নাগের কলি, মাদ্রাজ, 
কোয়েম্বাটুর, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে কাজ শুরু করেন। চার্টার 
মিশনারী সোসাইটী কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোদ্বাই-এ শাখা স্থাপন 


১০৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


করিয়াছিলেন ও কলিকাতা শাখার অধীনে বর্ধমান, আগ্রা, মিরাট, 
বারাণসী, জৌনপুর, আজমগড় প্রভৃতি অঞ্চলে কাজ শুরু করেন। বোষ্বাই 
শাখার কাজ মাত্র নাসিকে সীমাবদ্ধ ছিল। fee মাত্রাজের তিয়িভেলী 
অঞ্চলে তাহারা ১০৭টি বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। ওয়েসলিন মিশন 
প্রধানতঃ মহীশূরের ef, ত্রিচিনোপল্পা ও মহীশূর অঞ্চলে TE 
করিয়াছিলেন। স্কচ মিশনারী সোসাইটাী ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কাজ শুরু করেন। 
তাহাদের অধীনে বোষ্বাই-এ জন উইলসন €১৮২৯), কলিকাতায় আলেক- 
জাণ্ডার ডাফ (১৮৩০) ও মাদ্রাজে জন এগ্ডারসন (১৮৩৭) শিক্ষাবিদ্‌ 
হিসাবে afaf লাভ করেন। প্রায় প্রতি মিশনকেন্ত্রে শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ 
চলিত। কিন্তু শিক্ষা ants? মিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ন!--তাহাদের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম গ্রচার। এই জন্যই তাহার! স্থানীয় ভাষা শিক্ষার 
প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিতেন। তাঁহারা কোম্পানীর কর্মচারীদের মত 
দেশীয় ভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখান নাই এবং ইহার Agfa ব্যাপারে, 
সাহাথা করিয়াছিলেন । প্রথম যুগে ইহারা ইংরাজী শিক্ষার উপর গুরুত্ব 
দেন নাই। ডাফ সাহেব ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ইংরাজী শিক্ষালয় 
স্থাপন করেন ও মিশনারীগণকে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারে See করেন। 
ইহার পর মিশনারী পরিচালিত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িতে 
থাকে। ` 

মিশনারী প্রচেষ্টা ছাড়াও এদেশীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এইযুগে শিক্ষা 
বিস্তারের কার্ধে অগ্রসর হন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের 
উদ্যোগে একটি সংস্থা গঠিত হয়, ও উক্ত সংস্থা 
এক লক্ষ টাক! সংগ্রহ করিয়া ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুদের 
শিক্ষার জন্য একটি ইংরাজী শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন 
BAA | ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্থুল, বুক সোসাইটী ও ১৮১৯ খৃষ্টাবে 
কলিকাতা স্কুল সোসাইটা গঠিত হয়। এই প্ৰতিষ্ঠানগুলি কিছু সরকারী 
অর্থ-সাহায্য পাইত | 

বোস্বাই প্রেসিভেন্দীতে বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা-প্রসার কাধে 
কোম্পানী অথবা মিশনারী প্রচেষ্টা অপেক্ষা অগ্রসরশীল ছিল। ১৮১৫ 
খৃষ্টাব্দে ইংলযাণ্ডের চার্চের কয়েক জন সভ্য বোম্বাইএর বাসিন্দা ছিলেন 
ও তাহার! প্রধানতঃ এদেশীয় নারীর গর্ভে যে সব ইউরোপীয়দের সন্তান 


দেশীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান- 
সমুহের প্রচেষ্টা ও কার্য 


টিটি নিউ ৮ সিসির রিট রসরটরিসটি ১০১১১ রা TET 


— 


—= 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার ১০৭ 


জন্ম লাভ করিয়া এদেশেই পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকিত ও ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ 
১১৯১৪ হইতে আগত নিয়শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গগণ এদেশেই বসবাস করিতে 
সোসাইটা বাধ্য হইত, : তাহাদের সস্তানদের শিক্ষা ও ধর্ম-শিক্ষার 
জন্য বোম্বে এডুকেশন দোসাইটা গঠন করেন। তাহারা 
casi: রিচার্ড কোং কর্তৃক ১৭১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির পরিচালন-ভার 
গ্রহণ করেন ও অনুরূপ বিদ্যালয় চালু করেন। এদের বিদ্যালয়ে ভারতীয়দের 
সম্তানদিগকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত এবং এলফিনষ্টোন এদেশীয়দের 
শিক্ষার প্রতি সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাহারা ভারতীয়দের 
শিক্ষাদানের উপযোগী পুস্তক তৈরী করা ও এদেশীয় বিদ্যালয়সমূহকে সাহায্য 
করার ভারও গ্রহণ করেন। শেষোক্ত: কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
ca Oke D প্রতিষ্ঠানটি দুইটি অংশে বিভক্ত হইয়া, 
নোসাইটার জন্মলাভ যায় ও দ্বিতীয়টি cater নেটিভ এডুকেশন সোসাইটী এই 
নামে অভিহিত হইতে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান ১৮২৩ সালে 
একটি সাব কমিটা গঠিত করিয়া শিক্ষা-বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা রচনার: 
ভার দেন। সাব কমিটী ঠিক করেন যে (১) পুস্তক প্রণয়ন, (২) ৬টি 
দেশীয় ভাষাভাষী শিক্ষককে শিক্ষা দান কর! ও তাহাদিগকে দিয় ৬টি 
মনিটোরিয়্যাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠন ক্রা ও (৩) ইংরাজী 
শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় গঠন করা হইবে । কমিটা এই উদ্দেশে সরকারী 
সাহায্য প্রার্থনা করে ও এই উদ্দেষ্যে পুর্বে আলোচিত স্মারক-পত্রটি রচিত 
হয়। এলফিনষ্টোনের চেষ্টাতে cate নেটিভ এডুকেশন মোসাইটা 
সরকারী সাহায্য পাইয়াছিল এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব পর্যন্ত ভালভাবে কাজ 
করিয়াছিল। 
অনেক ভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানটিতে অর্থ সাহাধা করিয়াছিলেন | ১৮২৪ 
খৃষ্টাব্দে ইহারা ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্টা করেন, উহা পরে এলফিনষ্টোন 
স্কুল নামে খ্যাত হইয়াছিল । ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠানের fase ট্রেনিং ate 
eee anti: শিক্ষকদ্বারা পরিচালিত ২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রদেশের 
aaa প্রবর্তন ও বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত হইতেছিল ও বোষ্বাইয়ে 
দেশীয় ভাষায় পুস্তক আঞ্চলিক ভাষায় একটি কারীগরী ও একটি চিকিৎসা 
Ry শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল । ১৮৩৩ খৃষ্টাবে 
সোসাইটী বিভিন্ন জেলা ও থানায় ইংরেজী faataa পরিচালনা করিতেন ও 


১০৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


প্রায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ সময়ের মধ্যে ৫০ হাজারেরও বেশী পুস্তক দেশীয় 
ভাষায় মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন । দেশীয় ভাষার পুস্তকসমূহ লাভ- 
জনকভাবে বিক্রয় হইয়াছিল। বাংলাদেশে এঁ সময় সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় 
রচিত পুস্তকসমৃহ অবিক্রীতই থাকিত। এইভাবে বোম্বাই প্রদেশ 
মাতৃভাষায় ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের পথ দেখাইয়া ছিলেন; 
বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তখন এদেশে ইংরাজী বনাম সংস্কৃত ও আরবীর 
মাধ্যমে শিক্ষাদান লইয়া! ছন্দ চলিতেছিল-_মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সম্ভাবনার 
কথা ভালভাবে ভাবাও হয় নাই। 

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী নৃতন সনদ পাইলে | উপলক্ষে যে ঘোষণা 
প্রচারিত হয় তাহাতে এদেশীয়গণ শিক্ষিত হইলে জাতি-ধর্স নিধিশেষে 
কোম্পানীর অধীনে চাকুরী লাভের অধিকারী হইবেন। দ্বিতীয়তঃ এই 
এ দেশীয় শিক্ষিতগণের সনদে মিশনারীগণকে অবাধে ভারতে প্রবেশ করিবার 
চাকুরীর অধিকার অধিকারী করা হইল। তৃতীয়তঃ বাংলা প্রেসিডেন্দীর 

তি অধীনে অন্য প্রেসিডেন্সীদ্ধয় স্থাপিত হইলে বাংলার 
গভর্ণর অন্ত দুইটি প্রদেশের উপর. আধিপত্যের অধিকার পাইলেন। ওঁ 
গভর্নরের আইন-সভ্য হিসাবে মেকলে সাহেব এদেশে আসিলেন এবং এই 
বাক্তির এদেশে আগমন নানাভাবে এদেশীয় শিক্ষা-জগতে স্মরণীয় হইয়া 
আছে। পরবর্তী বিবরণে তাহার প্রমাণ পাইব । 


হিট ০ 


টি 


তৃতীয় অধ্যায় 


১৮৩৫ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ 


পুর্বে বলা হইয়াছে যে ভারতে কি ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থ প্রবর্তন করা হইবে 
তাহা লইয়! তিনটি ভিন্ন মত ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ হইতেই দেখা দিয়াছিল। এই 
মত তিনটির মধ্যে দুইটি মতই প্রাধান্য পায়। এই মত লইয়! প্রতিদন্দিতা। 
সুরু হয়। একটি মৃত হইল সংস্কৃত ও আরবী ভাষার প্রচলন, ইহাদের Bafa 
সাধন এবং ইহাদের শিক্ষার মাধ্যম রূপে প্রবর্তন করা। আরেকটির মাধ্যম 
হইল ইংরাজী ভাষা__ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলন সাধন। শিক্ষা 
ক্রাস্ত উপদেষ্টা কমিটাতে দশ জন সভ্য ছিলেন। তাহার মধ্যে এইচ, 
* টি. প্রিন্সেপ-এর নেতৃত্বে ৫ জন সভা প্রথমোক্ত মতটি সমর্থন করেন। এই 
মতের সমর্থনে ইহাদের যুক্তি এই যে, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের 
সনদে উল্লিখিত আছে, «সাহিত্যের সংস্কার ও উন্নতি 
সাধন ও দেশীয় পণ্ডিতবর্গের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং wta- 
বিজ্ঞানের প্রসার সাধনের জন্য এক লক্ষ টাক! ব্যয়িত হইবে” এবং সেখানে 
এই সাহিত্য কথাটির অর্থ সংস্কৃত ইত্যাদি এ দেশীয় সাহিত্াগুলিই 
বুঝাইতেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিতে যদিও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বুঝানো 
যায়-_কিন্ত এদেশীয়গণ ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষপাতী নহেন তাই 
উহা সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার বিস্তার-কার্ষে ব্যয়িত হওয়াই উচিত। 
ইহার বিপক্ষ দলটি এদেশীয় শিক্ষার ঘোরতর পরিপন্থী ছিলেন-__তীহাদের 
ধারণায় এই শিক্ষা ছিল অন্তঃসারশূন্ত । ইংরাজী শিক্ষাই যে উন্নতির এক- 
মাত্র উপায় তাহা তাহার! বিশ্বাস করিতেন। কমিটাতে দুই পক্ষের সংখ্যা 
সমান হওয়ায় কোন্‌ মতটি গৃহীত হইবে ইহা ঠিক হইতেছিল ali 
প্রথম দলটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দ্বারা এত দিন কলিকাতা atat পরিচালনা ও 
আরবী সংস্কৃত পুস্তকাদি মুদ্রণে এ অর্থ বায় করিতেছেন। ইতিমধ্যে 
আবার রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ এদেশীযগণ ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে মত 
প্রকাশ করেন। 


শিক্ষার ধরণ ও মাধ্যম 
লইয়া তিনটি মত 
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এই সময় বড়লাটের পরিষদের আইন-সভ্য হিসাবে লর্ড মেকলে এদেশে 

S ৯, 
টি. আসিলে তাহাকেই এ কমিটার সভাপতি করা হয়। 
ইংরাজী শিক্ষার অনুকূলে মেকলে দ্বিতীয় মতটিকে সমর্থন করেন। লর্ড মেকলে 
বা সভ্যদের বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন নাই-__কিন্ত বড়লাটের 
পরিষদ-সভ্য রূপে তিনি কমিটার কার্ধবিবরণী দাখিল 


করেন এবং তিনি উহাতে প্রাচাশিক্ষা সমর্থনকারীদের কার্ধের স্থতীত্র 
সমালোচনা করেন | * তিনি সাহিত্য বলিতে ইরাজী সাহিত্য এবং 
পণ্ডিত বলিতে ইংরাজী সাহিত্যে পণ্ডিতদেরই উল্লেখ করেন। তিনি 
আরও বলেন যে যদি প্রয়োজন বোধ হয়, তাহা হইলে ১৮১৩ সালের এ 
সনদটির রূপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন যাহাতে উহা এরূপ অর্থই প্রকাশ 
করে। প্রাচা-শিক্ষ! সম্র্থকগণ বুঝিয়াছিলেন যে তাহাদের পরাজয় আমন্ন। 
তাহার! চাহিয়াছিলেন, যে প্রাচ্য-বিদ্যা-শিক্ষালয়গুলি তৈয়ারী হইয়াছে 
সেগুলি অস্ততঃ বিনষ্ট না হয়; বিশেষ করিয়া কলিকাত। মাদ্রাসার প্রতি 
তাহাদের লক্ষ্য ছিল। তাহার কারণ এইগুলির পশ্চাতে অনেক দান 
রহিয়াছে এবং উহা! যদি উঠাইয়! দেওয়া হয় তাহা হইলে জনসাধারণ RA 


+ Macaulay's Minute : 

“It seems to be the opinion of some gentlemen who compose the 
Committee of Public Instruction that the course which they have 
hitherto pursued was strictly prescribed by the British Parliament 
in 1813 and......if that opinion be correct, a legislative act will be 
necessary to warrant a change...... It does not appear to me that the 
Act of Parliament can by any art of interpretation be made to bear 
the meaning which has been assigned to it, It contains nothing 
about the particular languages or Sciences which are to be studied. 
A sum set apart for the revival and promotion of literature, and 
the encourgement of the learned natives of India, and for the intro- 
duction and promotion of a knowledge of sciences among the inhabl- 
tants of British territories. It is argued, or rather taken for granted, 
that by literature Parliament can have meant only Arabic and Sanskrit 
literature, that they never would have given the honorable appellation 
of a ‘learned native’ toa native who was familiar with the poetry of 
Milton, the Metaphysics of Locke, and the Physics of Newton ; but 
they meant to designate by that name only such persons as might 
have studied in the sacred books of the Hindoos of the uses of 
CUSA GRASS and all the mysteries of absorption into the deity. 


|) 


. 
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হইবে। কিন্ত মেকলে সাহেব ইহারও বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি 
এই মন্তব্য করেন যে সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার ছারা নানা ভ্রান্ত মত ও 
কুসংস্কারগুলিকে বদ্ধমূল করিতে সাহায্য কর! হয়। এদেশীয় প্রচলিত ভাষাগুলি 
সম্বন্ধে তাহার মত হইল যে এগুলি অত্যন্ত নিমন্তরের এবং উহা! জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বাহন হইবার অযোগ্য । তিনি বলেন যে তিনি প্রাচ্য-ভাষ।- 
সমুহ জানেন না, কিন্তু এ ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির অন্থুবাদসমূহ পড়িয়া 
দেখিয়াছেন এবং এ সব বিষয়সমূহে বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সঙ্গে নানাভাবে 
আলোচনা করিয়াছেন। মেকলে আরও বলেন যে ইউরোপীয় লাইব্রেরীর 
যে কোন একটি শেলফে ভারত ও আরবদেশের সমস্ত প্রাচাভাষায় লিখিত 
পুস্তকসমূহ ধরিয়া! যাইবে । অর্থাৎ মেকলে সাহেব প্রাচ্যভাষায় লিখিত 
পুস্তকের সংখ্যাল্লতা সম্পর্কে গ্লেষপুর্ণ উক্তি করেন।* 
যদিও ইংরাজ সরকার ধর্ম ব্যাপারে নিরপেক্ষতা দেখাইবার পক্ষপাতী 
ছিলেন তথাপি স্থশিক্ষার খাতিরে সংস্কৃত আরবীর স্থলে ইংরাজী শিক্ষাই 
প্রচলিত করা কর্তব্য মনে করেন। অপরপক্ষে সংস্কৃত ও আরবী পুস্তক ছাপানো 
হয় অথচ ইহা বিক্ৰয় হয় না, ইহ! দেখাইয়া ইংরাজী পুস্তকসমূহের চাহিদা 
আছে তাহা মেকলে সাহেব প্রমাণ করেন। তাই প্রথম কার্ষে অর্থ বায় যে 
di নিরর্থক তাহা বলেন | এদেশীয় আইন TICE জান লাভার্থ 
infiltration Theory সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই যুক্তি 
দেখান যে এ সকল ভাষায় রচিত পুম্তকসমূহ যদি 
ইংরাজীতে অনুবাদ করানো হয় তাহা হইলে এ জ্ঞানলাভ সহজসাধ্য হইয়া 
উঠে। এই প্রসঙ্গে লর্ড মেকলে Infiltration Theory প্রকাশ করেন। 


* Macaulay's Minute 

“] have no knowledge of either Sanskrit or Arabic. But I have done 
what I could do to form a correct estimate of their value. I have read 
translations of the most celebrated Arabic and Sanskrit works, I have 
conversed both here and at home, with men distinguished by their 
proficiency in the English tongue. I am quite ready to take the 
oriental learning at the valuation of the orientalist themselves. I have 
never found one among them who could deny thata single shelf of a 
good European Library was worth the whole native literature of 
India and Arabia, The intrinsic superiority of the Western literature 
is indeed fully admitted by those members of the Committee who 
support the oriental plan of education, 
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এই মতে এই বলা হয় যে, মুষ্টিমেয় স্থযোগ সুবিধা ভোগকারী ও 
বুদ্ধিমানকে ভালভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা দান করিলে তাহা ক্রমশঃ নিয়- 
স্তরে OBIS পড়িবে; যেমন জলের উপরিভাগে কোনও দ্রব্য ছড়াইয়া 
দিলে তাহা ধীরে ধীরে নিয় ভাগের জলেও মিশিয়া যায়।  সেইরূপে 
শিক্ষিতের প্রভাব অশিক্ষিতের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িবে | 

কিন্তু ইতিপুর্বে মেকলের মত ছড়াইয়া পড়ায় অনেক মুসলমান কলিকাতা! 
মান্রাসা বন্ধ করিবার বিরুদ্ধে আবেদন জানান। তাই বড়লাট 
লর্ড cafes যদিও মেকলের মত স্বীকার করিয়া লইলেও অন্যান্য 

নাদের প্রাচ্য-বিগ্যায়তনগুলি বন্ধ করিতে বিরত হইয়াছিলেন। 
কলিকাতা মাঙ্কাসা তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে এ সব বিদ্যালয়ে 
সংরক্ষণ আন্দোলন শিক্ষারত ছাত্রগণকে বিশেষ আথিক স্থুযোগ সুবিধা 
প্রদান করা হইবে না। ইহা ছাড়া কোনও পণ্ডিত বা মৌলভীর পদ শূন্য হইলে 
Sora পুরণের যুক্তি-যুক্ততা বড়লাট বিচার করিয়| দেখিবেন। তিনি সংস্কৃত 
ও আরবী পুস্তক মুদ্রণ ব্যাপারে বায় হ্রাস করেন। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষা বিস্তারের এবং ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব প্রদান 
করিয়াছিলেন। তিনি এ বিষয় কার্যকরী করিবার ও কার্ধকরী পন্থা 
উদ্ভাবনের দায়িত্ব কমিটীর হস্তে প্রদান করেন। 

আমরা দেখিতে পাই লর্ড মেকলে এদেশের শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লইয়াছিলেন। কিন্তু অনেকেই যে তাহাকে ইংরাজী- 
শিক্ষা প্রবর্তক বলেন তাহা ভূল l তিনি এদেশে আগমনের পুর্বে ভারতে এই 
মতবাদ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। রাজ! রামমোহন রায় প্রমুখ এদেশীয় 
ব্যক্তিগণ ইংরাজী-শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হইয়া উঠেন 
এবং রাজা রামমোহন রায় তদানীস্তন গভর্নর-জেনারেলের 
কাছে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য আবেদন জানান ।॥ তাহা দ্বারা প্রাচ্য 
বিদ্যাসমর্থক ও ইংরাজী ভাষা সমর্থকদের মধ্যে বহু দিন যাবৎ বাদ-বিসম্বাদ 
চলিয়া ছিল। তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতবাসী 
ইংরাজীভাষা শিক্ষালাভের জন্য পুর্ব হইতেই উন্মুখ হইয়াছিল । এই ছন্দের 
ব্যাপারে ও সিদ্ধান্তের কার্যে তাহার ভূমিকা বেশ কিছুটা আকম্মিক | 
তবে তাহার বাক-চাতুর্য যে এঁ দ্বন্দ্বে অনেকখানিই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল 
তাহা অবশ্যই স্বীকাৰ্য। সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার পরিবর্তে ইংরাজী শিক্ষা 


মেকলের সমালোচনা 
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প্রবর্তন এদেশের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছে ইহা মনে কর! চলে । তথাপি 
একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এলফিনষ্টোন কক বোম্বাই প্রদেশে 
দেশীয় ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের জন্য যে আবেদন করা হইয়াছিল 
উহাই ভাষা-দন্দের মীমাংসার Ag পন্থা । মেকলে এদেশীয় 
ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই এদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য 
সম্বন্ধে হীন চিত্র অঙ্কন করেন। তিনি ওঁ কারণেই সংস্কৃত ও আরবী 
ভাষাকে কুদংস্কারের ধারকরূপে দেখেন। তাঁহার অজ্ঞতা-প্রস্থত এই উক্তি 
ও ইংরাজী সাহিত্য সন্ধে বিজেতা-স্থলভ we প্রশংসনীয় মনে করি না। 
অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে, ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য 
লর্ড মেকলেই দায়ী এবং তাহার প্রধতিত ইংরাজী শিক্ষার ফলেই ভারতবর্ষে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের স্থষ্টি হইয়াছে । আমর! পূর্বেই বিচার করিয়া 
দেখিয়াছি যে, লর্ড মেকলে প্রকুতপক্ষে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের মূলে 
ছিলেন না। কিন্তু তবুও যদি তাহ! স্বীকার করিয়া লয়| যায় তাহ! হইলে 
বলা যাইতে পারে যে ভারতবাসী ইংরাজী শিক্ষা যদি নাও পাইতেন তাহা 
হইলেও তাহার! WEA ও সময়-অন্যায়ী রাজনৈতিক আন্দোলন 
ae করিতেন। ইতিমধ্যে লর্ড cas কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া! স্তার জন এডাম 
বাংলাদেশে শিক্ষাসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন। তিনি এই কার্ষে 
১৮৩৫ হইতে ৩৮ সাল পর্যন্ত নিযুক্ত থাকেন ও তিনটি রিপোর্ট প্রদান করেন। 
স্তার জন এডাম ছিলেন স্কটলাণ্ড হইতে আগত একজন ধর্ম প্রচারক । 
১৮১৮ সালে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং শ্রীরামপুরস্থ 
মিখনারীদের সহিত কাজ করেন। পরে তিনি কলিকাতায় বসবাস করেন 
ও রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়। 
এডাম পরিচিতি এডাম সংস্কৃত ও বাংলা ভাষ। শিক্ষা করেন। তিনি 
এদেশের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হন। তিনি নিজে বার বার অনুরোধ 
করিয়া লর্ড বেটিঙ্ককে উক্ত কার্ধে তাহাকে নিযুক্ত করিতে রাজী Fata | 
এই পরিসংখ্যান সম্বন্ধে তাহার তিনটা রিপোর্ট 91 এদেশীয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থার প্রতি আলোকপাত করিয়াছে | 
এডামের প্রথম রিপোর্ট 
প্রাথমিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে রচিত এডামের রিপোর্টটির পরিসংখ্যান 
নির্ভরযোগ্যরূপে গণ্য করা যায় না। তাঁহার রিপোর্ট হইতে জানা যায় 
৮ 


১১৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


যে বাংল! ও বিহারে এক লক্ষ স্থানীয় বিগ্ভালয় ভিল। তখন এ প্রদেশ 
ছুইটিতে লোকসংখ্যা ৪ কোটির অধিক ছিল ali 

এডামের প্রথম শিক্ষ।- 
পরিনংখান তথ্যাবলী SES হিসাবমত দেখা যায় যে প্রতি ৪০০ জন লোকের 
জন্য গড়ে একটি বিগ্ভালয় ও প্রায় প্রতি গ্রামে একটি 
করিয়। বিদ্যালয় থাকিবার কথা । মনে হয় ইহাতে অতিশয়োক্তি আছে, কিন্ত 
এডাম সাহেব তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন যে, এ বিদ্যালয় 
সংখ্যার মধ্যে সাধারণ পরিচালিত ও গৃহপরিচালিত শিক্ষালয়গুলির সংখ্য! 
ধরা হইয়াছে। এই দুই ধরণের বিছ্যালয়গুলির মধ্যে পার্থক্য ধরা 
হইয়াছে | দ্বিতীয়টি সাধারণতঃ agra পরিবারবর্গ নিজ সম্তানদিগকে 
শিক্ষাদানের জন্তই পরিচালন! করেন। বিদ্যালয় সংখ্যা গণনায় এগুলির 
ear] সাধারণতঃ ধরা হয় না, কিন্তু বিগ্ভালগ্ন হিসাবে এগুলিও গণনার যোগ্য । 
প্রথম রিপোর্টটির পরে স্যার জন এডাম তাহার দ্বিতীয় রিপোর্টটি প্রদান 
করেন। তিনি রাজসাহী জেলার নাটোর খানার মধ্যে ABR তদন্ত ও 
হখ্যা গণনা করেন। এ থানার গ্রামসংখ্যা ৪৮৫ ও লোকসংখ্য ছিল 
১,৯৫,২৯৬ | এ অঞ্চলে ২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ২৬২ 
এডামের দ্বিতীয় জন ছাত্র পড়ে। অথচ দেখা যায় যে ২৩৮টি গ্রামের 

শিক্ষা পরিসংখ্যান 
তথ্যাবলী ১,৫৮৮টি পরিবার তাহাদের ২,৩৮২ জন শিশুর জন্য গৃহ- 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহ! ছাড়া ৩৮টি টোলে 
৩৯৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন FCA | সমগ্র অঞ্চলে সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ৬,১২১। 
এডাম সাহেবের তৃতীয় রিপোর্টটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । ইহার প্রথম অংশে 
তিনি afata, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার ও ত্রিহুত জেলায় যে 
পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন তাহা তিনি বিবরণীতে প্রকাশ করেন। তাহার ও 
পরিসংখ্যানের মধ্যে ৮ রকমের বিদ্যালয়ের কথা বল! হইয়াছে। বাংলা, 
হিন্দী, সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী নৃতন ও প্রাচীন, ও ইংরাজী এবং বালিক1 
বিদ্যালয় । এ সব বিগ্ালয়ের মোট সংখ্যা ২,৫৬৭, তাহার মধ্যে বাংলা 
বি্ভালয়ের সংখ্যা ১০৯৯টি। মোট ছাত্রসংখ্যা ৩০,৯১৫ জন। এই সংখ্যায় 
গৃহস্থ বিদ্যালয় ও তাহার ছাত্রসংখ্যা ধর! হয় নাই। 
তিনি পৃথকভাবে এ সব জেলার একটি করিয়া থানার 
near বিদ্যালয়ের সংখা এবং মুশিদাবাদ সহরে এ 
ধরণের বিষ্ঠালয় সংখ্যা গণনা করেন। ইহাতে দেখা যায় যে, এ সমস্ত 


দুইটি রিপোর্টের 
সামঞ্জন্ত 


১৮৩৫ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ ১১৫ 


অঞ্চলের লোকসংখ্যা ৪৯৬,৯৭৪ এবং গার্হস্থ্য ও সাধারণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
মোট ২,১২০। অতএব প্রতি ২৫০ জনের গড়ে এক একটি বিদ্যালয় দীড়ায়। 
ইহাতে এডাম সাহেবের প্রথম রিপোর্টকে ভিত্তিহীন বলা চলে না। 
অবশ্য ছাত্রসংখ্যা বিচারে দেখা যায় বিদ্যালয়ের তুলনায় তাহা খুবই কম, 
মাত্র ৬, ৮৬ জন। ইহার কারণ গার্হস্থা বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা সর্বসমেত 
খুব কম-ই হইত | 

এডাম সাহেবই সর্বপ্রথম এ দেশের বয়স্কগণের মধ্যে শিক্ষিতের 
হার বাহির করেন। তিনি শিক্ষার পরিমাণ হিসাবে ছয়টি শ্রেণীতে 

MERD উহা বিভক্ত করেন এবং | পরিসংখ্যান গ্রহণ 
বয়স্ক শিক্ষার তথ্য করেন। তাহার অনুসন্ধানে জানা যায় যে, 

প্রায় ৫ লক্ষ লোকের মধ্যে ২১,৯১১ জন সাক্ষর-ব্যক্তি 
ছিল। 

* উক্ত পরিসংখ্যান হইতে প্রধানতঃ ছুই রকমের বিদ্যালয়ের কথা জানা 
যায়। একটি ছিল প্রাথমিক জ্ঞান লাভের জন্য ও অন্যটি উন্নততর জ্ঞানলাভের 
জন্ত বিদ্যালয় । হিন্দুদের উচ্চতর জ্ঞানলাভের বিদ্যালয় ছিল টোলে এবং 

মুসলমানদের উচ্চতর জ্ঞানলাভের স্থান ছিল মাদ্রাসায় 

দা এই জ্ঞানের মাধ্যম ছিল যথাক্রমে সংস্কৃত ও আরবী। এই 
উভয় ধরণের বিছ্যালয়ই শাসক, ধনী ও জমিদার শ্রেণীর 

নিকট হইতে অৰ্থসাহায্য লাভ করিত। এই ধরণের শিক্ষালয়গুলির শিক্ষক 
উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন ও উচ্চ শিক্ষাদানে পটু ছিলেন। সাধারণতঃ এই শিক্ষালয়গুলির 
নিজস্ব কৌন বাড়ী ছিল না। শিক্ষকের গৃহে, ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে অথব। 
মন্দির ও মস্জিদে বিদ্যালয় বসিত। শিক্ষাকাল সুনির্দিষ্ট ছিল না। শিক্ষা 
সাধারণতঃ অবৈতনিক ছিল | 
শিক্ষকগণ অর্থপ্রাপ্তি অপেক্ষা ধর্মীয় প্রেরণ! হইতেই শিক্ষকতা করিতেন । 
শিক্ষা তো অবৈতনিকই ছিল-ই, আবার অনেক সময় শিক্ষক নিজ ব্যয়ে 
ছাত্রদের আহার ইত্যাদি জোগাইতেন। শিক্ষকগণ 

নাজ শাসকদের নিকট হইতে ভূমি, ধনী ব্যক্তিদিগের নিকট 
সক্রান্ত তথা হইতে নিয়মিত অৰ্থসাহায্য এবং সাধারণ গৃহস্থদের নিকট 
শ্রদ্ধার দান পাইতেন। হিন্দুদের টোলগুলিতে শুধুমাত্র 

« হিন্দু ছাত্রগণই avien করিত, কিন্তু মাদ্রাসায় অনেক সময় হিন্দছাত্রও 
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অধ্যয়ন করিত। বাংলার কয়েকটি জেলায় পার্শ শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই 

হিন্দু দেখা গিয়াছিল। এই বিগ্যালয়গুলির শিক্ষার মান 
নিন নার সদ আধুনিক কলেজসমূহের মত। হিন্দু ও মুসলমানী 
উচ্চ-শিক্ষার সাধারণ দূর্বলতা ছিল-_গৌড়ামি ও একদেশদণিতা, তাই 
সমাজেও এ দোষ বিস্তার লাভ করিতে দেখা যায়। সাধারণ দৈনন্দিন 
জীবনের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ধরণের শিক্ষার জন্য পাঠশাল! ও মক্তব 
ছিল। এখানে প্রাথমিক ধরণের লেখাপড়া এবং লিখিত ও মৌখিক 
গণিত শিখাইবাঁর ব্যবস্থা ছিল। ইহার শিক্ষকগণ সাধারণ জ্ঞান-সম্পন্ন 
ব্যক্তি ছিলেন--অনেকের শিক্ষা ছিল নিয়স্তরের। পাঠশালার আয় ছিল 
খুবই স্বল্প এই eae ইহাদিগকে কুষি-ব্যবসায় বা অন্য কোনও দ্বিতীয় 
বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইত। ছাত্রদের মাহিনা ধরা-বাধা ছিল না_-তবে 
প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নগদ অর্থ অথবা দ্রব্য-সামগ্রী fro) উচ্চ 
বর্ণের ছাত্রসংখ্যা বেশী ছিল বটে, কিন্তু অনেক ব্যবসায়ী 
ও কৃষক সন্তান পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিতে দেখা যায় ॥ 
পাঠশালায় কিছু সংখ্যক বালিকাও অধ্যয়ন করিতে যাইত । 
সাধারণতঃ কোনও লোকের বৈঠকখানায়, চণ্ডীমণ্ডপে অথবা শিক্ষকের 
গৃহে পাঠশালা হইত এবং সময়স্থচী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্থবিধা 
অনুযায়ী নির্ধারিত হইত। efor কোন নির্ধারিত সময় ছিল না ও 
শ্রেণী-বিভাগও ছিল না_ব্/ক্তিকেন্দ্রিক ভাবেই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল ॥ 
সর্দারপোড়োগণ প্রথম প্রবেশকারীদের শিক্ষায় সাহায্য করিত। ভারতের 
এই ব্যবস্থা হইতেই ইংল্যাণ্ডে মনিটার-প্রথা প্রবর্তন করেন। ছাপানো 
পুস্তক ছিল না_লেখার জন্য তালপাতা প্রভৃতি পত্র, খাগের কলম, 
কাঠকয়ল! হইতে প্রস্তুত কালি, শ্লেট ও শ্লেট-পেন্সিল ব্যবহৃত হইত ৷ 
্ল্পব্যয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের উপযোগী শিক্ষাদান-পদ্ধতি ইহার অন্ততম 
বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহার ত্রুটির মধ্যে শিক্ষাত্রমের স্বল্পতা, কঠোর শাস্তিদান- 
প্রথা এবং হরিজন সন্তানদের প্রবেশাধিকারে বাধাই প্রধান। শিক্ষকগণের 
Sis অনটন অপর একটি দোষ যাহার ফলে যোগ্য শিক্ষকের অভাব 
ঘটিত। এই যুগে ব্ৰাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ প্রায় 
সকলেই লেখা পড়া জানিত, কিন্তু Grea বর্ণের মধ্যে শিক্ষিতের হার 
খুব অল্পই ছিল। হরিজনদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোক ছিল at 


বিদ্যালয় পরিচালনা 
বিষয়ের তথ্য 


১৮৩৫ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ ১১৭ 


যলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কোম্পানীর যুগের শাসন-ব্যবস্থা এদেশের 
শিক্ষাসম্পদের পক্ষে ক্ষতিকর হয় এবং sais অশাস্তির প্রকোপ হেতু দেশীয় 
শিক্ষা-ব্যবস্থা pa লোপ পাইতেছিল I 

এডাম তাহার সংগৃহীত তথ্যাদি পরিবেশনাস্তে এই অভিমত পোষণ 

যান করেন যে, এ দেশীর শিক্ষাব্যবস্থাই এ দেশীয়গণের 

উন্নতির প্রধান ব্যবস্থা । স্থতরাং এ ব্যবস্থারই উন্নতি 
সাধন করিয়া এ দেশের শিক্ষা ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কল্যাণ সাধন AST! 
এজন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে, উক্ত শিক্ষা-বাবস্থার উন্নতি বিধানের জণ্ত--. 

(১) প্রথমে এক বা একাধিক জেলাকে পরীক্ষাকরণের উদ্দেশ্যে 
নির্দিষ্ট করা হউক | 

(২) ওঁ জেলা বা জেলাশুলিতে এডামের পন্থায় নির্ভরযোগ্য পরি- 
সংখ্যান সংগ্রহ করা, হউক | 

(৩) বর্তমান ভারতীয় ভাষায় শিক্ষক ও ছাত্রের বাবহারের উপযুক্ত 
পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত করা হউক | 

(৪) প্রতি জেলায় একজন প্রধান কার্য-পরিচালক ও পরীক্ষক নিযুক্ত 
হইবেন--তিনি নিজ জেলায় অনুসন্ধান কার্য চালাইবেন, পুস্তকসমূহ 
শিক্ষকদের নিকট প্রচার করিবেন ও তাহার ব্যবহার 'শিখাইবেন-_পরীক্ষা 
গ্রহণ করিবেন এবং পারিতোষক ইত্যাদি বিতরণ করিবেন। ইনিই 
জেলার শিক্ষা পরিচালনার রূপায়নে দায়ী হইবেন । 

(৫) শিক্ষকদের মধ্যে পুস্তকাদি বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা 
দিতে উৎসাহ দিতে হইবে এবং যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে 
তাহারা পারিতোধকাদি পাইবেন। শিক্ষকদ্দিগকে পড়িবার স্থযোগ দিবার 
উদ্দেশ্যে নর্মাল বিদ্যালয় খুলিয়া ছুটার সময়ে বছরে ২।৩ মাস উহাতে পড়িয়া 
তাহাদের যোগ্যতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করাও FST | 

(৬) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই পরীক্ষা করার ব্যবস্থা কর! ও 
কুতকার্ধদ্রিগকে পারিতোধকাদি দিয়া উৎসাহ সঞ্চার করা কর্তব্য। 

(৭) এডাম -শিক্ষকদিগকে নিজ বিদ্যালয়ের এলাকাবর্তাঁ গ্রামে বসবাস 
করিতে উৎসাহী করার জন্য তাহাদিগকে ভূমি দান করার প্রস্তাব করেন - 
ও সরকার কি ভাবে ওঁ জন্য ভূমি সংগ্রহ করিতে পারেন তাহার পরিকল্পনাও 


« প্রদান করেন। . 


১১৮ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


এভামের রিপোর্টগুলিতে এদেশে শিক্ষা-বাবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট উপযুক্ত 
দৃষ্টির পরিচয় জানিতে পারা যায়। এদেশে শিক্ষা-সংস্কৃতি উন্নয়নে এডামের 
সিদ্ধান্তগুলি aria পরিবতিত করিলে তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ পঞ্থা হইতে 
পারিত। কিন্তু মেকলে সাহেব এই সকল সিদ্ধান্তের 
DS বিরোধী ছিলেন। তিনি এডামকে পরিসংখ্যান 
সংগ্রহের কার্যে নিযুক্ত করিতে চাহেন নাই 
এবং এ সকল রিপোর্ট ANCE CH মত প্রকাশ করেন তাহাতে পরোক্ষভাবে 
উহাকে বাতিলই বল! চলে। তৎকালীন শিক্ষকগণের অত্যন্ত what ও 
সংকীর্ণ জানের পরিসর যে বৃদ্ধিকর! ও সংস্কার করা যায় তাহা মেকলে 
বিশ্বাস করেন নাই | তিনি বরং অযে!গা শিক্ষকগণকে তাড়াইবার জন্য উচ্চ 
ইংরেজী জ্ঞান-সম্প্ন বৃত্তিধারী নৃতন শিক্ষকদের চাহিদা! বাড়াতে ইংরাজী 
শিক্ষা প্রসারের একটি পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই aware রিপোর্টটি 
লর্ড অক্ল্যাণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি এডামের কার্ধসমূহের মৌধিক 
প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু তাহার রিপোর্টগুলি aga করেন। এই 
প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, এডামের হুপারিশসমূহের অঙ্ুরূপ কার্য বোস্বাইয়ে 
NOS হইতেছে। হুতরাং তাহার ফলাফল gè হইবার 
পূর্বে এ স্থপারিশসমূহ গ্রহণ না করিয়া বাংলার নিজন্ব 
পরিকল্পনা wed কাজ চালাইয়া যাওয়াই উচিত। ইতিমধ্যে বোদ্বাইএর 
নেটিভ এডুকেশন সোসাইট শিক্ষকগণের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তাহাদিগকে 
সঙ্রগ্রেরণ। প্রদান করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহ! কিরূপ কার্যকরী 
হঃতেছে তাহা তিনি জানার auta করেন। এই ভাবে এডামের এর 
প্রন্তাবগুলি এক পারে স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশে খমাসন PÉS এডাম সাহেবের অনুরূপ পদ্ধতিতে সেই অঞ্চলের 
অধিবাসীদের শিক্ষো্জতি প্রচেষ্টা কার্যকরী করা হয়। 
ইহার পর ১৮৪* হইতে ১৮৫৩ মধ্যে বাংলার শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে 
কমিট বরফ পাবলিক উল্লেখঘোগ) ঘটনার মধ্যে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কমিটী অফ, 
ইন্ট্রাকশন-এর পরিবর্ড পাবলিক ইনষ্রাকশনের পরিবর্তে কাউন্সিল অব এডুকেশন 
কাটনসিল অফ পাবলিক গঠন ও ১৮৪৪ সালে লর্ড হাড্ডি কতৃক এদেশীয় শিক্ষিত 
পালন গন,  বাকিগণকে geet কাধে নিয়োগ সংভান্ত খোষণা। 
উক্ত ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ qÈ করার উদ্দেষ্ধে . 


রিপোর্টের ফলাফল 


১৮৩৫ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ ১১৯ 


এমন কি ছোট খাট টাকুরীতেও শিক্ষিতগণকে অগ্রাদিকার দেওয়া 
হইবে। 
১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কাউন্সিল অফ এডুকেশনে কলিকাতায় বিশ্ববিষ্াগয় স্থাপন 
করিবার প্রস্তাব cra—etey ভিরেক্টারগণ ee না 
(দে মঞ্জুর হয়। ১৮৫৪ সালের মখো কাউন্সিল অব এডুকেশন 
রী ১৫১টি শিক্ষালয় পরিচালনা করেন। শিক্ষালয়গুলির 
মোট eam ছিল ১৩, ১৯৩1 hnd) শিক্ষার 
উপরই বিশেষ owe প্রদান করা হয়। 
ইতিমধ্যে cree নেটিভ এডুকেশন সোগাষ্টীর esfe qwa 
অভিজতার কটি করে। এই প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে মাতৃ” 
ভাষার মাধামে পাশ্চাত্য শিক্ষাদান বুঝিঘা ছিলেন। Brera প্রাথমিক 
fasia মাতৃভাষায় লেখাপড়া গণিত ছাড়াও ইংল্যাণ্ডের ও ভারতের 
ইতিহাস, ভূগোল, জোতিধিগ্জা প্রভৃতি বিজ্ঞান, 
বীজগণিত, জ্যামিতি শিক্ষার বাবস্থা করেন। 
সুতরাং এগুলিকে প্রাথমিক fiumu arent না দিয়া 
মাধামিক বিগ্থালয় ster দেওয়াই awe) এই এডুকেশন লোসাষইটা 
ছারা ১৮৪* graa মধ্যে ১১৫টি এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহা 
ছাড়া বোদ্বাই, খান।, পান্বল ও পুনাতে ৪টি ইংরাজী বিদালয় তাহারা স্বাগন 
করেন। তাহাদের feie ছিল এইরূপ যে, এদেশে শিক্ষা-বিত্তারের 
উপযুক্ত বাহন মাতৃভাষা--বিদেশী ইংরাদী ভাষা দ্বারা ইহা সম্ভব aces 
CATCH CABS এডুকেশন সোসাইটা-এর সাহায্য ছাড়! বোস্বাই প্রদেশে 
সরকার কতৃক ১৮৪৭ সালের পুনা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে একটি মারাঠী বিভাগ 
প্রতিষ্ঠিত হয--ইহাতে প্রাণ ছাড়াও we শ্রেণীর ছাত্রদের প্রবেশাধিকার 
দেওয়া হয়। বোদ্বেতেও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৮২৭ খৃঃ এলফিনষ্টোন wana গ্রহণ করিলে Sree 
স্মতি fortes এলফিনষ্টোন ইনটিটিউট গঠিত হয় এবং 
কোম্পানী তাহাতে ea সাহাযা করেন। কোম্পানীর তরফ হইতে পুরন্দর 
তালুকে ৬৫টি প্রাথমিক fast পরিচালিত হইয়াছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে 
এসিস্টন্ট কালেক্টার সটরীড এর নির্দেশে এগুলি স্থাপিত হয়। শিক্ষকদের 
মালিক বেতন or হইতে ১৫২, গড়ে ৪/* ছিল। 


. 
cet নেটিঙ ag- 
কেশন বোর্ডের কাজ 


1 
tae প্রতিঠা 


১২০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বোম্বাই অঞ্চল সম্বদ্ধে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, তাহারা ইংরাজী, মাতৃভাষা 
ও সংস্কৃত এই তিনটা ভাষা| শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দিয়াছিলেন__কিন্ত 
এই স্চিস্তিত সিদ্ধান্তে পৌছাইয়াছিলেন যে মাতৃভাষাই শিক্ষা দ্বারাই 
ahot সম্পাদিত হয়__ইহাই বাহন হওয়া উচিত। 
১৮৪০ খৃষ্টাব্দে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটী উঠিয়া যায়। 
ইহার স্থলে ৩ জন সোসাইটী eee নির্ধারিত সভ্য ও 
কোম্পানী কর্তৃক মনোনীত ৪ জন সভ্য মোট ৭ জন সভ্য মনোনীত বোর্ড 
অফ এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ও এই সোসাইটির হাতে শিক্ষা সংক্রান্ত ভার 
প্রদান কর! হয়। নেটিভ এডুকেশন বোর্ড মাতৃভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা 
বিস্তারের ঘে প্রচেষ্টা দেখাইয়াছিলেন তাহ! প্রশংসনীয়। fee তাহারা 
দেশীয় বিদ্যালয়সমূহের উন্নতি বিধানের কোনও প্রচেষ্টা দেখান নাই। 
বোর্ড স্থাপিত হইবার পরে বোম্বাই প্রদেশেও শিক্ষার মাধ্যম মাতৃ- 
ভাষা হইবে না ইংরাজী হইবে ইহা লইয়া বোর্ডের 
মাতৃভাষা উচ্চ শিক্ষার সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। কর্ণেল জারভিস 
বাহন হিসাবে স্বীকৃত 
tea ও তিন জন ভারতীয় সদস্য মাতৃভাষার স্বপক্ষে ও 
অন্য দুই জন ইউরোপীয় সদস্য ইংরাজীর পক্ষে মত 
প্রকাশ করেন। মতদ্বৈধতার ফলে মাতৃভাষাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। 
এই সময়ের মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশের শিক্ষার অগ্রগতি অত্যন্ত 
হতাশাব্যঞ্তক ছিল । দেশীয় শিক্ষালয়ে কোনও সাহায্য করা হয় নাই, 
AAS মনরো কর্তৃক জেলায় ও তহশিলে যে স্কুলগুলি খোল! 
হইয়াছিল বঙ্গীয় সরকারের নির্দেশে সেগুলি বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইউনিভাগিটী 
নাম fea একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় খোল! হয়_১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে 
তাহার কলেজ বিভাগ খোলা হয়। তবে মিশনারীদের দ্বারা 
অনেকগুলি ইংরাজী বিদ্যালয় চলে বলিয়াই সরকারী নিরুদ্মতার হ্রাস হয়। 
প্রদেশে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৩০,০০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩০০০ ছাত্র ইংরাজী 
শিক্ষা অর্জন করিয়াছিল | 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ--১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আগ্রা ও অযোধ্যায় শিক্ষা-ব্যবস্থা 
বঙ্গীয় সরকারের হস্ত হইতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সরকারের হাতে গেলে 


শিক্ষার বাহন হিসাবে 
মাতৃভাষার সাফল্য 


মন্্াজের হতাশাজনক 
অগ্রগতি 


১৮৩৫ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্ ১২১ 


তাহারা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের নীতি গ্রহণ করেন। ইহারা এডাম 
সাহেবের অভিমত গ্রহণ করিয়া ১৮৫০ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহাতে 
দিসি সফল ফলিতে দেখা যায় ও ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচে 
উক্ত কার্ধে থমাসন ও রীডের প্রশংস! করিয়া অন্যান্ত 

প্রদেশকে ওঁ প্রদেশের কার্য হইতে শিক্ষা লাভ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। 
১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব প্রদেশ গঠিত হয়। তখন হিন্দু, মুসলমান ও শিখ 
তিন ধর্মের বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুদের স্কুলে লেখাপড়া ও 
গণিত শেখানো হইত; অন্য বিদ্যালয়গুলিতে প্রধানতঃ 

পাঞ্জাবের অগ্রগতি ধর্মীয় পুস্তকই পড়ান হইত, কিন্তু উহার অর্থ উপলব্ধি 
করার মতও জ্ঞান দেওয়া হইত না। তবে এই প্রদেশে ভ্ত্রীলৌকদিগের 
মধ্যেও শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সরকার কতৃক অমৃতসর 
gat খোলা হয়। উহাতে হিন্দী, ফার্সী, আরবী, সংস্কৃত ও গুরুমুখী এই 
4টি বিভাগ faa ওঁ স্থানে ইংরাজী শিক্ষার ত ব্যবস্থ। ছিলই, তাহ! ছাড়া লেখা 
পড়া, গণিত, জ্যামিতি ও ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮৫৩ সালের মধ্যে 
আর কোনও বিদ্যালয় খোলা হয় নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ 
পর্যন্ত মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। 
মিশনারীদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রবল হয় যে, ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ঘটিলে 
abet প্রচার সহজ হইবে ও বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ 
এই সময়ে মিশনারীদের সহিত কোম্পানীর কর্মচারীদের 
সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডে উদারনৈতিক আন্দোলন বুদ্ধি পাওয়ায় 
কর্মচারীদের অনেকের মনে ভারতীয়দের প্রতি মঞ্গলেচ্ছ বৃদ্ধি পায়। 
ইহাদের মনে এই ধারণাই ছিল যে, শিক্ষা-বিস্তার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নহে, 
কিন্ত ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে দরিদ্রদের প্রতি করুণা। তাই শিক্ষা-বিস্তার 
কার্ধকে ada কর্তব্য অপেক্ষা! ধর্মীয় ও মানবীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে 
কর্ম হিসাবেই দেখা হইত। এই কার্ধে মিশনারীদের অগ্রাধিকার স্বীকৃত 
হইত।  তৃতীয়তঃ বেটিস্কের আমলে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তিতে এদেশে 
প্রবল ধর্মীয় বাধা, না আসায় ও প্রতিক্রিয়া VB না হওয়ায় মিশনারীদের সহিত 
অস্তরঙ্গতা| রক্ষায় রাজনৈতিক অস্থবিধার ভয় অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। 
উপরোক্ত কারণগুলিই মিশনারীদের শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্রভাব বৃদ্ধির কারণ 
ছিল। বেসেল মিশন লোসাইটা (জার্মান ) ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কাজ আরম্ভ 


মিশনারী প্রচেষ্টার বৃদ্ধি 


১২২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


করিয়া কানাঁড়া ও মালয়ালম ও তৎ-সন্নিহিতস্থ স্থানগুলিতে কর্মক্ষেত্র বিস্তার 
বিভিন্ন মিশনারী করে। জার্মানীর প্রোটেষ্টাপ্ট লুথারিয়ান সোসাইটাও 
প্রতিষ্ঠানের কার্য ভারতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কাজ শুরু করেন। উইমেনস্‌ 
পরিচয় এসোসিয়েশন অফ এডুকেশন ও ফিমেলস্‌ ইন দি 
ওরিয়েন্ট ১৮৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতে যথেষ্ট কার্য করেন। 
আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট ইউনিয়ন, আমেরিকান বোর্ড চার্চ মিশনারী সোসাইটী 
প্রমুখ আমেরিকান মিশনারী আসাম, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে কাজ শুরু করেন। 
এই ভাবে জার্মান ও আমেরিকান মিশনসমূহের কাজ এই সময়ে শুরু হয় 
ও প্রসার লাভ করে। 


চতুর্থ অধ্যায় 


উডের এডুকেশন ডেচপ্যাচ 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ প্রতি বিশ বৎসর অন্তর নৃতন করিয়া 
রহিত হইত । ১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে আবার আসিল 
১৮৫৩ খুষ্টাবে। প্রতি সনদেই ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার অগ্রগতি স্থচিত 
হইতেছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ ভারতের শিক্ষার 
ব্যবস্থার জন্য ১ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছিলেন, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 
শিক্ষাথাতে ব্যয় বরাদ্দ হয় দশ লক্ষ টাকা। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে নৃতন 
সনদ দানের সময় একটি পালণমেন্টরী কমিটি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন এবং পরে ভারতীয় শিক্ষানীতির একটি খসড়া 
রচনা করেন। 

উপরোক্ত পটভূমিকায় কোম্পানীর ডিরেষ্টারগণ ১৮৫৪ সালের ১৯শে 
জুলাই যে শিক্ষা-সনদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার সভাপতি ছিলেন pine 
উড। তাহার নামে এই সনদকে উডের ডেদপ্যাচ নামে অভিহিত করা হয়। 
এই ডেসপ্যাচ-এর মধ্যে ভারতীয় মিশনারীদের শীর্ষ স্থানীয় আলেকজাপ্ার 
ডাফএর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ডেসপ্যাচটি একটি দীর্ঘ দলিল। ইহাতে 
শিক্ষা-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের অবতারণা কর! হইয়াছিল | 

(ক) শিক্ষা-বিস্তার উদ্দেশ্য হিসাবে উহাতে বলা হয় যে, ভারতীয়দের 
সকল শ্রেণীর উপযোগী শিক্ষা বিস্তার দ্বারা তাহাদের নৈতিক ও বৈষয়িক 


উন্নতি বিধানে সাহায্য করা একটি অবশ্য কর্তব্য 
ডের ডেসপ্যাচে 
শিক্ষা-বিস্তারে, বলিয়া ইংল্যাণড-এর পরিগণিত হইবে_ইহা একটি পবিত্র 


aes ব্ণন৷ দায়িত্বও বটে। ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে 
ভারতীয়গণ বৈষয়িক উন্নতি করিতে পারিবে। ইহার ফলস্বরূপ তাহারা 
প্রচুর পরিমাণে কাচামাল উৎপন্ন করিতে ও ইংল্যাণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় 
করিতে পারিবে। স্থতরাং ইহাতে ইংল্যাণ্ড কম লাভবান হইবেন All 
ইহা ছাড়াও ভারতীয়গণ শিক্ষিত হইলে কোম্পানী অল্প বেতনে কর্মচারী 
নিয়োগ করিবার স্থযোগ লাভ করিবে। 


১২৪ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


(খ) ডেসপ্যাচে ভারতীয় শিক্ষা ও ইউরোপীয় শিক্ষা সম্বন্ধে যে পুরাতন 
ছন্দ ছিল তাহা নিরসন করার প্রচেষ্টা দেখ! যায়। উহাতে এদেশীয় শিক্ষা 
ংস্কৃতির চর্চা করার প্রয়োজনীয়তা, বিশেষতঃ এদেশীয় ভাষাসমূহের শ্রীবৃদ্ধি 
ও এদেশীয় আইন-কানুন বিষয়ে জ্ঞানলাভে উহার কার্য- 
ene কারিতা সম্বন্ধে বল! হইয়াছে। প্রাচ্য-বিগ্ভাবিশারদগণ 
প্রচেষ্টা প্রাচ্য দর্শনের সহিত নৃতন নীতিজ্ঞান ও প্রগতিশীল 
বিজ্ঞানের যে সংযোগ ঘটাইতেছেন, তাহারও প্রশংসা 
করা হইয়াছে । কিন্ত প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক গুরুতর ভ্রম-প্রমাদ 
রহিয়াছে ও প্রাচা ভাষা যে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন হইবার মত 
সরল নহে তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে । শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃ- 
ভাষাই যে উপযোগী তাহা স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত কার্ধের জন্য যে 
অনুবাদ পুস্তকের প্রয়োজন তাহার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া ইংরাজী 
ভাষাকেই উচ্চ শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করার কথা বল] হুইয়াছে। ইহার 
অর্থ এই নয় যে, এদেশীয় ভাষ! শিক্ষা বা তাহার উন্নতি সাধনের প্রতি উপেক্ষা 
কর! হইতেছে। অপর পক্ষে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মাতৃভাষার মাধ্যমে 
এদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার প্রসার করিবেন ও 
দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রচেষ্টা. করিবেন বলিয়া আশা কর! হয়। 
এই ভাবে ডেসপ]াচের মধ্যে ভাষা ও শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে পুর্ব 
বিতর্কীবলীর সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ কোন 
কথা বলা হয় নাই। ' নৃতন প্রস্তাব হিসাবে ডেসপ্যাচে 
প্রথমতঃ শিক্ষাবিভাগ সংগঠনের কথা বল! হইয়াছে। 
বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবে পৃথক পৃথক শিক্ষা 
বিভাগ খোলা ও এক একজন শিক্ষাঁঅধিকর্তার পরিচালনাধীন করার প্রস্তাব 
কর! হইয়াছে | শিক্ষা অধিকর্তাগণ প্রত্যেকে তাহার প্রদেশে শিক্ষা বিস্তারের 
বিষয়ে বার্ষিক রিপোর্ট সরকারের নিকট দিবেন বলিয়া স্থির করা হয়। 
দ্বিতীয় এক: প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে । 
কলিকাতা ও বোম্বাই-এ বিশ্ববিদ্তালয় খোলার অনুমতি 
বিখবিগ্যাল় প্রতিষ্ঠার - দেওয়া হইবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি aca বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পস্তাৰ আলোচনা rma হইবে অর্থাৎ প্ৰধানতঃ পরীক্ষা গৃহীত হইবে । 
তাহা ছাড়া যে সব বিষয়ে উন্নত ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থা কলেজসমূহে নাই, 


শিক্ষাবিভাগ সংগঠন 


> 


উডের এডুকেশন ডেচপ্যাচ ১২৫ 


সেই সকল বিষয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থা করাও হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য । 
আইন, স্থপতিবিদ্যা, সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী প্রভৃতি এদেশীয় প্রাচীন 
ভাষাসমূহের উন্নতি সাধন-প্রচেষ্টাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য হইবে। 
ডেসপ্যাচের তৃতীয় প্রস্তাব হইতেছে যে, সমগ্র ভারতে বিভিন্ন পর্যায়ের 
বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে । ওঁ সব বিদ্যালয়ের শীর্ষে থাকিবে বিশ্ববিদ্যালয় 
ও সর্বনিয় স্তরে থাকিবে এদেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি। 
১7৯ " ইতিপূর্বে মাত্র উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সেই fat 
সমন্বয় সাধন ধীরে ধীরে নিয়স্তরে অনুপ্রবেশ করিবে এই তথ্য প্রচার 
কর! হইয়াছিল-_বর্তমান ডেচপ্যাচ উহার অসার্থকত1 
স্বীকার করে। মাত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে উচ্চ শিক্ষার সমস্ত গুরুত্ব প্রদান করার 
ক্রটি স্বীকার করিয়া সাধারণ ব্যক্তির শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিতে 
নির্দেশ দেওয়। হয় । এজন্য যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও 
সেখানে মাতৃভাষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্যও বলা হইয়াছে। 
থমাসন কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে saw ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া তদনুযায়ী এদেশীয় বিগ্ালয়সমূহকে গ্রাণ্ট-ইন-এড মারফৎ সাহায্য 
ও উৎসাহ প্রদানের উপদেশ দেওয়া হয়। উচ্চশিক্ষার 
প্রেরণা দিবার জন্য কৃতী ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিতে বল! 
হয়। গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথাটি যে শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে 
খুবই gaga তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাকে ব্যাপক আকারে কার্যকরী 
করার জন্য যে বিরাট অর্থের প্রয়োজন সে বিষয়ে ডিরেক্টারগণ দৃঢ় 
মনোভাব প্রদর্শন করেন নাই। উচ্চ-শিক্ষার জন্য ব্যয় কমাইয়! সাধারণের 
শিক্ষা-কার্ষে মনোযোগী হইতে বলা হইয়াছে। 
মিশনারীদের শিক্ষা-বিস্তার কার্ধেও গ্রান্ট-ইন-এড প্রথাম্যায়ী সাহায্য 
দানের নির্দেশ দিয়া বলা হয় যে, গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রদানকালে ধর্মশিক্ষা 
ব্যাপার উপেক্ষা করিয়া (১) ভাল ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কিনা, 
(২) স্থানীয় ব্যবস্থাপনা ভাল কিনা, (৩) কর্তৃপক্ষ সরকারী সর্তে স্বীকৃত 
আছেন কিনা, (৪) তাহারা ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করেন 
কিনা__ইহাই বিচার্য বিষয় হইবে। গ্রা্ট-ইন-এড শিগকের বেতন বৃদ্ধি 
মেধাবী ছাত্রের জন্য বৃত্তি ব্যবস্থা, গৃহ ও আসবাব নির্মাণ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের 
উন্নতি-বিষয়ক কার্ধের জন্য দেওয়া হইবে। 


গ্রান্ট-ইন-এডের 
প্রবর্তন প্রস্তাব 


১২৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ডেসপ্যাচে শিক্ষকগণের শিক্ষণ-ব্যবস্থার বিষয়েও দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে 
ও উক্ত বিষয়ে ইংল্যাণ্ডে রচিত পরিকল্পনায় শিক্ষক 
শিক্ষক-শিক্ষণ 
ব্যবস্থার প্রস্তাব _ ছাত্রদের ভাতা, শিক্ষান্তে নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারেও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। 
শিক্ষা ও চাকুরী সংস্থান সম্বন্ধে ডেসপ্যাচে বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য 
যোগ্যতা সমান হইলে অধিক শিক্ষিত ব্যক্তিকেই সরকারী 
4 চাকুরীতে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে । এই সংগে শিক্ষাকে 
মাত্র চাকুরী সংস্থানের উপায় না করিয়া শিক্ষার উদ্দেশ্য 
সাধারণ জীবনের মান উন্নয়ন রূপে গুরুত্ব দিতে অবহিত Fal হইয়াছে | 
স্ত্রী-শিক্ষার প্রয্মোজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে। 
রায় বাহাদুর মগছনভাই করমটাদের দুইটি বাঁলিকা- 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে ২৫ হাজার টাক! দানের প্রশংসা 
করিয়াছিলেন। ডেসপ্যাচ এ at উৎসাহ প্রদর্শনে. 
আহ্বান জানানো হইয়াছে। 


স্তরী-শিক্ষার বিষয়ে 
প্রস্তাব 


সমালোচন৷ 


এই ডেসপ্যাচ দ্বারা গ্রাণ্টের সিদ্ধান্ত ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার আযাক্টের শিক্ষা 
সংক্রান্ত বিষয়ে লর্ড মিণ্টো, লর্ড ময়রা, মেটকাফ, এলফিনষ্টোন, মনরে, 
মেকলে, অকল্যাণ প্রভৃতির মতামতের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে ও ডেমপ্যাচ 
ভারতীয় শিক্ষার প্রথম পর্বের অভিজ্ঞতার একটি শিক্ষা-কাঠামে! প্রদান 
করিয়াছেন। কলিকাতায়, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় 
উডের ডেনপ্যাচের 
সমালোচনা প্রতিষ্ঠা উক্ত ডেসপ্যাচের প্রত্যক্ষ ফল। গ্রাপ্ট-ইন-এড প্রথা 
প্রবৃতিত হওয়ার ফলে এদেশের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক 
শিক্ষার বিস্তার সাধনে প্রচুর উৎসাহ দেখা গিয়াছে। ইহা শিক্ষক-শিক্ষণের 
প্রবর্তন ঘটাইয়াছে। কিন্তু ডেসপ্যাচের কতকগুলি নির্দেশ যথাযথ পালিত 
হয় নাই। গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার ফলে সাধারণ সংস্থা-পরিচালিত বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ও সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানে! হইয়াছে। 
ইংরাজীর ন্যায় মাতৃভাষার মাধ্যমেও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং 
সাধারণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-সংক্রান্ত উপদেশ পালিত না হওয়ায় 
ডেসপ্যাচের কল্যাণকর দিক উপেক্ষিত হইয়াছে। 


Sroa এডুকেশন ডেচপ্যাচ ১২৭ 


অনেকে ইহাকে শিক্ষা-সংক্রান্ত “ম্যাগনা-কাঁটা” বলিয়া যে আখ্যা 
দিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই অতিরঞ্জন দোষ-দুষ্ট। ইহাতে রাষ্ট্রকর্তৃক 
সার্বজনীন শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্বের কোনও উল্লেখ নাই। সর্ব স্তরের 
লোকের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা ভিক্টোরিয়া! যুগে মহৎ আদর্শ বিবেচিত 
হইয়াছিল। বর্তমানে সকলে শিক্ষার সমান সুযোগ পাইবে তাহাতে আমরা 
বিশ্বাসী । কিন্ত ডেসপ্যাচে প্রথম উদ্দেশ্যই ঘোষিত হইয়াছে । TETN ইহা 
ইহার পূর্ববতী অন্যান্য শিক্ষা-সনদগুলি অপেক্ষা ভালো হইলেও ইহাকেই 
আদর্শ সনদ বলার হেতু দেখি না। 

Bros ডেসপ্যাচ ভারতীয় শিক্ষা-জগতে আর একটি নৃতন যুগের BAI 
করে। ইহার পূুর্ববর্তা যুগে কোম্পানীর প্রায় একশত বর্ষ শাসনকালে 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পন্থা লইয়া আলোচনা যথেষ্ট চলিলেও কোম্পানী এ 
কাজে বিশেষ আগ্রহ দেখান নাই | 
/ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির জন্যই উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা কর! হইত। তাহারা সরকারী 
চাকুরীতে নিযুক্ত হইতেন-স্থতরাং “ইনফিলট্রেশন থিওরী” অকেজো 
হইয়াছিল। ফলে জনসাধারণের অজ্ঞতা বৃদ্ধিই পাইতেছিল। ইংরাজী 
শিক্ষিতদের সহিত সাধারণের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রচিত হওয়ায় সাধারণ 
সমাজ এ মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের দ্বারা কোন সফল পাইত না। মাতৃভাষা 
উপেক্ষিত হওয়ায় ও এদেশীয় বিগ্ঠালয়ের প্রতি অবহেলা! প্রদর্শন করায় পুর্বে 
যে শিক্ষা তাহারা পাইত, তাহা হইতেও জন-সাধারণ বঞ্চিত হইয়াছিল। 
প্রথম দিকে ধর্মীয় ব্যাপার মনে করিয়। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে কিছুই করা হয় 
নাই.। মিশনারীদের মধ্যে আমেরিকান পৌসাইটা ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রথমে 
ন্ত্রীশিক্ষ ব্যাপারে উদ্যোগী হইলেন ফলে, বোষ্বাই-এ বালিক! বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। ১৮৪১ সালে মাদ্রাজে স্কটিশ মিশনারী সোসাইটী একটি বালিকা 
fatas খুলিয়াছিলেন। কলিকাতায় মিসেস উইলসন ১৮২৬ সালে স্ত্রী শিক্ষা 
প্রবর্তন করেন। মিশনারীদের পরে উৎসাহী ভারতীয়গণ সত্ী-শিক্ষা ব্যাপারে 
অগ্রসর হন। ১৮৫১ সালে পুণায় একটি বালিক! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কিন্তু ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ এই ব্যাপারে কোন 
উদ্ভোগ দেখান নাই । ১৮৪৪ qira তৎকালীন গভর্ণরের ল মেম্বার বেথুন 
(fee ওয়াটার বেখুন) কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয় খোলেন। 
aiza এলফিনষ্টোন বালিকা বিষ্ঠালয় খুলিয়াছিলেন। কলিকাতায় মহাত্মা 


১২৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ঈশ্বরচন্দ্র ftia এলফিনষ্টোনের নীতি অনুসরণ করেন এবং 
বিদ্ভাসাগরই কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম সম্পাদক হইয়াছিলেন। 
লর্ড ভালহোঁসী প্রথমে সাহস করিয়া বেখুন প্রতিষ্ঠিত বালিক! বিদ্যালয়ে 
বাধিক ৮০০০ সাহায্য প্রদান করেন। কোম্পানী কতৃক ১৮৫৪ সালের 
উড়ের ডেসপ্যাচে-ই প্রথমে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। ১৮৫৪ 
মালে এদেশে ২৮৮টি বালিক! বিদ্যালয় ও তাহাতে 5,৫০৭ ছাত্রী বর্তমান 
ছিল। 


পঞ্চম অধ্যায় 
ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন ও পরবর্তী যুগ 


পূর্বের অধ্যায়গুলি হইতে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী প্রথম যুগে এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের as  আস্তরিক ভাবে 
কোনও প্রচেষ্টা করে নাই। মিশনারীগণ এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে 
প্রচেষ্টা করেন--তাহাতে তাহাদের নিজেদের স্বার্থ 

fori wat প্রসারের নিমিত্ত জনসাধারণের মধ্যে 

তাহার! শিক্ষার প্রসার করেন। প্রথম দিকে মিশনারীগণের এই শিক্ষা- 
বিস্তার শাসক-সম্প্রদায় স্থনজরে দেখেন ATE! তাহাদের ধারণ! ছিল 
ইহতে এদেশীরগণ ইংরাজ শাসনের প্রতি বিরূপ হইয়া! উঠিবেন। তাহার পর 
পরবর্তী যুগে শাসক-সম্প্রদায় রাজ্যশাসনের নিমিত্ত কর্মচারী তৈরী করিবার 
জন্য এদেশীয়গণের মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজনীদ্তা অনুধাবন করিলেন ও 
মিশনারীদের এই বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এইভাবে গ্রাণ্ট- 
ইন-এড. প্রথার উদ্ভব হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী শিক্ষায় 
গ্রতিষ্ঠ।ও অগ্রগতি লাভ করে। মিশনারীগণের ইচ্ছা ছিল শিক্ষা-বিস্তার 
ক্ষেত্রে তাহাদের একচেটিয়। অধিকার স্থাপিত হউক। সরকার ইহার 
বিরোধী ছিলেন; কারণ মিশনারীগণ তাহাতে ধর্মপ্রচারের দিকে অধিকতর 
দৃষ্টি দিতে পারেন, ফলে তাহ! এদেশীয়গণের মনঃপুত না-ও হইতে পারে। 
কিন্ত ক্রমে ক্রমে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। তাই উডের ডেস্প্যাচে 
সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস করিয়া গ্রান্ট-ইন-এড পদ্ধতির সম্প্রসারণের 
পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ শাসক-সম্প্রদায়কে 
নূতন ভাবে চিন্তা করিতে বাধা করে । ফলে সরকারী শিক্ষালয়ের সংখ্যাই 
বাড়িতে থাকে |. কিন্ত মিশনারী প্রচেষ্টায় সরকারী সাহাযোর উৎসাহ হ্রাস 
পায়। এতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের 
ক্ষেত্রে ভারতীয়গণ বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন নাই। 
কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পরে ভারতে একটা নৃতন 
চিন্তাধারার স্থষ্টি হয়। ইংরাজ রাজত্বকে তাহারা একটা স্থায়ী ব্যবস্থা 


d 


পূর্বালোচন! 


Twa ডেসপাচ 
গ্রা্ট-ইন-এড. পদ্ধতি 


১৩০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


রূপে মনে করিতে শুরু করে এবং ইংরাজী শিক্ষা-প্রসারের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করে, কারণ ইহার দ্বারাই তাহারা ইংরাজ সরকারের নিকট 
হইতে কিছু কিছু স্থযোগ স্থবিধার অধিকারী হইতে পারে। ফলে 
ইহার পরবর্তী যুগে ভারতীয়দের নিজ প্রচেষ্টায় এদেশের শিক্ষা-বিস্তার 
age পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং A অপর দুই 
ভারতীয় প্রস্ষ্টোর arpa এই প্রচেষ্টার তুলনায় নগণা হইয়া দীড়ায়। 
১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ভাবে ভারতীয় প্রচেষ্টার পরিমাণ 
বৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়া দাড়ায় | 
বলা বাহুল্য, মিশনারীগণ এদেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাহাদের পূর্ব 
প্রাধান্তের খর্বতা নীরবে গ্রহণ করেন নাই । ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের 
পর ইংল্যাণ্ডে যখন ভারতবর্ষে মিশনারী কার্ধকলাপকে নিরুৎসাহিত করার 
জন্য জনমত গঠিত হইতেছিল, এ সময় ১৮৫৮ সনে চার্চ মিশনারী সোসাইটা 
মহারাণী- ভিক্টোরিয়ার নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত FTA l 
(১) যেহেতু খৃষ্ট-ধর্ম প্রচার দ্বারা এদেশীয়দের সত্যকার অগ্রগতি সম্ভব, 
সুতরাং সরকার কর্তৃক খৃষ্টধর্ম প্রচার দ্বারা এদেশের সত্যকার অগ্রগতির 
নিমিত্ত খৃষ্টধ্মীয় শিক্ষা-বিস্তারে অনুকূল মনোভাব গ্রহণ করা উচিত। 
(২) সরকারী বিদ্যালয়েও বাইবেল শিক্ষা প্রবর্তন কর! 
উচিত। (৩) হিন্দু ও মুসলমান ধৰ্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ 
সরকারী ব্যয় বন্ধ করা উচিত। কিন্তু তাহারা তাহাদের 
এই প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইলেন। ১৮৫৮ সালে মহারাণী কর্তৃক 
ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি ঘোষিত হইল। 
ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
অধীনস্থ থাকে না, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধীন হয় । এই সময় ইংলণ্ডেশ্বরী 
ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ভারত-সচিব লর্ড ষ্টানলি 
জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ভাল করিয়া দেখিয়া একটি শিক্ষা 
সম্বন্ধীয় ডেসপ্যাচ পাঠান। তিনি Brea ডেপপ্যাচের 
সঙ্গে একমত হইয়া উভের ডেসপ্যাচ সমর্থন করেন। মাত্র একটি বিষয়ে 
Sroa ডেসপ্যাচের সঙ্গে লর্ড স্ট্যানলির মতদ্বৈধতা ছিল । উডের ডেপপ্যাচ 
প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় লোকদের সাহায্যে ও গ্র্যান্ট-ইন-এডের দ্বারা 
পরিচালনা করার স্থপারিশ করেন। কিন্তু লর্ড স্ট্যানলি এই মতের 


সিপাহী বিস্তোহের 
প্রতিক্রিয়া 


Batya ডেনপ্যাচ 


re 
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বিরোধিতা করিয়া বলেন যে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে সরকারের উপর 
সাধারণ লোক আস্থা হারাইবে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষ। সরাসরি সরকারের 
হাতে দিতে বলেন। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নির্দেশমত শিক্ষাক্ষেত্রে 
ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেন ।* 


ইহার পরবর্তী যুগে সরকারী শিক্ষা-বিভাগ মিশনারীদিগকে গ্রাণ্ট-ইন 
এড দেওয়ার পরিবর্তে সরকারী বিছ্যালঘগুলির সংখ্য! বুদ্ধি বিষয়েই বেশী 


* Sir Charles Wood এবং Lord Stanley Education Despatch দুইটির 
সংক্ষিপ্ত সারাংশ Holwell রচনা কণ্রয়াছেন | তাহা নিয়ে দেওয়া হইল। 

Holwell’s “Note on Education” 

“The Indian Educational code is contained in the Despatches of 
the Home Government of 1854 and 1859. The main objective... 
+... is to divert the efforts of the Government from the 
রি of: the higher classes upon whom they had up to that date 
been too exclusively directed and to turn them tothe wider diffusion 
of education among all classes of the people, and especially to the 
ptgision of Primary education for the masses, Such instruction is 
to be provided by the direct instrumentality of Govt. and a compulsory 
rate levied under the direct authority of Government is pointed out 
as the best means of obtaining funds for the purpose. The system must 
be extended upwards by the establishment of govt, schools as models to 
be superseded gradually by schools supported on the grant-in-aid 
principle. This principle is to be of perfect religious neutrality defined in 
regular rules adapted to the circumstances of each Province and clearly 
and publicly placed before the natives of India. ... e+ s.. ০০০০০০০০০০০০০০৩৪ 

To provide masters, normal schools are to be established in each 
province, and moderate allowances given for the support of those 
who possess an aptness for Teaching and are willing to devote 
themselves to the profession of school masters... ...... «..The medium 
of instruction is to be the vernacular languages of India, into which 
the best elementary treatises in English should be translated... ... 
asn ote the vernacular languages are on no account to be neglected, the 
English language may be taught where there is demand for it, but the 
English language is not to be substituted for the vernacular dialects 
of the country. The existing institutions for the study of classical 
languages of India are to be maintained and respect isto be paid 
tothe hereditary veneration which they command. Female education 
is to receive the frank and cordial support of the government ... ... s.. 
In addition to the government and aided colleges and schools for 
general education, special institutions for imparting special Education 
in Law, Medicine, Engineering, Art and Agriculture are to receive in 
every province the direct aid and encouragement of Government. এ 


১৩২ আমাদের শিক্ষা*ব্যবস্থা 


উদ্যোগ দেখাইলেন। কারণ সিপাহী বিদ্রোহের পরে শিক্ষা বিভাগ 
মিশনারীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে ভীত হইলেন | বিশেষ করিয়া 
এদ্েশীয়গণের মধ্যে তখনও যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা যায় নাই। ইহার 
ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টা এবং মিশনারী প্রচেষ্টার মধ্যে প্রতি- 
যোগিতার উদ্ভব হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে অৃষ্টান পরিদর্শকগণের সহিত মিশনারীদের 
সম্পর্ক ভাল ছিল al এবং তাহার! মিশনারী শিক্ষা়তনসমূহের ধর্মীয় শিক্ষার 
প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া স্থনজরে দেখিলেন al! ইহার ফলে র্যাসেল 
মিশনারী সোসাইটা প্রমুখ মিশনারী প্রতিষ্ঠান ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সরকারী 
আওতা হইতে মুক্ত হইয়া নিভন্ব ধারায় বিদ্যালয়ের পরিচালনা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে শীঘ্রই তাহাদিগকে সরকারী বিদ্যালয়ের সহিত 
প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইতে হইল; এবং তাহার ফলে তাহাদের 
ছাত্রসংখ্য। হ্রাস পাইতে লাগিল। স্থতরাং স্বীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান 
হয পুনরায় মিশনারীগণ সরকারী শিক্ষা পরিকল্পনার আওতায় আসতে 
বাধ্য হইলেন। মিশনারীগণ এই অন্তুবিধাজনক অবস্থায় পতিত হইয়া 
ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে আন্দোলন শুরু করিলেন। তাহাদের অভিযোগ, 
১৮৫৪ খৃষ্টাবের উডের ডেসপ্যাচকে মোটেই কার্যকরী করা হইতেছে না। 
উপরোক্ত আন্দোলনের ফলে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন নিযুক্ত 
হইল। এই কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সিদ্ধান্তের ভার পাইলেন £-- 
| (১) ভারতীয় শিক্ষা-ব্যাপারে সরকারী বিদ্যালয়ের স্থান; 
meen pa (২) সরকারী শিশ্ষা-প্রচেষ্টার সহিত বেসরকারী 
শিক্ষা-প্রচেষ্টার সম্পর্ক । (৩) ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে 
মিশনারীদের কার্যকলাপ | 


To complete the system in each Presidency, a University is to be 
established on the model of the London university ateach of the three 
presidency towns, These universities are not to be themselves places 
of education, but they are to test the value of education given 
elsewhere... ... «+ -Education is to be aided and supported by the 
principal officials in every district and is to recelve besides, the direct 
encouragement of the state by the opening of government appoint- 
ments to those who have received a good education, irrespective of the 
place or manner in which it may have been acquired and in the lower 
situations, by preferring aman who can read and write and is equally 
eligible in other respects, to one who cannot.” 


—— 
i ie 
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সরকারী বিদ্যালয়সমূহের কার্য সম্বন্ধে কমিশন সিদ্ধান্ত করিলেন যে, 
যেহেতু সরকারের আধিক সংস্থান কম এবং ভারতের শিক্ষা-ব্যাপারে 
করণীয় তুলনায় অত্যন্ত ব্যাপক, সেহেতু সরকারী সাহায্য 
দ্বারা জনসাধারণের প্রচেষ্টা Gas করিতে পারিলে 
শিক্ষণ প্রসারের ক্ষেত্রে অনেক বেশী কার্যকরী হইবে gaa সরকারী 
বিদ্যালক্লের সংখ্য! বৃদ্ধি বন্ধ করিয়! এবং সম্ভবমত স্থলে সরকারী শিক্ষায়তনের 
naa যোগ্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে দিয়! 
জনসাধারণের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ ও সাহায্য দান-ই 
afacapats কার্য হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার ভার জন- 
গ্রতিনিবিত্ব-মূলক প্রতিষ্ঠান যথা লোক্যাল বোর্ড; মিউনিসিপ্যালিটার হাতে 
এবং মাধ্যমিক শিক্ষায়তনদমূহের ভার শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির হাতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে। অবশ্য এইরূপ যোগ্য 
afiha না পাওয়া গেলেও বিগ্যায়তনগুলি যে কোনও প্রতিষ্ঠানের হাতে 
ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক হইবে না; কারণ তাহ! হইলে বিগ্যায়তনগুলির ক্ষতি 
হইবে এবং জনসাধারণ মনে করিবে যে, সরকার শিক্ষা ব্যাপারে অনাগ্রহ 
হেতু দায়িত্ব এড়াইতেছেন। Wear এই হস্তাস্তর কার্ধ 
স্থবিবেচনার সহিত করিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে 
যেন ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যোগাতার সহিত উহা! 
পরিচালনা করেন। নৃতন বিদ্যালয় স্থাপন ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণের 
বাব্যক্তি-বিশেষের উৎপাহকেই প্রাধান্য দিয়! গ্রান্ট-ইন-এড প্রথা প্রবর্তন কর! 
হইবে ৷ গ্রান্ট-ইন-এড ব্যাপারে ঘুক্তিপুর্ণ Wis উৎ্পাহ-ব্যগ্ুক আইন প্রবর্তন 
করা বাঞ্ছনীন্ন। সাহায্য প্রাপ্তি ব্যাপারে আধিক পরিমাণ ও উহার প্রাপ্তির 
সময় সুনির্দিষ্ট থাকিবে এবং নিয়মিত সময়ে উহা! প্রদান করিতে হইবে। 
বিদ্যালয়ের যোগ্যতা ও সাহায্য লাভের সর্তাবলী fafaa বিগ্যালয়সমূহের 
প্রতিনিধিগণকেও সহযোগিতায় আহ্বান করিতে হইবে। সাহায্য প্রাপ্ত 
স্থলসমূহে যোগাতাসম্পন্ন ভারতীয় শিক্ষক নিয়োগের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা 
দেওয়। হইবে। পশ্চাদ্ব্তা অঞ্চল বা শ্রেণীর জন্য বিগ্যালয়ে অধিকতর আদিক 
yfai দিতে হইবে । বিদ্যালয় পরিচালন ও পাঠা fafaa ব্যাপারে বিদ্যালয় 
পরিচালকবর্গের প্রতি যথোচিত মর্যাদা প্রদান কর! হইবে৷  পদ-মর্ধাদায় 
সাহায্যপ্রাপ্ত Ratan ও সরকারী বিদ্যালয়ে বিভেদ দুর করিতে হইবে। 


কমিশনের সিদ্ধান্ত 


সরকারী বিদ্যায়তন 
সম্বন্ধে 


বেসর কারী প্রচেষ্টার 
atata বিষয়ে 
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মিশনারী পরিচালিত বিদ্যালয় সম্বন্ধে এই কথা বলা হয় যে, মিশনারী 
বিদ্যালয়গুলি বেসরকারী শিক্ষা-প্রচেষ্টাম্স আদর্শ স্থাপন ব্যাপারে সহায়তা 
করিতে পারে সত্য, কিন্ত তবু তাহাদের প্রচেষ্টা অপেক্ষা 
স্থানীয় অধিবাসীদের প্রচেষ্টাই অধিকতর কাম্য বিবেচিত 
হওয়া উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈচিত্র্য থাকা ভালো 
এবং সেই বিচারে ভাল মিশনারী বিদ্যালয় সাহায্য পাইবার যোগ্য । কিন্তু 
+ উচ্চ শিক্ষার ভার মিশনারীদের হস্তে প্রদান করা বাঞ্ছনীয় হইবে না। 
শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীন্প্রচেষ্টা অন্য সকল বেসরকারী প্রচেষ্টা অপেক্ষা গৌণ 
হওয়া উচিত। 
ধর্মশিক্ষ। বিষয়ে কমিশন এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যদি কোথাও 
বিদ্যালয়ে বিশেষ ধর্মীয় শিক্ষার বাবস্থা থাকে এবং উহাই সেই অঞ্চলের 
এক মাত্র বিদ্যালয় হয়, তবে অভিভাবকগণ ইচ্ছা 
বিদ্যালয়ে ধর্ম- 
শিক্ষা eee করিলে বিদ্যালয়ের ধর্ম-শিক্ষার শ্রেণীতে SNI 
সম্তানগণকে যোগদান না করিতে দিলে বিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষ ইহা মানিয়। লইতে বাধা খাকিব্নে। সরকার ধর্মশিক্ষা ব্যাপারে 
নিরপেক্ষনীতিই মানিয়া চলিবেন ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পরিমাপেই বিদ্যালয়ের 
যোগ্যতা বিচার করিবেন | 
সরকার প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলির_ ভার catana বোর্ড অথবা 
মিউনিপিপ্যালিটার হাতে প্রদান সংক্রান্ত কমিশনের সুপারিশ তৎক্ষণাৎ 
গ্রহণ করিলেন-কিন্ত এ হস্তান্তর কতকটা 
কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত 
সুপারিশ সরকার ও আইনগত ব্যাপার মাত্র-কারণ এ স্থায়ত্ত-শাসনমূলক 
জনসাধারণ কি ভাবে প্রতিষ্ঠানগুলির ও কর্মচারীর প্রধান অংশ ছিল সরকারী 
গ্রহণ করিলেন. এবং  বিগ্যালয়গুলির পরিচালন! মুখ্যতঃ সরকারী 
হাতেই রহিয়া গিয়াছিল। কিন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষার 
ব্যাপার হইয়াছিল অন্য রকম। এই দুই স্তরের শিক্ষার সরকারী 
কর্তৃত্বের হস্তান্তর সম্পর্কে কমিশনের যে স্থপারিশ ছিল, তাহা! মোটেই 
কার্যকরী হয় নাই। সরকারের যুক্তি ছিল যে, কমিশন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন 
যে মাধ্যমিক শিক্ষাকে মিশনারীদের হাতে দেওয়া উচিত নয়, কিন্ত একথাও 
ঠিক যে এদেশীযদের মধ্যে এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি 
ছিল না, যাহাদের হস্তে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার অর্পণ করা যাইতে পারে। 


মিশনারী-পরিচালিত 
বিগ্ভালয় সম্বন্ধে 


$ 
T 


ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন ও পরবর্তী যুগ ১৩৫ 


এদিকে কমিশন যে গ্রাণ্ট-ইন-এড দ্বার! নৃতন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের 
সুপারিশ করেন, তাহা খুবই কার্যকরী হয়। দেশে ধীরে ধীরে শিক্ষার 
চাহিদা! স্থষ্টি হইতেছিল এবং সরকারী-বিগ্যালয়ের সংখ্যা ছিল wal ফলে 
জনসাধারণ স্বীয় প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। 
এদিকে মিশনারীগণ আর তাহাদেয় নৃতন বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ 
দেখাইতে লাগিলেন না, কারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে যে তাহার! ধর্ম প্রচার 
করিবেন, সেই উদ্দেশ্য তাহাদের ব্যাহত হইয়াছিল। ইহার ফলে দেখা 
গেল যে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এদেশীয় লোকদের 
গ্রচেষ্টায়ই বেশী সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । জাতীয় অগ্রগতি 
লাভের steels এই সমস্ত faataa প্রতিষ্ঠাতাগণকে কার্যে প্রণোদিত 
করে। প্রথম অবস্থায় এই সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য বেশীর 
ভাগ শিক্ষক হইতেন ইউরোপীয়, কারণ মনে করা হইত যে ইউরোপীয় 
জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ক্ষেত্রে এই দেশের শিক্ষকদের অপেক্ষা ইউরোপীয় 
শিক্ষকেরা বেশী কুশলী | কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষকদিগকে ভারতীয় বিদ্যালয়ে 
নিয়োগ ছিল অত্যান্ত ব্যয়সাধা, কারণ তাহাদের মাহিনা ছিল খুব বেশী। 
কিন্তু fe? দেশীয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশীয় শিক্ষার কাজে ব্রতী হইয়া 
আসেন। এমন কি তাহারা উচ্চ মাহিনার চাকুরীর স্থযোগ ত্যাগ 
করিয়। দেশাত্মবোধে Gas 22a) দেশীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা কার্ধে 
আত্ম-নিয়োগ করিলেন | ইহাদের মধ্যে স্তার আর, পি, পরঞ্জপের নাম 
কর! যাইতে পারে। এদের মত মহান্‌ শিক্ষাবিদ্গণ ভারতবর্ষের 
অগ্রগতিতে স্বীয় স্বার্থজনিত ত্যাগ স্বীকার করিয়া যে দেশাত্মবোধের পরিচয় 
গিয়াছেন, তাহা চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে | 


১৯০২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিভাগ বিগত ২*বৎসরের শিক্ষা-সম্পকিত 
অগ্রগতির হিসাব নিকাশ করেন। তাঁহার! শেষে এই মত প্রকাশ করেন 
যে, শিক্ষার বিস্তার করিতে যাইয়া শিক্ষার উৎকর্ষতাঁর 
দিকে লক্ষ্য কর! হয় নাই, উহা অবহেলিত হইয়াছে। 
এই সময়ে তাঁহার! শিক্ষার উৎকর্ষতা বুদ্ধির দিকে অধিক 


মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। ইংলগ্ডেও এই সময়ে শিক্ষার 
উৎকর্ষতা! বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিদানের জন্য আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। Barea 
আন্দোলনের প্রতিফলন আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও দেখা গেল। ফলে 


উৎকর্ষ বনাম 
বিস্তার প্রশ্ন 


১৩৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


'শিক্ষা-বিভাগ বে-সরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টার অধিকার নিয়ন্ত্রণ কি করিয়া 
করা যায়, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন । কিন্ত ভারতীয়গণ শিক্ষার 
উৎকর্ষতা বৃগ্ধির দিকে বেশী গুরুত্ব দিতে চাহিলেন ali তাহারা অভিমত 
প্রকাশ করিলেন যে অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেই তবে 
উৎকর্ষত। বৃদ্ধির প্রশ্ন আসিতে পারে । তাহারা আরও বলেন যে ইংলণ্ডে 
শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হইয়াছে, অতএব সেইখানে শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ষতা 
বৃদ্ধির প্রশ্ন আসিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে যেখানে উপযুক্ত সংখ্যক 
বিদ্যালয় দুরের কথা নিয্নতম সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, সেইখানে 
উৎকর্ষতার প্রশ্ন একেবারেই উঠিতে পারে ail ভারতবর্ষে এখন 
বিস্তারের কার্ন্থটীই গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপভাবে “শিক্ষা-বিস্তার ও 
উৎকর্ষতা” বিষয়ক we দেখা যাইতে লাগিল। এই ছন্দের মীমাংসা 
তখনই হইল না। পরবর্তী কালে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে, 
১৯১০-১২ খৃষ্টাব্দের মহামতি গোখেলের অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক 
শিক্ষা-সংক্রান্ত বিলের পরে এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সিদ্ধান্তে এই 
aaa প্রতিফলন দেখা গেল। পরবর্তী কালে হাটগ কমিটির রিপোর্টেও 
শিক্ষার উৎকর্ষতা অবহেলা করিয়া! উহার বিস্তার সাধন করা হইয়াছে বলিয়া 
অভিযোগ. করা হইয়াছে। Sio বিষয়ে yeaa করিবার জন্য 
শিক্ষাবিভাগ তথা সরকার» সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ হস্তান্তরের নীতি 
পরিত্যাগ করিয়া সেইগুলিকে আদর্শ বিদ্যালয় ( Model School) 
রূপে রূপান্তরিত করিয়া! বজায় রাখার সিদ্ধান্ত করিলেন। ১৯১৩ খুষ্টাবের 
সরকারী সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায় যে সরকার এই দেশীয় শিক্ষাপ্রচেষ্টাকে 
পুর্ণ সুযোগ প্রদান এবং সাহাধ্য-সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তে Gretel বৃদ্ধির 
জন্য, সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতির অনুসরণ করিতেছেন। daer খৃষ্টাব্দে 
১ কোটি ৩ লক্ষ টাক! শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়। সরকারের আয় বৃদ্ধির 
wy ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাখাতে ব্যয় হয় ৯কোটি ২ লক্ষ টাক]। 
এই অর্থের অধিকাংশই uas হয় কয়েকটি সরকারী “আদর্শ” 
বিদ্যালয়  পরিচালনের. জন্ত। বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
বাড়াইবার জন্য অপেক্ষাকৃত. কম অর্থই ব্যয় হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ষতা 
বৃদ্ধির জন্য লর্ড কার্জন খুব বেশী মাত্রায় সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৫৪ 
খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বরূপ নির্ণয় efan 
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বলিয়াছেন যে এ সময়ে শিক্ষার বিস্তারও খুব বেশী হয় নাই, এবং 
শিক্ষাগত উৎকর্ষতা, বিশেষভাবে নিম্নগামী হইয়াছে । এই বিশ্লেষণের 
পরই লর্ড-কার্জন শিক্ষাগত উৎকর্ষতার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হন। এই 
কারণেই লর্ড কার্জন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার দিকে কখনও দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করেন নাই, কারণ তাহা হইলে শিক্ষার বিস্তারই হইবে, শিক্ষাগত উৎকর্ষতা 
বৃদ্ধি পাইবে all মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় 
শিক্ষায়তন বৃদ্ধির আকাঙ্খা প্রকাশ করিলেও লর্ড কার্জন তাহার বিরোধিতা] 
করেন, ফলে শিক্ষাগত বিস্তার বন্ধ হয়। 

ভারতীয় শিক্ষার অগ্রগতি. বুঝিবার জন্য আমর! এইখানে শিক্ষাকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, মাধামিক শিক্ষা ও প্রাথমিক Mra? তিন 
ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার 
পুবে হাণ্টার কমিশনের পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে 
Prey যে পরিবর্তন সাধারণভাবে দেখা যায় তাহ! সংক্ষেপে 
বিচার করিয়। দেখ! প্রয়োজন | 

ভারতীয় শিক্ষার অগ্রগতি লর্ড কার্জনের সময় পুনরায় বিচার করিয়া 
দেখা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয় ita শিক্ষার সর্বস্তরের 
যে রূপ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত পরিগ্রহ করিয়াছিল তাহা লর্ড কার্জন 
পুজথানথপুজ্ঘভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি ১৯০৯ খুষ্টাবের 
সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-অধিকতাদের ace মিলিত 
হইয়া শিক্ষার বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। এই কমিটিতে কোন 
ভারতীয় না থাকায় ভারতীয়দের মনে লর্ড কা্জনের শিক্ষা-স্বন্ধীয় ব্যবস্থা 
সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয়। লর্ড কাজন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভারতের 
বিশ্বাবগ্ঠালয়গুলির অবস্থা! পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
বিধান পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত 
করেন। এই কমিশনেও প্রথমে cata ভারতীয়কে নেওয়া হয় 
ail পরে স্যার গুরুদাসপ ও সৈয়দ বিলগ্রামীকে নেওয়া হয়। 
এ কমিশন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষার মান উন্নীত করিবার জনও AfA 
করিবেন ইহাও স্থির হয়। আলোচনা চক্রের সুপারিশ ও ভারতীয় 
বিশ্ববিষ্ভালয় কমিশনের স্থপারিশের ফলে ১৯০৩ খষ্টাব্দের নভেম্বর 
মাসে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে ভারতীয় বিশ্ববিদ্ালয়-বিল উপস্থাপিত 


১৯০৪-এর রিজলিউশন 


১৩৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


করা হয়। ইহার ফলে ভারতীয় শিক্ষার নীতির উপর নির্ভর করিয়া 
Government of India Resolution বা ভারতীয় শিক্ষা সিদ্ধান্ত 
১৯০৪ খষ্টাব্দে মার্চ মাসে প্রচারিত হয়। 
এই সিদ্ধান্ত বা Resolution-44 প্রথম ভাগে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ডেসপ্যাচের 
উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় শিক্ষার যে অগ্রগতি হইয়াছে তাহ! স্বীকার 
কর! হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে দোষ ক্রুটি ধীরে ধীরে 
প্রবেশ করিয়াছে তাহাও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। মোটামুটি 
দোষ-ক্রটিগুলি হইল নিয়র্প ।--(১) সরকারী চাকুরীতে ঢুকিবার উদ্দেশ্যেই 
উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে, (২) * পরীক্ষার উপর খুব বেশী 
গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে (৩) শিক্ষার পাঠ্যক্রম বাস্তবতা-বিমুখ। 
(৪) বিদ্যালয় ও কলেজসমূহ ছাত্রদের বুদ্ধির উৎকৰ্ষতা 
18458 সাধনে বিশেষ সচেষ্ট হয় নাই, তাহার! ছাত্রছাত্রীদের 
স্বৃতিশক্তির বুদ্ধির দিকেই বেশী গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছে। ফলে প্রকৃত শিক্ষার স্থলে যাস্ত্রিক শিক্ষাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
(৫) ইংরাজী শিক্ষা অনুসরণ করিতে যাওয়ার ফলে মাতৃভাষ| শিক্ষা 
অবহেলিত হয় এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচে যে আশা প্রকাশ করা 
হয় অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমেই ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারিত হইবে 
তাহা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই । 


ভারত সরকারের রিজলিউশন শিক্ষা-সম্পর্কিত ক্রটিগুলি দেখাইয়। সেই 
সম্পর্কে কতকগুলি সংশোধনমূলক প্রস্তাব করেন। 

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার রিজলিউশন ১৮৮২র ভারতীয় শিক্ষা- 
কমিশনের স্থপারিশসমূহ মানিয়া লয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের দিক 
হইতে স্থপারিশ করে। প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের দিক হইতে সরকারের 
বিশেষভাবে করণীয় ছিল, কারণ বিদ্যালয়ে গমনের 
উপযুক্ত শতকরা ২২২ বালক ও মাত্র শতকরা ২৫ 
বালিক! বিদ্যালয়ে গমন করিত এবং শতকরা de জন পুরুষ স্বাক্ষর ও হাজারে 
সাত জন মহিলা সাধারণ লেখা পড়া জানিত। সরকার এই অবস্থার পরি- 
প্রেক্ষিতে স্থির করেন যে পলী অঞ্চলের শিক্ষা-ব্যবস্থা এইরূপ হইবে যাহাতে 
শিক্ষার্থীরা গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে খাপ খাঁওয়াইয়া লইতে পারে 


প্রাথমিক শিক্ষা 


ভারতীয় শিক্ষা-ক মিশন ও পরবর্তী যুগ ১৩৪ 


এবং গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম হইবে সহরাঞ্চলের পাঠ্যক্রম হইতে 
ভিন্ন lx 

মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে Resolution ব্যাথা। করিয়া বলে যে সমাজের 
প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যালয়ে যে শিক্ষার বিকীরণ 
হইতেছে, তাহা অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়, তাহা 
লক্ষ্য করিয়৷ দেখা অবশ্য কর্তব্য কাজ ৷ 

ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে Resolution ব্যাখ্যা করিয়া বলে যে প্রাথমিক 
শিক্ষায় ইংরাজীর কোন স্থান নাই। তাহা ছাড়া 
সরকারের অভিপ্রায় নহে যে মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরাজী 
শিক্ষা দেওয়! হবে।  অবশ্ঠ ইংরাজী শিক্ষার একটি কার্যকরী মূল্য আছে এবং 
বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই পড়ান: হইয়া 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা 


ভাষা শিক্ষা 


Pa 
< 
+ Government of Indian Resolution on Indian Educational policy : 


“The aim of the rural schoo! should be not to impart definite 
agricultural teaching but to give to the children a preliminary training 
which will make them intelligent cultivators, will train them to be 
observers, thinker, and experimenters, in however humble a manner, and 
will protect them in their business transactions with their landlords to- 
whom they pay rent and with the grain dealers to whom they dispose 
of their crops. The reading books prescribed should be written in 
simple language, not in unfamaliar literary style, and should deal 
with topics associated with rural life. The grammar taught should be: 
elementary, and only native systems of Arithmetic should be used, The 
village map should be thoroughly understood, and a most useful 
course of instruction may be given in the accountant’s papers enabling 
every boy before leaving school to master the intricacies of the 
village accounts and to understand the demand that may be made on 
the cultivator.” 

+ The school “is-actually wanted that its financial stability is assured 
that its managing body, where there is one, is properly constituted ; 
that it teaches the proper subjects upto a proper standard ; that due 
provision has been made for the instruction, health, recreation and 
discipline of the pupils; that the teachers are suitable as regards 
character, number, and qualifications; and that the fee to be paid. 
will not involve such competition with any existing school as will be: 
unfair and injurious to the interests of education’” 


১৪০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


থাকে | কিন্ত এই কারণে মাতৃভাষার অবহেলা করা! মোটেই বাঞ্ছনীয় 
নহে ।* 

১৯০৪-এর Resolution বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাসস্ন্ধেও অভিমত প্রকাশ 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষা করে। তারপর ১৯০৪এর বিশ্ববিদ্যালয় aie পাশ 
হয়। 

লর্ড কার্জনের শিক্ষা-সংস্কারসমূহ আলোচনা করার পুর্বে আর একটি 
বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন॥ উনবিংশ শতব্দীর শেষভাগে একদল 
Bata ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌ তদানীন্তন শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয়দের পক্ষে 
অন্ুপযোগী বলিয়া মনে করেন এবং তাহার] জাতীয় 
শিক্ষা ব। National Education কি ভাবে দেশে 
ARRS হইতে পারে, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন। তাঁহার! বলেন যে 
শিক্ষার রূপ এমন হইবে যেখানে মাতৃভাষা হইবে শিক্ষার মাধ্যম এবং পাঠ্যক্রম 
ভারতীয় রুষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইবে এবং পাঠ্য-স্থচীতে কারিগরি ৬ 
শিল্প-শিক্ষার এমন ব্যবস্থা থাকিবে, যাহাতে দেশ শিল্প প্রসারের জন্য উপযুক্ত 
হইতে AITA | 

এই চিন্তাধারা হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
স্থানে কয়েকটি শিক্ষাকেন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে জাতীয় শিক্ষার ধারা অম্থস্থত 
হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলির নাম কর] 
যাইতে পারে | যথা__লাহোরের দয়ানন্দ এ্লো-বেদিক কলেজ, ইহা, আর্ধ 


জাতীয় শিক্ষা 


* Ibid. 

“English has no place, and should have no place in the scheme of 
Primary Education. It has never been part of the policy of Government 
to substitute the English language, for the vernacular dialects of 
the country. It is true thatthe commercial value which a knowledge 
-of English commands and the fact that the final examinations of the 
English Schools are conducted in English cause the secondary schools 
to be subjected toa certain pressure to introduce prematurely both the 
teaching of English as a language and its use as a medium of instruction ; 
-while for the same reasons the study of the vernacular in these schools 
is liable to be thrust into the background. This tendency, however 
requires to be corrected in the interest of sound education.” 


বিশ্ববিদ্তালয় নম্পকিত তথ্যাদি, পরবর্তী অন্য পরিচ্ছদে বিশদভাব দেওয়া হইল। 


+ 


ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন ও পরবর্তী যুগ 38> 


সমাজীদের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত হয়, দ্বিতীয়টি হইতেছে হরিদ্বারে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ- 
প্রতিষ্ঠিত erga | ইহা! প্রাচীন আর্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির 
জাতীয় Prata 
প্রথম প্রতিষ্ঠা: পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুকাল পরে: 
তৃতীয় জাতীয় শিক্ষা-প্রসারের উদ্দেশ্যে মিসেস আযানি 

বেসাণ্ট বেনারসে সেণ্ট্যাল কলেজ স্থাপন করেন। চতুর্থ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হয় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শান্তি নিকেতনে। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান- 
গুলিতেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে com করিঘা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। 
মাতৃভাষা শিক্ষা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াই এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান- 
গুলির উদ্দেশ্য ছিল। ইতিপূর্বে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারত কংগ্রেপ কমিটির' 
প্রথম অধিবেশন বসে। রাজনৈতিক চেতনা ভারতবাসীর মনে জাগ্রত 
হওয়ার লক্ষণ QV Seal উঠে এবং নেতাদের মনে জাতীয় শিক্ষার প্রশ্ন দানা! 
বাধিয়া উঠে। এই সময়েই AG কার্জন ভারতে আগমন করেন এবং শিক্ষা- 
mites নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে থাকেন। ভারতের শিক্ষার ক্রটি- 
“fait সম্পর্কে লর্ড কাজ যাহা বলেন, তাহা হয়ত অনেকটা ঠিক, কিন্ত 
তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়া সেই সব ভুল-ক্রটির নিরসন করিতে অগ্রসর হন: 
তাহা ভারতবাসীর WAYS হয় না। তাহা ছাড়া লর্ড কাজনের আর একটি 
রাজনৈতিক কার্যক্রম ভারতবাসীর মনে আরও বেশী সন্দেহ উদ্রেক FTA | 
তাহা হইতেছে সমগ্র বাঙালী সমাজের বিরোধিতা সত্বেও বঙ্গভঙ্গ | 

বঙ্গভঙ্গের প্রত্যক্ষ ফলাফল হইতেছে সমগ্র ভারতবর্ষে রাজনৈতিক 
আন্দোলন শুরু | ইহাকে বলা হয় স্বদেশী আন্দোলন | 
স্বদেশী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হইল, বিদেশী পণ্য বজ'ন. 
এবং শ্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার । ইহার ফলে দেশীয় শিল্পের প্রসারের চাহিদা 
বৃদ্ধি পায়। 

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ই ছাত্রসমপ্রদায় রাজনৈতিক আন্দোলনে 
যোগদান করে। সরকার ছাত্রদের এই কাজ বরদাস্ত না করিয়া একটি 
Salata জারী করে । ইস্তাহারটি হইল এই যে, ছাত্রগণ কোনও রাজনৈতিক 
আন্দোলনে যোগদান করিতে পারিবে না এবং যদি 
তাহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে, তাহা 
হইলে তাহাদিগকে খুব বেশী রকম শাস্তি দেওয়া হইবে। 
এই ইন্তাহারের ফল হইল সাংঘাতিক। বাঙলার সমগ্র ছাত্রসমাজ বিক্ষিপ্ত 


বঙ্গভঙ্গ 


স্বদেশী আন্দোলনে 
শিক্ষার রূপ 


৯৪২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


28q উঠিল । ছাত্রগণ দলে দলে সরকারী বিধানে পরিচালিত বিগ্ভালয়গুলি 
ত্যাগ করিতে লাগিল। দেশীয় নেতারা ছাত্রদের ga জাতীয় শিক্ষার 
ব্যবস্থা, করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, 
বরাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী প্রমূখ নেতাগণ এ বিষয়ে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, জাতীয় শিক্ষ। পরিষদ বা National Council of 
Education I? স্থাপিত হইল, এবং এই পরিষদের 

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ জন বহু লক্ষ টাক! Stal উঠিল | শিশু শিক্ষার Ga হইতে 
উচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত সকল স্তরের জন্য শিক্ষা-পরিকল্পানা রচিত হইল | 
কলিকাতার জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ হইলেন অরবিন্দ ঘোষ | 

জাতীয় শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত কর্মধারা ইহাই প্রথম, তাহার পুর্বে 
“অবশ্য হরিদ্বারের “গুরুকুল” শান্তি-নিকেতনের ITT? প্রভৃতি স্থানে 
স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠা স্বল্প প্রচেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া! আমর! দেখিয়াছি | 
মাতৃভাষ। শিক্ষা ও তাহার মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং আমাদের সাংস্কৃতিক 
উত্তরাধিকার শিক্ষা দেওয়া এ সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল 
তাহাও আমর! লক্ষ্য করিয়াছি। বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের 
সময় যে জাতীয় শিক্ষা অনুস্থত হয়, তাহাতে এ দুইটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এবং 
তাহার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল শিল্প-শিক্ষা | যাদবপুরের বেঙ্গল টেকনিকাল 
ইনষ্টিটিউট ( Bengal Technical Institute) নামে একটি শিল্পশিক্ষা- 
‘কেন্দ্র স্থাপিত হয়। 

নানা কারণে জাতীয় শিক্ষার কার্যক্রম বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। স্বদেশী 
মা আন্দোলনের ভাট! পড়িতেই জাতীয় শিক্ষার চাহিদাও 

ae Ara ধীরে কমিয়া আসিতে লাগিল। জাতীয় মহাবিদ্যালয় 

বন্ধ হইয়া গেল, এবং ছাত্রগণ পুরাতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান- 

সমূহে ফিরিয়া গেল । শুধু রহিল Bengal Technical Institute উহ! 
Aca ধীরে পরিণত হইল যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে | 

স্বদেশী আন্দোলনের একটি প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে শিক্ষ। প্রসারের 
চাহিদ|। সাধারণ লোকদের মধো শিক্ষার সম্প্রদারণ একান্ত কর্তব্য বলিয় 
দেশীয় নেতাগণ মনে করিতে থাকেন। 


a স্থানান্তরে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে | 


ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন ও পরবর্তী যুগ ১৪৩ 


১৯১০ সালে citare গোখেল প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও 
আবশ্যিক করিবার জন্য একটি বিল Imperial Legisla- 
tive Councila আনয়ন করেন। বিলটি প্রথমে 

পরিত্যক্ত হয়, আবার পরে বিলটি উত্থাপিত হয় । কিন্তু বিলটি পাশ হয় না। 
গোখেলের বিলটি যখন বিরোধিতা কর হয়, তখন সম্রাট পঞ্চম জর্জ 
দিল্লীতে দরবারে কলিকাতা বিশ্বরিগ্ভালয়ের সম্ভাষণের উত্তরে * ৫০ লক্ষ 
টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করিবার জন্য নির্দেশ দেন। এই টাক! বিশেষ ভাবে 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইবে বলিয়া স্থির হয়। 'গত টাক! যখন 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই বায়িত হইবে, তখন গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষা 
অবৈতনিক ও আবশ্যিকরণের জন্য চাহিদার পুরণ 
১৯১৩ সনের শিক্ষা 
conte রিজলিউশন না! হইলেও চলে বলিয়া সরকার মনে করেন। লর্ড 
হাডিঞ্জের সময় সরকার তাহার শিক্ষানীতি ভাল করিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার জন্য ১৯১৩ সনের শিক্ষা-সংক্রাস্ত সরকারী সিদ্ধান্ত 
প্রচার করেন। 

(১) শিক্ষার বিস্তার-সাধন না করিয়া শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিকরণ। 

(২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অতি সাধারণ ছাত্রদের জন্য 
কার্যকরী বিদ্যা দান, যথা হাতের কাজ শিক্ষা, বাগান করা, পরিবেশ পরিচিতি, 
ভূগোলের কার্যকরী জ্ঞান দান, শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ ইত্যাদি । 

(৩) ভারতে উচ্চ শিক্ষ। ও গব্ষেণার ব্যবস্থা করা, যাহাতে ভারতীয় 
ছাত্রগণ বিদেশ ন! গিয়াও উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারে। 

(৪) গোখেলের ইচ্ছানুযায়ী প্রাথমিক অবৈতনিক ও আবশ্যিক না 
করিয়া এ্চ্ছিক কর! উচিত এবং তাহার জন্য সম্রাটের দেওয়া টাকা প্রচুর 


পরিমাণে ব্যয়িত হইবে | 


» His Majesty the George V, The King Emperor said : 

“Tt is my wish that there may be spread over the land,a network of 
Schools and Colleges, from which will go both loyal and manly and 
useful citizens, able to hold their own in indusiries and agriculture and 
all the vocations of life. Anditis my wish, too, that the homes of 
my Indian subjects may be brightened and their labour sweetened by 
the spread of knowledge with all that follows In its train, a higher 
level of thought, of conduct, and of health. It isthrough education 
that my wish will be fulfilled, and the cause of education in India will 


ever be very close to my heart.” 


গোখেল 


* 


১৪৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(৫) বালিকাদের জন্য শিক্ষা হইবে কর্মমূলক | 

(৬) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচী স্বয়ংসম্পূৰ্ণ ও কর্মমূলক হইবে 

(৭) শিক্ষকগণ শিক্ষণ গ্রহণ করিলে তবে তীহারা শিক্ষাদানের উপযুক্ত 
হইবেন। 

মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালক্ষের শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত এক 
বৈশিষ্টপুর্ণ উক্তি করে। ১৯০৪ এর Indian Universities Act অনুযায়ী 
বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে মঞ্জুরী দান করিত, এবং পাঠ্যস্থচী 
বাধিয়া দিত এবং ছাত্রগণ এ পাঠ্যস্থচী অনুযায়ী পড়িয়। পরীক্ষায় পাশ 
করিত ৷ এদিকে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন হয়, কতকগুলি বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণ রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত থাকে। শিক্ষা-অধিকর্তা বা বাংলা 
সরকার এ সমস্ত বিদ্যালয়গুলির কোনও রূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলান 
করিতে পারিত না, কারণ বিশ্ববিদ্ঠালয় এগুলিকে পূর্বেই মঞ্জুরী দিয়া 


রাঁধিয়াছে; ফলে শিক্ষা-অধিকর্তা বা সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা 


দেখ যায়।  এদ্দিকে বিশ্ববিগ্ঠালয় গুলি ভারতীয় শিক্ষিত লোকদের দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। তাহার! স্বাধীন মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইতে 
ছিলেন। শিক্ষা-অধিকর্তার কোন ধার ধারিতেন all শিক্ষা-অধিকর্তা 
বলিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় অনুপযুক্ত বিছ্যালয়গুলির মঞ্জুরী দান করিয়! 
উপযুক্ত শিক্ষা-প্রসার কার্ষে বাধা জন্মাইতেছে | তাহা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় 
মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হওয়ার ফলে উচ্চ শিক্ষার 
ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করিতেছে | এই কারণে সরকার মাধামিক 
শিক্ষার মগলার্থে স্থপারিশ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির 
মঞ্জুরী দান করিবার অধিকার থাকিবে না, স্বীকৃতি দানের অধিকার থাকিবে 
সরকারের তথা শিক্ষী-অধিকর্তার। 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সংস্কারমূলক স্থপারিশের মধ্যে সরকারী সিদ্ধান্ত আরও 
মতামত প্রকাশ করে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পরীক্ষা গ্রহণ এবং মহাবিদ্যালয়ের 
মঞ্জুরী দান করিবে না, ইহার সংস্কার হইবে অন্তান্য দিক হইতেও | 
বিশ্ববিদ্যালয় হইবে উচ্চ শিক্ষাদানের ক্ষেত্র । নৃতন আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, 
স্থাপন করিবার স্থপারিশও রিজলিউশন করে। 


fig 
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পূর্বেই ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের এডুকেশন ডেসপ্যাচ আলোচনাকীলে আমরা 
জানিতে পারিয়াছি যে এই ডেসপ্যাচের স্থুপারিশ অনুযায়ীই কলিকাতা, 
বোম্বাই ও মাদ্রাজে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিচালনাভার দেওয়া 
হইয়াছিল সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণের উপর ! 
বলাই বাহুল্য যে এই সব বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী আওতায় 
চলিতে থাকে। বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহ স্থাপনের উদ্দেশ্াগুলি একটি ঘোষণায় 
বিবৃতি দেওয়া হয়। বিশ্ববিগ্তালয়সমূহ পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছাত্রছাত্রীদের 
সাহিত্য বিজ্ঞান ও কল! সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলির বুৎ্পত্তি লাভের পরিমাপ 
গ্রহণ করিয়া সনদ, সম্মান ইত্যাদি দেওয়া হইবে । এই বিশ্ববিষ্ঠালয়. আইন 
অনুযায়ী চ্যান্সেলর ও ভাইস-চ্যান্সেলারের AT R হয় এবং সিনেট গঠিত 
হয়। সিনেটের সভ্যদের মধ্যে পদাধিকাঁর বলে চ্যান্সেলার 
ও ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন, আর ছিলেন শিক্ষা অধিকর্তা 
প্রমুখ সভ্যগণ ও সাধারণ সভ্যগণ। প্রাদেশিক গভর্নর 
হইতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার এবং সপারিষদ গভর্নর দুই বৎসরের 
aa ভাইস-চ্যান্সেলার নির্বাচিত করিতেন । সিনেটের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
যাবতীয় পরিচালনভার ন্যস্ত কর! হয়। সিনেটের অন্মোদন ছাড়া অন্য 
কেহই পরীক্ষা, দিবার অনুমতি দিতে পারিত al! পিনেটের সভ্যদের 
বলা হইত ফেলো। facba ফেলো-সংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকায়, 
বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলির ফেলো সংখ্য! ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ফলে 
একটি বেশীসংখ্যক সমিতির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন! করিবার মত 
বিরাট দায়িত্ব পালনের অসুবিধা! দেখা যায়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 
ফেলোর সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনিক কার্ধাদি পরিচালনা 
করিবার জন্য একটি ছোট সমিতি বা সিণ্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত 
হয়। কিন্তু এই প্রথম সময়ে এই যে সিপ্ডিকেটটি গঠিত হইয়াছিল, তাহার 
কোন অনুমোদন এই বিশ্ববিষ্ঠালয়-আইনে ছিল al | 

১৩ a 
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বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন- 
ব্যবস্থা 


১৪৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কেবল পরীক্ষার্দি পরিকল্পনা করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নহে | কিন্তু 
প্রথম বিশ্ববিগ্ালয় সম্পকিত SIs প্রধাণতঃ পরীক্ষা গ্রহনের কথাই 
বলা হইয়াছিল | ১৮৫৪. খৃষ্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের 
উচ্চ শিক্ষালীভের কথার উল্লেখ ছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 

আলি one ও বিষয়ের প্রতি উপেক্ষাই দেখান হয় শুধু 
গ্রহণেই অধিকতর: মঞ্জুরী প্রদান এবং পরীক্ষা গ্রহণের উপরই গুরুত্ব 
জি দান আরোপ করা হয়। অনেকে মনে করেন যে প্রথম 
অবস্থায় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের এইরূপ করা ছাড়া অন্য কোন্‌ উপায় ছিল all 
কারণ উচ্চ শিক্ষার মান বাধিয়া দেওয়া কিংবা উচ্চ শিক্ষা-ব্যবস্থা করার মত 
অবস্থা তখনও বিশ্ববিদ্ালয়ের হয় নাই। কিন্তু এই যুক্তিকে মানিয়া 
লইতে পার! যায় all এমন কি যে লণ্ডন বিশ্ববিগ্ভালয়ের আদর্শে ভারত- 
বর্ষের বিশ্ববিষ্ভালয়গুণ গঠিত হইয়াছে, সেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েও পুনর্গঠন 
হইয়াছিল। অতএব ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি স্থাপিত-_ 
ইহাদের শীঘ্রই পুনর্গঠিত হওয়ার প্রয়োজন feal কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রথম বংসর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১৬ জন ছাত্র এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬ জন 
ছাত্র প্রবেশিক1 পরীক্ষান্্ উত্তীর্ণ হয়| বোস্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে 
২১ জন প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে। ইহার পর. মাধ্যমিক 
শিক্ষার খুব বেশী অগ্রগতি দেখা যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষার 
মোট প্রার্থী ছিল ৭,৪২৯। এই সংখ্যার মধ্যে ২,৭৭৮ জন ছাত্র পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। শিক্ষার একটি 

ghd as উদ্দেশ্য ছিল চাকুরী ate: যেষত বেশী শিক্ষা লাভ 
করিবে, চাকুরী লাভের সম্ভাব্যতা তাহার তত বেশী। 

তাই উচ্চ-বেতনের আশা থাকার জন্য প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীণ সকলেই 
কলেজীয় শিক্ষা গ্রহণ করিবার Ga আগ্রহী হইত। এই কারণে কলেজীয় 
শিক্ষারও দ্রুত বিস্তার ঘটে । ইহার ফলে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় 
প্রকার কলেজের সংখা বুদ্ধি ঘটিয়াছিল। ইহার মধ্যে বেসরকারী কলেজ 
স্থাপনের গতি ছিল দ্রুত। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় তালুকদারদের প্রচেষ্টায় 
লক্ষৌএ ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই পরে লক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
রূপান্তরিত হইয়া যায়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে স্তার সৈয়দ আহমেদের প্রচেষ্টায় 
আলিগড়ে মুসলমানদের জন্য এযাংলো-গরিয়েপ্টাল কলেজ স্থাপিত হয়। 
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ইহাই পরে আলিগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। লাহোরে 
১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সরকারী প্রচেষ্টায় লাহোর ওরিয়েপ্টাল কলেজ স্থাপিত হয়। 
ইহা পরে পাঞ্জাব বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধীনে আসে। ইহা ছাড়া মাদ্রাজের 
তিনটি হিন্দু কলেজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই তিনটি কলেজের মধ্যে 
দুইটি কলেজই ১৮৫৭ খৃষ্টাবদের পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল। এইগুলি 
সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে কলেজের সংখ্য! 
we বৃদ্ধিপায়। ১৯০২ খৃষ্টাঝদের মধ্যে বৃটিশ-ভারতে কলেজ স্থাপিত হয় 
১৩৬টি এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে স্থাপিত হয় ৪২টি। 
বুটিশ ভারতের ১৩৬টি কলেজের মধ্যে ৪২টি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল ভারতীয়দের দ্বারা, ৩৭টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হইরছিল খিশনারীদের দ্বারা, ২৩টি কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল সরকারের 
dia), ৬টি হইয়াছিল আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বার, ৫টি মিউ- 
নিসিপালিটি দ্বারা এবং ১২টি ইউরোগীয়গণের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 
হইয়াছিল | বাকী কয়েকটি sats সাহায্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কলেজী শিক্ষাতে ভারতীয়দের 
atata দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮২ gira পাঞ্জাবে পাঞ্জাব বিশ্ব- 
বিদ্যালয় এবং এলাহাঁবাদে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথমোক্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৈশিষ্ট্য এইথানে দেখা যায়। এইখানে সংস্কৃত আরবী 
ও দেশীয় ভাষা সাহিত্যের উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং হিন্দু ও মুসলমান 
আইনের ও চিকিৎসার পরীক্ষা গ্রহণ এবং ডিপ্লোমা প্রদান করিবার ব্যবস্থা 
দেখা aia) ইতিমধ্য বিশ্ববিগ্থালয়ের শুধু পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিপ্লোমা বা 
ডিগ্রী প্রদান খুব বেশী সমালোচনার বিষয় হইয়া দাড়ায় এবং তাহার 
ফলে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়। 

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিগ্থালয়গুলি লণ্ডন 

লণ্ডন বিশ্ববিদ্ধালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে সংগঠিত হইয়াছিল |. ১৮৯৮ 
1২ deren যখন লগ্ন > বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তন সাধন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার হয়, তখন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এ 
প্রসারণ... .পরিবন্তিত রূপকেই ভারতীয় বিশ্ববিগ্তালয় কমিশন 
সংগঠিত রূপের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লন। কমিশনের ঘোষণার 


it 


কলেজের সংখ্যার 
দ্রুত বৃদ্ধি 


১৪৮ আমাদের শিক্ষী-ব্যবস্থা 


বৈশিষ্টযগুলি নিম্নরূপ £ কে) বিশ্ববিগ্ঠালয়ে উচ্চ-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিবে ; 
(a) বিশ্ববিগ্ালয়ের অন্তর্গত যে সব কলেজ থাকিবে, সেই কলেজগুলির 
শিক্ষার মান fade করিয়া, উহাদিগকে যোগ্য বলিয়া বিবেচন। করিলেই, 
উহাদ্দিগকে মঞ্জুরী প্রদান করা হইবে; (গ) কলেজের শিক্ষকবর্গ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিবে ; (ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালক 
_ হিসাবে সিনেটর সভ্যসংখ্যা অতিরিক্ত হইবে ন!। ইহা ছাড়া শিক্ষা 
কমিশন পাঠ্ন্থগী সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন এবং 
পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে কিছু পরিবর্তনের স্থপারিশ করেন। কিন্ত ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের SRI রূপ কি প্রকারের হইবে, সেই বিষয়ে কমিশন 
একটি কথাও বলেন নাই । কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কোন উক্তি 
করেন নাই, কারণ ইহ! তাহাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল all 
কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ওতোপ্রোত- 
ভাবে যুক্ত, : এই কারণে: মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের 
নীরব থাকা শোভা পায় নাই।  স্থতরাং এই কমিশনকে আদর্শ 
কমিশন বলা উচিত নয়। এক ‘কথায় বলা যায় যে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের 
fafana লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের : আদর্শ ধরিয়া রচিত 
হইয়াছিল, এই ক্ষেত্রেও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবতিত রূপকে আদর্শ 
ধরিয়া কমিশন স্থপারিশ করেন। ইহার ভিতর মৌলিকত্ব কিছু নাই। 
ভারতবানীর অবস্থা ও আশা-আকাঙ্খীর পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন কোনও. 
রূপ বিচার-বিবেচনা! করিয়া দেখেন নাই । এই দেশের কলেজ সম্পর্কে মঞ্জুরী 
দিবার ব্যাপারে খুবই কড়াকড়ি করা হইয়াছে এবং নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপন করিবার ক্ষেত্রেও বাধা-নিষেধের নিগড় সৃষ্টি করা হইয়াছে | ফলে 
জনসাধারণের মধ্যে নিরুৎসাহের ভাব দেখা গিয়াছিল।  বিলেতে এমন 
অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যেগুলি মাত্র একটি বাঁ দুইটি কলেজের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ, অথচ সেই নজির দর্শান হইলেও নৃতন fafaa একটি বড় 
এলাকার জন্য স্থাপিত করিতে গেলেও বাধা দেখা যায় | 

টাকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের 
ৰিশ্ববিদ্তালয় কমিশনের স্থপারিশপুলি বিবেচনা করিয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় 


গালি ইয়া বিশ্ববিদ্যালয়-বিধি (Indian Universities Act 1904) 


আইন রচিত রচিত হয়। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও কলেজীয় শিক্ষা ১৪৯ 


এই এ্যাক্টের প্রথম প্রয়োজনীয় বিধি হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মের 
সম্প্রসারণ be 

ayaa দ্বিতীয় কথা হইতেছে সিনেটকে ছোট করিয়া গঠিত Fal! 
এই ons অন্ুযাক্ধী সিনেটের ফেলো সংখ্যা ৫ৎএর নীচে হইবে না এবং 
১০০এর Cia উঠিবে all ফেলোগণ ৫ বৎসরের জন্য সিনেটের সভ্য 
হইবেন, সমগ্র জীবনের জন্য নহে i 

এ্যাক্টের তৃতীয় কথা হইতেছে নির্বাচন-প্রথার, প্রবর্তন । এই আইন 
agati ২০ জন ফেলো পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত হইবে এবং ১৫ 
জন ফেলো নির্বাচিত হইবে নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে | 

antaa চতুর্থ কথা হইতেছে সিণ্ডিকেটকে আইন বিধিবদ্ধ সংস্থা বলিয়া 
মানিয়া aea হইল। 

এ্যাক্টের পঞ্চম কথা হইল কলেজকে মঞ্জুরী দান করিবার জন্য মাঝে 
aya কলেজগুলিকে পরিদর্শন করিতে হইবে । 

এই ata ষষ্ঠ কথা হইল এই যে এই ans সরকারকে সিনেটের 
বিধি-ব্যবস্থার উপর কিছুটা কর্তৃত্ব ক্ষমতা দিয়াছিল। পুর্বে সিনেট বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বিধি-ব্যবস্থা রচনা করিতেন, কিন্তু সরকার ইচ্ছ করিলে fica? 
রচিত বিধি-ব্যবস্থাকে ভিটো প্রয়োগ ছ্বারা নাকচ করিতে পারিতেন। 
এই এ্যাক্টকে বলা হয় যে সিনেট যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্ালয় 
সম্পৰ্কিত কোন বিধি-ব্যবস্থা প্ৰনয়ণ করিতে না পারেন তাহা হইলে 
সরকার নিজেই উহ! করিবার জন্য ক্ষমতা Als হইবে | 

antaa শেষ কথা হইতেছে, সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেল বিশ্ববিদ্ালয়- 
গুলির অধীনস্থ কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্ঠালয়গুলির অবস্থানসীমা নির্ধারণ 
করিয়া দিবেন | 

* Section 3 of the 1904 Act 

“The University shall be and shall be deemed to have been in- 
corporated for the purpose (among others) of making provision for 
the instruction of students with power to appoint University Professors 
and lecturers to hold and manage educational endowments, to erect, 
equip and maintain University libraries, laboratories and museums, 
to make regulations relating to the residence and conduct of students 


and to doall acts, consistent with the act of incorporation and this 
Act, which tend to the Promotion of study and research.” gy 


১৫০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


১৯০৪ খৃষ্টাব্ের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এযাক্টকে ভারতীয় শিক্ষা- 

বিদ্গণ আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 

ভারতীয় শিক্ষাবিদ মহামতি গোখেল ছিলেন রাজকীয় উপদেষ্টা সমিতির 
মহলে 

সভ্য | তিনি ইহাকে গ্রতিপদে বাধা দীনের নীতি গ্রহণ 


করিয়াছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসিবার পুর্বে 
১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সিমলাতে শিক্ষাবিভাগীয় অধিকর্তাদের লইয়া একট! 
শিক্ষা-সন্মেরন. বসিয়াছিল 1. @ সম্মেলনে মুলার নামে একজন 
বে-সরকারীয় প্রতিনিধি আমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন, কিন্ত ভারতীয় কোন 
প্রতিনিধি এ সম্মেলনে স্থান পান নাই। এই বিষয় নিয়া কথা উঠিলে 
স্তার গুরুদীস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান হয়। এই সময় 
হইতেই ভারতীয় শিক্ষাবিদ্গণ ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছা সম্বন্ধে সন্দিহান 
হইয়াছিলেন । : ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত বিল প্রকাশিত হয়। 
ইহাতে দেশবাসী আরও হতাশ হইয়া পড়েন । কারণ বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উন্নতিকল্পে আখিক ব্যয় বরাদ্দের কোনও রূপ ব্যবস্থা ছিল না আথিক 
ব্যবস্থা না থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি কর! অত্যন্ত দুরহ ব্যাপার | 
ভারতীয়গণ সিনেটের সভ্যদের নির্বাচন ব্যাপারেও খুশী হইতে পারেন 
নাই। নির্বাচিত সভ্যসংখ্যার উপর ভারতীয়েরা আপত্তি তোলেন। সভ্য- 
দের উধ্ব ও faa সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়! দেওয়ায় ভারতীয়দের কোন 
আপত্তি ছিল না, কিন্ত যে উপায়ে ইউরোপীয়দের সংখ্যা সিনেটে বধিত 
অবস্থায় রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে ভারতীয়গণ BAB হন এবং 
সরকারের কাছে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাহারা অন্য দিকের 
এক. ব্যাপারে খুব সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাহা হইল মঞ্জুরী প্রদান 
সম্পর্কিত কড়াকড়ি ব্যাপারে । বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলিকে মঞ্জরী প্রদানে 
কড়াকড়ি. করার উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয়গণের কলেজ প্রচেষ্টায় বাঁধ] 
দেওয়া। তাহা ছাড়া ভারতীয়গণ সর্বশেষ একটি বিষয়ে খুবই অসন্তোষ 
প্রকাশ করেন। তাহ! হইল বিশ্ববিষ্যালক্-সম্পকিত সকল ব্যাপারে 
সরকারের হাতে অধিক ক্ষমতা ন্যস্ত Fall এই এযাক্টের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়কে 
একটি সরকারী বিভাগে পরিণত করা হইয়াছিল। 
পক্ষান্তরে এই wil পাশ হওয়ায় সরকার অত্যন্ত খুশী 
zal সরকার এই এযাক্টটিকে অত্যন্ত Sew” তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। 


সরকারের প্রতিক্রিয়া 


বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষা ও কলেজীয় শিক্ষা ১৫১ 


যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যায় তাহ! হইলে দেখা যায় যে খ্যাক্টটির দ্বারা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু মঞ্জুরী 
দানের কড়াকড়ির ফলে নৃতন কলেজ স্থাপন ব্যাপারে খুবই অস্থবিধা 
দেখা গিয়াছিল। তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্ঠালয়ের উদ্দেশ্য 
ও লক্ষ্যকে জাতীয় আশা-আকাঁজ্জার উপযোগী করিয়া 
গড়িয়া তোলার কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নাই। aris পাশ হওয়ার 
পর কিছু দিনের মধ্যে কলেজের সংখ্যা বেশ কিছুটা কমিয়া যায়। ১৯১১-১২ 
খৃষ্টাব্দে কলেজের সংখ্যা ১৭০ এ নামিয়া আশিয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী দশ 
বৎসরের মধ্যে ইহার সংখ্যা বাড়িয়া ১৪২১-২২ খৃষ্টাব্দে দাড়াইয়াছিল 
২০ধটিতে। কলেজের সংখ্যা সাময়িকভাবে কমিয়া গেলেও ছাত্রসংখ্যা 
কিন্তু হাস পায় নাই ।- ইহা বুদ্ধি পাইয়াই চলিতেছিল। ১৯০২ হইতে 
২০ বৎসর কালের মধ্যে ছাত্রমংখ্যা feed হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে চাকুরী লাভ করাই ছিল ইংরাজী শিক্ষার প্রধান আকর্ষণ, যাহার! 
ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, তাহাদের ভাল vig জুটিত। কিন্ত 
বিংশ শতাব্দীতে প্রথম দিকেই শিক্ষিতদের পক্ষে চাকুরী ভাগো অবনতি 
দেখা যায়, ফলে অন্য কোনও দিকে সুযোগ afata অভাবের জগা 
ছাত্রগণ উচ্চতর শিক্ষালাভেই অগ্রসর হইয়া WES! STA বুদ্ধির 
জন্য কলেজগুলির ata বধিত হইয়াছিল এবং এই সমস্ত শিক্ষার মানেরও 
যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। সরকার তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজীয়ু শিক্ষার 
ব্যয় নির্বাহের জন্য অধিক অর্থ মঞ্জুর করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় 
এই বেসরকারী Tatas অর্থের বেশীর ভাগ টাকা সরকারী কলেজ 
গরিচালনাতেই ব্যয় হইত, এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের খুব কম 
অংশই লাভ করিত। 

প্ৰসঙ্গক্ৰমে বলা যাইতে পারে যে সাধারণ কলেজীয় শিক্ষায় যথেষ্ট 
উন্নতি দেখা গেলেও, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল 
অত্যন্ত কম। 

ইতিমধ্যে বিলাতের বিশ্ববিগ্তালয়গুলির নৃতন রূপ দেখা যায়। একটি 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধীনে কতকগুলি কলেজ থাকিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় সেই 
কলেজগুলির মঞ্জুরী দান ও পরীক্ষা গ্রহণের বাবস্থা করিত । এই কাজের 
সঙ্গে ধিশ্ববিন্ঠালয়ের পক্ষে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। তাই 


এ্যাক্টের সমালোচনা 


১৫২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় উহার নিজ বিভাগগুলি মারফত 
বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে এইরূপ ভাবে বিশ্ববিগ্ালয়গুলি 
সংগঠিত হয়। তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে 
ছাত্রাবাসে ছাত্রগণের বাস করিবার নীতিও গ্রহণ: করা হয়। এই দেশেও 
Say ব্যবস্থা সুবিধাজনক হইবে বিবেচনা করিয়া সরকার তাহার ১৯১৩ 
খৃষ্টাবের শিক্ষা-সংক্রান্ত নীতি ঘোষণ। করেন | এই ঘোষণায় বিশ্ববিদ্যালকগুলি 
ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে গঠন করার নীতি ঘোষণা করা হয়।* 
বিহারি এই ঘোষণার ফলে ১৯১৭-১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা 
কমিশন ১৯১৭-১৯ : বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন সংগঠিত হয়। ডক্টর মাইকেল 
স্তাডলার কমিশন  স্তাডলার এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। তাহারই 
নাম অঙ্গসারে এই কমিশনকে বলা হয় স্তাডলার কমিশন | 


+ Indian Educational Policy, 1913- + 

“Jt is important to distinguish clearly on the one hand, the Federal 
University in the strict sense, in which several Colleges of approxi- 
mately equal standing, separated by no excessive distance or marked 
local individually, are grouped together as a University, and on the 
other hand, the Affiliating University of the Indian type, which in 
its inception, was merely an examining body and, although united 
as regards the area of its operations by Act of 1904, has not been 
able to insist upon an identity of standard in the various institutions 
conjoined to it. The former of these types has in the past enjoyed 
some popularity in the United Kingdom, but after experience it has 
largely been abandoned there and the constituent Colleges which were 
grouped together have, for the most part, become separate Universities 
without power of combination with other institutions at a distance. 
At present there are five Indian Universities for 185 Arts and 
Professional Colleges in British India besides several institutions in 
native states, The day is probably far distant when India will be 
able to dispense altogether with the affiliating University, But it is 
necessary to restrict the area over which the affiliating universities 
have control by securing in the first instance a separate university for 
each of the leading provinces of India and secondly to create local 
teaching and residential Universities within each of the provinces 
in harmony with the best modern opinion as to the right road to 
educational efficiency, The Government of India have decided to 
found a teaching and residential University at Dacca, and they are 
prepared to sanction under certain conditions the establishment of 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষ। ও কলেজীয় শিক্ষা ১৫৩, 


স্তাডলার কমিশনের সদস্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুণী ও সক্রিয় সভ্য ছিলেন 
aia আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । স্তার আশুতোষের মতামত বহুলাংশে 
কমিশনের স্থপারিশসমূহ প্রভাবান্বিত করে। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্যই মূলতঃ এই কমিশন বসিয়াছিল, 
কিন্তু বাস্তবপক্ষে এই কমিশন ভারতবর্ষের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত 
সমস্ত বিষয় মূল্যায়ন করিয়া তাহার পর শিক্ষা-সংস্কারগত সুপারিশ 
করিয়াছিলেন, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় একটি উদাহরণ মাত্র । উহাকে 
কেন্দ্র করিয়াই কমিশন বিশ্ববিদ্ালয়গুলির সংস্কারের রূপরেখা রচনা 
করেন। 


স্তাডলার কমিশন বিশদভাবে আলোচনা করিবার পুর্বে আমাদের দুইটি 
বিষয় জানা দরকার। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি হইল বেনারসে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপন) এই বিশ্ববিগ্ঠালয়টি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য 
age স্থাপিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি মূলতঃ আবাসিক ছিল, যদিও 
বাহিরের শিক্ষার্থীর্দিগকেও কিছুসংখাক sfo করা হইত। দ্বিতীয়তঃ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে সরাসরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। তৃতীয়তঃ যদিও বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের ছাত্রগণের এই বিশ্ববিগ্ভালয়ে শিক্ষা-গ্রহণের পক্ষ হইতে কোন 
বাধা নিষেধ ছিল না, তাহা হইলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু হিন্দু ছাত্রদেরই 
ভর্তি করা হইত। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য ছিল । সরকার আগ্রহী হইয়া! এই বিশ্ববিগ্তালয় স্থাপন করেন নাই, 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা যায় বেসরকারী লোকের পক্ষ হইতে। 
পণ্ডিত মালব্য দেশীয় হিন্দু বাজা, বিত্তবান লোক ইত্যাদির কাছে বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের সাধু উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করাইয়া অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি 
বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপন করিয়া একটি বিষয় প্রমাণ করিয়া দেন, তাহা হইতেছে 
similar universities at Aligarh and Benares and elsewhere as occasion 
may demand, They also contemplate the establishment of univer- 
sities at Rangoon, Patna and Nagpur. It may be possible hereafter 
to sanction the conversion into local teaching Universities, with power 
to confer degrees upon their own students, of those Colleges which 
have shown the capacity to attract students from a distance and 
have attained the requisite standard of efficiency. Only by experiment 
will it be found out what type or types of Universities are best suited 
to the different parts of India.” 


১৫৪ আমাদের শিক্ষী-ব্যবস্থা 


এই যে সরকার যদি বিরোধিতা al করে তাহা হইলে বেসরকারী প্রচেষ্টায় 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব | 

এই সময়ে ভারতের দেশীয় রাজাগুলিতে বিশ্ববিদ্ঠালয় স্থাপনের প্রন 
দেখা যায়। এ পর্যন্ত যতগুলি বিশ্ববিদ্ালয় স্থাপিত হয়, তাহা সকলই 
স্থাপিত হয় ব্রিটিশ-ভারতে | ইহার পর দেশীয় রাজ্যগুলি আর পিছাইয়া রহিল 
না। ১৯১৭ খৃষ্টাবে মহীশূরে এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদে 
ওসমানিয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় একটি 
বিষয়ে বিশিষ্টতার দাবী করিতে পারে | Sy সেই বিশ্ববিদ্যালয় হয় শিক্ষার 
বাহন, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আনীয়াসে 
মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইতে পারে। 

দ্বিতীয় অবধানযোগ্য বিষয়টি হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । ১৯৭৪ 
খৃষ্টাব্দের ও ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের প্রণীত শিক্ষানীতির ফলে কয়েকটি বিষয়ে 
স্মাতকোত্তর বিভাগ খোল। হয়, কিন্তু উহ! পর্যাপ্ত ছিল না, তাহা বলাই বাহুলা। 
বেশীর ভাগ উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কলেজগুলিতে, মাত্র কয়েকটি বিষয়ে” 
স্নাতকোত্তর বিভাগ বিশ্ববিদ্ভালয়ে খোলা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯১৭ 
খৃষ্টাব্দে স্তার আশুতোষ. মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টা ও যত্বের ফলে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মাতকোত্তর বিভাগের কাজ স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইতে থাকে। 
স্নাতকোত্তর বিভাগ কলা ও বিজ্ঞান এই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়, এই সময় 
হইতে শুধু প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়া অপর কোন কলেজে এম.এ. এম.এস. সি 
গড়া যায়। অতএৰ দেখা যায় কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বাঁ স্তাডলার 
কমিশন বসিবার পুর্ব হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। 

স্তাডলার কমিশন মন্তব্য করেন যে ১৮৮২ ও ১৯০২ খুষ্টাবে শিক্ষা- 
কমিশনগুলির সুপারিশে উচ্চ শিক্ষার স্বার্থ ঠিকমত. পরিলক্ষিত হয় নাই। 
ইহার কারণ প্রথমটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা এবং দ্বিতীয়টিতে মাধ্যমিক 
শিক্ষার কথা বিবেচিত হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে মাধ্যমিক 
শিক্ষার সাথে কলেজীয় শিক্ষার উন্নতি ওতো প্রোতভাবে যুক্ত I 

স্তাডলার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যুক্তি দেন যে মাধ্যমিক শিক্ষা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা হইতে একটি পৃথক বোর্ডের 
অধীনে আনিতে হইবে ইণ্টারমিডিয়েট কো্সকে- 
প্রকৃতপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষারূপে গণ্য করিতে হইবে এবং উহাকেও বোর্ডের 


মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড 


—- 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও কলেজীম শিক্ষা ১৫৫. 


অধীন আনিতে হইবে । সরকার ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, উচ্চ ইংরাজী 
বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি লইয়া এই শিক্ষাবোর্ডটি গঠিত 
হইবে। 
কমিশন মন্তব্য করেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালগ্পের কাজের পরিসর : 
খুব বেশী।. উহার পরিচালনভার একটি প্রতিষ্ঠানের উপর থাকা খুবই 
অক্তুব্ধাজনক। এই কারণে কমিশন প্রস্তাব দেন যে, 
(১) ঢাকায় একটি নিজন্ব শিক্ষালয় যুক্ত আঞ্চলিক 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক ; (২) কলিকাতা শহরের 
সকল. কলেজকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, একটি শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়: 
পুনর্গঠিত করা হউক ; (৩) মফঃস্বলের মহাবিগ্ঠালয়গুলিকে ধীরে ধীরে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত. করা হউক | 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কি ভাবে পরিচালিত হইবে সেই বিষয়ে কমিশন 
তাহার স্থচিন্তিত অভিমত প্রদান করেন। উহ! fants (ক) বিশ্ববিদ্যালয়. 
পরিচালনায় আইনের কঠোরতা কম থাক! উচিত; (a) বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অনান৫কোর্স থাক! উচিত, (ot) ডিক্রী-কোর্স তিন বৎসরকাল হওয়া, 
প্রয়োজন ; '(ঘ) অধ্যাপক ও রিডার নিয়োগের জন্৷ 
একটি বিশেষ নির্বাচন কমিটি থাকিবে এবং উহাতে 
বাহির হইতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবে ;. 
(ঙ) অনগ্রসর মুসলিম ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে; 
চে) শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সম্পকিত অবহিতি এবং ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পফ্িত 
উন্নতির জন্য শরীর শিক্ষণের জন্য একজন অধিকর্তা নিযুক্ত হইবেন; তাহ! 
ছাড়া শিক্ষার্থী কল্যাণবোর্ড গঠন করা ও তাহাদের আবাসগুলি পরিদর্শনের, 
জন্য পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করাও প্রয়োজন | 
কমিশন স্ত্রীশিক্ষার প্রচারের জন্য পর্দাস্কুল স্থাপন ও: 
স্শিক্ষার প্রচার ভ্ত্রীশিগ্গা--বোর্ড গঠন করিয়া Mataa জন্য উপযুক্ত 
ব্যবস্থার স্থপারিশ 
পাঠ্যক্রম রচনা করিবার অভিমত প্রদান করেন। 
শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়ে কমিশন বলেন যে শিক্ষণ aaa সংখ্য! বৃদ্ধি 
সুপারিশ করিতে হইবে। কমিশন কলিকাতা ও ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষণ-বিভাগ খুলিবার জন্ত কমিশন স্থপারিশ 
করেন। 


ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের স্থপারিশ 


বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন 
বিষয়ে স্থপারিশসমূহ 


১৫৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


কমিশন বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে শিক্ষা (Education) 
বিষয়টির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং এ বিষয়কে বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত করিয়া তাহার শিক্ষাদান 
ব্যবস্থার জন্য স্থপারিশ করেন। কমিশন বলেন যে, এই 
বৃত্তিমূলক দেশে শিক্ষার প্রতি অবহেলা দেখান হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য কমিশন স্থপারিশ করেন। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলীর কমিশনের স্থপারিশ- 
সমূহের মধ্যে প্রধান হইতেছে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় afebli উহা! ১৯২* 
খৃষ্টাব্দেই প্রতিষ্ঠিত হয় । তাহার পুর্বে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মহীশূরে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে 
পাটনায় ও বেনারসে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আলিগড় ও লক্ষৌ এ, 
মা এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদে : ওসমানিয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এইগ্চলির মধ্যে বেনারস 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়, 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল স্বনামধন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কর্তৃক। আলিগড়ে 
যে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়, সেইখানে মুসলমান ছাত্রদের 'পড়িবার বিশেষ 
বিশেষ স্থযোগ দেওয়া হইয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করিয়াছিলেন 
স্তার সৈয়দ আহ মেদ। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় Gq” এবং ইংরাজী উভয় 
ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার ব্যবস্থা! হয়। 
কমিশনের অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শারীর-শিক্ষ। বিভাগ 
স্থাপন, ইত্যাদি কিছু কিছু সুপারিশ কার্যে পরিণত করা হয় বটে, কিন্ত 
বেশীর ভাগ VHA কাজে লাগানো হয় নাই। শিক্ষক-শিক্ষণ ও 
কারিগরী শিক্ষা-বিভাগ পরবর্তী কালে স্থাপিত হইয়াছে। 


কারিগরী শিক্ষার জন্য 
সুপারিশ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
মাধ্যমিক শিক্ষা (১৮৫৪-১৯২১ ) 


এইবার আমরা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার' 
আলোচনা Fai | 
আমরা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছি যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচে 
মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেখা হইয়াছিল ॥। উল্লিখিত সময়ে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বিশেষভাবে বুদ্ধি পায়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে 
১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারী 
Sie ee আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের সংখ্যা শেষ 
দিকে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায় নাই । পরে গতি একটু শ্লথ 
হইয়াছিল। কিন্তু তাহ! হইলেও নিয়লিখিত সংখ্যাগুলি হইতে আমরা! 
তৎকালীন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা আচ করিতে পারি) 
১৮৫৫. খৃষ্টাব্দে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৬৯ 
এবং সেই সব শিক্ষায়তনে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৮,৩৩৫, কিন্তু ১৮৮২ 
খৃষ্টাবে দেখা যায় সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯:৬৩ এবং ছাত্র 
সংখ্যা ৪৪,৬০৫ | 
সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি না পাইলেও দুঃখের 
কিছু কথা নাই। Groa ডেসপ্যাচের পর প্রতি প্রদেশে 


মাধ/মিক বিদ্যালয় 

প্রচেষ্টায় ভারতীয়দের  গ্রাণ্ট-ইন-এডের প্রবর্তনের ফলে অনেক বে-সরকারী 
প্রচেষ্টা মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিছু দিনের মধ্যেই 

ইহার সংখ্যা খুব বেশী বৃদ্ধি পায়। 


এই স্থানে এই যুগের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন । উডের 
ডেসপ্যাচের অল্প কিছুদিনের মধ্যে যেসব মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তাহা প্রায় সকলই মিশনারীদের প্রচেষ্টায়, এই দেশীয় জনসাধারণ মাধ্যমিক 
বিগ্যালয়-প্রচেষ্টা কল্পে খুব বেশী অগ্রসর হইয়া আসে নাই। কিন্ত তাহার 
অল্পদিনের মধ্যে এদেশীয় ব্যক্তিগণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাড়া দিল এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে এই দেশীয় 


১৫৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


বেসরকারী প্রচেষ্টায় বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে 
ভারতীয়গণ মিশনারীদের চেয়ে বেশী সংখ্যায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করে। Faw প্রদেশগুলিতেও ভারতীয় বেসরকারী প্রচেষ্টা মিশনারীদের 
চেয়ে বেশী দেখা যাইতে থাকে | ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় যে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ৬০ ভাগ ভারতীয়গণের দ্বার! পরিচালিত। 
ছান্রসংখ্যার ক্ষেত্রে দেখা যান ছাত্র সম্প্রদায়ের শতকরা ৫৫ ভাগ ভারতীয় 
গণের পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্র । এই বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থা! খুবই 
ভাল ছিল বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ ভাগ বিগ্ভালয়ই ভারতীয়দের পরি- 
চালনাধীন ছিল। দেখা যায় মাধ্যমিক শিক্ষা এই দেশে যথেষ্ট স্বীকৃতি 
পাইগ্জাছে, কিন্তু তাহা হইলেও মাধ্যমিক শিক্ষা মোটেই 
gig ছিল a) উডের ডেদপ্যাচে বাস্তব জীবনের 
acy সঙ্গতি রাখি শিক্ষা দিবার প্রস্তাব ছিল। কিন্ত তবুও মাধ্যমিক শিক্ষায় 
বৃত্তি শিক্ষাকে মোটেই স্থান দেওয়া হয় নাই ৷ বস্তুতঃ পক্ষে কলেঙ্গীয় শিক্ষার 
প্রস্তুতি হিসাবেই মাধ্যমিক শিক্ষাকে ধর] হইয়াছিল 
এই সময় মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীক্কৃতি পায় না। 
১৮৫৪ সনের ডেনপ্যাচে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কথ! বল! হইয়াছিল; 
অবশ্য কোন কোন বিষয় ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়। হইবে 
তাহাও. বল! হইয়াছিল, কিন্তু শিক্ষা বিভাগ উহার প্রবর্তন করিতে সাহায্য 
করেন নাই | 
অপর পক্ষে ১৮৫৪ qira উভের ডেসপ্যাচে শিক্ষকদের শিক্ষণ বিষয়ে 
গুরুত্ব আরোপ. কর! হইলেও, ডেসপ্যাচের পরে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মাধ্যমিক 
‘বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থাই হয় না । ভারতীয় 
শিক্ষা কমিশনের (১৮৮২ খৃষ্টাব্দ ) পুর্বে ভারতবর্ষে মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের 
শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য মাত্র দুইটি ট্রেনিং কলেজ ছিল, একটি যাদ্রাজে 
(স্থাপিত ১৮৫৬ খৃঃ ) এবং অপরটি লাহোরে (স্থাপিত ১৮৮০ খৃঃ) | 
১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পর ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সময় পর্যন্ত বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। comnts এ বিষয়ে গুরুত্ব দিলেও উহা 
অবহেলিত হয়। 
১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন এই সমস্ত ক্রটি সম্বন্ধে আলোচন। 
করেন এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন। * 


মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রটি 


০ ২ 
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(১) প্রবেশিকা-পরীক্ষান্তরের পুর্ব হইতেই পিক্ষার্থীদিগকে ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়া, একটি দলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার 
জন্য প্রস্তুত কর! এবং অপর দূলকে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় 
যোগদান করিতে স্থবিধা দেওয়া উচিত। কমিশন 
উহাও আশ! করিয়াছিলেন যে শিক্ষিত বুত্তিধারীরা সমাজে অধিক স্থযোগ 
লাভের অধিকারী হইবে এবং ফলে বৃত্তি শিক্ষার প্রতি অধিক লোক আগ্রহী 


ভারতীয় শিক্ষা 
কমিশনের সিদ্ধান্ত 


(২) কমিশন মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিপাবে স্বীকৃতি দেন নাই। 
কেবল মধ্যে ইংরাজী স্তরে আংশিকভাবে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
স্বীকৃতি দিয়াছেন। কমিশন বলেন যে ছাত্রগণ ইংরাজী ভাষা ভালভাবে 
অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়াই ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
ব্যবহার কর! হয় নাই। পক্ষান্তরে শিক্ষার ব্যবস্থাপকগণ ছাত্রদিগকে ইংরাজী 
“ভাষার মাধামে শিক্ষা দিতে আগ্রহী gati ইংরাজী ভাষা বলা, কহা 
ও লেখাতে যাহাতে পারদর্শী হইয়া উঠিতে পারে তাহাই তাহাদের লক্ষ্য, 
কারণ তাহা হইলে তাহারা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে । 

(৩) কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়েও তাহাদের AS প্রকাশ করেন। 
শিক্ষ। কি ধরণের হইবে সেই সম্পর্কে দুইটি বিভিন্ন মত দেখ! যায়। একমতে 
বল! হয় যে শিক্ষণকালে শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পদ্ধতি ছাড়া শিক্ষণীয় বিষয় 
সমূহেও Gifs লাভ করিতে হইবে । আর এক মতে শিক্ষণ গ্রহণ কালে 
শুধু শিক্ষাপন্ধতি ও শিক্ষানীতি শিক্ষাদানের কথাই বলা হইয়াছে। কমিশন 
শেষ পর্যন্ত স্থির করেন যে স্নাতক শিক্ষকগণ ্বপ্নকালস্থায়ী শিক্ষণ কালে শুধু 
শিক্ষা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত শিক্ষা লাভ করিবে, কিন্তু যাহার! প্রথম ন্নাতক'তাহার! 
দীর্ঘকাল স্থায়ী শিক্ষণ গ্রহণ করিবেন এবং শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ 
করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করিবেন | 

এই সমস্ত ছাড়াও কমিশন আরও একটি বিষয় সুপারিশ করেন। 
"এ দেশীয় লোকগণ যাহাতে মাধ্যমিক fay ব্যাপারে আরও সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করে তাঁহার জন্য পমস্ত সরকারী মাধামি ₹ বিগ্ভালয়কে স্থানীয় কমিটির 
হাতে gi দিবার স্থপারিশ করেন। কমিশন গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথাকে 
আরও নিয়মিত করার জন্য প্রস্তাব করেন এবং বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল 
দেখিয়! সেই অনুসারে অর্থ সাহায্য করার প্রস্তাবও করেন | 


১৬০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কমিশনের বৃত্তিশিক্ষা সম্পকিত সুপারিশ বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাবে 
গৃহীত হয়, কিন্তু উহাতে আন্তরিকতার অভাব ছিল বলিগা বৃত্তিশিক্ষা বিশেষ 
ভাবে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই | 
কমিশনের হ্ুপারিশে বৃত্তি শিক্ষার জন্য যে দলটি নির্দিষ্ট হইয়াছিল সেই 
দল যে শিক্ষা গ্রহণ করিত, তাহার নাম ছিল বি-কোর্ণ। বি-কোর্স 
সাধারণে স্বাচ্ছন্দ্যচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই | প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
eal এবং পরে বিশ্ববিগ্তালয়ের শিক্ষ। গ্রহণ করিবার হুধোগ পাইলে 
ছাত্রগণ জীবনের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইত । যাহারা বি-কোর্স অনুসরণ 
করিত তাহার! পরবর্তী কালে হইত সার্ভেয়ার বা ওভারনিয়ার | কিন্তু এই 
কাজ ছাত্রদিগকে যে বিশেষভাবে আকরুষ্ট করিত না তাহ! বলাই, বাহুল্য । 
বি-কোর্স এই কারণে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। অতএব বৃত্তিমূলক শিক্ষার 
সমস্যার সমাধান আর হইল All জনসাধারণের মধ্যেও উহ! AREA 
মনোভাব সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় নাই। পক্ষান্তরে এই দেশীয় ভাষা বা 
মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ কর! সম্বন্ধেও কোনও অগ্রগতি 
দেখ! যায় নাই। শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু স্থবিধ। হইয়াছিল, এই কথ! 
স্বীকার করিতে হইবে ।  গ্রান্ট-ইন-এড প্রথা প্রবর্তনের ফলে জনসাধারণের 
মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপনের আগ্রহ দেখ! যায়। 
১৯০২ খৃষ্টাবের পুর্ব হইতেই মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে যথেষ্ট বিস্তার দেখিতে 
aren way মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫১২৪ 
ডু এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫৯০,১২৯। কিন্ত 
১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দীড়াইয়াছিল ৭৫৩০ 
এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১১,০৬,৮০৩। বেশী সংখ্যক মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ই বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল। কলেজীয় শিক্ষার 
ক্ষেত্রেও যেমন দেখা গিয়াছিল যে কতকগুলি কলেজে শুধু পরীক্ষা পাশের 
জন্য পঠন পাঠনের ব্যবস্থা ছিল, উপযুক্ত শিক্ষা cIa হিসাবে উহ! গড়িয়া 
উঠে নাই, সেইরূপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে এঁ সকল 
শিক্ষায়তনের শিক্ষা-ব্যবস্থা মোটেই উপযুক্ত ভাবে সংগঠিত হয় নাই । এই 
কারণেই লর্ড কার্জন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধেও তাহার স্থুচিন্তিত ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। ১৪০৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা সিদ্ধান্তে মাধ্যমিক শিক্ষী-বিষয়ে 
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মতামত প্রকাশ করা হয় যে, সরকার সমাজের প্রয়োজনে মাধ্যমিক শিক্ষার 
অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।* প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্বন্ধে 
Aaga বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে যে সত্যিই এ 
শিক্ষায়তনের অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে কিনা, শিক্ষায়তনটির আথিক অবস্তা 
ভাল কিনা এ শিক্ষায়তনে প্রত্যেকটি বিষয় নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী শিক্ষ। 
দেওয়া হয় কিনা, ম্যানেজিং কমিটি যথোপযুক্ত ভাবে গঠিত কিনা, ছাত্রদের 
শিক্ষা, স্বাগ্থা, বিনোদন, শৃঙ্খল! প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি আছে faal, শিক্ষকদের 
Rail, গুণগত পারদশিতা, চরিত্র বিদ্যালয়ের পক্ষে উপযুক্ত অন্যান; 
মাধ্যমিক বিদ/লয়ের সঙ্গে রেষারেষি ছন্দ ইত্যাদি আছে কিনা। 

উপরে বণিত যে সমস্ত AS দেওয়া হইয়াছে সেই সর্তগুলি যথাযথ 
রূপে পালিত হইলেই যে কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকার কর্তৃক 
স্বীকৃতি লাভ করিতে পারিত, এবং ফলে সরকারের সাহায্যও পাইতে সক্ষম 
হইত 1 পক্ষান্তরে যে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এ সর্তগুলি পালন করিবার 
ক্ষমতা ছিল না তাহাদিগকে আরও বিধিনিষেধের মধ্যে থাকিতে হইত I 
এসব বিদ্যালয় সরকারের মঞ্জুরী বা সাহায্য পাইতই না, তাহাদের-ছাত্রর॥ 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পর্যন্ত অন্গমৃতি পাইত না। 

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় সিদ্ধান্তের মতে ইহা প্রকাশিত হয় যে মঞ্জুরী 
প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রবেশিকা দিতে পারিত এবং যে সমস্ত ছাত্রগণ 
কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ করে নাই, তাহারাই প্রাইভেট প্রবেশিক 
পরীক্ষা দিতে পারিবে | 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে ১৯০৪ এর ভারতীয় শিক্ষা সিদ্ধান্ত 
মতামত প্রকাশ করে যে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন মাধ্যমিক বিদ্ঠালয়ে 

# “That it (The School) is actually wanted; that Its financial 
stability Is assured ; that its managing body where there is one, 
‘is properly constituted ; that it teaches the proper subjects up to a 
proper standard; that one provision has been nade for the in- 
struction, health, recreation and discipline of the pupils; that the 
teachers are suitable as regards character, number and qualifications 7 


and that the fees to be paid will not involve such competition with 
“any existing school as will be unfair and injurious to the interests of 


the nation.” 
১১ 


১৬২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


খে জ্ঞানমুী "ও শিল্পমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা মোটেই 
সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ছাত্রগণ জ্ঞানমুখী শিক্ষালাভ করিয়াই সরকারী, 
চাকুরী পাইয়াছে, অতএব শিল্প শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন তাগিদ কোন 
দিক হইতেই দেখা যায় ATE | j 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে অসগ্রীপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র 
প্রবেশিক! পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইত- না, মঞ্জুরীপ্রাপ্ধ বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণ ছাড়া শুধু প্রাইভেট ছাত্র যাহার! কোনওদিন কোন fatata 
পাঠগ্রহণ করে নাই তাহারাই প্রাইভেট প্রার্থী হিসাবে প্রবেশিকা পরীক্ষা 
দিতে পারিবে ।- কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষ কিছু ফল হইল না। দেখা 
গেল অনেক অমঞ্ুরী প্রাপ্ত বিদ্যালয় প্রবেশিকা শ্রেণীর কয়েকটি শ্রেণীর 
নীচু পর্যন্ত বিগ্ভালয় পরিচালনা করিত, এবং সেই বিগ্যালয়ের শেষ শ্রেণী পার 
হইয়া ছাঁত্রগণ মঞ্জুরী প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে গিয়া প্রবেশ করিত। এই সব 
বিদ্যালয় সরকারী সাহায্যের আশা রাখিত না এবং প্রবেশিক1 শ্রেণী পর্যন্ত 
ছাত্র তৈয়ারী করিত না। এই কারণে তাহারা মঞ্জুরী পাইবার জন্য কোন 
চেষ্টা করিত all. ইহার ফলে এই সমস্ত বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিচালন! 
এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ কর! সম্ভবপর হইল a | 

১৯১৩ giaa সরকারী সিদ্ধান্তে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই ঘোষণা 
করা হয় যে অথঞ্ররী প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সার্টিফিকেট লইয়া মঞ্জুরীপ্রাঞ্ধ 
বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিবে না। এই বিজ্ঞপ্চির ফলে অথঞ্ররী প্রাপ্ত 
বি্তালয়সমূহের পক্ষে টিকিয়া থাকা খুবই কঠিন হইয়া উঠিল । এই বিষয়ে 
বিভিন্ন মতামত দেশের মধ্যে দেখা দিল এবং ক্রমে ইহা আন্দোলনের 
আকার ধারণ করিল। কিন্ত কোন আন্দোলনই অমঞ্জুরী ate বিদ্যালয়ের 
জন্য সরকার হইতে কোন স্থবিধা আদায় করিতে পারিল না, ফলে বহু 
অমঞ্জুরী প্রাপ্ত বিদ্যালয় RIS হইল | মঞ্জুরী সংক্রান্ত ব্যাপারে যে কড়াকড়ি 
হয়, তাঁহার মুলে ছিল রাজনৈতিক কাঁরণ, এইরূপ সন্দেহ করা হয়। 

১৯১৩ gra ভারতীয় far সিদ্ধান্তে মাধ্যমিক বিগ্যালয়গুলিতে 
পাঠদান পদ্ধতির উন্নতি বিধান সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল | এই উদ্দেশ্যে 
সরকার যে সব বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন, সেই সব বিষ্ঠালয়কে আদর্শ 
বিগ্যালয়েয় রূপান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এসব বিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট 
বা শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষককে নিযুক্ত করা হইত। শিক্ষকদের সর্বনিম্ন মাহিন। 


মাধ্যমিক শিক্ষা (১৮৫৪--১৯২১) ১৬৩. 


দেওয়া হইয়াছিল ৪০ টাকা* এবং এ বেতন ৪০০ টাকা পর্যন্ত কোনও সময়ে 
কেহ প্রধান শিক্ষক হইলে উঠিতে পারে এইরূপ বর্ধনশীল হারে বেতন 
দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল । তাহা ছাড়া ছাত্রাবাস তৈয়ারী এবং ইতিহাস, 
ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়সমূহ শিক্ষাদানকালে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ 
করিবার এবং শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করিবার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন কর! হয়। 
সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারী বিগ্ভালয়গুলির শিক্ষার মান সরকারী বিদ্যালয়ের 
BRA যাহাতে হইতে পারে, তাহার জন্য বেসরকারী সাহায্যপ্রাঞ্ধ 
বিগ্ভালয়সমূহের সাহায্যের পৰিমাণ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থাও এ সিদ্ধান্তে গৃহীত 
হয়। যে অঞ্চলসমূহে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চাহিদা আছে এবং আর্থিক 
পরিবেশ সরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগী, সেইখানে সরকারী বিদ্যালয় 
স্থাপিত হইতে পারিবে বলিয়া ঘোষণা করা হয় । 

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষাসিদ্ধান্তে অপর একটি বিষয় গৃহীত 
za) ' মাধ)মিক বিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক ছাত্রকে অপেক্ষাকৃত ব্যবহারিক 
কাজের দিকে পরিচালিত করিতে হইবে | 

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা সিদ্ধান্ত 
আরও একটি অভিমত প্রকাশ করে। শিক্ষা সিদ্ধান্ত যথাসম্ভব বেসরকারী 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রয়াসী হয়। তাহার কারণ এই নয় 
যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত বিদ্যালয় সরকারী বিগ্ালয় হইতে 
ভাল। তাহার কারণ এই যে সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তারে অপেক্ষাকৃত 
কম শক্তি ব্যয় করিতে পারিবে এবং সেই শক্তি প্রাথমিক শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য করিতে পারিবে | 

মাধ্যমিক Prstaace sive একটি মত ভারতীয় শিক্ষা সিদ্ধান্তে 
পাওয়া যায়। এ মত অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যুগোপযোগী শিক্ষার 
বাবস্থা হইবে এবং যথাসম্ভব ব্যবহারিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হইবে। 

a শিক্ষা সিদ্ধান্তে দেখা যায় যে যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষনপ্রাপ্ত নহেন, 
তাহার! শিক্ষাদানের কার্ধের জন্য অস্কুপযুক্ত। তাহা ছাড়া তাহারা 
শিক্ষকদের জন্য বেতনের হার বৃদ্ধি, বৃদ্ধ শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের 
ব্যবস্থা করেন | 

“It is not possible to have a healthy, moral atmosphere in “any 


school, Primary, Secondary or at any college, when the teacher 15 
discontended and anxious about the future.” 


১৬৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


১৯১৩. খৃষ্টাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নৃতন সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া 
প্রভূত অর্থ ব্যয় করার বিরুদ্ধে এই দেশীয়গণ সমালোচণা করেন । সরকারী, 
বিগ্ভালয় গুলিতে অধিক অর্থ বায় হইলে বেসরকারী 
মান প্রচেষ্টায় পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খরচ কম হইবে, 
এইভাবে সমালোচকগণ মন্তব্য করেন। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহ 
পাশাপাশি থাকিলে, উহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দিতে পারে, 
এই কারণে সমালোচকগণ প্রস্তাব করেন যে সরকারী বিগ্যালয়গুলিকে 
কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হউক। সরকারী 
বিদ্যালয় সমূহে ব্যয় বৃদ্ধির কথা নিয়লিখিত উদাহরণ দৃষ্টে মানিয়| লইতেই 
হইবে। ১৪০২ gia সরকারী বিদ্যালয়ে প্রতি ছাত্রের জন্য বায় হইত 
৩৪ টাকা, তাহার মধ্যে সরকারের ব্যয় ছিল ১২ টাকা কিন্তু ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 
খরচ বৃদ্ধির এক ভিন্নরূপ দেখা যায়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রতি ছাত্রের জন্য বায় 
হইত ৭৫ টাকা এবং সরকারের বায় ছিল ৫৪ biel) কিন্ত বেসরকারী 
বিদ্যালয়ের খরচের রূপ সম্পূর্ণ অন্ত রূপ । ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বেসরকারী বিগ্যালমের 
ছাত্রপ্রতি খরচ ছিল ২২ টাক! এবং তাহার মধ্যে সরকারের ব্যয় ছিল 
৪ টীক1। পক্ষান্তরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ১৯*২ খৃষ্টাঝের স্থানে হয় যথাক্রমে 
৫৩ টাকা ও ১০ টাক1। ১৪৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ পৰ্যন্ত এই কুড়ি 
বৎসরের মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়ের খাতে মোট ব্যয় sad বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
পরে অবশ্য শিক্ষা সিদ্ধান্তে দেখা যায় যে সরকার বেশীর ভাগ স্থলে 
সরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলিয়াছেন। . ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে 
উপযুক্ত ব্যবস্থাই হইয়াছিল। যেখানে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথ। 
হয়, সেখানে বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের কোন আশা নাই, ইহাই ধরিয়া 
লওয়া হয়। আর একটি কারণে সরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের কথ! হইয়াছিল, 
তাহা হইতেছে রাজনৈতিক কারণ। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বিদ্যালয়ের 
ছাত্রসমাজ যাহাতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করিতে 
পারে, এইন্সন্ত যেখানে বেসরক।রী মাধ্যমিক শিক্ষায়তন গড়িয়। তোলা 
যায় ন'; অথচ বিগ্রবী ভাৰাপন্ন ছাত্রসমীজের অস্তিত্ব রহিয়াছে, সেইখানেই 
শুধু সরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। ছাত্রসমাজ সরকারী 
বিদ্যালয়ের আওতায় আসিয়া বিপ্রবীভাব ত্যাগ করিতে পারে এই 
আশায়ই সেইখানে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়িয়া তোল! হয়। 


| 


মাধ্যমিক শিক্ষা ( ১৮৫৪১৯২১ ) ১৬৫ 


শিক্ষক শিক্ষণের দিকে সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল, ইহা খুব 
ভাল কথা। কিন্ত যিনি শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন তিনি শিক্ষকতা কাৰ্য করিবার 
eats, ইহ! মনে করা SA! তাহার কারণ এই যে এমন শিক্ষক 
অনেক আছেন যাহারা শিক্ষণ প্রাপ্ত না. হইলেও শিক্ষকতার জন্য বিশেষ 
উপযুক্ত ব্যক্তি । তাহা ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থাও খুব বেশী 
waq ছিল না, যাহাতে খুব তাড়াতাড়ি সকল শিক্ষকবর্গ শিক্ষণ 
পাইতে পারেন | ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৫টি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বৎসরে 
১৪০০ মাধ্যমিক শিক্ষকের শিক্ষণ ব্যবস্থা ছিল। ১৯১৩ খৃষ্টানদের সিন্ধান্ত 
অনুসারে ভারতবর্ষে আরও কয়েকটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা! হয় 
কিন্তু তাহা হইলেও ১৪২২ খৃষ্টাব্দের পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে যে 
তৎকালীন মাধ্যমিক বিগ্যালয়ের শিক্ষকগনের মধ্যে মোটে এক চতুর্থাংশ 
শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষণ atte | 
* পূর্বেই: আলোচিত হইয়াছে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় কমিশন 
১৯১৭-১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধেও 
মন্তব্য ও স্থপারিশ করেন। পুর্বে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে 
যে সব কমিশন বসিয়াছিল, সেই সমস্ত কমিশনের কার্ধ পূর্ণতার 
পরিচয় দিতে পারে নাই। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই, এবং ১৪০২ খ্ৃষ্টাবের 
কমিশনে মাধ্যমিক শিক্ষার কথ! উল্লেখ কর! হয় নাই, অথচ দুইটি 
স্তরের শিক্ষ। ওতোপ্রোত ভাবে যুক্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন 
এই বিষয়ে পূর্ণতার দাবী করিতে পারে। এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা 
সম্বন্ধে সুপারিশ করিয়াছিলেন। 

কমিশন বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে 
মীমারেখা প্রবেশিকা পরীক্ষা নয়, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। অতএব 
সরকারকে একটি নৃতন ধরণের শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহার 
নাম: হইবে ইন্টার মিডিয়েট কলেজ। এই শিক্ষাযনতণগুলি হয় 
আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, আর না হয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে 
যুক্ত হইবে। তাহ! ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা, একটি বোর্ডের অধীনস্থ 
হইবে বলিয়াও কমিশন বলেন | 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা 


১৮৮২ "খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক 
শিক্ষা ও তাহার ফলাফল কি হইয়াছিল, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া 
দেখিয়াছি ।. সরকার অবশ্য পরবর্তী কীলেও ইহার উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। 
১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা! সিঞ্চান্তে দেখা যায় সরক্কার এতদিন পর্যস্ত 

রিগরী -শিক্ষা ব্যাপারে উচ্চ শিক্ষাদানের : কথাই বলিয়াছেন, few 
ভারতবর্ষের শিল্পসমূহের উন্নতির জন্য সরাসরি কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা 
না করিয়া প্রথমেই এ শিক্ষার জন্য ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য সাধারণ 
বিষ্যালয়েই কিছু ব্যবহারিক কাজবর্ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবেন 
ব্যবহারিক কাজ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইলেই কারিগরী শিক্ষার কাজে ছাত্র" 

| নিযুক্ত হইতে পারিবে। 

চারু ও কলা-বিছ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার arfa করিয়া! 
সরকার বলেন যে এই olay প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইবে ভারতীয় শিল্প-কলা 
শিক্ষা দিবার a 

(শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রসঙ্গে সরকার বলেন যে শিল্প বিদ্যালয়গুলি 
শিল্প কাজে জ্ঞানদান করিবার জন্য স্থাপিত হইলেও, তাহারা তাহাদের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই। অনেক ছাত্র নানা শিল্প অবশ্য শিক্ষা 
করিয়াছে, কিন্তু যাহা তাহারা শিখিয়াছে তাহ অনুসরণ করিবার মনো- 
বৃত্তি তাহাদের নাই ॥  তাহারা.কেরাণীর কাজ বা অন্তান্ত কাজেই যোগদান 
করিতে ইচ্ছুক। তবে অনেক স্থানে শিল্প শিক্ষার মান এতটা নিয়ে ছিল যে 
এ জ্ঞানকে মূলধন করিয়া তাহারা উৎপাদনের কাজে নামিতে পারিত না। 
তাহা ছাড়া আর একটি বিষয়ও ইহার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। শিক্ষার্থীর! স্থানীয় 
শিল্পকীজ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞত] লাভ করিত না, তাহারা এমন সব শিল্পকাঁজ 
শিক্ষা করিত যাহার উৎপাদনাত্মক মুল্য গ্রামীন পরিবেশে উপযুক্ত নয়.) 
বাণিজ্যিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকার বলেন যে ভারতীয় প্রয়োজনে ছাত্রদিগকে 
2 শিক্ষা দিতে হইবে) বিলাতি বইতে কি আছে তাহা তাহাদের শিক্ষণীয় নয় ) 


কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা { ১৬৭ 


(কি শিক্ষাদান সম্পর্কে সরকার অভিমত প্রকাশ; করেন যে ভারতবর্ষে 
তিন চতুর্থাংশ লোক FRAR, কিন্তু এইখানে কৃষি বিষয়ক শিক্ষার 
ব্যবস্থা খুব FAL 5 

পরবর্তীকালে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১. খৃষ্টাব্দের: মধ্যে কারিগরী 

ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট উৎসাহ ৬ দান করেন। এই 
সময়ে সরকার প্রবেশিকার পরিবর্তে বিকল্প হিসাবে কারিগরী শিক্ষার 
কাজও গ্রহণ করেন। অতীত কালে এইরূপ প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছিল কিন্ত 
উহ! সাফলামণ্তিত হয় নাই) এই ancy একটি ex উত্থাপিত হইতে 
পারে। কি কি কারণে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতেই কারিগরী শিক্ষা ভালভাবে 
দানা aifaal উঠিতে পারে নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে faat ব্যবস্থাসমূহ  অবলম্িত হইলে হয়ত কারিগরী শিক্ষার 
অসাফলা দেখা যাইত ন1। 

॥ (ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষার পরিকল্পনা রচন|। করিবার কালে, ব্যাঙ্ক, রেল 
বিভাগ, বাবল! বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া 
তাহাদের মন্তব্য গ্রহণ কর! উচিত ছিল। 

(খ) সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার 
ব্যবস্থা কর! উচিত ছিল। 

গে) বে-সরকারী বিদ্যালয়ে কারিগরী ও. বৃত্তিমূলক: fim প্রদানের 

স্থবিধায় জন্য এ সকল বে-সরকারী বিদ্যালয়ে প্রচুর অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা 

করিতে হইত, যাহাতে $ সব প্রতিষ্ঠান স্থযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করিয়া 
কারিগরী ও-বৃত্তিমূলক কাজ শিক্গাদিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। 

a) যে লব শিক্ষক কারিগরী ও বৃত্তিমূলক কাজ শিক্ষা দিবেন তাহাদের 
জন্য ভিন্ন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা । 

৮) দেশের শিল্প ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ করণ, যাহাতে কারিগরী ও 
₹ বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রগণের জন্য উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা হইতে 

পারে। 

এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন কিছু কিছু স্থপারিশ 
করিলেও এ সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্িত হয় নাই। পক্ষান্তরে তখন সরকার 
মনে করিয়াছেন যে কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশিকা পরীক্ষার স্তরে বিকল্প 
ব্যবস্থা হইলেই সমস্ত সমস্তার মীমাংসা হইবে | 


১৬৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


পক্ষান্তরে ইহ! স্বীকার করিতেই হইবে যে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী 
শিক্ষার জন্য জন-সাধারণ হইতে কোনও রূপ দাবী ছিল ALI ইহার কারণ 


fanny | 

উর এওঁ সময়ে শিক্ষিত: বেকারের কোনও at সমস্যা ছিল al! 
তখনকার দিনে সামান্য একটু ইংরাজী শিখিতে পারিলেই সরকারী চাকুরী 
কিংবা বে-সরকাঁরী চাকুরী লাভে কোনওরূপ TRA হইত না। ইংরাজী 
শিক্ষা বেশী হইলেত কথাই ছিল না। ইংরাজী জ্ঞানই চাকুরী লাভের পথ 
সথগম করিত। অতএব ইংরাজী শিক্ষাকেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলা যাইতে 
ATA La 

UAA) উচ্চ-মাধামিক স্তরে ছাত্রগণ আসিত ' সাধারণতঃ উচ্চ-মধ্যবিত্ত 
পরিবারসমূহ হইতে । এ সমস্ত ছাত্রগণ বংশান্গক্রমে বুদ্ধিজীবি, তাহার! 
হাতের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে অভ্যন্ত নয়। এই কারণে 
ছাত্রগণ কারিগরী কাজের প্রতি কখনও আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। 

(গ) তৃতীগতঃ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার নীচু 
স্তরে হাতের কাজ সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা না থাকার ফলে উপরের দিকে আর 
উহা গ্রহণযোগ্য হয় না। 

(ঘ) বৃত্তি-শিক্ষার বাবস্থাকে যে অধিক অর্থের প্রয়োজন তাহার 
বাবস্থ। না থাকায় বৃত্তমূলক শিক্ষার প্রসার হয় নাই। 

পুর্বে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে এবং পরবর্তী কালে অসহযোগ 
আন্দোলনের সময়ে দেশীয় নেতারা সরকারকে এই বলিয়া দোষারোপ 
করেন যে সরকার দেশের আথিক উন্নতির দিকে একেবারে দৃষ্টি দেন 
নাই, শুধু শোষণই করিয়াছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা উপযুক্তভাবে 
স্থান পায় নাই এবং তাহার ফলেই দেশের আঘিক অবনতি ঘটিয়াছে। 
দেশীয় নেতার! তাই জোর করিয়া বলিলেন যে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
বৃত্তিমূলক: শিক্ষা বিশেষ স্থান অবলম্বন করিবে এবং তত্জনিত খরচাদি খুব 
বেশী হইবে না। নেতারা বলেন যে দেশের আথিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা ওতো প্রোতভাবে যুক্ত অতএব এ শিক্ষার ব্যবস্থ। যেভাবেই 
হউক করিতে হইবে । নেতারা পরবর্তা কালে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন 
করিবার সময় বৃত্তি শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


হংরাজী শিক্ষা 


ব্রিটিশ রাজত্বের প্রায় ge হইতেই ইংরাজী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া 
হুইতে থাকে । আমরা মেকলের মিনিটে লক্ষ্য করিয়াছি কি করিয়া দেশীয় 
ভাষার দাবী লঙ্ঘন করিয়া ইংরাজী শিক্ষা চালু হয়। পরবর্তী সময়ে দেখা 
গিয়াছে যে সরকার অনেক সময়ে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
মাতৃভাষাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং কোন কোন বিষয় ইংরাজী 
ভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষাদান কর! হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্ত 
সরকার স্বীকার করিয়া লইলেও জনসাধারণ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই 
শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে । কারণ তাহার! দেখিয়াছে যে ইংরাজী ভাষা শিখিলে 
এবং. ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করিলে ইংরাজী ভাষায় বিশেষ 
বুৎপত্তি জন্মে এবং তাহার ফলে জীবনে স্থ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুবিধাও zen 
থাকে। এই কারণে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি সকলেই গুরুত্ব দেয়। এদিকে 
ইংরাজী শিক্ষা করিলেই যখন চাকুরী মিলে তখন ইহা! ate wT অর্থে 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার পর্যায়ে গিয়া দাড়ায় | 

যাহা হউক ইংরাজী শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়। হইলেও পরীক্ষার 
ফল gÈ ইংরাজী শিক্ষার যে খুব কিছু উন্নতি হইয়াছিল এই কথা মনে 
করিবার কোন কারণ নাই। কারণ এ বয়সের ছাত্রদের পক্ষে বিদেশী 
ভাষায় অধিক ব্যুৎপত্তি সম্ভব নয়। 

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা সিদ্ধান্তে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উপর গুরুত্ব 
দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা হইলেও সকল ক্ষেত্রেই ইংরাজী ভাষার 
মাধ্যমেই শিক্ষা চলিতে থাকে । ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় পরিষদে ইংরাজী 
শিক্ষা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব আনা হয়। এ প্রস্তাবে বলা হয় যে মাধ্যমিক 
শিক্ষার স্তরে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাব ন! করিয়া মাতৃভাষাকে 
শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহনের উপযোগী ব্যবস্থা কর] হউক | কিন্তু এই প্রস্তাব 
পরিষদে গৃহীত হয় নাই । ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান হয় যে ইহাতে ইংরাজী 
ভাঁষা শিক্ষার অন্থবিধা দেখা যাইবে, কারণ ইংরাজী ভাষ। শিক্ষার মাধ্যম 
থাকায় ইংরাজী ভাষা জ্ঞানলভে সাহাযা করিয়া থাকে । তাহ! ছাড়া ব্রিটিশ 
শাসিত ভারতবর্ষে ইংরাজী ভাষা জনসাধারণ যতটা জানে ততই দেশবাসীর 


১৭০ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


পক্ষে ATA! তাহা ছাড়া অন্য একটি বিষয়কেও অবলম্বন করিয়া বিলে 
মাতৃভাষার বিরুদ্ধে অপত্তি জানান হয়। মাতৃতাধার বিভিন্ন বিষয় 
শিক্ষাদানের যোগ্য পুস্তক নাই এরং পরিভাষাও ai থাকায় মাতৃষায় পুস্তক 
রচন! করতে অসুবিধা জনক হইবে। এ বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দানের সময় 
তৎকালীন শিক্ষ। ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত সভ্য স্তার হার্ণকোট বাটলার মন্তব্য 
কারন যে ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন যে মাতৃভাষার শিক্ষা গ্রহণ 
করিবার স্থষোগ পাইলে শিক্ষার্থীরা অধিক বুহপত্তির পরিচয় প্রদান করিবে 
তবুও এই বিষয়ে অধিকতর অনুসন্ধান ও আলোচনা প্রয়োজন । 

স্টার বাটলারের নির্দেশ অস্ক্যায়ী_ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সিমলাতে স্তার.সি 
শঙ্করণ, ন্তায়ারের সভাপতিত্বে একটি সম্মেলনে এই প্রশ্নটিও উঠে। কিন্ত 
ওঁ সম্মেলন. কোনওরূপ স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারে নাই । ফলে এই 
সময়েও ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে থাকিয়া যায়। 

সে যাহা হউক ১৯০২ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা YT 
বৃদ্ধিপায়। পুর্বেই বল! হইয়াছে যে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের সোয়াপাচ হাজার 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্য! 
আসিয়া! দাড়ায় ৭৫৩০ তে এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ছাত্রসংখ্য। ৫ লক্ষ ৯০ হাজার 
হইতে ১৯২১--২২ খৃষ্টাব্দে ১১ লক্ষ ৬ হাজারে পৌছে |. বল! বাহুল্য ১১. লক্ষ 
৬২ হাজার ছাত্র ইংরাজী শিক্ষালাভে ব্রতী হয়। ইংরাজী শিক্ষার্থীর সংখ্যা 
১৯০৫ থুষ্টাব্ৰ হইতে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দের দি গুনের ও বেশী বৃদ্ধি পায়। 

এদিকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে জাতীয় শিক্ষার প্রতি দেশীয় নেতৃবর্গ বেশী 
গুরুত্ব আরোপ করিলে ইংরাজী শিক্ষার প্রভুত্ব খর্ব করিবার জন্য চারিদিক হইতে 
প্রস্তাব আসে। সবচেয়ে বিরোধিতা আসে মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে। 
তিনি এই সময়েই বলেন যে ইংরাজী ভাষাকে পরিত্যাগ করিয়া হিন্দী ভাষাই 
জাতীয় ভাষা হউক | অবশ্য গান্ধীর মত সকল নেতারা গ্রহণ করেন নাই। 

উল্লিখিত সময়ে ইংরাজী শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ইংরাজী 
ভাষা ভাল shan শিখাইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা 
হইয়াছিল ।.. এই সময়ে ইংরাজী শিক্ষার প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ( Direct 
Method) অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা eel. শুধু শিক্ষণ প্রাপ্ত 
শিক্ষকেরাই পড়াইবার অধিকারী ছিলেন। নীচু শ্রেণীতে ইংরাজী ভাষা 
শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ট শিক্ষকের উপর ভার দেওয়া হইত | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


প্রাথমিক শিক্ষ। 
(১৮৫৪ খ. হইতে ৯৯০২ খ.) 


এডামসূ রিপোর্টে এইরূপ মত ব্যক্ত হইয়াছিল যে দেশে প্রচলিত শিক্ষা 
ব্যবস্থার সংস্কার সাধন ও প্রসারের মুধা দিয়া শিক্ষার 
সমৃদ্ধি সাধন করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু এই মৃত 
পরে গৃহীত হয় নাই। যে. AM গৃহীত হইল, তাহা! 
হইল, পুর্ব প্রথার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সাধন করিয়া উচ্চ বর্ণের . ব্যক্তিদের 
সম্পূর্ণ নৃতন ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা Fal) এইভাবে ইংরাজী শিক্ষার 
প্রসার সুরু হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার উপর সরকারী 
রুপা দৃষ্টি পড়ে নাই বলিলেই চলে | 

ভারতের শিক্ষা-ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ রিপোর্ট ছিল উড স্‌ ডেসপযাচ। 
১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উডস্‌ ডেনপাযাচে বলা হয় “জীবনের প্রতি 
ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বাক্তিকে বাস্তবে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান 
করার প্রচেষ্টা গৃহীত হওয়া বিধেয় এবং যে সকল aie নিজ প্রচেষ্টায় উহা! 
ate করতে পারে না, তাহাদিগকে সাহাযা করা অধিক গুরুত্বপুর্ণ ।” 
ডেমপ্যাচে আরও বল! হয় যে স্থানীয় প্রচেষ্টায় পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রসারের জন্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য দান করা উচিত। 

কিন্তু ডেশপাচে সাহায্য দান করার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া 
হইলেও পরবর্তী পাঁচ বৎসর শিক্ষাবিভাগ_ ওঁ দিকে: সাফল্য দেখাইতে 
পারেন নাই। 

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস 
জানিতে হইলে আমর! উহাকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়া aiaia 
করিতে পারি।  যখা_:(১) orea খৃষ্টাব্দের ষ্টানলির ডেসপ্যাচ» 
(২) ১৮৫৪-৮২ 'খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী, - (৩) ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের 
(১৮৮২) সুপারিশসমূহ এবং (৪) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব পর্যন্ত 
প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ঘটন! প্রবাহ ৷ si 


প্রাথমিক Ae 
প্রসারে অবহেলা 


tea ডেসপগ্যাচ 


১৭২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(১) ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচ, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ প্রথমেই বলা হইয়াছে যে 
১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে Brus ডেন্প্যাচে ভারতীয় পাঠশালাগুলিকে শিক্ষা-ব্যবস্থার 
অধ্য গ্রহণ করিতে হইবে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য অধিকতর অর্থ বায় 
করিতে হইবে এবং প্রাথমিক বিষ্যালয়গুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য 
গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তন করিতে হইবে | কিন্তু ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ্যানলির 
ডেদপ্যাচে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু পরিবর্তন দেখা গেল, উহাতে 
ধল! হইল যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য শিক্ষা-কর বসাইতে হইবে এবং সরকার 
প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করিয়! প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার করিতে 
হুইবে, দুইটি ডেসপ্যাচের মধ্যে এই যে মতানৈক্য তাহার কারণ খুজিতে 
হইলে ইংলগ্ডের সমসাময়িক শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যাইতে zal Rare 
বিভিন্ন দলের মতদ্বৈধতার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহ| হইতেই ১৮৫৯ 
খৃষ্ঠাব্দের Bitafa ডেনপ্যাচের সৃষ্টি । 


(২) ১৮৫৯ খৃঃ হইতে ১৮৮২ খৃঃ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাপ্রবাহ 


ষ্ট্যানলির ডেনপ্যাচ ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে মতদ্বৈধতার স্থা্টি করিয়াছিল, 
কিন্তু মানুষের মনে কোন নীতির দান! বাঁধিয়া উঠে নাই। কেহ কেহ 
১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের ডেনপ্যাচের স্থপারিস সমূহ অন্থরণ করিল, আবার 
CFE করিল ১৮৫৯ থুষ্টাবের ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচ। 


দুইটি ডেদপ্যাচের মধো মতদ্বৈধতার মূল হইতেছে তিনটি বিষয়__ 
পুরাতন পাঠখালাগুলির দৃষ্টিভঙ্গী, স্থানীয় শিক্ষাকর ও সরকারী রাজস্ব হইতে 
প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে গ্রান্ট-ইন-এড দান | 

দেশীয় পাঠশালাসমূহ-__প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে দেশীয় পাঠশালা- 
সমূহের স্থান আছে কিনা তাহা নিয়া দুইটি ডেমপ্যাচের মধ্যে TOATI হয়। 
GFE কেহ বলেন যে ভারতবর্ষে যত লংখ্যক পাঠশালা রহিয়াছে, তাহা থাকুক, 
তাহাদের অস্তিত্বের মধ্যে দিয়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হইবে, অন্যদল 
বলেন যে ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা হইবে সরকারের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় | 
দুই মতের মাঝামাঝি পথ গ্রহণ করিতেও কেহ কেহ সুপারিশ করিয়াছেন। 
শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশকে নিজ নিজ ধারা অনুযায়ী শিক্ষা প্রসারের 
কর্মস্থচী গ্রহণ করিতে বলা zai কয়েকটি প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা 
কি ভাবে aR হয়, তাহার হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল। 


প্রাথমিক শিক্ষা ১৭৩, 


মাদ্রীজ-_মাদ্রাজ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 
বন্ধ থাকে । এ বৎসর সরকার পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিয়া সাহায্য 
দানের ব্যবস্থা করেন। মান্দ্রাজের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বে-সরকারী, 
শিক্ষা প্রত্তিষ্ঠানের উপরই oe ছিল। সরকারী বিদ্যালয় সেইথানেই খোলা! 
হইত যেখান হইতে কোনরূপ বে-সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইত না। 
১৮৮১--৮২ খৃষ্টাব্দে মান্রাজে বে-সরকারী প্রাথমিক Rataa সংখ্য! ছিল» 
১৩,২২৩ এবং সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১,২৬৩। 

বোন্বাই-বোস্বাইয়়ে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের ভার ছিল শিক্ষ- 
বিভাগের উপর। ফলে ভারতীয় পাঠশালা সমূহ অবহেলিত হয়। 
১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পুর্বে পাঠশালাগুলি সরকারী সাহ!যা পাইত না বলিলেই 
চলে । এ সময়ে বোদ্বাইয়ের শিক্ষা অধিকর্তা পিল সাহেব পাঠশালা গুলিকে 
সাহায্য দিবার জন্য আইন-কানুন লিপিবদ্ধ করেন, কিন্ত খুব সামান্য সংখ্যক 
পাঠশাপাকেই সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। 
* বাংল! দেশ-__বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হইয়াছে পাঠশালার 
উপর ভিত্তি করিয়া। 

তিনটি প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার পরিকল্পনা কিসের উপর 
ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল, তাহ! জানা গেল। অন্তান্ত প্রদেশগুলি 
উপরের একটি না হয় অন্য প্রদেশকে BHAA করিয়াছে। 

আর্থিক-সঙ্জতি-_ছুইটি ডেসপ্যাচের ছন্দের মধ্যে আথিক সঙ্গতির কথা! 
একটি মুল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ডেসপ্যাচ 
গণ-শিক্ষার প্রসারের জন্য শিক্ষীকর আদায়ের প্রস্তাব করেন। সরকার পরে 
ইহার সংশোধন করিয়া বলেন যে স্থানীয় প্রয়োজন--যথ! শিক্ষা ও অন্তানা' 
উন্নতিমূলক কাজের ভন্যই কর বসিবে, শুধু শিক্ষা প্রসারের জন্য কর fara 
না। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা কর বসিলে অন্তব্ধার কারণ নাই, কারণ গ্রামাঞ্চলে 
ভূমি রাজস্বের উপর নির্ভর করিয়া স্থানীয় কর বসান যাইবে।  শহরাঞ্চলে 
গৃহাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা কর আরোপ করিতে হইবে । 
বাংলাদেশে স্থানীয় কর বা শিক্ষা কর কিছুই বলিতে পারে না, কারণ লর্ড 
কর্ণগয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশে তখন চলিতেছিল। 

স্থানীয় কর বসানটা অনেকেই পছন্দ করেন নাই, কারণ তাহারা! মত 
প্রকাশ করেন যে শিক্ষা বিস্তার সরকারী অর্থের বলেই হইতে পারিবে) 


348 আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


আবার কেহ কেহ শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য স্থানীয় কর প্রবর্তনকে 
চক্ষে দেখেন। তাহারা মনে করেন যে শিক্ষার বিস্তার যখন করিতেই 
হইবে, তখন ক্রম-বর্ধমান সংখার জন্য রাজস্বের উপর চাপ ন! দিয়া স্থানীয় 
কর আদায় করাই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। 


গ্রান্ট-ইন-এড ছুই CAII মধ্যে মতদৈধতা হয় গ্রান্ট-ইন-এড 
লইয়া, একদল লোক মনে করেন যে স্থানীয় করকে জনসাধারণের দান বলিয়া 
মনে করা যায়, অতএব সরকার হইতে গ্রাণ্ট-ইন্‌-এড পাওয়ার যৌক্তিকতা 
রহিঘ্াছে। অন্য দল মনে করেন স্থানীয় কর বলিয়। যাহা আদায় কর! 
যায় তাহা কর (Tax) এবং সেই জন্য সরকারের নিকট হইতে গ্রাণ্ট-ইন- 
এডের দাবী কিছুতেই শোভন হয় al | 


Ce). প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতীয় 
শিক্ষা-কমিশনের সুপারিশ 
উল্লিখিত সময়ের প্রাথমিক শিক্ষার তৃতীয় স্তরের আলোচন! করা 
হইতেছে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় কালে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় sa গতি দেখিতে পাওয়া যায়। 
ভারতীয় শিক্ষা- 

কমিশনে প্রাথমিক সরকার, ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের নিকট ভারতের 
শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ভাল করিয়। পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করিয়া দেখিতে বলেন । এই কারণেই ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে খুব বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন ছয়টি বিভাগে বিভক্ত. করিয়া সমস্তাসমূহ 
আলোচনা করেন। ছয়টি বিভাগ যথাক্রমে হইতেছে--(ক) শিক্ষা-নীতি, 
(খ) আইন প্রণয়ন ও প্রশাসন (গ) পাঠশালাসমূহকে উৎসাহ প্রদান (ঘ) 

বিদ্যালয় পরিচালন, (৬) শিক্ষকদের শিক্ষণব্যবস্থা, (চ) অর্থ ব্যবস্থা। 

(ক) শিক্ষা-নীতি-_প্রাথমিক শিক্ষা-নীতি কি হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে 
কমিশন হুপারিশ করিয়াছিলেন যে প্রাথমিক শিক্ষা হইবে জনগনের শিক্ষা 
এবং উহা! মাতৃভাষার মাধ্যমে দিতে হইবে। কমিশন আরও স্থপারিশ 
করেন যে দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব 
দেওয়া হইবে | তাহা ছাড়া কমিশন আরও বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষা, অনগ্রসর 
জেলাসমূহে যাহাতে বিস্তৃতি লাভ করে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে | 
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(খ) আইন প্রণয়ন ও প্রশাসন-_বিলাতের ১৮৭৪ খুষ্টাব ও ১৮৭৬ 
খুষ্টাব্বের শিক্ষাসম্পকিত আইনে স্থির কর] হয় যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য 
ইংলগুকে কতকগুলি বিদ্যালয় সম্পর্কিত জেলাতে বিভক্ত করা হয় এবং 
সেই জেলা পরিষ্দগুলিকে শিক্ষাকর বসাইয়া শিক্ষা পরিচালনা করিবার 
স্থযোগ দেওয়া হয়। কমিশন সেই নজির দেখাইয়া ভারতবর্ষের শিক্ষার 
ভার জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপাল বোর্ডগুলির উপর অর্পণ করিবার সুপারিশ 
করেন। 

(গ) পাঠশালাগুলিকে উৎসাহ প্রদান--কমিশন দেশীয় পাঠশালাকে 
শিক্ষাপ্রমারের আওতায় আনিবার সুপারিশ করেন, অর্থাৎ পাঠশালাগুলি 
তুলিয়া না দিয়া এগুলির সাহায্যেই শিক্ষাবিস্তার সম্ভব বলিয়া কমিশন 
মনে করেন। 

(ঘ) Rataa পরিগালন।_-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা 
HATA কমিশন সুপারিশ করেন যে সমগ্র প্রদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা একরকম 
করিবার প্রয়োজন নাই, স্থানীয় পরিবেশের চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া 
উহা নিৰ্ণয় করিতে হইবে, যেখানে প্রয়োজন পাঠ্যক্রম সহজ করিতে হইবে, 
যেখানে গ্রয়োজন উহাকে অধিকতর শক্ত করিতে হইবে।  বিজ্ঞালয়ের 
কর্মকর্তারাই বিদ্যালয়ের পুস্তকাদির ব্যরস্থা করিবেন। ৷ বিদ্যালয়ের পঠন 
পাঠনের সময়ও পরিবেশের প্রয়োজন অনুযায়ী নিণীত হইবে বলিয়| কমিশন 
বলেন। 

(ঙ) শিক্ষকদের শিক্ষণ-ব্যবস্থ1া_কমিশন শিক্ষকদের: শিক্ষণ সম্বন্ধে 
খুবই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন যে শিক্ষণপ্রাপ্ 
শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষার কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হইবে, তাই কমিশন 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব করেন। 

(চ) অর্থ-ব্যবন্থা_কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে সব সুপারিশ 
করেন, তাহার ফলে বহুদিনকার ছন্দের মীমাংসা হইয়া যায়। উদ্বাহরণ- 
স্বরূপ বলা যায় যে কমিশনের সুপারিশের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় 
নির্বাহের জন্য একটি নির্দিষ্ট ফাণ্ড গঠন করা হয়। তাহা ছাড়া কমিশন 
মিউনিসিপাঁল অঞ্চল ও গ্রাম্য অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনার 
ag ভিন্ন ভিন্ন ফাণ্ড গঠন করিবার স্থপারিশ করেন, যাহাতে একস্থানের 
ay নির্দিষ্ট অর্থ অন্স্থানের জন্য না খরচ হয়। কমিশন ইহাও স্থির করিয়া 


১৭৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


দেন যে স্থানীয় ফাণ্ডের টাকা শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইবে, 
Bel কোনও ক্রমে মাধ্যমিক বা উচ্চতর শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যাইতে 
পারিবে না। শেষ পর্যন্ত কমিশন স্থপারিশ করেন যে সরকারের উচিত 
হইবে গ্রাণ্ট-ইন-এড দ্বারা স্থানীয় ফাগুকে সমৃদ্ধ করা। 


|; 


(৪) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পৰ্যন্ত প্রাথমিক 
শিক্ষা-সংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহ 

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের স্থপারিশসমূহ সরকার তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন 
তদানীস্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা গ্রবর্তন 
করেন, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে Wea aw রিপণ 
মন্তব্য করেন যে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন মূলক ব্যবস্থার ফলে শুধু যে শাসন- 
ব্যবস্থার পরিবর্তন হইবে এবং অর্থ-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ হইবে, তাহাই 
নহে, ইহা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সঞ্চারিত করিবে 
এবং তাহারা! শাসনকার্য পরিচালনায় যেসব সমস্যার সম্মুখীন হইবেন, তাহার 
সমাধান করিতে চেষ্টা করিবেন। লর্ড রিপণ আরও বলেন প্রথম অবস্থায় 
জনসাধারণের মধ্যে কার্যে দক্ষতা না দেখ! গেলেও, কিছুদিনের মধ্যে এসব 
প্রতিষ্ঠান ক্ষমতাশালী হইয়া! উঠিবে। 

লর্ড রিপথের নির্দেশের ফলে ভারতবর্ষের প্রতে)ক প্রদেশে লোকাল 
বোর্ড বা কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল বোর্ডসমূহ স্থাপিত হয়। লোকাল 
বা মিউনিসিপাল বডিদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ 
আকার ধারণ করে। প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালন স্থানীয় সংস্থাগুলির অবশ্য 
কর্তব্য বলিয়া মনে কর। হইল। 

দেশীয় পাঠশালাগুলি সম্বন্ধে কমিশন যে স্থপারিশ করেন তাহা সর্বাংশে 
গৃহীত হয় না|: শুধু পরীক্ষার ফলাফলের উপর গুরুত্ব দান করা হয় এবং 
পরীক্ষার ফলাফলের গুরুত্ব অনুপারে বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করা হয় 
বলিয়া জানা যায়। 

১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে বোশ্বাইতে ৩১৯৫৪টি দেশীয় বিদ্যালয় বাঁ পাঠশাল! 
ছিল, যুক্ত প্রদেশে ছিল ৬,৭১২টি। কিন্তু ধীরে ধীয়ে এই সংখ্যা কমিতে 
থাকে। বিংশ শতাবীর প্রথম. দিকে দেশীয় পাঠশালার সমস্ত! দেখ! যায় 
all যে সমস্ত প্রদেশে পাঠশালাগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত কর] 
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হয়, সেই সমস্ত প্রদেশে পাঠশালার বৈশিষ্ট্য চলিয়া যায়, আর যে সমস্ত 
প্রদেশে তাহা করা হয় না, সেইখানে পাঠশালাগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হ্য়। 

অর্থবরাদ্দ বিষয়ে কমিশনের স্থপারিশ কার্যকরী হয় নাই। ইতিমধ্যে 
মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চতর-শিক্ষার ক্রমশঃ বিস্তার হওয়ার ফলে প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ এ সব খাতে প্রবাহিত হয় এবং ফলে প্রাথমিক 
শিক্ষা অবহেলিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সরকারী ফাণ্ড হইতে প্রাথমিক 
শিক্ষা বাবদ খরচ হয় ১৬৭৭ লক্ষ টাকা এবং ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে এ বাবদ ব্যয় 
হয় ১৬৯২ লক্ষ টাক! atal অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকার পক্ষ 
হইতে যথোপযুক্ত ব্যয় হয় না। কিন্ত স্থানীয় সংস্থা অর্থাৎ লোকাল afer 
এই বিষয়ে অগ্রণী হয় এবং ১৮৮১-৮২ স্থানীয় সংস্থা প্রাথমিক শিক্ষার ভজন্ত 
ব্যয় করে ২৪২ লক্ষ টাক এবং ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে ওঁ সংস্থাই খরচ করে 
.৪৬১ লক্ষ টাকা। 

১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর সাক্ষরের যে এতকর! 

ংখ্য। দেখা যায় তাহা অত্যন্ত নৈরাশ্যলক্ধ। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা সম্পথিক 

সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায় যে পুরুষদের মধ্যে ASFA ১০ জন, এবং মেয়েদের 
মধ্যে হাজার Fal ৭ জন মেয়ে ছিল সাক্ষর |* 


« Extracts from the Resolution on Educational Policy, 1902. 

“The population of British India is over two hundred and. forty 
million, lt is commonly reckoned that fifteen percent of the 
population are of school-going age. 

According to the standard there are more than eighteen millions 
of boys who ought to be at school, but of them only a little more 
of than one-sixth are actually receiving Primary education. If the 
statistics are arranged by Provinces, it appears that out of a hundred 
boys of an age to go to school, the number attending Primary schools 
of some kind ranges from between eight and nine in the Punjab 
and the United Provinces to twenty-two and twenty-three in Bombay 
and Bengal. Inthe census of 1901 it was found that only one in 
ten of the male population and only seven in a thousand of the 


female population were literate. 
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১৭৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক 
শিক্ষা সম্বন্ধে সমালোচনা! 

১৮৫৪ খৃষ্টাব্ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি খুব 
wt হয়। যদিও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ডেসপ্যাচে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়ার কথা হয়, তবুও উহার অগ্রগতি বিশেষ দেখা যায় না। 
ওঁ বাবদ টাকা বেশী খরচ হইবে, ইহার সম্ভাবনা থাকিলেও, প্রাথমিক শিক্ষার 
“যথোপযুক্ত বুদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না। ১৮৬৫-৬৬ এবং ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের 
মধ্যে যে শিক্ষাবিষগ্ধক হিসাব-নিকাশ হয়, সেই সময় প্রাথমিক শিক্ষার 
বুদ্ধিকরণের প্রস্তাব ছিল। ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনও 
প্রাথমিক শিক্ষ! বিস্তারের জন্য সুপারিশ করেন। এই সকল বিবৃতি সত্বেও 
প্রাথমিক শিক্ষার গতি শ্লথ ছিল। 

আমর! এই সমস্যার প্রতি যতই লক্ষ্য করি ততই আমাদের মনে হয় 
সরকারের পক্ষ হইতে কতকগুলি Soa জন্য এই অবস্থার সৃষ্ট হইয়াছে। 

ক্ৰটিগ্ুলি নিম্নরূপ বলিয়া আমাদের মনে হয়।__ 

(ক) আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে শৈখিলা। 

(a) প্রাথমিক শিক্ষাকে লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির হাতে 
অর্পণ । 

(গ) দেশীয় পাঠখালাগুলিকে স্ববহেলা। 


(ক) আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে শৈথিল্য 

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্ন উঠে না, 
কারণ Races তখন প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হয় নাই। কিন্তু ১৮৭০, 
১৮৭৬ ও ১৮৮০র আইনগুলি দ্বারা ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হয়। 
Sacer আদর্শ লইয়া আমাদের দেশে কাজ অনেকটা চলিতেছিল। 
Race শিক্ষার ব্যবস্থায় প্রতিফলনও আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে দেখা 
গিয়াছে, কিন্ত Race প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়া যাইবার পরে 
এই নিয়া কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। ভারতীয় 
শিক্ষা কমিশনও এই বিষয়ে নীরব। বরোদার মহারাজা  সরাজিরাও 
'গাইকৌঁয়ার দেশীয় রাজ্য বরোদায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন 
করেন। স্তর চিমনলাল শীতলবাদ ও স্যর ইব্রাহিম রহমতুল্লা ব্রিটিশ 
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সরকারের কাছে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দাবী জানান, কিন্ত ব্রিটিশ 
গভর্ণমেপ্ট সেই বিষয়ে সাড়া দেয় না। বেশী গীড়াগীড়ির পর সরকার জানান 
যে ভারতবর্ষে বিদেশী সরকার প্রতিষ্ঠিত, অতএব বিদেশী সরকার দেশীয় 
‘লোকদের শিশুকে জোর করিয়া! বিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারিবেন ali কাজেই 
দেখা যায়, ভারত সরকার আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা-প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ 
করেন ATE | 


(খ) প্রাথমিক শিক্ষাকে লোকালবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির 
হাতে অর্পণ 

উল্লিখিত সময়ের প্রাথমিক শিক্ষার a গতির অন্যতম কারণ হইতেছে, 
প্রাথমিক শিক্ষাকে লোকালবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির হাতে ছাড়িয়া 
দেওয়া। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার স্বীয় 
দায়িত্ব বেসরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন এবং 
অনেকাংশে সেই হিপাবে সাফলাও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক 
শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারে এমন কোন সংস্থা তখনকার দিনে ছিল alt 
যদি সত্যিই সরকার দায়িত্ব এড়াইতে চাহিয়াছিলেন, তবে কেন 
সরকার-_আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার ভার দিলেন 
না? স্বায়ত্বাপনমূলক সংস্থার হাতে প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেওয়ায় 
প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। 


€গ) পাঠশালাদমুহের অবহেলা 
প্রাথমিক শিক্ষার শ্লথগতির মূলে রহিয়াছে আর একটি কারণ, তাহা! 
ছিল পাঠশালাগুলিকে অবহেলা । সত্য বটে, পাঠশালাগুলি প্রাথমিক 
শিক্ষার কার্ধস্থচী পালন করিত না, কিন্ত সেইগুলিকে ধ্বংস না করিয়া 
সেগুলিকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিয়গ্রিত করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার 
করিবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল ॥ 


১৮৫৪ Y BIW হইতে ১৯০২ খণ্টাব্দ পর্যন্ত--এই সময়ে প্রাথমিক 
¢ শিক্ষার অবদাঁন 


উল্লিখিত সময়ে ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা আমর! লক্ষ্য 
কবিয়া দেখিয়াছি। এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার গতি aa ছিল এব" 
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প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ Cafe পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু প্রাথমিক 
শিক্ষা বিস্তারের দিক হইতেই ইহার উন্নতি দেখা না গেলেও, 
প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত কয়েকটি ছোটখাট ব্যাপারে উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। এইরূপ কয়েকটি ছোটখাট উন্নতি নিয়লিখিত ক্ষেত্রে দেখা! 
যায়। 

(১) Roia গৃহ নির্মাণ_ পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য কোন 
gee ছিল all পাঠশালাগুলি বসিত মন্দিরে, মসজিদে, বিষ্ণু গৃহস্থের বৈঠক- 
খানায় ইত্যাদি। বিগ্ালয়-গৃহ না থাকিলেও সমাজের ও ব্যক্তিবিশেষের 
আন্কূল্ে বিদ্যালয়ের কাজ চলিত। কিন্তু বিলাতে বিগ্যালয়-গৃহ ছাড়া 
faataa চলিবার মত উপায় নাই। পূর্বে বিগ্যালয়-গৃহ নিৰ্মিত হইবে, 
তারপর সেইখানে বিদ্যালয় বসিবে, এইরূপ ব্যবস্থা। fars যখন 
পার্দিয়ামেণ্ট বিগ্ালয়-গৃহ নির্মাণের জন্য টাকা মঞ্জুর করেন, তখন বছ 
বিদ্যালয় গৃহ নিমিত হয়। ইহার প্রতিফলন ভারতবর্ষেও দেখা যায় ॥ 
ভারতবর্ষেও বিগ্ভালয়-গৃহ নির্মাণ করিবার জন্য সরকার টাকা মঞ্জুর করেন এবং 
সেই সময়ে অনেক বিগ্ভালয়-গৃহ নিমিত হয়। কিন্তু সরকারের তখন 
বিদ্যালয় নির্মাণের খাতে অঢেল টাকা ছিল না, ফলে কিছু কাল পরে 
বিগ্ভালয়-গৃহ নির্মাণ বন্ধ করিয়! দিতে হয়। 

(২) শিক্ষকদের শিক্ষণ গ্রহণ ও গুণগত পারদ্িতা। বৃদ্ধি। 
এই যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল শিক্ষকদের সাধারণ শিক্ষার মান বুদ্ধি। 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পাঠশালার শিক্ষকগণ হইতে শিক্ষাগত 
পারদগিতার ক্ষেত্রে বেশী উন্নত ছিলেন। তাহাদের সাধারণ শিক্ষা যেমন 
বেশী ছিল, তেমনই ছিল শিক্ষা কাজে দক্ষতা, কারণ অনেক প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই শিগণপ্রাপ্ত ছিলেন। 

(৩) বালিকাদের জন্য ও নিন্গবর্ণ বালক-বালিকাদের শিক্ষ? 
ব্যবস্থা! পুর্বে দেশীয় পাঠশালাগুলিতে বালিকাদের শিক্ষা গ্রহণ করিতে 
দেখা যায় নাই বলিলেই চলে । কোন কোন পাঠশালায় দুই একটি বালিক! 
পড়িত মাত্র। তাহা ছাড়া নিম্নবর্ণের ছেলের! পাঠশালাতে পড়িবার সুযোগই 
পাইত all কিন্তু নৃতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেল। অনেক 
বালিক! প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভতি হইতে লাগিল এবং অনেক নিম্নবর্ণের 
ছাত্রগণও বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পাইল। 


g 


ee 


প্রাথমিক শিক্ষা ১৮১ 


(8) নূতন শিক্ষা-পন্ধতিতে শিক্ষাদান_পূর্বে ভারতবর্ষে সর্দার 
পোড়ার সাহায্যে শিক্ষকগণ পাঠশালায় শিক্ষাদান করিতেন। ভারতবর্ষের 
এই শিক্ষাদান কৌশল ইংলণ্ড গ্রহণ করে। ইহাতে খরচ হইত কম, এবং 
শিক্ষার্থীরাও কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করিত, কিন্ত এই পদ্ধতিটি ভাল ছিল all 
ইহ! Data করিতেই হইবে, কারণ শিক্ষকগণ হইতে যে শিক্ষালাভ হইত, 
তাহা হইতে সর্দার পোড়োগণ হইতে শিক্ষা লাভ যে নিম্ন ধরণের হইবে তাহ! 
বলাই বাহুল্য । যাহা হউক বিলাতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় আখিক ব্যবস্থার উন্নতি 
হইলে সর্দার পোড়োগণ ছারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রহিত হইল। ইহার 
প্রতিফলন ভারতেও দেখ! গেল। ভারতবর্ষেও সর্দার পোড়োদের সাহায্যে 
আর শিক্ষাদান কার্ষ চলিল না। এদিকে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে যোগদানের ফলে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নানা রকম নৃতন ব্যবস্থা 
দেখা গেল। শিক্ষপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ ছোটদের জন্য কিগারগার্টেন পদ্ধতি এবং 
অন্যান্য মনস্তত্স্ মত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পড়াইতে আরম করিলেন, ফলে 
শিশুর] শিক্ষাক্ষেত্রে আনন্দলীভ করিতে লাগিল। 

(৫) মুদ্রিত পুস্তকের ব্যবহার-_দেশীয় পাঠশালায় মুদ্রিত পুস্তকের 
ব্যবহার ছিল না। শিক্ষক বই ছাড়াই পাঠশালায় শিক্ষা দিতেন। নূতন 
শি্গা-ব্যব্থায় মুদ্রিত পাঠ্য-পুস্তক দেখা গেল। ১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সকল 
প্রাথমিক বিগ্ঠালয়েই মুদ্রিত পাঠা-পুস্তকসমূহ সরবরাহ হইল। 

(৬) পাঠ্যক্রম_এই যুগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠাক্রমও সমৃদ্ধ 
হুইয়াছিল। পাঠশালাতে লেখা, পড়া ও অস্কশিক্ষার শুধু ব্যবস্থা ছিল। 
কিন্ত ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠা স্থগিতে লেখাপড়া ও 
অঙ্ক শিক্ষা ছাড়া নিয়লিখিত বিষয়গুলি অন্তর্গত হইয়াছিল, যথা 
কিণ্ডারগার্টেন, GR, বস্তুপাঠ, ভূগোল, ইতিহাস, amis ও আবৃত্তি, 
্থাস্থ্যবিদ্যা, কৃষি-বিজ্ঞান, পরিমিতি, শারীর-চর্চা এবং হাতের কাজ। 
এই সবগুলি বিষয়ই যে সমস্ত বিদ্যালক্সে প্রচলিত ছিল তাহ] নয়, প্রদেশ ভেদে 
বিষয়গুলি কমবেশী ছিল | 

ag কার্জনের প্রাথমিক শিক্ষণ aAa সিদ্ধান্ত 

লর্ড কার্জন ভারতবর্ষে আসিয়া শাসন ভার গ্রহণ করিবার পর ভারতবধের 
শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে। শিমলা কনফারেন্স ১৯০২ gitaa 
ভারতীয় fafaa কমিশন, ১৯০৪ qaa বিশ্ববিভ্যালয়সমূহের 


১৮২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


আইন-_সবই লর্ড কার্জনের আশ্ুকূল্যে সংগঠিত হইয়াছিল। লর্ড কার্জন 
তদানীন্তন শিক্ষাব্যবস্থার সর্বস্তরের জন্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ব্যবস্থা 
করেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বিস্তারের চেয়ে উৎকর্ষতার উপর বেশী 
গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি উৎকর্ষত। ও 
বিস্তার উভয়ের প্রতিই সমান গুরুত্ব দেন। তিনি মন্তব্য করেন যে প্রাথমিক 
শিক্ষার বিস্তার সাধন আস কর্তবা। তিনি বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষার গতি 
পুর্বে we ছিল এবং ১৮৮২ থুষ্টাঝের পর আরও মন্দগতি প্রাপ্ত হইয়াছে । 
ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া লর্ড কার্জন বলেন যে সরকারী অর্থের অভাবেই 
প্রাথমিক শিক্ষা মন্দগতিতে অগ্রসর হইয়াছে । এই কারণে as কার্জন 
প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য থোকে টাকা (capital grant ) মঞ্জুর 
করেন। ইহা ছাড়া fafa অন্য দিকে পৌন:পোনিক ataa ( recurring 
expenditure) জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন i স্থির হইল এই অর্থ লোকাল বোর্ড 
এবং মিউনিসিপাল বোর্ডকে দেওয়া হইবে এবং ওঁ বোর্ডগুলি বর্ধিত হারে 
প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলিতে অর্থ সাহায্য করিতে পারিবে | এইরূপ উদার 
ব্যবস্থার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা BS বৃদ্ধি পায়। ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে 
প্রাথমিক্ষ বিদ্যালয়ের aan ছিল ৮২,৯১৬, ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে ও সংখ্যা 
বর্ধিত হইয়া দাড়ায় ৯৩,৬০৪এ, পরে ১৪১১-১২ খৃষ্টাবে এ সংখা। গিয়া 
দাড়ায় ১, ১৮,২৬২তে এবং ছাত্রসংখ্যা ১৯০১-২তে ছিল ৩০,৭৬,৬৭১ 
(১৮৮১-৮২ qia সংখ্যার দেড়গুণ )। ১৪১১-১২ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের শিশুসংখ্যা ছিল ৪৮,০৬,৭৩৬ ( ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দের সংখ্যার 
দেড়গুণের উপরে )। 

লর্ড কার্জনের উৎসাহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং ছাত্র-ছাত্রীর 
সংখা €চুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
লর্ড কা্নি প্রাথমিক শিক্ষার উৎক্ষত! age আগ্রহী ছিলেন। তাই 
তিনি প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি সম্বন্ধেও সচেষ্ট হন এবং নিম্নলিখিত 
বাবস্থাগুলি অবলম্বন করেন। 


(ক) প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকগণের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা 


লর্ড কার্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণলাভের প্রয়োজনীয়তার 
কথা উপলদ্ধি করিয়া বিভিন্ন স্থানে শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা 


প্রাথমিক শিক্ষা ১৮৩ 


করেন। যেখানে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা কম, অর্থাৎ বাংলাদেশে, সেই 
স্থানের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় অনেক স্থাপিত হয়। লর্ড কার্জন 
বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ-কাল দুই বৎসরের কম হইবে না। 
লর্ড কার্জনের এই প্রসঙ্গে বিশেষ অবদান এই যে তিনি স্থির করিয়া দেন যে 
প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষক গ্রামীন কুধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে ট্রেনিং গ্রহণ করিয়া 
যাইবেন যাহাতে তাঁহারা বেশীর ভাগ কৃষিজীবী অভিভাবকের সম্তানদিগকে 
aia বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন। 


খে) পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন 


লর্ড কার্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি সুন্দর পাঠ্যক্রম রচনা 
করিবার কথা বলেন। তিনি তখনকার দিনে পাঠাক্রমকে সরল করিবার 
পক্ষপাতী ছিলেন ali পক্ষাস্থরে তিনি পাঠাক্রমকে আরও সমৃদ্ধ করিবার 
কথ! চিন্তা করেন। লর্ড কার্জন কিগারগার্টেন পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষ! 
দিবার কথা প্রস্তাব করেন। যে সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ধ শিক্ষক আছেন, 
সেইখানে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অবশ্যই 
হইবে 1 শারীর শিক্ষাকেও তিনি প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অস্তভুক্ত 
করিতে চান। তিনি pfus প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ/ক্রমের অন্ততূক্তি 
করিবার স্থপারিশ করেন। লর্ড কার্জনের মত ছিল যে সহরাঞ্চলে ও 
গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য বিভিন্ন পাঠাক্রম রচিত হইবে 
এবং গ্রামীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা হইবে পরিবেশকে 
কেন্দ্র করিয়!। 


(গ) পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়। সাহায্য দান-প্রথা 


১৮৮২ খষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা-ক মিশনের স্থপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক 
বিগ্যালয়সমুহের পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া সাহায্য দান 
কর! হইত। এই রীতি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ AS অবাধে, 
চলিয়া আসে। লর্ড কার্জন এই নীতির বিরোধিতা করেন এবং অন্য কোন 
প্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সাহায্য দানের প্রথা প্রবর্তন করিতে 
বলেন। বলা বাহুল্য, লর্ড কার্জনের বিরোধিতার ফলে পরীক্ষার ফলাফলের 
উপর নির্ভর করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সাহায্য দান প্রথার রদ হয়। - 


১৮৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মহামতি গোখেলের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের প্রচেষ্ট। 

আমরা. পূর্বেই জানিয়াছি যে, লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষা-থাতে 
প্রচুর অর্থ gram করেন। তাহার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ- 
ভাবে বিস্তার লাভ করে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং ওঁ সব বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার হিসাব 
দেখিয়। আমর! বুঝিতে পারিয়াছি যে, লর্ড কার্জনের আমুকুল্যে প্রাথমিক 
শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার ঘটিয়াছিল। কিন্তু তারপরই দেখা যায়, প্রাথমিক 
বিগ্যালয়সমূহের উতৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্ট লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টা। লর্ড কার্জনের 
ইচ্ছার ফলে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া উহার -উৎকর্ষতার 
দিকে গুরুত্ব আরোপ করিতে থাকেন। ভারতীয়গণ অবশ্য এই প্রাথমিক 
শিক্ষার উৎকর্ষতা gaa ব্যবস্থাকে অন্তরের সহিত মানিয়া লইপেন ali 


এই সময় দেশীয় রাজ্য বরোদাতে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হয়।, 


ভারতীয়গণ বরোদার নজির দেখাইয়া ব্রিটিশ-ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রবর্তনের দাবী জানান। এই বিষয়ে উদ্যোক্তা ছিলেন মহামতি 
গোখেল। গোখেল ১৯১০ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রাথমিক 
শিক্ষা আবশ্যকীকরণের জন্য খুব চেষ্টিত হন এবং বস্তুতঃ পক্ষে ১৯১০ খৃষ্টাবে 
ইন্পিরিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত একটি 
বিল আনয়ন করেন। কিন্তু শীঘ্রই এই বিলটি সরকারের অনুরোধে প্রত্যাহত 
হয়। সরকার মহামতি গোখেলকে আশ্বান দেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা 
আবশ্যিক করণে প্রস্তাবটি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন 
কর|হইবে। কিন্তু সরকারকে পরে নীরব দেখিয়া গোখেল পুনরায় 
প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করণের প্রস্তাব ইম্পিরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে 
১৯১১ বৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ডথাপন করেন।* বিলটি এক বৎসর কাল 


“The object of this Bill isto provide for the gradual introduction 
of the principle of compulsion into the elementary education system 
of the country. The experience of other countries has established 
beyond dispute the fact that the only effective way to ensure a wide 
diffusion of elementary education among the mass of the people is 
by a resort to compulsion in some form or other, And the time 
has come when a beginning at least should be made in this direction 
in India, The Bill is of a purely permissive character and 


eS se 
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পরে আলোচনার জন্য পরিষদে উঠে । ছুই দিন ধরিয়া এই সম্পর্কে বিতর্ক 
চলে। সরকারী সভ্যগণ সংখ্যা-গরিষ্ঠ থাকার ফলে গোখেলের বিলটি 
আলোচনার শেষে পরাস্ত হয়। গোখেলের পক্ষে ১৩টি ভোট এবং বিপক্ষে 
৩৮টি ভোট থাকায় গোখেল পরাজিত হন। গোখেল তাহার বিলের ভবিষ্যৎ 
আচ করিয়া বলিয়াছিলেন:ঃ 

“We must be content to accept cheerfully the place 
that has been alloted to us in our onward march. The Bill, 
thrown out to-day will come back again, and again, till on 
the stepping stones of its dead selves, a measure ultimately 
rises, which will spread the light of knowledge throughout 
the land. It may be that the anticipation will not come 
true. owe aie a elk 
But my lord, whatever fate awaits our labours, one thing 
is clear. We shall be entitled to feel that we have done 
Gur duty, and, where the call of duty is clear it is better 
even to labour and fail than not to labour at all.” 

গোখেল পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহার সকল প্রচেষ্টা বিফল 
গিয়াছে এই কথ বলা চলে না। এই ব্যাপারের পরে কেন্দ্র একটি শিক্ষা" 
বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গোখেলের বিলটি কেন্দ্রীয় সরকারকে গণশিক্ষা 
সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলে। পরবর্তী কালে সরকারের প্রাথমিক 
শিক্ষা-লম্পকিত সমস্ত প্রচেষ্ট। এই বিলেরই ফল বলিয়া সকলে মনে করেন। 
যদিও সরকার মহামতি গোখেলের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পকিত 
বিলটি নাকচ করিয়া দেন, তাহা হইলেও জনদাধারণের দাবী একেবারে 
ঠেলিয়া ফেলিতে পারেন নাই। গণশিক্ষার জন্য সেই যুগে যে ifen 
দেখা যায়, তাহাকে একেবারে ছাটিয়া ফেলা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইল all 
সরকারকে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে, এমতাবস্থায় 


its provisions will apply to areas notified by municipalities or district 
boards which will have to bear such proportion of the increased 
expenditure which will be necessitated as may be laid down by the 
government of India, by rules... +++ ++ finally the provisions are 
intended to apply in the first instance to boys though later on a 
local body may extend them to girls ; and age limits proposed are 
only six and eleven years. 3 
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সরকারের কাছে এক স্থযোগ উপস্থিত হইল। এই সময় Adis 
১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং 
তাহার অভিষেক উৎসবে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষের সাধারণ শিক্ষার 
প্রসারের জন্য co লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ইহার পরেই ভারত সরকার 
তাহার ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। 

এই সিদ্ধান্তে বলা হয় যে অর্থের জন্তু এবং প্রশাসনিক কারণে 
সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, 
কিন্ত সরকার চান যে এচ্ছিক প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার যংপরোনাস্তি 
বুদ্ধি হউক। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা! সম্বন্ধে সরকার মতামত প্রকাশ 
করেন যে ভারতবর্ষে যেখানে অনেক স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিতই হয় নাই, 
সেইখানে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করিবার সার্থকতা নাই। কারণ 
যে অর্থ ছাত্রদের নিকট হইতে ফি বাবদ গ্রহণ করা হইতেছে, সেই 
অর্থ দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় AZAA করা হইতেছে । অতএব এই, 
টাক] সংগৃহীত না হইলে সরকারের রাজস্বের উপর খুবই চাপ বাড়িবে।* 


Government Resolution on Educational Policy, 1913 £ 

“The proposition that illiteracy must be broken down and that 
Primary education has, in the present circumstances of India a 
predominant claim upon the public funds represent accepted policy 
no longer open to discussion, For financial and administrative reasons 
of decisive weight, the government of India have refused to recognise 
the principle of compulsory education; but they desire the widest 
possible extension of Primary education on a voluntary basis. As 
regards free elementary education, the time has not yet arrived when 
it is practicable to dispense wholly with fees, without injustice to 
the many villages, which are waiting for the provision of schools, 
the fees derived from those pupils, who can pay them are now 
devoted tothe maintenance und expansion of primary education, and 
a total remission of fees would involve toa certain extent a more 
prolonged postponment of a provision of schools in the villages with- 
out them, In some provinces elementary education is already free 


and in the majority of provinces liberal provision is already made 


for giving free elementary instruction to those boys whose parents 
cannot afford to pay fees. Local government have been requested 
to extend the application of the principle of free elementary 
education amongst the poorer and more backward sections of 


population. Further than this, it is not possible at present to go...” £ 
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সম্রাট পঞ্চম জজের ৫০ লক্ষ টাক! শিক্ষাক্ষেত্রে দানের বিযয় উল্লেখ 
করিয়া সরকার বলেন যে এ টাকা বিশেষভাবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই 
ব্যয় হইবে। র্‌ 

প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত আইন 

মহামতি গোখেলের কাজ আংশিকভাবে গ্রহণ করেন বোস্বাইয়ের, 
স্বনামধন্য জাতীয়তাবাদী নেত! বিঠলভাই প্যাটেল। তিনি বোম্বাইয়ের 
লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে. বোগ্থাইর মিউনিসিপাল  অঞ্চলসমূহের 99 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের 37 একটি বিল আনয়ন করেন। 
এ বিলটি আইনে পরিণত হয় ১৯১৮ gia  বিঠলভাইয়ের AF 
অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষ। সংক্রান্ত 
আইন পাশ হয়। ১৪২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই বিভিন্ন প্রদেশে বহু এলাকার 
জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয়। নিম্নের তালিকাটি হইতেই 


* প্রাথমিক শিক্ষার আইনসমূহ ভালভাবে বুঝিতে পার! যাইবে। 


| বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-সম্পর্কিত আইন" 


শী 
— 


RK প্রদেশ | আইনের নাম | ছেলে বা মেয়ের জন্য | - শহরাধচল বা 
| পাঠাতালিক। | গ্রামাঞ্চলের ভজন্ত 
| রঃ EN দার.) 3 IE | 
১৯১৯ খু] পাঞ্জাব | প্রাইমারী এডুকেশন | শিক্ষা বালকদের জন্য |শহরাঞচল ও গ্ৰামাঞ্চল 
„n |an | ate | উভয় সম্প্রদায়ের জন্ত | শহরাঞ্চল 
বাংলা | নী | বালক পরে বালিকাদের 
বিহার ও. উড়্িন্তা E | জন্য (১৯৩২) Re 
সিট অব বোম্বে প্রাইমারী, বালকদের OD | উভয় অঞ্চল 
১৯২০খুঃ) বোধ্বাই 1 এডুকেশন site | উভয় দলের ay বোশ্থাই সহরের জন্ 
„ao | মধ্যপ্ৰদেশ প্রাইমারী এডুকেশন MF, 3 উভয় অঞ্চল 
১, | aata | এলিমেন্টারী এডুকেশন | 1 রি 
| One ) | i 


* সৈয়দ নুরুল ও জে পি নায়েকের A Students’ Histcry of Education in India 
হইতে গৃহীত | 
উল্লিখিত সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য 


আইন পাশ হইলেও, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সাধন 
aoe PERT খুব বেশী হয় নাই। সেই দিক হইতে ভারতবর্ষের 


* অবস্থা আশাজনক বল! চলে না। 
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যেখানে লোকসংখ্যার শতকরা অন্ততঃ ১২ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
থাকা উচিত, সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মোট 
শতকর! ২'৬। সাক্ষরের সংখ্যাও খুব নৈরাশ্তজনক | পরবর্তী কালে 
হার্টগ কমিটির রিপোর্টে এই সময় সম্পর্কে সাক্ষীদের সম্পর্কে যে মন্তব্য 
আছে তাহা হইতে জানা যায়_যে ১৮৯২ Bre হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের 
মধ্যে পুরুষ সাক্ষরের শতকর। সংখ্যা মোট শতকরা ১" বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
অথাৎ শতকরা ১৩ হইতে ১৪"৪ এ দীড়াইয়াছে। মেয়েদের অবস্থা আরও 
নৈরাশ্তজনক। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মেয়েদের সাক্ষরের সংখা! ছিল '৭, পরে 

উহ] ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ২-এ ্াড়াইয়াছে। 
লর্ড কার্জনের সময় প্রাথমিক শিক্ষার কিছুট। বিস্তার ঘটিয়াছিল বটে, 
কিন্ত পরে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার উতৎকর্ষতার দিকে 


প্রাথমিক শিক্ষা 
os দৃষ্টি দেন। প্রাথমিক শিক্ষার উতকর্ষতার দিক হইতে 


উতৎকর্ষতা 


১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে কতট| , 


উন্নত হইয়াছিল, তাহা আমরা আলোচনা করিয়া দেখিতে পারি। 

(ক) শিক্ষকদের শিক্ষণ _-১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের 
স্থপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের শিক্ষণ সম্বন্ধে 
সরকারী প্রচেষ্টা বিশেষভাবে দেখা ATT | ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ 
পর্যন্ত এই সময়ে এই বিষয়ে বেশী তৎপরতা দেখা যায়। অনেকগুলি 
সরকারী শিক্ষণ বিদ্যালয় খোল! হয় এবং বেসরকারী শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হইলে সরকার এসব শিক্ষায়তনকে প্রচুর সাহায্য করেন। পুরুষদের 
জন্য শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ছিল ৯২৬ এবং মেয়েদের 
জন্য ছিল ১৪৬ এবং এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী শিক্ষক ও শিক্ষিকার 
সংখ্যা ছিল ২৬,৯৩১। সেই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত 
শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৬৭,৬১৩ এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এইরূপ 
শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ১১৩,৬৭৩ 1 

এই সময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদদের বেতনও বুদ্ধি পায়। ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে 
প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ছিল গড়ে ৮ টাকা । ১৯২১-২২ খুষ্টাঝের 
মধ্যে কোন কোন প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য ক্রমবৃদ্ধি অনুসারে 
মাহিন! নির্দিষ্ট হয়। এসময়ে বোস্বাইয়ে শিক্ষকের গড়ে মাহিনা দেখা 


যায় ৩৩ টাক!। পাঞ্জাব ও মধাপ্রদেশেও শিক্ষকদের জন্য অনুরূপ মাহিনার , 
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ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু বাংলা, বিহার ও mats 
শিক্ষকদের মাহিনা বৃদ্ধির কোন বন্দোবস্তই হয় নাই | 

বিগ্ভালয়-গৃহও শিক্ষোগকরণের দিক হইতে এই সময়ে কিছু উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয়। fee বিগ্যালয়-গৃহ যেমন তৈয়ারী হয়, সেইরূপ 
শিক্ষোপকরণেরও ব্যবস্থা হয়। 

এই সময়ে বিগ্ভালয়ের পাঠাক্রমেরও কিছু পরিবর্তন হয়। পাঠাক্রমে 
বিষয়ের পর বিষয় যোগ করিবার রীতি দেখা যায়। লর্ড কার্জনের 
আমলে পাঠ্যন্থগীর পরিবর্তন কিছু করা হইয়াছিল। এ পরিবতিত পাঠা- 
ক্রমের সঙ্গেও আরও কিছু বিষয় শিক্ষা দিবার প্রস্তাব থাকে। fata- 
Boia এবং প্ররুতি-পাঠ ABE কয়েকটি প্রদেশের পাঠ্যক্রমের AVY S হয় ! 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
দ্বৈতশাসন যুগে শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(১৯২১ খুঃ_-১৯৩৭ খৃঃ) 

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যে শাসন-সংস্কার আইন পাশ হইয়াছিল, 
সেই শাদন-সংস্কার আইন মণ্টেগু চেমস্ফোর্ড ane বলিয়া অভিহিত। 
এই শাসন-সংস্কারকে দ্বৈতশাসন পদ্ধতি বাঁ দুইয়ের শাসন বলিয়া মনে 

করা যাইতে পারে। এই নীতি অনুযায়ী প্রাদেশিক 

দ্বৈত শাসন পদ্ধতি 
হস্তান্তরিত ও রক্ষিত সরকারের কার্ধাবলী দুই ভাগে বিভক্ত_একটি হইল 
বিষয় রক্ষিত বিষয়সমূহ (Reserved Subjects) এবং 
অপরটি হইল হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ ( Transferred Subjects )। গভর্ণর 


হইতেছেন প্রাদেশিক শাসনকর্তার। তিনি রক্ষিত বিষয়সমূহের পরিচালন] ' 


কয়েক জন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলারের সাহাধা লইয়া করিবেন এবং 
তিনি এই কাজের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য ভারত সরকারের মাধ্যমে ভারত- 
সচিবের কাছে দায়ী হইতেন। পক্ষান্তরে গভর্ণর হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের 
প্রশাসনিক পরিচালন! করিতেন কয়েক জন মন্ত্রীদের সাহাযো। মন্ত্রীগণ 
ভারত-সচিবের কাছে এই জন্য দায়ী হইতেন না, দায়ী হইতেন আইন-সভার 
কাছে। আইন-সভায় কাছে বহু নির্বাচিত সভা থাকিতেন। প্রশাসনিক 
ক্ষেত্রে এই দুইটি ধারা ছিল বলিয়া এই শাসন-পদ্ধতিকে দ্বৈতশাসন পদ্ধতি 
বলা হইত। 

শিক্ষা ছিল একটি হস্তাস্তরিত বিষয়, অর্থাৎ এই বিভাগটি প্রদেশে 
একজন মন্ত্ীদ্বারা পরিচালিত হইত। 


অথনৈতিক ব্যবস্থা 
দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্তা প্রশাসন কার্য পরিচালনায় 
বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে। এই কারণে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার 
আইনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কিছুট| জানা উচিত। ১৯১৯ 
খৃষ্টাব্দের পুর্বে ভারতীয় রাজস্ব তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল--যথা ; কেন্দ্রীয়, 
প্রাদেশিক ও যুক্ত । কতকগুলি সংস্থা হইতে যে রাজস্ব পাওয়! যাইত, 
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তাহা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য, কতকগুলি সংস্থা হইতে যে রাজস্ব 
প্রাপ্ত হইত, তাহা ছিল প্রাদেশিক সরকারের প্রাপ্য, আর বাকী যে সব 
সংস্থা হইতে রাজস্ব পাওয়া যাইত তাহা ছিল উভয়ের প্রাপ্য। রেল 
কাষ্টমস, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ হইতে যে stay আদায় হইত, তাহা! 
ছিল কেন্দ্রের প্রাপ্য। অরণ্য ইত্যাদি হইতে যে রাজস্ব পাওয়া যাইত 
তাহ! ছিল প্রদেশের প্রাপ্য এবং ভূমি রাজস্ব, আয়কর আবগারী, সেচ 
ইত্যাদি বিভাগ হইত যে রাজস্ব পাওয়া যাইত তাহা ছিল উভয়ের 
প্রাপ্য। শেষোক্ত অর্থ একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে 
ভাগ করিয়া cre হইত । কিন্তু ১৯১৯ খুষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার অনুযায়ী 
রাজম্বাদি বন্টন তিনটি ভাগে বিভক্ত না হইয়া কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যেই 
বণ্টন হয়। ইহার ফলে কেন্দ্রের খুব ক্ষতি zal ফলে স্থির হয় যে 
প্রাদেশিক সরকার প্রতি বংসর তাহার আয়ের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে 
দিবেন, এবং বাকী অর্থ প্রদেশের প্রয়োজনে খরচ করা হইবে। 

প্রাদেশিক সরকারে বিভিন্ন বিভাগে কি হারে অর্থ বণ্টন হইবে তাহা 
লইয়া মতবিরোধ দেখা যায়। একটি মত হইল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার 
এবং মন্ত্রীগণ গভর্নরের সভাপতিত্বে এক বৈঠকে বসিয়া বিভাগগুলির 
প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ধার্য করিবেন। ইহার নাম হইল যুক্ত তহবিল 
(joint purse) প্রথা। বিরোধী মত হইল যে প্রাদেশিক রাজস্ব, 
রক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়গুলির মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত হইবে, এবং অর্থের 
manta না হইলে দুইটি দলই আপন আপন স্থবিধা অন্গযায়ী অতিরিক্ত 
কর ধার্য করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইবে। এই প্রথার নাম হুইল পৃথক 
তহবিল ( separate purse ) প্ৰথা । দুই মতের মধ্যে প্রথম মৃতটিই প্রাধান্য 
পায় এবং Beis গৃহীত হয়। এই প্রথাটি হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের পক্ষে 
ক্ষতিকারক হইল। তাঁহার প্রধান কারণ হইল কেন্দ্রকে রাজস্বের অংশ 
দেওয়ার পর রাজস্বের স্বল্পতা এবং দ্বিতীয় কারণ হইল অর্থ ভাগারের 
দায়িত্ব রহিল এক্সিকিউটিভ কাউনিলারের উপর। তিনি হ্তান্তরিত 
বিভাগগুলিকে অর্থ-সাহাযা দিতে সর্বদাই কার্পণা দেখাইতেন। 

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় অপর একটি বিশেষ অন্থবিধা দেখা গেল। প্রাদেশিক 
শিক্ষামন্ত্রী সর্বভারতীয় শিক্ষাবিভাগীর কর্মচারী অর্থাৎ আই. ই. এস. দের 
( ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সাভিস ) উপর খুব কমই কর্তৃত্ব করিতে পারিয়াছেন। 


১৯২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


১৯২১ খৃষ্টাবে দেখা যায় যে শিক্ষা-বিভাগের বড় বড় চাকুরীতে আই. ই. 
দর এস.-গণ ছিলেন, এবং তাহারা উল্লিখিত সময়ে এ সমস্ত 
carina পদগুলি অধিকার করিয়াই ছিলেন। ভারতীয় শিক্ষা- 
মন্ত্রীর অধীনে শিক্ষা-বিভাগটি আসার ফলে আই, ই. 
এস-দের ভবিষৎ ক্ষমতা কিরূপ হইবে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। এদিকে ইহারা 
ইণ্ডিয়ান সিভিল সাভিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মত বিশেষ দায়িত্ব বহন 
করিতেন বলিয়। তাহার! ভারত সরকার বিশেষ ari বাবস্থার অধীন ছিলেন | 
জনসাধারণ তাহাদিগকে খুব বেশী wats চোখে দেখিত ন!। তাহাদিগকে 
মনে করা হইত বৃটিশ MAITRI ধারক ও বাহক। এইরূপ মনে করিবার 
কারণও fori তাহাদের উচ্চ বেতন ছিল এবং তাহাদের জীবন-ধারণ 
পদ্ধতিও ভারতীয় জীবন-যাত্রার পদ্ধতির সমগোত্রীয় ছিল না। তাহার! 
চাকুরী কয়িতে যাইয়া দেশের কল্যাণ অপেক্ষা বৃটিশ সরকারের স্থায়িত্বের 
উপরই বেশী মনোযোগী ছিলেন। এই সময় দেশীয় মন্ত্রীদের দ্বার] শিক্ষা- 
ব্যবস্থ। পরিচালন! ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের সাথে আই. ই. এস. কর্মচারীবৃন্দের 
অনেক ক্ষেত্রেই aa দেখা যাইতে থাকে, আই. ই. এস. কর্মচারীবৃন্দ মন্ত্রীদের 
নিয়ন্ত্রণাধীন নহেন। পক্ষান্তরে মন্ত্রীগণও তাহাদের প্রতি আস্থাহীন ছিলেন। 
এইরূপ যখন অবস্থা, তখন আই, ই. এস. কর্মচারীদের মারফত মন্ত্রীর্গ 
শিক্ষাব্যবস্থা চালু করিতেছিলেন। এই সময় তখন চারি দিকে নানা জটিলত। 
দেখা যাইতে থাকে ॥ এই ব্যাপার লইয়! তুমুল আন্দোলন দেখা দিল। 
অবশেষে ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে উচ্চতর কর্মচারীদের কাজ-সম্পকিত বিষয়গুলি 
বিচার বিবেচন। করিয়া দেখিবার জন্য একটি রয়েল কমিশন নিযুক্ত হয় । 
এই কমিশনকে বল! হয় লি কমিশন (Lee Commission) | 
লি কমিশন নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ্‌ FA 
লি কমিশনের মতে প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসন 
কার্ধে, বিশেষ করিয়া হস্তান্তরিত বিভাগের ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারী সমগ্র- 
ভারতের ata আর নিযুক্ত করা হইবে না। যে সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
প্রাদেশিক কর্ম পরিচালন! করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহাদিগকে 
নিযুক্ত করিবেন প্রাদেশিক সরকার । সরকার কমিশনের স্থপারিশ গ্রহণ 
করেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আই. ই. এস. কর্মচারী আর নিযুক্ত কর! 
হয় না। 


লি কমিশন 


দ্বৈত-শাসন যুগে শিক্ষা-ব্যবস্থা ১৯৩ 


কমিশন আরও মন্তব্য করেন যে আই. ই. এস. কর্মচারীদের নিয়োগ- 
ংক্রান্ত স্থবিধাগুলি বজায় থাকিল। কমিশনের মতে কোন চাকুরীতে 
যেখানে আই. ই. এস. কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, সেই পদের জন্য যতক্ষণ 
পর্যন্ত আই, ই. এস. কর্মচারী পাওয়া যাইবে, তত দিন সেই পদে আর 
কোন প্রাদেশিক: উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত কর] হইবে না। কমিশনের 
মতে কোন আই, ই. এস কর্মচারীকে, : সপারিষদ ভারত-সচিব ব্যতীত 
অন্য কেহ কাজ হইতে বরখাস্ত করিতে পরিবেন না। কমিশনের মতে 
ইউরোগীয় আই. ই. এস.-কে কতকগুলি অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয় | 


শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহের অভাব 


দ্বৈত-শাসন পদ্ধতি যে সময়ে চালু হয়, সেই সময়ে আরও একটি 
বিশেষ-ব্যবস্থা শিক্ষার প্রসারকে ব্যাহত করে। আমরা এতদিন পৰ্যন্ত 
দেখিয়াছি কেন্দ্র আগ্রহ সহকারে প্রাদেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য 
টাক সরবরাহ করিয়! আসিয়াছেন। কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে অর্থাৎ 
দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ-সাহায্য 
একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। অর্থ-সাহায্য ত দুরের কথা, পক্ষান্তরে 
বেন্দরই প্রদেশের কাছে প্রাদেশিক রাজস্বের কিছু অংশ দাবী করিয়া 
আদায় করিয়া লইলেন। অবশ্য ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে এই ব্যবস্থার রদ করা 
হয়। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বল! যাইতে পারে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 
ভারত-শাসন সংস্কার আইন অস্থ্যায়ী শিক্ষাগত ব্যবস্থাটি 
শুধু প্রাদেশিক ব্যাপারই নয়, ইহ! হস্তাস্তরিতও বটে | 
অতএব কেন্দ্রীয় 'সরকার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখান নাই | 
১৯২০ খৃষ্টাব্দে coats শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল । ইহার 
উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক সরকারকে শিক্ষা বিষয়ে উপযুক্ত উপদেশ দেওয়া | 
কিন্তু দ্বৈত-শাসন পদ্ধতির আমলে যখন আইন অনুযায়ী শিক্ষা বিষয়টি 
প্রাদেশিক ও হস্তান্তরিত বিষয় হইল, তখন কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা বিস্তারের 
জন্য সচেষ্টও হইলেন না, আগ্রহ দেখাইলেন না। ফলে কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
উপদেষ্টা সমিতি উঠিয়া গেল। 

উপরে যে সমস্ত অস্থুবিধার কথা আলোচনা করা হইল, তাহা সকলই 
শাসনতান্ত্রিক অন্গবিধা। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও কতকগুলি অন্ত ধরণের 

১৩ 


কেন্দ্রের অনাগ্রহ 


১৯৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অস্থবিধা দেখা দিল | নিখিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইতিমধ্যে একটি 
বিরাট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। ংগ্রেমের কাছে 
মন্টফোর্ডশাসন-সংস্কার মনঃপুত না হওয়ায় কংগ্রেস এই সময় অসহযোগ 
আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই সময়ে আর একটি আন্দোলনও চলিয়াছিল, 
তাহা হইল আইন অমান্য আন্দোলন । এই দুইটি আন্দোলনের 
জন্য ভারতের শিক্ষার অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হয়। এই রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনের অন্কুবিধা ছাড়াও আরও একটি অন্থবিধা সমগ্র 
ভারতবর্ধে দেখা গিয়াছিল। তাহ! হইল শোচনীয় afis অস্থবিধ|। 
শুধু সমগ্র ভারতবর্ধেই নয়, AAG পৃথিবীতে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখ! 
গিয়াছিল। 

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের দেশের শিক্ষা-বাবস্থা কি রূপ 


গাইল তাহা আমাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 
কেন্দ্রের অনাগ্রহ হুইবে | 


সন্থেও শিক্ষার 
= {2 
aie নিয়লিখিত তালিকা হইতে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দ 


হইতে ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা 
বৃদ্ধি ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বুদ্ধি জানা যাইবে। 


প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছাত্র-ছাত্রী সংখ্য! 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
১৯২১-২২ | ১৯৩৬-৩৭ ১৯২১-২২ | ১৯৩৬-৩৭ 
বিশ্ববিদ্যালয় ১০ ১৫ | জানা নাই ৯,৬৯৭ 
কলেজ ১৬৫ ২৭১ 8৫,8১৮ ৮৬,২৭৩ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৭,৫৩০ | ১৩,০৫৬ |১১,০৬,৮০৩৷ ২২,৮৭,৮৭২ 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ১,৫৫,০১৭ |১,৯২,২৪৪ pea! ১,০২১২৪,২৮৮ 


A MEL NE EME ee eS OES MERE and 

উপরের সংখ্যাগুলি হইতে প্রতীয়মান হয় যে শিক্ষার অগ্রগতি উল্লিখিত 
সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছে । ইহার কারণ কি? আমরা এই সময়কার 
বিভিন্ন অস্থুবিধার কথা আলোচনা করিয়াছি । রাজনৈতিক আন্দোলন, 
অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সকল অস্থবিধার জন্য শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত 
হইবে afaa] মনে করা গিয়াছিল, fee তাহা হয় নাই। ইহার 


কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ হইতেছে ভারতবাসীদের রাজনৈতিক ও. 


দ্বৈত-শাসন যুগে শিক্ষাব্যবস্থা! ১৯৫ 


সামাজিক জাগরণ। এই জাগরণের ফগেই মানুষ শিক্ষাগ্রহণে উদ্যোগী 
হইয়াছে। * 

জনসাধারণের উদ্যোগের ফলেই এই সময়ে শিক্ষা-বিস্তার লাভ 
করিয়াছে | জনসাধারণ শিক্ষার মঙ্গলপ্রসারী ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত হয় 
এবং জন-দাধারণ তাহাদের সন্তানের শিক্ষার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে, এবং 
যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হুয়। 

শিক্ষার ব্যাপ্তি এই সময়ে যথেষ্ট হইলেও শিক্ষার উৎকর্ষতা এই সময়ে 
হ্রাস পায়। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও জনসাধারণ শিক্ষার 
ব্যাপ্তির জন্য এতই আগ্রহী হইয়| উঠে, যে শিক্ষার গুণগত 
উৎকর্ধতার দিকে তাহারা লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই। সরকার এই দিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সরকার শিক্ষার এই অবস্থাকে সমালোচনার দৃষ্টিতে 
দেখিতে লাগিলেন): স্তর ফিলিপ হার্টগকে সভাপতি করিয়া তৎকালীন 
শেক্ষা-বাবস্থার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। 

এদিকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শাদন-মংস্কার আইন অনুযায়ী, ১৯২৯ 
খৃষ্টাব্দে একটি রাজকীয় কমিশন ভারতবর্ষের শাসন 
ংস্কারের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া, দেখিবার জন্য নিযুক্ত 
হইবার কথা ছিল । কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার 
ভারতীয়দের মনঃপুত না হওয়ায় নানাদিকে আন্দোলন চলিতে ATF | 
সেই কারণে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে একটি কমিশন স্তার জন 


4“ Quinquennial Review of the Progress of Education in India. 1927-32 

A burst of enthusiasm swept children into School with unparralled 
rapidity, and almost child-like faith in the value of Education was 
implanted in the minds of peuple. Parents were prepared to make 
almost any sacrifice for the education of their children; the seed 
of tolerence towards the less fortunate in life was begetteng ; ambi- 
tious and comprehensive programmes of development were formulated 
which were calculated to fulfil the dreams of a literate India ; the 
Muslim community, long backward in Education pressed forward with 
eagerness to obliterate past deficiences ; enlightened women began 
to storm the citadel of old time prejudice against the education of 
Government with the full concurrence of Legislative 
sums of money on education, which 
beyond the realm of practical politics 


হাঁটগ কমিটি 


ছার্টগ কমিটির 
সৃষ্টির মূলকথা 


Indian girls; 
Councils, poured out large 
would have been regarded as 
ten years previously, 


১৯৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সাইমনের নেতৃত্বে গঠিত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার আইনে 
চুরাণি (এ) (৩) ধারা অন্নযায়ী, জাতীয় শিক্ষা-বাবস্থার বিবরণ দিবার দায়িত্বও 
রাজকীয় কমিশনের উপর ন্যস্ত হয়। অবশ্য রাজকীয় কমিশন ইচ্ছা! করিলে, 
একটি সহযোগী কমিটি স্থাপন করিয়া এই কমিটির দ্বারা শিক্ষাসংক্রান্ত 
অগ্রগতির হিসাব নিকাশ করাইয়া লইতে পারিবেন বলিয়া! এ ধারায় 
নির্দেশ থাকে | ইহার ফলেই স্যার ফিলিপ হার্টগের সভাপতিত্বে একটি 
শিক্ষাসমিতি স্থাপিত হয়। স্যার ফিলিপ হার্টগ স্তাডলার কমিশনের I 
ছিলেন এবং তিনি টাকা বিশ্ববিদ্যালগ্নের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। ভারতীয় 
শিক্ষাসম্পর্কে তাহার অভিজ্ঞতা ছিল। 
এই কমিটি রিপোর্টে বলেন যে ভারতবর্ষে শিক্ষার অগ্রগতি চারিদিকে 
হাৰ্টগ কমিটির রিপোর্ট দেখা যায়। প্রাথমিক বিছ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের 
afis সংখ্যা দেখিয়া মনে হয় শিক্ষার প্রতি সাধারণ 
লোকের যে বিতৃষ্ণা ছিল তাহ! দূরীভূত হইয়াছে । মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে 
যে সব বিধি নিষেধ ছিল, সেই সব বিধি-নিষেধকে লঙ্ঘন করিম! মেয়েরা শিক্ষার 
aa অগ্রসর হইয়া আসিতেছে | মুসলমানগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল | 
তাহারা শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহী হইয়াছে। নিয়বর্ণের লোকেরা শিক্ষা 
পাইবার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে । এককথায় সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষার 
আগ্রহ দেখা যাইতেছে । কিন্তু ইহা শিক্ষা-সম্পর্কীয় একটি দিক মাত্র। ইহার 
অপর free রহিয়াছে । 
কমিটি বলেন যে সমস্ত শিক্ষাস্তরেই অপচয় দেখ! যায়। প্রাথমিক 
স্তরের অপচয় অত্যন্ত ভয়াবহ । are বিদ্যালয়ের সংখা বর্ধিত 
হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার ফলে সাঙ্গরের 
সংখ্যা যতটা বৃদ্ধি পাওয়া দরকার, ততটা মোটেই হয় 
নাই। কারণ প্রথম শিক্ষার্থী হিসাবে যাহারা প্রথম 
শ্রেণীতে ভতি হয় তাহার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীই চতুর্থ শ্রেণীতে 
আসিয়া! উপনীত হয়। চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ সমাধান করিলেই সাধারণতঃ 


প্রাথমিক শিক্ষার 
অপচয় 


সাক্ষর হওয়া যায়, কিন্তু এই শ্রেণীতে খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থীই আসিবার 


সুযোগ পায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে অপচয্ন ছেলেদের চাইতে অনেক বেশী। 
মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা দিকে অগ্রগতি দেখা যায় । শিক্ষকগণের 
শিক্ষাগত মান উচ্চ, শিক্ষকগণ অনেকেই Pagala, তাহাদের চাকুরীর 


দ্বৈত-শাসন যুগে শিক্ষা-ব্যবস্থা ১৯৭ 


সতাবলীও আগের চাইতে অপেক্ষাকৃত ভাল | কিন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ হইতে 
বিবেচনা করিলে মাধ্যমিক শিক্ষা তৎকালীন ছাত্রছাত্রী সম্প্রদায়কে জীবনের 
ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দিতে পারে নাই । মাধ্যমিক শিক্ষার 
একমাত্র উদ্দেশ্য বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য 
পরীক্ষায় পাশ কর! ৷ ম্যাটটিক পরীক্ষায় বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর অসাফল্য 
জাতীয় জীবনে অপচয় স্থষ্টি করিয়াছে। মাধ/মিক বিদ্যালয়ে যদি কারিগরী a 
শিল্প-শিক্ষার বাবস্থ! থাকিত তাহ হইলে ততটা জাতীয় অপচয়, হইতে 
পারিত না। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় পাশ করণের নীতিই 
দেখা হইয়াছে | বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে 
গুদার্যপূর্ণ কোন নীতি গ্রহণ কর! হয় নাই, ফলে 
সেদিকেও অপচয় দেখা গিয়াছে | 

কমিটি আরও বলেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে টাকা খরচের বিশেষ প্রয়োজন 
দে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। আইনসভাগুলি 
শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার অচিরে গ্রহণ করিবেন এবং 
সমস্ত অর্থবরাদ্দ মঞ্জুর করিবেন । কিন্তু টাকাই সব 
নয়। টাকা সব প্ররেজেন মিটাইতে পারে al) প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা 
এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শিক্ষার ভার গ্রহণ। সময়ের অপচয় 
নিবারণ করিতে হইবে, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তবে কাজে অগ্রসর 
হইতে হইবে। 

হার্টগ কমিটির রিপোর্টের এই সারাংশ পড়িয়! স্বতঃই মনে হয় যে কমিটি 
+ শিক্ষার সম্প্রলারণকে স্ুনজরে দেখিতে পারেন নাই 
এবং তাহাদের মতে অতি সত্বর শিক্ষার Tradl 
বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া] প্রয়োজন" শিক্ষার প্রসার 
হুইবে পরে | এই স্থুপারিশ সরকার পক্ষ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ 
করে। বাস্তবিক পক্ষে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সরকারী 
নীতিই ছিল শিক্ষা-বিস্তারের পরিবর্তে শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি। কিন্তু সরকার 
পক্ষ চেষ্টা করিয়াও শিক্ষা সম্প্রসারণকে রোধ করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ 
বেসরকারী প্রচেষ্টা ও দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় শিক্ষামন্্রীদের প্রচেষ্টায় শিক্ষার 


বিস্তার হইয়াই আসিতেছিল। 


মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটি 


বিশ্ববিগ্যালয়েয় শিক্ষা 


সুচিন্তিত পরিকল্পনার 


অভাব 


সরকারী মত 
উতৎকর্ষতা বুদ্ধি 


১৯৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সরকারী মহল হার্টগ কমিটির রিপোর্টকে অভিনন্দন জানাইলেও 
বে-সরকারী মহল কিন্তু হার্টগ কমিটির রিপোর্টকে গভীরভাবে সমালোচন। 
করেন। প্রথমতঃ রিপোর্টে ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রীদের 
৯151 দ্বার! শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষার সম্প্রসারণ-নীতি 
রিপোর্টের সমালোচনা | অবিবেচনা-প্রস্থত বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু ভারতীয়গণ 
হাটগি কমিটির এই দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বীকৃতি দিতে চান না। 
তাহারা বলেন যে দ্বৈত-শাসন পদ্ধতিতে ভারতীয় মন্ত্রীগণ যে বিশেষ অসুবিধা 
সত্বেও শিক্ষা-সম্প্রসারণ এতটা করিতে পারিম্মাছেন তাহার জন্য তাহার! 
ধন্তবাদার্হ। দ্বিতীয়তঃ ভারতীরগণ মনে করিতেন যে ভারতবর্ষের পক্ষে 
প্রথম প্রয়োজন হইতেছে শিক্ষার সম্প্রমারণ তথা আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রবর্তন। শিক্ষার সম্প্রসারণ হইলেই যে উহা উত্কর্ষের পরিপন্থী হইল, 
ইহ! মোটেই বলা চলে না। শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ধতা ভারতীয়গণ 
চাহিয়াছিলেন_ কিন্ত তাহারা সাথে সাথে. চাহিয়াছিলেন শিক্ষার: 
সম্প্রসারণ । তাহা ছাড়া ভারতীয়গণ শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও অন্য প্রকারের 
সংস্কার দাবী জানায়।  উদ্াহরণন্বরূপ বলা যায় যে হার্টগ কমিটি 
ইংরাজী: শিক্ষার মান নীচুতে নামিয়! গিয়াছে বলিয়া অভিযোগ 
করেন এবং কি ভাবে উহার মান উনন্নয়ন কর! যায় তাহার জন্য সুপারিশ 
করেন, কিন্তু বেসরকারী ভারতীয় মহল বলেন যে ইংরাজী শিক্ষা শিক্ষার 
প্রতিক্ষেত্রে--যথা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতেছে, এবং প্রস্তাব করেন যে ইংরাজী ভাষা শুধু এচ্ছিক হইবে, উহা! 
কখনই আবশ্যিক হইবে না। শুধু তাহাই নহে, তাহারা বলেন যে, কোন 
ভারতীয় ভাষা, যথা হিন্দুস্থানী, ইংরাজী ভাষার পরিবর্তে শিক্ষা দেওয়া হউক | 
সরকারী ও বেসরকারী বাদ: প্রতিবাদ. ইয়া বেশ আলোচন। করিবার 
প্রয়োজন নাই । আমরা শুধু এই সকল সমালোচনা হইতে বুঝিতে পারিতেছি 
যে তৎকালীন ভারতবর্ষ শিক্ষাকে পশ্চিমী প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া নৃতন 
সাজে ঢালিয়া সাজাইতে চাহিয়াছিলেন | 
বেসরকারী ও সরকারী মহলের মধ্যে রেষারেষি চলার ফলেই শিক্ষা 
সম্পকিত অভিমতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান è হয়। 
যদি সরকারী ও বেসরকারী মহল একত্র হুইয়া শিক্ষা- 
সম্পর্কিত সমস্তার সমাধান করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে দুইয়ের 


সমন্বয় সাধনের পথ 


O 


| 
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মধ্যে ব্যবধান হয়ত কমিন্না আসিত। কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা 
ছিল অন্ত রকম ৷ দুইয়ের মধ্যে সহযোগিতা কখনই সম্ভব ছিল না। 
তৎকালীন একমাত্র শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত জাতীয় 
গ্রেস, সরকারের ACH সহযোগিতা না করায় দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা 
সরকারের পক্ষে সুষ্ঠভাবে কর! সম্ভা হয় নাই। ভারতীয় মন্ত্রীগণ 
প্রকৃতপক্ষে সরকারী সাহায্যে তাহাদের কর্মপরিচালনা করেন এবং 
মন্ত্রীগণ সাধারণ লোকের আস্থাভাজন ছিলেন all আই. ই. এস. চাকুরিয়া- 
গণই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন। এই অবস্থার 
পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যখন প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসন ব্যবস্থা 
ভারতে প্রবর্তন হয়। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা (১৯২১-৩৭) 


১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৭ Bre পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার 
বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায়। এই সময়কার মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে নিম্নরূপ ৷ 
(>) আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড -:কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন 
(স্তাডলার কমিশন ) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের 
আন্ত; বিশ্বজয় প্রম়ৌজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে 
বোর্ড সাত্রাজোর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিবর্গের কংগ্রেস হয়, 
তাহাতেও এঁরূপ সংযোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখিত 
হয়। ফলে ১৯২৪ সালে সিমলাতে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন 
বসে ও তাহাতে ate: বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠিত হয়। এও বোর্ডের কার্ধ_- 
(১) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান 
(২) অধ্যাপক আদান-প্রদান 
(৩) কার্য পরিচালনাদি ব্যপারে সংযোগ ও সহযোগিতা স্থাপন 
(৪) এতদোশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রভৃতির বৈদেশিক স্বীকৃতি 


গ্রহ । 
(৫) সাম্রাজ্যের মধ্যে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় বিশ্ববিদ্ঠালয়- 
সমূহের প্রতিনিধি নির্বাচন | 


(৬) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠা হিসাবে কাজ করা। . 

(৭) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া অন্তান্ত কাজ 
করা। এই বোর্ড নানা ভাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্প্রসারিত 
করিয়াছে ও করিতেছে | 

(২) নূতন qoa বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-১৯১৩ সালে ফেব্রুয়ারী 

মাসে সরকারী ঘোষিত শিক্ষানীতিতে বল! হইয়াছিল যে, অন্ততঃ প্রতি 

নুতন নূতন প্রদেশে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে ও 

বিশ্ববিদ্ালয় প্রতিষ্ঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্য! বৃদ্ধি নীতি হিসাবে গৃহীত হইবে । 
তদমুসারে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দিল্লী, নাগপুর, অন্ধ, ও 
আগ্রা প্রভৃতি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাজের চিদাম্বরমে gta আম্না- * 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা (১৯২১--৩৭) ২০১ 


মালাই চেটয়ারের নামানুসারে আয়ামালাই আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়। কেন্দ্রীয় শাসিত দিলীর জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নাগপুর 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের জন্য । অন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয় 
মাদ্রাজ প্রদেশের: কিয়দংশের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্ত প্রদেশের 
কিয়দংশ ও গোয়ালিয়রের জন্য মঞ্জুরী প্রদানকারী (affiliating) আগ্রা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপিত হয়|. আর চিদান্ধরমে স্থাপিত হয় আবাসিক 
'আন্লামালাই বিশ্ববিদ্ভালয়। ত! ছাড়া রবীন্দ্রনাথ SOS ১৯২২ সালে 
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সালে মৌঃ মহম্মদ 
আলি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় “জামিয়া! মিলিয়া ইদলামিয়া” নামক জাতীয় 
বিশ্ববিদ্ভালয় । ১৯২৫ সালে উহা দিল্লীতে স্থানান্তরিত ও স্থু প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে ওঁ সময়ে যে সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাদের মধ্যে (১) পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েপ্টাল 
রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, (২) কলিকাতার বন্বিজ্ঞান মন্দির, (৩) কানপুরের 
হারন্কেটি বাটলার টেকনগজিকাল ইনষ্টিটিউট, (৪) দিল্লীর ইম্পিরিয়াল 
এগ্রিকাপচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, (6) বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট 
ফর সায়ান্স ও (৬) : ধানবাদের ইণ্ডিয়ান স্থল ফর মাইনস উল্লেখধোগ্য। 
ইহ! ব্যতীত বোস্বাইয়ে শ্রীমতী নাথিবাই থাকার্সের উওম্যানস ইউনিভা- 
fa নামক মহিলা বিশ্ববিগ্ঠালয় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
১৯১৭ খৃষ্টাব্দে উহার অধীনে ২টি কলেজ ও ২৩টি বিদ্যালয় ছিল। 
(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের নব বিকাশ -_ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, 
ভারতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে উহাকে তদানীস্তন লণ্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের : বিশ্ববিস্ঠালয়ের আদর্শে মঞ্জুরী ও ডিগ্রী প্রদানকারী 
নব বিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দেওয়া হয়। কিন্তু ইহাই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হওয়া আদর্শসম্মত নহে! উচ্চ-শিক্ষার প্রেরণা ও 
পরিবেশ প্রদান করা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। 
আবাসিক বিশ্ববিস্ঠালয়ের ছাত্রগণ অধ্যাপকবৃন্দের সংস্পর্শে আসিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে 
অধিকতর প্রেরণা পাইতে পারে। Taa আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ই উৎকৃষ্ট । 
প্রাচীন যুগে ভারতের অতীত সমৃদ্ধির দিনে এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন অপেক্ষাকৃত _ 
প্রচেষ্টাসাধ্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত ধরণের জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদানের 


২০২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ব্যবস্থা রাখা একান্ত আরশ্তক। কিন্ত ইতিপূর্বে অনেক ভারতীয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে এরূপ ব্যবস্থা হিল aly উল্লিখিত সময়ের মধ্যে মাদ্রাজে উচ্চশিক্ষ। 
ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগ গঠিত হয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক 
উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা, পরিচালক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। পাঞ্জাব 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্স শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা হয় ও হেইলি কলেজ অফ 
কমার্স নামক এ বিশ্ববিষ্তালয়-পরিচালিত বৃত্তিশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় | 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণ! বিভাগ প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। ইহার বিশেষ পরিবর্তন বা অগ্রগতি ঘটে নাই। তবে উচ্চশিক্ষা 
গরিচালনার্থ কাউন্সিল ফর পোষ্ট গ্রাজুয়েট টিচিং ইন আর্টস ashe সায়ান্স 
নামক দুইটি কাউন্সিল গঠিত হয়। পুরাতন বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির মধ্যে মাদ্রাজ 
বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৩ এবং. ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের, বিশ্ববিদ্যালয় আইন. ( Acts ) 
দ্বারা নানাভাবে পরিবতিত হয়। বোষ্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৮ -খুষ্টাব্দের 
আইন দ্বারা এবং পানা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩২ খৃষ্টাঝের “আইন দ্বারা, 
পরিবতিত: আকার ধারণ করে সময়ের চাহিদা অনুসারে বিশ্ববিগ্ঠ/ল়- 
গুলিতে উচ্চতর শিক্ষাদান ও গবেষণা কাজের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইতে 
থাকে। ১৪২১ খুষ্টাবে ও. ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা. যেমন 
বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ: এ-সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের gee eS কলেজগুলির-সংখ্যাও- 
দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পায়। এঁ সময়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও দ্বিগুণ za | 

(8) গবেষণা বা রিসার্চ বিভাগের অগ্রগতি--আলোচ্য সময়ের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য গবেষণ| বিভাগের অগ্রগতি ।.. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গবেষণ| বিভাগ 6 তাহার জন্য প্রয়োজনীয় লাইব্রেরী গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
গবেষণা” সংক্রান্ত ডিগ্রী, বৃত্তি ও অনুসন্ধান কার্য দ্বারা 
লব্ধ তত্বের প্রকাশনার ব্যবস্থা! কর! হইয়াছিল এবং 
এই কার্ষে অগ্রগতি এই দেশের গৌরব বুদ্ধি করিয়াছিল। 
১৯০২-২১ খৃষ্টাব্দে এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান বিভাগ ও গবেষণা 
বিভাগের কাজ আরম্ভ হইতে দেখা ate, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে গবেষণ।, 
কার্ষের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় ai) কিন্তু ১৯২১__৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 
ভারতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি গবেষণা কার্ষের বিস্তার ঘটায় । - গবেষণ! 
 বিভাগগুলিতে নানা রকম ব্যবস্থা অবলগ্গিত হওয়ায় বিচ্যোৎসাহী ছাত্রছা ত্রীগণ। 

এ বিভাগে কাজ করিবার জন্য আকুষ্ট হয় ও উৎসাহিত বোধ করে। F 


গবেষণা বা রিসার্চ 
বিভাগের অগ্রগতি 


ছাত্রাবাস ও ছাত্র-স্বাস্থা 


বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষা ( ১৯২১-৩৭ ) ২০৩, 


(৫) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি_উলিখিত 
সময়ের মধ্যে আস্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলাধূলা যথেষ্ট প্রসার 
লাভ করে ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ 
বৃদ্ধি পায়। আত্তঃবিশ্ববিষ্ঠালয়ে তর্ক গ্রতিযোগিতারও প্রচলন 
হয়। 

(৬) সামরিক শিক্ষা-এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, 
ইউনিভাসিটি ট্রেনিং কোর স্থাপিত হয় ও সামরিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা কর! হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই 
যে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় সমরবিদ্যা! শিক্ষা পাঠাক্রমের অন্তর্ভূক্ত করে। 

(৭) ছাত্রাবাস ও ছাত্রগণের স্বাস্থ্য --বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রছাত্রীগণের জন্য উপযুক্ত ছাত্রাবাস স্থাপন - এবং ছাত্রছাত্রীগণের 
স্বাস্থাপ্রদ ও নীতিসম্মত আবাসের ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি 
দেওয় হয়৷ ছাত্রছাত্রীগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিতির জন্য 
অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাস্থা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। উপরের 
বাবস্থাগুলি প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল বলা যায় না--তথাপি এ বিষয়ে, 
যে অগ্রগতি VSS হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই আশাপ্ৰদ fea | 


ইন্টারমিডিয়েট কলেজ 


আমাদের দেশে প্রবেশিকা পরীক্ষার যে মান তাহ! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রবেশের মান হিসাবে পর্যাপ্ত নহে | বিশেষতঃ শিক্ষার 
বাহন বিদেশী ভাষা থাকায় প্রবেশিকা পরীক্ষা পরেই 
কলেভী পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ব্যবস্থা করিলে অনেক ছাত্র, 
গ্রহণ করিতে পারে al) এইরূপ faata করিয়া! 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন মত পোষণ করেন যে ইণ্টারমিডিয়েট মান 
ate শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে রাখা হউক । কমিশন 
বলেন যে কতকগুলি নির্ধারিত উচ্চ বিদ্যালয়ের সংগে 
৮077 ইন্টারমিডিয়েট স্তর যুক্ত করা হোক এবং 
এণ্ড ইন্টারমিডিয়েট এ 
এগজামিনেশান বিশ্ববিষ্ভালিয়ের কাজ সুরু হইবে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা 
পাশের পর। তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ক্লাশের 
সময়কাল হইবে ২ বৎসরের পরিবর্তে ৩ বৎসর কমিশন বলেন মাধ্যমিক 


সংযোগ বৃদ্ধি 


সামরিক শিক্ষা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার 
বাহিরে ইন্টারমিডিয়েট 
স্তর 


২০৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য বোর্ড অব সেকেপারী এণ্ড 
ইণ্টারমিডিয়েট এগজামিনেশান স্থাপিত করা হউক | 

উক্ত সিদ্ধান্ত agama ১৯২১ সালে ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
১৯২১ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিশ্যালয় আইন অনুযায়ী ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশকে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের আওতার বাহিরে রাখা হয় এবং পৃথক বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট 
এ্যাণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশান গঠিত হয়। এলাহাবাদ, লক্ষৌ, আলিগড় 
প্রভৃতি বিশ্ববিদ্ালয়গুলিও অনুরূপ পন্থা গ্রহণ করেন । ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই 
RaRa উহ! কার্যকরী করিতে পাচ বৎসর সময় গ্রহণ করেন। ১৯২৩ 
খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত ব্যবস্থা বলবৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ 
করিয়া প্রগ্নোজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় গ্রহণ 
করেন। fee As এই নবপরিকল্পিত ব্যবস্থার মধ্যে অনেক অস্থবিধা 


“দেখা দিল | 
প্রথমতঃ__ ইহাতে বিশ্ববিস্তালয়গুলি আধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হইতে লাঁগিল।, 


ডিগ্রী কলেজগুলির সংগে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশগুলি সংযুক্ত থাকার জন্য 
ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণী হইতে যথেষ্ট পরিমাণ আয় হইত । সেই টাকা হইতেই 
ডিগ্রী ক্লাশের বায় agaa করা হইত । কিন্তু ডিগ্রী কলেজগুলি হইতে 
যদি ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীগুলি বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহ! হইলে ডিগ্রী 
কলেজগুলির ক্ষেত্রে আথিক অন্ুবিধা খুব বেশী রকম ভাবে প্রকট হইত। 

দ্বিতীয়তঃ__ডিগ্রী কোসে'র সহিত সংযুক্ত না হওয়ায় ইণ্টারমিডিয়েট 
কলেজগুলিতে কুশলী অধাপকদের অভাব দেখা দিল | 

তৃতীয়ভঃ_শিক্ষাগত ও আখিক উভয় প্রয়োজনে ডিগ্রী ক্লাশ ও 
ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশ একই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত হওয়া উচিত । তাহার বিশেষ 
স্থবিধা এই যে ডিগ্রী কোর হইতে যে মায় হয় তাহা ডিগ্রী ক্লাস এককভাবে 
পরিচালনা করিবার জন্য পর্যাপ্ত নয় । ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশের আত্ম হইতে 
সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যয় পুরণ হইবে । ইহাই শেষ কথা নয়। সর্বোপরি 
কথা হইতেছে এই যে ডিগ্রী ক্লাশের জন্য নিযুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য 
ইণ্টারমিভিয়েট শ্রেণীতেও পাওয়া ফাইবে। যদি ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ 
এককভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিজ্ঞ ও 
উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক পাওয়া যাইবে না। কারণ অভিজ্ঞ উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক 
ইন্টারমিডিয়েট কলেজে চাকুরী করিতে রাজী নাও হইতে পারেন | 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা (১৯২১_-৩৭ ) ২০৫ 


চতুর্থতঃ__ডিগ্রী কোর্সের কাল বৃদ্ধি না হওয়ায় শুধু এই ব্যবস্থায় 
শিক্ষার আশাহ্্যায়ী উন্নতি দেখা গেল না, কিন্তু ৩ বৎসরের ডিগ্রী কোর্স 
জনসাধারণের আধিক সঙ্গতির উপর অধিক চাপ প্রদান করিবে বলিয়া 
বাধ! পাইতে লাগিল এবং তাহার ফলে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তাঁ 
এ্যাক্টসমূহ দ্বার! Adie সংস্কার কার্যতঃ পরিত্যক্ত হইল। অন্ধ বিশ্ব 
বিদ্যালয়কে ১৯২৬ সালের এাক্ট দ্বার! ইণ্টারমিডিয়েট cata” পরিচালনের' 
দায়িত্ব রাখিতে দেওয়া হইল ।. ১৯২৯ সালে আন্নামীলাই, ১৯২৮ সালে 
বোষ্বাই বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপ অন্থুমতি পাইল । ঢাকা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব 
এবং বিহার কমিশনের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করে। ঢাক! বোর্ড অব ইণ্টার- 
মিডিছেট এযাণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশান স্থাপিত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কাজ শুরু হয় ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের পরের স্তর হইতে ।  যুক্তপ্রদেশেও বোর্ড 
অফ হাইস্কুল এও ইণ্টারমিভিয়েট এগজামিনেশান স্থাপিত হয়। এ বোর্ডের, 
কাজ হইল হাইস্কুল ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পরিচালনা, হাইস্কুল ও ইণ্টার- 
মিডিয়েট স্তরের পাঠ্যক্রম স্থির করা, হাইস্কুল ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে মঞ্জুরী প্রদান করা এবং এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ai | 
এই প্রদেশে কমিশনের স্থপারিশ অনুযায়ী হাইস্কুলের সংগে সংগে বহু 
ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু ডিগ্রী ক্লাশের, 
তিন বছরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় না। পাঞ্জাবে বোর্ড গঠনের মুখা 
উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মফঃস্বলে পড়িবার স্থযৌগ করিয়! দেওয়| এবং লাহোরে 
ছাত্রদের ভীড় কমানো] । পাঞ্জাবের মফঃস্বল এলাকায় প্রথম শ্রেণীর কলেজ 
স্থাপনের অস্থবিধা ছিল বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ অনেকগুলি স্থাপিত 
হয়। বিহারেও অনেকগুলি ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলক 
ভাবে স্থাপিত হয়। পাঞ্জাবের ও বিহারের শিক্ষা সম্পর্কিত রিপোর্টে দেখা 
যায় যে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে আশানুরূপ কাজ হইতেছে 
all অতএব সরকার আর এই খাতে অর্থ বরাদ্দ করিতে অক্ষম । যুক্ত- 
প্রদেশ অবশ্য ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশংসা করিয়া বলে যে 
ওই প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাদান ভালভাবে হইতেছে। 

ফলে বিষয়টি আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডে প্রদত্ত হয় ও বোর্ড উক্ত ধরণের 
পরিবর্তনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাবদের ale কমিটিও 
অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। বিষয়টি পরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা! উপদেষ্টা বোর্ডে 


২০৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


আলোচিত হইয়াছে ও তাহারা ইণ্টারমিডিয়েট কোনটির এক বৎসর 
হাইস্কুল কোসের সহিত এবং এক বৎসর ডিগ্রী কোর্সের সঙ্গে যুক্ত করিয়া 
তিন বৎসরের ডিগ্রী কোসের প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন | 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও হার্টগ কমিটি 

হার্টগ কমিটি আলোচ্য কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অগ্রগতির 
উপযুক্ত প্রশংসা করিয়াছেন এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কতকগুলি 
'দোষক্রট দর্শাইঘ়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত 
শিক্ষার ফলে যত সংখ্যক নেতৃস্থানীয় লোক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির 
হওয়া উচিত ছিল, তত সংখ্যক লোক বাহির হন নাই, তাহা ছাড়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিষ্নগামী। অনার্স কোর্স” ঠিকভাবে সংগঠিত 
হয় নাই, পুস্তকাগারের অবস্থা আশাপ্রদ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ধ 
বেকারের RU অত্যধিক ইত্যাদি। কমিটি সুপারিশ করেন যে দেশের 


এমন দিন সমাগত যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি দিক সম্বন্ধে সচেতন, 
হইতে হইবে । তবে দেশের উন্নতি হইবে | 


মাধ্যমিক শিক্ষা ( ১৯২২-৩৭ ) 
উল্লিখিত সময়ে ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা খুব বেশী সস্তোষ- 
জনক নয়। বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম 
হিসাবে মাতৃভাষা নান! কারণে atte লাভ করিতে পারে নাই। 
শিক্ষকদের আধিক ও নিরাপত্তার সমস্তার সমাধান হয় নাই। 
এই সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। এই বিস্তৃতির 
কারণস্বরূপ বলা যায় 


(১) সাধারণ জাতীয় জাগরণ । 
(২) গ্রামাঞ্চলে ও ছোট ছোট শহরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ইতিপুর্বে 


শহরেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ ছিল। এমন কি ছোট শহরে মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
ছিল না। গ্রামের কুষিজীবিগণ শহরে সন্তানকে 
শিক্ষালাভান্তে পাঠাইতে ভয় পাইতেন খরচের ভয়ে এবং 
ছাত্রগণ শহরের বিলাস-বাসনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে। 
এইভাবে গ্রামাঞ্চলের উৎসাহিত ব্যক্তিগণ বড় বড় গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় 


প্রতিষ্ঠা করিতে থাকায়, গ্রামের বিভিন্ন স্তরের লোকদের সম্তানগণও মাধ্যমিক 
শিক্ষার স্থযোগ পাইতে লাগিল । 


মাধামিক শিক্ষা 
বিস্তারের কারণ 


মাধ্যমিক শিক্ষা (১৯২১--৩৭) ২০৭ 


($) অনেক স্থলে সমাজসেবকগণ সমাজের মঙ্গলার্থে গ্রামে গ্রামে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 

(৪) পাশাপাশি গ্রামে দলাদলির মধ্য দিয়াও মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। 

(৫) কোন কোন স্থলে শিক্ষিত বেকার যুবকেরা জীবিকার অন্ত 
কোনরূপ সংস্থান করিতে না পারিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় খুলিয়া বসেন। 
এই ভাবেও অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উৎপত্তি হয়। 

(৬) ইতিপূর্বে fand হিন্দু ও দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
শিক্ষার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ক্রমে তাহাদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ 
জাগ্রত হয়। সরকারও তাহাদের সন্তানদিগকে শিক্ষালাভের অধিকতর 
সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে অনেক বিশেষ বৃত্তি ও বিনা বেতনে পড়িবার 
বাবস্থা করিয়া দিলেন। সরকারী চাকুরিতেও তাহাদিগকে বিশেষ 
afte) দিবার ব্যবস্থা গৃহীত হইল। ফলে তাহাদের মধ্যে শিক্ষার 
প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি হইল। 

(৭) ন্ত্রীশিক্ষাও অধিকতর বিস্তার লাভ করিল: এবং স্ত্রীলোকদিগের 
পক্ষে চাকুরী করার বিরুদ্ধ সংস্কার কিছুট! কাটিয়া যাওয়ায় আধিক 
'প্রেরণাতেও aor প্রসার লাভ করিল। 

উপরোক্ত কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা কিরূপ বিস্তার লাভ করিল তাহ! 
১৯২২ হইতে ১৯৩৭ gira নিয়লিখিত তুলনামূলক হিসাব হইতে 
জানিতে পারা যাইবে | 


মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি* 


| ১৯২১-২২ ১৯৩৬-৩৭ 


মঞ্জুরীকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয় 


৭,৫৩০ ১৩,০৫৬ 


১১,০৬,৮০৩ | ২২,৮৭,৪৭২ | 


অবশ্য এই অগ্রগতিকে উল্লিখিত সময়ের বৈশিষ্ট্য বল! যায় না। বস্তুতঃ 
১৮৮২ লাল হইতে এদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ 
ক Nurulla and Nayak এর A Student’s History of Education Indian হইতে গৃহীত 


মঞ্জুরীকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী 


২০৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বৃদ্ধি পাইতে থাকে, উল্লিখিত সময়ে তাহা বজায় থাকে বলিলেই ঠিক 
হইবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যেমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ ছিল, 
ছাত্রসংখ্যাও তেমনি feecia বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ১১ 
লক্ষের কিছু বেশী ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছিল। ১৯৩৭ 
খৃষ্টাব্দে তাহ? বৃদ্ধি পাইয়া ২৩ লক্ষে পরিণত হয়, ইহার মধ্যে বালিকার সংখা) 
প্রায় ২ই লক্ষ ছিল। 

শিক্ষার মাধ্যম_-আলোচ্য সময়ের মধ্যে প্রায় ভারতের সর্বত্র মাতৃভাষ। 
মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে : স্বীকৃতি লাভ করে। 
কিন্তু উহার রূপায়ন কয়েকটি কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষায় ইংরাজী ভাষাই মাধ্যম হওয়ায় 
অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইংরাজীকেই শিক্ষার মাধ্যম রাখার পক্ষপাণ্তী 
ছিলেন। 

(২) সরকারী প্রতিযোগিতামূপক পরীক্ষায় ইংরাজী জ্ঞানকে প্রাধান্য 
দেওয়া হইত, তাই অভিভাবকগণ চাহিতেন তাহাদের ছাত্রছাত্রী ইংরাজীতে 
অধিক জ্ঞান লাভ করে। 

(৩) যে অঞ্চলে একাধিক মাতৃভাষা রহিয়াছে (যেমন atas, উত্তর 
প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল ) সেখানে শিক্ষাদানের মাধ্যম নির্ণয়ের অস্থবিধা হেতু 
উহ! কার্যকরী কর! কঠিন ছিল উত্তর প্রদেশে হিন্দি ও Gg লইয়া সমস্তা 

ee হইয়াছিল | 


শিক্ষার মাধ্যম 


শিক্ষকের সমস্তা 
শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা পূর্বেই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল-__ 
আলোচ্য সময় মধ্যে উহা! বেশ কিছুটা উন্নতি লাভ করে। ১৯৩৭ 
খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী শিক্ষক-শিক্ষণ 
eo aa মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা দাড়ায় ১৫টি ও উহাতে ছাত্র- 
ছাত্রীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪৮৮ ও ১৪৭ FAI 
বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাঞ্চ শিক্ষকের হার মান্রাজে শতকরা ৮৫) দিল্লীতে ৮৩, 
বাংলায় ২১, বোদ্বাইতে ২৩, উত্তর প্রদেশে ৬৭ উড়িস্যায় ৭০ ছিল। 
সুতরাং শিক্ষকগণের মধ্যে বেশ উচ্চ অংশই শিক্ষণপ্রাপ্চ ছিলেন) 
এই সময়ে মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা ছাড়াও 
আর একটি সমস্ত৷ বিশেষ ভাবে দেখা দেয় | 


মাধ্যমিক শিক্ষা ( ১৯২২-৩৭ ) ২৭৯ 


বহু Rataa আলোচ্য সময়ে স্থাপিত হয়, তাহা আমর! লক্ষ্য করিয়া 
দেখিয়াছি। বেশীর ভাগ বিগ্যালয়ই সরকারী সাহায্যপ্রাপত নয়) 
শিক্ষকদের বেতন ছিল খুব কম। চাকুরী সম্বন্ধে নিশ্চয়তার যেমন 
অভাব ছিল, তেমনই qaqa ছিল বৃদ্ধবয়সে শিক্ষক- 
গণের ভরণপোষণের. ব্যাপারে । শিক্ষকদের এই 
অস্থবিধা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কর্তৃপক্ষ 
ঘটনাটা বুঝিতে পারেন যে যদি শিক্ষকগণের চাকুরীর সর্তাবলী শিক্ষকদের 
Saga করিয়া Al রচনা করা যায়, তাহা হইলে মাধ্যমিক শিক্ষার 
উন্নতি কখনই হইবে না, অবনতিই হইবে । 
উল্লিখিত সময়ে শিক্ষকদের অস্থৃবিধা। সম্বন্ধে আমর! জানিতে পারি) 
বিভিন্ন প্রদেশ নানাভাবে শিক্ষকদের অস্থবিধা দূর করিতে চেষ্টা করে, 
কিন্তু সে সমস্ত ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নহে। বিভিন্ন প্রদেশে প্রভিডে্-ফাও 
বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হয়। সরকার গ্র্যান্ট-ইন-এডের সর্তাদির মধ্যে 
শিক্ষকের উপযুক্ত হারে বেতন দানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষকদের 
চাকুরি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য ম্যানেজিং কমিটির 
শিক্ষকের অঙ্থবিধা সহিত বিবাদ নিষ্পত্তির উদ্দেস্তে আরবিষ্রেখন বোর্ড 
দূরীকরণের চেষ্টা 
সমূহও অনেক প্রদেশে গঠিত হয়। অবশ্য এই ব্যবস্থা- 
সমূহকে শিক্ষকত বৃত্তির নিশ্চয়তা বা উৎসাহ প্রদানের পক্ষে যথেষ্ট মনে, 
করা যায় all তথাপি এই বিষয়ে যে অবহিতির পরিচয় পাওয়! যায় 
তাহা উল্লেখযোগ্য । 
মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই আরও কতকণগুলি' 
সমস্ত৷ দেখা দিল। সকল শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে চাকুরি পাওয়া অসম্ভব 
হইয়া উঠিল, ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িল। 
কুষিজীবী ও কারিগর শ্রেণীর লোকের সন্তানগণ শিক্ষা- 
লাভে ব্যাপৃত থাকায় তাহাদের পৈত্রিক বৃত্তির অন্নশীলনের স্থযোগ ন! 
পাওয়ায় তাহার! বেকার হইয়া ‘ন! ঘাটকা না ঘরক!’ হইয়া পড়িতে 
লাগিল। অন্ত দিকে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হইতে লাগিল বটে, 
কিন্তু তাহার! শিক্ষালাভের পরে অনেক সময়েই গৃহস্থালীতে নিযুক্ত থাকেন | 
বালিকার! মাধ্যমিক বিগ্ঠালয়ে Néz বিজ্ঞান ও তাহার প্রয়োগ ffa- 
বার স্থযোগ পাইত না। তাই তখন বালিকাদের জন্য গাহস্থ্য বিজ্ঞান ও 
১৪ 


শিক্ষকের অন্যান্ 
অস্কবিধা 


বেকার সমস্ত 


২১০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


এবং বালকদের জন্য কোনও একটি কারিগরী শিক্ষা দিবার প্রয়োজন 
অনুভূত হইল এবং বিভিন্ন প্রদেশে সাধরণ মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত 
কোনও একটি কারিগরী শিক্ষা ও মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার 
বাবস্থা রাখার প্রতি মনোযোগ এই সময়ে দেখা যায়। 
1৯০34 € fee মাদ্রাজে, মধ্যপ্রদেশে, যুক্তপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে 
Ape gage এই দিকে কিছুটা অগ্রগতি দেখা গেলেও বাংলা, বিহার 
প্রভৃতি প্রদেশে বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায় নাই। 
পাঞ্জাবে রুষিশিক্ষা ও মাদ্রাজে কাঠের কাজ, কার্ডবোর্ডের কাজ, বই- 
বাঁধাই, VSI কাটা ও বোনা প্রভৃতি বেশ অগ্রগতি লাভ করে। 
স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে একটি প্রশ্ন দেখা দিল-_বালিকাগণ বালিকদের 
নহিত একত্রে ও একই বিষয় শিখিবে কিনা । সহ-শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিমত 
প্রবল থাকায় বালিকাদের জন্য পৃথক বিগ্যালয় কোন কোন স্থানে স্থাপিত হয়। 
কিন্তু কোথাও কোথাও সহ-শিক্ষার প্রবর্তন হয় এবং এ সব বিগ্ভালযের 
জন্য মহিলা শিক্ষিকাও নিয়োগ করা হয়। 
মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার লাভ ঘটায়, অনেকে এইরূপ আশঙ্কা 
প্রকাশ করেন ca, এ শিক্ষার মান কিছুটা নামিয়া গিয়াছিল। অবশ্য 
এই আশঙ্কা যে সত্য, তাহ। মনে করিবার কারণ আছে। তবে 
গ্রাম্য বালকবালিকাগণ অপেক্ষাকৃত অস্থবিধার মধ্যে শিক্ষা লাভ করিতে 
বাধ্য । স্থতরাং গ্রামাঞ্চলের বিগ্ভালয়গুলিতে শিক্ষার মান কিছুটা fag 
হওয়া 784 | 
মাধ্যমিক শিক্ষা ও হার্টগ কমিটির রিপোর্ট 
হার্টগ কমিটি তৎকালীন মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাও ভাল করিয়া! লক্ষ্য 
করিয়া দেখিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কমিটি যতট! বিশদ- 
ভাবে নিরীক্ষা করিয়া দেখেন, মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাপারে তীহারা ততটা 
বিস্তৃতভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই। তাহারা কয়েকটি বিষয়ের উপরই 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কমিটি বলিয়াছেন যে সমগ্র মাধ্যমিক 
শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ম্যাটি.কুলেশন পরীক্ষায় পাশ করাটার উপরও বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীরা ম্যাটি.কুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়াই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। ম্যাটিকুলেশন 
পরীক্ষা ফেলের সংখ্যা অত্যধিক । ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন প্রাদেশিক 


মাধ্যমিক শিক্ষা ( ১৯২২-৩৭ ) ২১১ 


ম্যাটি,কুলেশন পরীক্ষার ফলাফল দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে এ 
পরীক্ষার অপচয় কত বেশী। বোস্বাইতে ওঁ বৎসরে শতকরা ৪২ জন 
ম্যাটি,ক পরীক্ষায় পাশ করে এবং সংযুক্ত প্রদেশে পাশ করে: শতকরা 
৫৫ | অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের শতকর! এই ছুই সীমার মধ্যে 
অবস্থিত । হার্টগ কমিটি বলেন যে, ম্যাটিক পরীক্ষায় এই অপচয়ের 
কারণ শেণী-পরীক্ষায় প্রমোশন সম্পর্কে শিথিলতা। নীচের শ্রেণীগুলিতে 
যদি ছাত্রগণ উপযুক্ত শিক্ষা ন! পাইয়] প্রমোশন পাইয়া যায় তাহা হইলে 
ম্যাটি,ক পরীক্ষায় তাহাদের ফলাফল আশাপ্রদ হইবে না, ইহাতে আর 
- বিচিত্ৰ কি? 

তাহা ছাড়া অন্য দিকেও অপচয় দেখা যায়। যদি ম্যাটিক পরীক্ষায় 
পাশ করার উদ্দেশ্য হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ, তাহা হইলে এ 
দিকেও অপচয় রহিয়াছে । যাহার! ম্যাটিক পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে 
শতাহাদের মধ্যেও বহু ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না। fA- 
লিখিত পরিসংখ্যান হইতে উহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে | 


প্রদেশ পাশের শতকরা 
যাহার! ইণ্টারমিডিয়েট 
ক্লাশের প্রথম বৎসরে 
ভতি হইয়াছে। 
বোম্বাই oo bak se ৫৯৯ 
বাংলা oe ১ oe ৮০*৩ 
যুক্ত প্রদেশ we ia B B'e 
পাঞ্জাব Y ve FAs ৩8713 
বিহার ও উড়িষ্যা দঃ hes ৬৪ '৬ 
মধ্যপ্ৰদেশ dine on os ৬৭ *৬ 
আসাম te ৪৭" ৯ 


যে সমস্ত ছাত্র বিশ্ববিদ্ভালয়ে sfe হইতে চেষ্টা করে নাই, 
তাঁহারা হয় চাকুরী পাইয়াছে না হয় ব্যবসায়ে নামিয়াছে, না হয় 
সম্পূর্ণ বেকার হইয়| বসিয়া আছে। শিল্প-বিদ্যা, কারিগরী-বিগ্ভ! কিংবা 
বাণিজ্য-বিদ্ঠা শিক্ষার ব্যবস্থা যদি ম্যাটিক কোর্সে থাকিত তাহা হইলে 
ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশে ভতির সংখ্যা আরও কম হইত | 


২১২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কমিটি বলিয়াছেন যে বহু চাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান পাঠাম্থচী 
অনুসরণ করিয়া, সময়, অর্থ ও শ্রমের অপচয় করিতেছে। তাই কমিটি 
নিয়লিখিত সুপারিশ করিয়াছেন 

(>) ভারতবর্ষের বেশী লোকই কৃষিজীবী, অতএব গ্রাম্য মধ্যন্তরের 
বিদ্ালয়গুলিতে বেশীর ভাগ ছাত্রকে যাহারা কৃষিসংক্রাস্ত গ্রাম্য উপজীবিকা 
গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে 
বিভিন্ন ধরণের পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা থাকিবে । 

(২) মধ্যস্তরের শেষে শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজের জন্য উপযুক্ত কিছু- 
সংখ্যক ছাত্রদের, সেই রকম শিক্ষাদান করিবার জন্য ব্যবস্থা পাঠ্যক্রমে 
থাঁকিবে। 

(৩) শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা আরও বৃদ্ধি করিতে 
হইবে এবং শিক্ষকদিগকে মাঝে মাঝে ঝালাই পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। 
শিক্ষকদের চাকুরীর সর্তাবলী শিক্ষকদের স্থবিধার্থ রচিত হইবে। 


প্রাথমিক fee] (১৯২১-৩৭) 


আলোচ্য সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
ছিল। ভারতীয় জনসাধারণ নিরক্ষরতা দূরীকরণকে জাতীয় অগ্রগতির 
সর্বপ্রাথমিক কাধন্থচী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। মহামতি গোখেল প্রমুখ 
নেতাগণ তীহাদের এই .মনোভাবকে যথাষথরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
১৯১৮ সনে ভিটলভাই প্যাটেলের চেষ্টায় বোশ্বাই শহরের 
জন্ প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়, স্থৃতরাং সরকার সার্ব- 
' জনীন শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টায় তাহাদের পুর্ব শৈথিল্য 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উক্ত উদ্দেশ্যে Ase বিভিন্ন প্রদেশে 
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার সংক্রান্ত খ্যাক্টসমূহ রচিত হয়। নিম্নলিখিত তালিকা 
হইতে উহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে। 


প্রাথমিক শিক্ষার 
অগ্রগতি 
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যত প্রদেশে যত প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইন পাশ কর! হইয়াছে, সে 
সম্পর্কে fago আলোচনা করা এই পুস্তকে সম্ভবপর নহে, তবুও বিভিন্ন 
প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা মুল বৈশিষ্টাগুলি সম্বন্ধে 
কিছুটা আলোচনা করা গেল। তাহা ছাড়া ও আইনসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনা 
যাহা এ আ্যাক্টের আগে বাপরে ঘটিয়াছিল, তাহারও সামান্য বিবরণ দেওয়া 
হইল। বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত আইন সংক্ষিগ্ ভাবে বিচায় 
করিবার পুর্বে সমস্ত প্রাথমিক আইনের মধ্যে যেগুলি সাধারণতঃ সকল ae 
দ্বার গ্রাহ হইয়াছে তাহার উল্লেখ কর! দরকার | 

(১) স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের হাতে প্রাথমিক শিক্ষার 
বিস্তারের জন্য প্রচুর দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। 

(২) এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান উক্ত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে নিন্দ এলাকায় 
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হইতে গৃহীত। 


298 আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষা-সংক্রান্ত অভাব সমন্ধে অনুসন্ধীন করিয়া শিক্ষার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে 
উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করিবেন। 

(৩) উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত 
বুঝিলে প্রয়োজনমত যে কোন অঞ্চলকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার 
আওতায় আনিতে পারিবেন এবং তদুযায়ী আইন প্রবর্তন করিতে পারিবেন | 

(৪) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নিবাহের জন্য তাঁহার! নিজ নিজ এলাকায় 
শিক্ষাকর নির্ধারণ করিতে পারিবেন | 

(6) যে কোন অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হইলে এ অঞ্চলের 
স্বায়ত্ব-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান উক্ত উদ্দেশ্য পুরণার্থ সরকারী সাহায্যের অধিকারী 
হইবেন। 

(৬) বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণতঃ আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার বয়স vt 
হইতে ১:4, পাঞ্জাবে হইয়াছিল ৭+হইতে ১৯+এবং অন্যান্য কয়েকটি 
প্রদেশে হইয়াছিল ৬+ হইতে ১১+। 

(৭) মাদ্রাজ ছাড়া অন্ান্ত প্রদেশে স্থানীয় কতৃপক্ষের হাতে আবশ্যিক 
প্রাথমিক শিক্ষা অঞ্চলের অভিভীবকগণকে অবাধ্যতার দরুণ coals করার 
অধিকার দেওয়া হইয়াছিল | 

মাদ্রাজ--১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির জন্য 
একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। ওঁ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯২৪-২৫ 
খৃষ্টাব্দে প্রদেশের মধ্যে একটি অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হয়। ১৯২৫ 
খৃষ্টাব্দে অনুসন্ধানের যে ফল প্রকাশিত হয় তাহা সত্য সত্যই তথ্যবহুল ও 
শিক্ষাপ্রদ । উক্ত অনুসন্ধানের ফলে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অধিবাসীর 
সংখ্যা যেখানে Coo এর অধিক, তথায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ন! থাকিলে একটি, 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। 

বাংল।__এই প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত তিনটি পরিকল্পনা বিভিন্ন 
সময়ে রচিত হয়। 

(১) পঞ্চায়ে পরিকল্পন__ইহা। বঙ্গীয় স্বায়ত্র-শাসনবিধি ১৮৮৫ gra 
অনুসারে গঠিত। প্রতি পঞ্চায়েতে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠনের 
পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং এ বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ বাবদ সরকারের দেয় 
অর্থের পরিমাণ হয় ১ হাজার টাকা। বিদ্ঠালয়ের পরিচালনের দায়িত্ব 
পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত করার কথা বলা হয়। 
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(২) faa পরিকল্পনা-_বাংলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার 
সম্পর্কিত পরিকল্পনাঁকে রূপ দান করিবার জন্য ইভান ই বিসকে ভার দেওয়া 
za) তিনি পরিকল্পনা রচনার জন্য পর্যবেক্ষণ করিতে যাইয়া দেখেন যে 
অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলে একের বেশী বিদ্যালয় রহিয়াছে, 
পক্ষান্তরে অনুন্নত অঞ্চলে কোনও বিদ্যালয় নাই। এই 
ga তিনি প্রস্তাব করেন যে সমগ্র অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করিয়! প্রত্যেক এক 
মাইল পরিধিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া 
যে অঞ্চলে লৌকসংখ্যা বেশী এবং যেখানে একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে 
সেইখানে এ সকল বিদ্যালয়ের মপ্ সহযোগিতার সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে 
হুইবে। বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিবে দুই পক্ষ--এক পক্ষ হইতেছে 
প্রাদেশিক সরকার এবং অপর পক্ষ হইতেছে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড বা 
মিউনিসিপালিটি। : মিউনিসিপালিটি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষা 
আইন অন্যাঁমী শিক্ষা সেম্‌ আদায় করিতে পারিবে । 

(৩) তৃতীয় পরিকল্পানাটি বিধিবদ্ধ হয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে । ইত! ১৯৩০ 
খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ( গ্রামঞ্চলের ) প্রাথমিক শিক্ষা-আইন নামে অভিহিত zza 
১২০8 এই আইন অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা 
ঞলের জন্য অবৈতনিক বিস্তারের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া স্থির হয়। জেলার 
বাধাতামূলক প্রাথমিক সরকারী এবং বেসরকারী সভ্যদ্বারা স্কুল বোর্ড গঠন 

apie করার প্রস্তাব হয়। স্থির হয় যে জেলা স্কুল বোর্ড নিজ 
নিজ অঞ্চলে AQABA কার্য চালাইয়া অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা, করিবেন | এই এযাক্টে বল! হয় যে জেলা স্থূল বোর্ড 
জেলায় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার কল্পে জেলার 
মধ্যে শিক্ষা সেন বসাইতে পারিবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য 
সরকার হইতে সাহায্যও লাভ করিবে | 

বোম্বাই__বোস্বাইতে ১৪২১ gua একটি শিক্ষা-সংক্রান্ত 
স্পেশাল কমিটি গঠন করা হয়! কমিটিতে অভিমত প্রকাশ করা 
হয় যে, (১) প্রথমে বালকদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। (২) প্রত্যেক জেলায় 
প্রাথমিক শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রবর্তনের ay 
অনুসন্ধান-কার্ধ চালাইতে হইবে। (৩) প্রদেশের মধ্যে যে সব 


বিস পরিকল্পনা 


বোস্বাইয়ের প্রাথমিক 
শিক্ষাব্যবস্থা , 


২১৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অঞ্চল বিগ্যালয়হীন আছে, সেই সব অঞ্চলে ১০ বৎসরের মধ্যে প্রতি 
বৎসর এক দশমাংশ করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পুরণ 
করিতে হইবে। (৪) প্রথমে প্রাথমিক বিগ্যালয় চালু করিতে হইবে । 
তাঁহার পরে ধীরে ধীরে সেইখানে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে 
হুইবে। কমিটির হিসাব agata এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হইলে 
১১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন । এই টাকার মধ্যে ৭৭ লক্ষ টাকা সরকারের 
Y | 

বিহার-_১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্বায়ত্-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ একত্র হইয়া 
শিক্ষা সম্বন্ধে নিয়লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। 

(ক) প্রতি স্কুল বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রাস্ত ও তথ্যজ্ঞাপক মানচিত্র 
বক্ষাকরিবেন। 

(খে) প্রত্যেক শিক্ষকের অধীনে ২৫ জন করিয়া ছাত্রছাত্রী থাকিবে | 

(গ) প্রতিটি faa প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে ২ জন করিয়া শিক্ষক থাকিবেন। » 

(ঘ) যে সমস্ত অঞ্চলে অনুন্নত সম্প্রদায় আছে, সেই সমস্ত স্থানে 
অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে পৃথক faataa স্থাপন করিতে 
হইবে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার অগ্রগতির পরিমাপ রাখিতে 
হইবে। 

(ঙ) সরকার যেহেতু রাজী নয়, অতএব বোর্ডকেই, অবৈতনিক শিক্ষার 
জন্য যে বায় হইবে, সেই বায়-ভার বহন করিতে হইবে | 

(5) সরকার এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, গ্রামাঞ্চলে এখনও বাধাতা- 
মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সময় আসে নাই, কোন কোন বিশেষ অঞ্চলে 
উহ! প্রবতিত হইতে পারে মাত্র। 

পাঞ্জাব- প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে এই প্রদেশে স্বল্প বায়ে 
অধিকতর ফল লাভের প্রতি সমধিক দৃষ্টি দেওয়া হয় । ইহ] ছাড়া বিভিন্ন 
জেলাবোর্ডের জন্য সরকার নির্ধারিত অর্থসাহাযোর জন্য বিভিন্ন পরিমাণ 
অর্থ নির্ধারণ করেন। ইহা খুব গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার। 
ইহাদ্বারা ইহাই স্বীকৃত হইয়াছিল যে যে জেলার 
প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের oo অধিক অর্থ প্রয়োজন, 
সেই জেল! অধিক অর্থ পাইবে । বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের 

ব্যাপারেও সরকার খুবই স্থচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমে 


পাঞ্জাবে প্রাথমিক 
শিক্ষা-ব্যবস্থা 


প্রাথমিক শিক্ষা (১৯২১--৩৭) ২১৭ 


প্রাথমিক বিগ্যালয় স্থাপন করিয়া দেখিতে হইবে এ বিদ্যালয়ে কত জন 
ছাত্রছাত্রী স্বেচ্ছায় আসে। যদি যত জন ছাত্রছাত্রী fastara ধরিবে 
তাহার শতকরা ৫০ জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে আসিয়! থাকে, তাহা হইলে সেই 
অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে | 

যুক্তপ্রদেশ_এই প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় জেলাবোর্ড- 
সমূহকে সরকারী সাহায্য দান পরিকল্পনা প্রণিধানযোগ্য । এই পরিকল্পনার 
প্রতি বোর্ডের আয় অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ের জন্য বাধ] বরাদ্দ কর! 
হইত এবং সেই অন্ুপারে সরকারী সাহাযাও পাওয়া যাইত। 

প্রাথমিক শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়ার ফলে প্রথম ৫ বৎসরের মধ্যে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং ছাত্রছাত্রী সংখ্যাও 
সেই agiro বুদ্ধি পাইয়াছিল। অতএব প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট 
অগ্রগতি হইয়াছিল | 
* বিভিন্ন প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং 
আরও বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা হইতেছে এই অবস্থা আমরা দেখিলাম | 
কিন্তু শিক্ষাবিভাগীয় কর্মচারীসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের বিরোধী 
ছিলেন। তাহারা এই অভিমত পোষণ করেন যে যদি প্রাথমিক শিক্ষার 
বেশী বিস্তার হয় তাহা হইলে সংখ্যার SS বৃদ্ধি গুণগত অনগ্রসরতার কারণ 
হইয়া দাড়াইবে। এই জন্যই ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করিয়া দেখিবার জন্য হার্টগ কমিটির নিয়োগ করা হয়। 

হার্টগ কমিটি অন্যান্য শিক্ষাস্তরের সম্বন্ধে যেমন মন্তব্য ও সুপারিশ করেন, 
সেইরূপ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও মন্তব্য ও সুপারিশ করেন। কমিটি এই 
মৃত প্রকাশ করেন যে প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের সমস্তা 
এবং গ্রামাঞ্চলে এত বেশী দারিদ্র, অজ্ঞতা ও কূপমণ্ুকতা 
যে সাধারণ লোক সহজে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। 
বিদ্যালয়ের পরস্পর দুরত্বও খুব বেশী এবং সেই কারণে 
বিদ্যালয়ে ষাতায়াতও খুব অস্বিধাজনক। তাহা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে বসতি 
খুবই বিরল এবং সেইখানে বিগ্ভালর় পরিচালনার উপযোগী ছাত্রসংখ্যা হওয়াও 
ae feat ইহা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে সংক্রামক ব্যাধি, আবহাওয়ার বিরুদ্ধত। 
ইত্যাদি অস্থৃবিধাজনিত বাধাও বিগ্ভালয়ে পাঠগ্রহণের পক্ষে বাধার সৃষ্ট 
করে। গ্রামাঞ্চলে সামাজিক বাধা নিষেধও অত্যন্ত প্রবল। জাতিভেদের 


হাঁ্টগ কমিটির প্রাথমিক 
শিক্ষা-সংক্রান্ত অভিমত 


২১৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


প্রাবল্য রহিয়াছে, এই কারণে একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বর্ণের শিশুরা পড়িতে 
চায় না। কমিটি ১৯২২ qia হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১ম শ্রেণী হইতে 
৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্য। বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন যে, প্রথম শ্রেণীর প্রতি এক শত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১৮ জন পঞ্চম 
শ্রেণীতে যাইয়া! পৌছে । ইহার কারণ অনেক ছাত্রছাত্রী RIAA দুই এক 
বৎসর মাত্র পড়িয়াই বিদ্যালয় ত্যাগ করে ও পড়া ছাড়িয়া দেয়। তাহা 
ছাড়! প্রতি শ্রেণীতে বহু ছাত্রছাত্রী salt থাকিয়া যায়। এ দিকে যাহার! 
২১ বৎসরের জন্য লেখাপড়া শিক্ষা করে, তাহারা চর্চার অভাবে অধীত বিদ্যা 
ভুলিয়া যায়। ফলে তাহার! ঘে নিরক্ষর ছিল সেই নিরক্ষরই থাকিয়া! যায়। 
অপর পক্ষে অনেক প্রদেশে বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে এক শিক্ষকযুক্ত 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব বেশী | ৩ই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এমন কোন 
শিক্ষা দান কৌশল শিক্ষা করেন নাই, যাহার ফলে তাহার! একাই পাচটি 


শ্রেণী ora শিক্ষাদান করিতে পারিবেন। আবার কোনও কোনও 


অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশী এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কম। 
আবার কোনও স্থানে ইহার বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। তিন শ্রেণীর 
বিদ্যালয় অর্থাৎ শিশুশ্রেণী, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী এই তিন শ্রেণীর বিদ্যালয়ে 
শিশুরা যাহা শিক্ষালাভ করে, তাহা প্রকৃত শিক্ষার দিক হইতে মোটেই 
ANS নয়। শিশুরা অজিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে | 

শিক্ষাদান পদ্ধতিও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নত ধরণের নয়, তাহার কারণ 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা খুবই কম। শিক্ষক-শিক্ষিকার বেতনও 
এত অল্প যে ওঁ বেতনে স্থযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়া সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ের 
পরিদর্শকের সংখ্যাও ACA! এই সময়ে বাংলাদেশে প্রত্যেক প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৭৫ টির 
কিছু বেশী । এতএব বৎসরে একবার করিয়! পরিদর্শকের একটি fatas 
পরিদর্শন করিবার সৌভাগ্য হইত না। মাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই অবৈতনিক 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্ত সেইখানে অনেকেই 
উহ! মান্য করে না। স্থানীয় বোর্ডও এজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করে না। হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রতিও দৃষ্টি প্রদান 
করেন এবং অভিমত প্রকাশ করেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম গ্রাম্য 
জীবনের উপযোগী নয়। উহা গ্রাম্য জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা! করিতে 


প্রাথমিক শিক্ষা ( ১৯২১-৩৭ ) ২১৯ 


হইবে। কমিটি ইহাও মনে করেন যে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষারও 
উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন | 

alba কমিটির স্ুপারিশসমূহ হার্ট ক কমিটি ভারতবর্ষের শিক্ষা-বাবনস্থার 
অন্তসন্ধান করিয়! মন্তব্য করিয়াছেন এবং সাথে সাথে স্থপারিশও করিয়াছেন। 
কমিটি স্থপারিশে বলেন যে, শিক্ষা পরিচালনার বেশী বিকেন্দ্রীকরণ উচিত 
হইবে all স্থানীয় বোর্ডের হাতে না থাকিয়া সরকারের হাতেই শিক্ষার 
কর্তৃত্রভার বেশী থাকিবে । দ্বিতীয়তঃ কমিটি. সুপারিশ করেন, প্রাথমিক 
শিক্ষাকাল পাচ বৎসরের পরিবর্তে চার বৎসর করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ 
শিক্ষকদের শিক্ষাগত মান বৃদ্ধি করিতে হইবে ৷ চতুথতঃ শিক্ষকদের বেতনের 
হারও বর্ধিত করা প্রয়োজন ।. পঞ্চমতঃ শিক্ষকদের শিক্ষণ লাভের সময় বৃদ্ধি 
করিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ ঝালাই পাঠ 
( Refreshers Courses ) গ্রহণ করিবেন | যষ্ঠতঃ বিদ্যালয়ে কার্যকাল এবং 
ছুটি স্থানীয় জীবন ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির করিতে হইবে৷ FAIS! 
পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন প্রয়োজন এবং উহ! গ্রাম্য জীবনের উপযোগী করিয়া 
রচনা করিতে হইবে। পাঠ্যক্রম এমনভাবে রচিত হইবে যেন স্বাস্থা, 
আত্মবিশ্বাস, ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ হয়।  অষ্টমতঃ 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বনিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষাদানের দিকে সবচেয়ে বেশী 
গুরুত্ব দিতে হইবে এই শ্রেণীতেই সবচেয়ে বেশী অপচয় ও স্টিতাবস্থা 
দেখা যায়। অপচয় ও স্থিতাবস্থা যাহাতে gia পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। নবমতঃ বিদ্যালয়টি গড়িয়া উঠিবে গ্রামোন্নয়ন ও বয়স্ক শিক্ষার 
crmact | দশমতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের সংখ্য! বুদ্ধি করিতে 
হইবে, যাহাতে প্রত্যেক বিদ্যালয় ISATA একবাৰ পরিদশিত হয় তাহার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । তাহ! ছাড়া কোন অঞ্চলে তাড়াতাড়ি বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের অঞ্চল বলিয়া ঘোষণ! না করিয়া প্রথমে সেইখানে 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পরিবেশ রচনা করিতে হইবে | 

হার্টগ কমিটির রিপোর্টের সমালোচনা_হাট্টগ কমিটির রিপোট 
সরকারী মহল অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ FCA! হার্টগ কমিটি বিভিন্ন 
প্রদেশের শিক্ষা-অধিকর্তাদের নিকট হইতেই প্রাথমিক 
শিক্ষা-সম্পর্চিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং 
প্রায় প্রত্যেক অধিকর্তার রিপো্টই প্রাথমিক শিক্ষার অপচয় ও স্থিতাবস্থা, 


সরকারী অভিমত 
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স্থানীয় বোর্ডগুলি কতৃক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় অধিক কর্তৃত্ব প্রকাশ, 
প্রাথমিক বিদ্ভালয়ের পরিদর্শকের অভাব ইত্যাদির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ 
রহিয়াছে! এই কারণে হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের উপর 
বেশী গুরুত্ব না দিয়া ইহার ভিত্তি দৃটীকরণের জন্য উৎকর্ষ বিধানের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করেন। সরকারী অভিমত ছিল ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা 
সিদ্ধান্ত অস্থায়ী প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষ বিধান। সরকারী কর্মচারীগণ 
হাঁ্টগ কমিটির রিপোর্টেও অনুরূপ স্থপারিশ দেখিয়া হার্টগ কমিটির 
স্থপারিশসমূহ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। আরও একটি বিষয়ে 
সরকারী কর্মচারীগণ হার্টগ কমিটির স্থপারিশ অভিনন্দিত করে। হার্টগ 
কমিটি কলেন যে স্থানীয় বোর্ডের উপর শিক্ষা-সংক্রাস্ত অধিক দায়িত্ব ve 
থাকায় প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় ও মানের নিম্নগতি কৃষ্টি হইয়াছে। 
সরকারী কর্মচারীগণও এ একই কথা মনে করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার 
মানের নিপ্লগতির জন্য স্থানীয় বোর্ডকেই দায়ী করেন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের 
পরবর্তী কালে প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তারে বোর্ডই বাধার 2 
করিয়াছিল। বোর্ডসমূহের অযোগাতার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পরিণতি 
এরূপ হইয়াছিল। 

হার্টগ কমিটির রিপোর্টের প্রতি বেসরকারী নেতৃবৃন্দের বিরোধী মনোভাব 
প্রকাশ পায়। বেসরকারী মহল হার্টগ কমিটির রিপোর্টকে সমালোচন। 
করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার একাস্তভাবেই 
প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা উহার গুণগত উৎকর্ষত! 
বৃদ্ধির মধ্যে নিবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বেসরকারী মহল 
দেখান যে গণশিক্ষার অগ্রগতি ভারতবর্ষে অত্যন্ত শ্লথ 
ভারতবর্ষের খিক্ষিতের হার অত্যন্ত নৈরাশ্তজনক। ভারতবর্ষে ১৮৮১ 
খৃষ্টাব্দে শিক্ষিতের হার ছিল মোট শতকরা ৩'৫, এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এ 
Lay] দাড়াইয়াছিল শতকরা ৮এ, অর্থাৎ প্রতি দশ বৎসরে শতকরা ১ ভাগও 
বুদ্ধি পায় নাই। ইহা অত্যন্ত নৈরাশাজনক ব্যাপার । এতএব শিক্ষিতের হার 
বুদ্ধি করিবার aa প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা নহে। 

বেসরকারী অভিমত প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বভার বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে 
ছিল | বেসরকারী মহলের মতে, প্রাথমিক শিক্ষা সরকার পরিচালিত না হইয়! 
স্থানীয় বোর্ডের হাতে থাকাই Stal বেসরকারী মহল মনে করেন যে 


বেসরকারী অভিমত 
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কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয়ের কথ! যাহ! বলিয়াছেন তাহ! ভুল 
সংখ্যাতত্বের উপর প্রতিষ্টিত। বেসরকারী মহলের মতে শিক্ষার aifaces 
প্রাধান্য দিতে হইবে। 

হার্টগ কমিটির রিপোর্টের উপর সরকার বেসরকারী মহলের প্রাথমিক 
শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমালোচনা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে উভয় পক্ষের 
মতামতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে এবং ব্যবধান যথাসম্ভব দিনে দিনে 
বৃদ্ধিই পাইয়াছে। 

হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার সমর্থন করেন নাই, কমিটি 
বলিয়াছেন প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে সতর্কতার মনোভাব অবলম্বন করিতে | 
কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করিয়াও গুণগত: বৈশিষ্ট্যও বজায় রাখিবার 
প্রচেষ্টা চলিতে পারিত বলিয়া বেসরকারী মহল মনে করিয়ািলেন। এই 
কারণেই কমিটি জনগণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রেরণা সঞ্চার করিতে 
প্রারেন নাই । কিন্তু হার্টগ কমিটির রিপোর্টের মধ্যে অনেক ভাল কথা ছিল, 
ইহা স্বীকার করিতেই হইবে MIRNI সংশোধন, বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা 
প্রভৃতি সুপারিশসমূহ খুবই মূল্যবান ছিল এবং পরবর্তী শিক্ষা-সংস্কারের 
ক্ষেত্রে কমিটির এই স্থপারিশগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল | 

১৯২৭-৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি_ হার্টগ কমিটি 
প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
তাহ! ছাড়া এ সময়ে ভারতের জনগণের আধিক অবস্থার শোচনীয় পর্যায়ে 
গিয়া দাড়াইয়াছিল। ইহার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার খুবই ব্যাহত 
হয়। নিম্নলিখিত তালিকাটি দেখিলেই উল্লিখত সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার 
অবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে ।* 
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উপরের সংখ্যাগ্তলিকে হইতে দেখা যাইবে যে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দ 
হইতে ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্য! যথেষ্ট 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও প্রায় ২০ লক্ষ বুদ্ধি 
পাইয়াছে। কিন্তু ১৯৩১--৩২ এবং ১৯৩৬--৩৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের aanl 
সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই, বস্তুতঃ পক্ষে ১৯৩৬--৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা হাস পাইয়াছে কিন্ত ছাত্রসংখযা ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে 
১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সমান হারে afgal গিয়াছে | 
অতঃপর আমর! উল্লিখিত সময়ে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের 
বিশেষ কোন আগ্রহ ও উদ্যোগ দেখিতে পাই না। যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের 
কিছু কিছু গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত 
হইতে দেখিতে পাই। অন্যান্য প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রবর্তনের প্রস্তুতি ও উদ্যোগ প্রায় নাই বলিলেই চলে। আবশ্যিক প্রাথমিক 
প্রথার প্রবর্তনের অগ্রগতি খুবই শ্ঈথ। এই ভাবে চলিলে ভারতবর্ষে আবশ্যিক 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে বহু বৎদর সময় লাগিবে। তাহ! ছাড়! 
আর একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৷ যেখানে আবশ্যিক প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আনিবার 
জন্ত যে শক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা পছন্দসই নয়। প্রথমতঃ 
বিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিশুসংখ্যার মাত্র শতকরা ৬০ হইতে ৮০জন বিদ্যালয়ে 
fe হইয়াছে । এই সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যে অঞ্চলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তিত হয় নাই, সেই সমস্ত অঞ্চলের বিদ্ালয়েও fe হয়। ছাত্রছাত্রীর 
উপস্থিতি-সংখ্যাও সন্তোষজনক নয়, সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেরূপ 
হারে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসিয়া থাকে, প্রা সেই হারেই আবশ্যিক 
প্রাথমিক শিক্ষা অঞ্চলেও দেখা যায়। তাহা ছাড়া স্থানীয় কতৃপক্ষ শিশুকে 
বিগ্ভালয়ে আনিবার জন্য পিতামাতা ও অভিভাবকের উপর উপযুক্ত 
চাঁপ৪ দিতেছেন Tii অতএব দেখা যাইতেছে, আবশ্যিক প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য না হইয়াছে ক্ষেত্র প্রস্তুত, না হইয়াছে আগ্রহ সৃষ্টি । 
উল্লিখিত সময়ে শিক্ষক-শিক্ষণের প্রতি কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া হয়। 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা পুর্বে ছিল শতকরা ৪৪ জন, ইহা এই 
“সময়ে বৃদ্ধি পাইয়া দীড়ায় শতকরা ৫৭তে। শিক্ষার উৎকর্ষতার দিকে 
যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়। 


বৃত্তিমূলক শিক্ষ। 
চিকিওস। বিদ্যা! 

বাংলাদেশে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে চিকিৎ্সা-বিছ্য| শিক্ষা দেওয়ার কাজ 
প্রথমে সুরু হয়। এ সময়ে কলিকাতায় নেটিভ মেডিকেল ইউনিট 
স্থাপিত হইয়াছিল । প্রথম অবস্থায় বিলাতী চিকিৎসাবিদ্যা 
শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে হিন্দু ও মুপলমানী চিকিৎসাবি্াও কিছু কিছু শিক্ষা 
দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮৩৫ Baty হইতে শুধু বিলাতী চিকিৎস| feos 
শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থ। চলিতে থাকে । ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বোস্বাইয়ে atb 
মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ইহার পর লাহোরে একটি মেডিকেল 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে বোস্বাইয়ে ছিল লাইসেনসিয়েট 
‘can, aata স্থানে ব্যাচিলার অব মেডিসিনের cain’) এই সমস্ত 
কলেজ ছাড়া ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে সরকারী মেডিকেল gae ছিল, 
যেমন বাংলা দেশে ওটি, মান্রাজ ১টি, বোস্বাইয়ে ৩টি, পাঞ্জাবে ১টি এবং 
উত্তর প্রদেশে ১টি | সরকারী মেডিকেল স্কুল ছাড়া বেসরকারী মেডিকেল 
gas কয়েকটি ছিল; যথা__বাংলাদেশে ৪টি, আসামে ১টি, সিদ্ধুতে ১টি, 
পাঞ্জাবে ৪টি বেসরকারী মেডিকেল ছিল। ante মিউনিসিপালিটি 
পরিচালিত একটি মেডিকেল স্কুল ছিল। বেসরকারী মেডিকেল স্কুলগুলির 
মধ্যে ৪টি সরকারীসাহায্য পাইত। ama মধ্যে একটিতে হিন্দু 
চিকিৎসাবিদ্ভা এবং ছুইটিতে মুমলমানী চিকিৎসাবিদ্া শিক্ষা দেওয়া 
হুইত। প্রথম দিকে ভারতীয়গণ চিকিৎসা-বিদ্যা লাভ. করিতে, বিশেষ 
উৎসাহী ছিলেন ail ইহার কারণ ছিল সংস্কার। কিন্ত বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দিক হইতেই ভারতীয়গণ সংস্কারমুক্ত হইয়া চিকিৎসাবিদ্া গ্রহণে 
ব্রতী হইলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল 
১৪৬৬ এবং মেডিকেল স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৭২৭ । ইহাদের 
মধ্যে মহিলার সংখ্যা ছিল মেডিকেল কলেজে ৭৬ জন এবং মেডিকেল 
স্কুলে ১৬৬ জন। f 

ইহার পর হইতে চিকিৎসাবিষ্চা শিক্ষালাভের জন্য ভারতীয়গণের মধ্যে 
অত্যন্ত আগ্রহ দেখা যায়। মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল স্কুলে যাইয়া 


২২৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ছাত্রছাত্রীগণ ভীড় জমাইতে থাকে । ফলে এই শিক্ষার প্রসারও হয়। 
১৯৩৭ থৃষ্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়, তাহাদের 
মধ্যে ৭টি সরকারী, ২টি বেসরকারী ১টি বোদ্বাই কর্পোরেশন এবং ১টি লক্ষৌ 
বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত মেডিকেল কলেজ স্থাপি₹ হয়। মেডিকেল স্কুলের 
সংখ্যাও ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং মেডিকেল স্কুলের সংখ্যা হয় 
৩০টি। ১৯১৬ খৃষ্টাবে দিল্লীর মহিলাদের জন্য লেডি zifea মেডিকেল কলেজ 
স্থাপিত হয়। কলিকাতায় ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন স্থাপিত হয় ১৯২২ 
খৃষ্টাব্দে এবং এই স্থানেই অল-ই ত্রিয়া-ইন্সিটটিউট অব হেলথ WITS হাইজিন 
প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে । অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হেলথ এ্যাণ্ড 
হাইজিনে পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স শিক্ষাদানের কাজ এবং রিসার্চের কাজ হয়। 
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসা-বিগ্যা গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল কলেজে এবং 
স্কুলে যথাক্রমে ৫ হাজার এবং ৭ হাজার | মহিল1 বিছ্যার্থীর সংখ্যা ছিল 


যথাক্রমে ৪৪৭ ও ৯৩৬। 


ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা 

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে কলিকাতা কাউন্সিল অব এডুকেশনে প্রথম সিভিল 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাদাতা অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্ত এ পদ পুরণ' 
করিবার মত উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় নাই। ১৮৫৪ খুষ্টাবে ইঞ্জিনিমারিং 
শিক্ষার জন্য দুইটি প্রস্তাব আসে একটি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ খোলা, অপরটি একটি পৃথক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলা, 
পরের প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজ খোল! হয়। পরে উহা স্থানাস্তরিত করা হয় এবং হাওড়ার শিবপুরে 
উহ! প্রতিষ্ঠিত হয় । বোগাইয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা বাংলাদেশ হইতে অনেক 
আগেই আরম্ভ হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে CAINE এডুকেশন সোসাইটির 
অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাবে 
এলফিনষ্টোন ইন্ষ্টটিউটে একটি ইঞ্চিনিয়ারিং বিভাগ খোলা হয়। বোষ্বাইয়ে 
পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের কর্মচারীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পুনায় ১৮৫৪ 
খৃষ্টাব্দে যন্ত্রবিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যতীত কৃষি ও বনবিজ্ঞান শিক্ষ। 
দিবার বন্দোবস্ত হয়। মাদ্রাজে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্ হইতে একটি সার্ভে স্কুল ছিল। 
স্কুলটি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিণত করা হয়। এদিকে 


বৃত্তিমূলক শিক্ষা ২২৫ 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সাহারানপুরে সেচ বিভাগ সংক্রান্ত ইঞ্জি- 
নিয়ারিং শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে একটি শ্রেণী খোল! হয়। পরে এ 
শ্রেণীটি রুরকীতে স্থানাস্তরিত হয় এবং উহা একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
পরিণত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লাহোরে একটি সরকারী ইঞ্জি- 
নিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়। এ সময়ে পাটনাতেও একটি অনুরূপ কলেজ 
স্থাপিত হয়। তাহা ছাড়া বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটি 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং করাচীতে fea কলেজের শাখারূপে একটি 
বেসরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার কলেজ গড়িয়া, উঠে। ইহা ছাড়া ভারতে 
অনেক টেকনিক্যাল স্কুলও স্থাপিত হয়। 

আইন শিক্ষা 

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে: যে মুসলমানী আইন শিক্ষা দিবার 
জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা ও হিন্দু আইন শিক্ষা দিবার জন্য বেনারস 


, সংস্কৃত কলেজে অতিরিক্ত সরকারী সাহায্য দান করা হইত। - ১৮৪২ 


খৃষ্টাব্ হইতে কলিকাতায় আইন শিক্ষা দিবার জন্য একটি কলেজের সঙ্গে 
শাখা-শ্রেণী হিসাবে আইন-শ্রেণী গড়িয়া তোলা হয় । ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে 
কলিকাতায় স্থায়ী আইন-শ্রেণী স্থাপিত হয়। বোস্বাই ও মাদ্রাজে এই সময়ে 
আইনের গ্রফেসারের পদ WE হয়। ১৪০১-০২ হইতে আইন শিক্ষা বিশ্ব- 
faataa ও হাইকোর্টের উভয়ের পরিচালনাধীনে দেওয়া zai বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে আইন পাশ করিবার পর হাইকোর্টের কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য পৃথক 
পরীক্ষারও ব্যবস্থা! হয়। মাদ্রাজ সরকার এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিগ্তালয়ের অধীনে 
স্থায়ী ল-কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল | 

ainga একটি সহকারী ল-কলেজ স্থাপিত হয়। এখানে বৈকালিক 
শ্রেণীতেও কাজ চলিত। কিন্ত মধ্য-প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও বাংলাতে অন্যান্য 
কলেজের সাথে ল-কলেজের কাজ চলিত । আসামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের 
সাথে ওকালতি শিখিবার শ্রেণী যুক্ত ছিল। আইনের ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে 
হইলে কলিকাতা, এলাহাবাদ ও মান্রাজে বি. এ. পরীক্ষা পাশের পর ২ বৎসর 
পড়িতে হইত, পরে এই প্রথার পরিবর্তন হয় এবং আইনের কোর্স” তিন বৎসর 
ব্যাপী হয়। বোস্বাইয়ে ও পাঞ্জাবে আইনের কোর্স৩ বৎসরের ছিল। প্রতি 
aang একটি করিয়া পরাক্ষ। দিতে হইত। গ্রাজুয়েট না হইলেও আইন পড়া 


চলিত এবং সেই ক্ষেত্রে লাইসেল্সিয়েট অব ল খেতাব পাওয়া যাইত। এ 


১৫ 
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খেতাব পাইয়া যদি কেহ পরে বি. এ. পাশ করিতেন, তাহা হইলে তাহারা 
আইনের ডিগ্রী পরীক্ষা! দিতে পাঁরিতেন | 
কৃষিবিভ্ঞান শিক্ষা 

১৮৮০ ' খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ কমিশনের সভাগণ এই অভিমত প্রকাশ 
করেন যে আমাদের দেশের বিগ্ালয়সমূহে কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া 
একাত্ত আবশ্তক। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে একটি কৃষি-সম্মেলন হয়, এ সম্মেলনেও 
একই প্রস্তাব পুনরায় গৃহীত হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ডোয়েলংকর এই 
দেশের রুষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে অন্থসন্ধানাদি করিয়া মস্তব্য করেন যে সাধারণ 
শিক্ষার সঙ্গে কৃষি সংক্রান্ত শিক্ষার সংযোগ করার বিশেষ প্রয়োজন। পরে 
১৮৯৩ খুষ্টাবে কৃষি সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়! এই সময় নৰ্মাল 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষকগণকে রুষি-বিজ্ঞান শিক্ষা-দেওয়ার Fai আলোচিত 
হয়। তাহাদের সম্পর্কেও কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; ১৮৯৭ 
খৃষ্টাব্দে দিদ্ধান্ত হয় যে কলিকাতা, বোস্বাই মাদ্রাজ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত। 
প্রদেশের কোনও স্থানে কুষি-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে । ১৯০২ 
খৃষ্টাব্দে পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সঙ্গে কষি-বিজ্ঞান 
বিভাগ খোলা হয়। মাদ্রীজের সেইদীপেট শহরে কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়। 
কানপুর ও নাগপুরে কুষি-বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কষি-বিজ্ঞানের জন্য ডিগ্রীর ব্যবস্থাও হইয়াছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পুসায় 
কৃষি-সম্পঞ্ত catia রিসার্চ ইন্ট্রিটউট খোলা হয়। ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে 
বাঙ্জালোরে ইন্পিরিয়েল ইনৃট্টিটিউট অব গ্যানিম্যাল হাজবেগুটী এবং ডেয়ারিং 
প্রতিষ্ঠিত হয়। Bz) ছাড়া কানপুর, নাইনি, কোয়েস্বাটুর, লায়ালপুর 
ও নাগপুরে কুষি-কলেজ স্থাপিত হয় এবং পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 
শাখা কুষি-বিভাগ পৃথক কলেজ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

উড ও ও্যাবট রিপোর্ট 

১৯২১ হইতে ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষার ক্রমপর্যায়ের উন্নতি আমর! লক্ষ্য 
করিয়! দেখিয়াছি। এই সময়ে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি বিশেষ 
আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ভারত সরকার এই কারণে ব্রিটিশ 
সরকারকে কয়েক জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদূকে এই 
ব্যাপারে পরামর্শ দান করিবার জন্য পাঠাইতে অনুরোধ 
করেন। ইংলগ্ডের বোর্ড অব এডুকেশন ছুই জন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্কে এই 


উড ও এ্যাবট 
রিপোর্ট 


| 
| 
| 
| 
i 
|| 
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কারণে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা হইতেছেন ইংলণ্ডের কারিগরী শিক্ষার 
প্রাক্তন পরিদর্শক মিঃ এ. এযাবট এবং অন্কুন্ধান অধিকর্তা মিঃ এস্‌. এইচ. উড. 
তাহারা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে তাহাদের 
রিপোর্ট দান করেন। এই রিপোর্টটির শিরোনামা ছিল, “Report on 
Vocational Education in India, with a section on General 
Education and Adminstration”. 

এই রিপোর্টটি কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নূতন চিন্তার পরিচয় দেয়, 
আবার প্রাথমিক ও সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও নানা মূল্যবান স্থপারিশ করে। 


সাধারণ শিক্ষা ও প্রশাসন সম্পর্কে সুপারিশ 

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয় বা প্ৰাক্-প্ৰাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশু-শ্রেণী- 
সমূহে পুরুষ শিক্ষকের পরিবর্তে যথাসম্ভব মহিলা শিক্ষিকা দেওয়া হইবে | 
* (২) শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের সাধারণ ও স্বাভাবিক আগ্রহ ও 
কর্মকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। এই স্তরে পুস্তকের প্রভাব 
থাকিবে কম। 

(৩) গ্রাম্য faa মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচীসমূহ 
ছাত্রদের আবেষ্টনীসমূহের সঙ্গে বিজড়িত থাকিবে | 

(৪) মাতৃভাষাসমূহ হইবে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম | 
কিন্তু ইংরাজী হইবে বিগ্যালয়সমূহের আবশ্যিক শিক্ষণীয় ভাষা | 

(৫) ইংরাজী শিক্ষার গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস করিতে হইবে | 

(৬) বিভিন্ন ধরণের স্জনাত্মুক কর্ম প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের 


সাধারণ শিক্ষার জন্য 
সুপারিশ 


অন্তর্ভুক্ত হইবে | 

(৭). চিত্রকলা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। 

(৮) দৈহিক শিক্ষা শুধু নিয়ন্ত্রিত খেলাধূলা ও aaaea সঞ্চালন 
মুলক শিক্ষণে সন্গিবেশিত থাকিবে ali খেলার মাঠ হইবে বালক ও 
কিশোরদের জন্ আরামদায়ক ও শ্রমাপহরক BWA! 

(৯) শিক্ষক-শিক্ষণ হইবে দুই পর্যায়ের, প্রথম পর্যায় হইবে শিক্ষকতা 
গ্রহণের পুর্বে শিক্ষণ গ্রহণ এবং দ্বিতীয় পর্ধায় হইবে শিক্ষকত। গ্রহণের 
পর কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর ঝালাই (Refresher course ) পাঠ 


গ্রহণ | 
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(১০) পরিদর্শকদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার মত সুযোগ করিয়া 
দিতে হইবে। পরিদর্শকদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার জন্য যে ব্যয় 
হইবে তাহার সঙ্কোচন কিছুতেই চলিবে না। 

(১১) কিছু পরিদর্শক এবং শিক্ষকদের বিদেশে যাইয়া শিক্ষণ গ্রহণ 
করিবার স্থযোগ দিতে হইবে | 

অভিজ্ঞ ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ্গণ কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর 
যে স্থপারিশগুলি করিয়াছেন, তাহা হইল FAIRA | 

(১) এই রিপোর্টের সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হইল, কারিগরী শিক্ষাকে 
বৌদ্ধিক শিক্ষার সমপর্ীয়ে স্থাপন করা । একটি ধরণের শিক্ষা অপরটি 
হইতে কোন কারণেই faze নয়। 

(২) সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী-শিক্ষা, শিক্ষার 
বিভিন্ন শাখা নয়, 13% সাধারণ শিক্ষা হইতেছে একই 
শিক্ষার প্রথম দিকের. এবং কারিগরী শিক্ষা হইতেছে দ্বিতীয় স্তরের 
শিক্ষা। অর্থাৎ শিক্ষার অবিচ্ছিন্ন গতিপথে একটির পর আর একটি। 


কারিগরী শিক্ষার 
জন্য স্থপারিশ 


(৩) সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা একই বিদ্যালয়ে দেওয়। 
সমীচীন নয়, কারণ দুই ক্ষেত্রের ছাত্রগণের শিক্ষার উদ্দেশ্ত বিভিন্ন! 

(৪) কারিগরী শিক্ষা শুধু বিগ্যালয়ের ব্যাপার নয়। সাধারণ শিক্ষায় 
faataa সাধারণভাবে ছাত্রকে কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত করিয়৷ গড়িয়া 
তোলে। কিন্তু কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষা নিদিষ্ট উদ্দেশ 
লইয়া ছাত্রকে গড়ে, এই কারণে শিক্ষা ও বাণিজ্যিক বিভাগগুলি এই 
কারিগরী বিগ্ভালয়গুলির সঙ্গে সহযোগিতা করিবে ও সম্পূর্ণ সহযোগিতার 
ভিত্তিতেই কারিগরী শিক্ষা ভারতবর্ষে সাফল্যমণ্ডিত হইবে। কিন্ত 
এইরূপ সহযোগিতা ভারতবর্ষে বিরল | 

Ce) কারিগরী শিক্ষার একটি সরকারী উপদেষ্টা সমিতি প্রত্যেক 
প্রদেশে গঠন করিতে হইবে । এই উপদেষ্টা সমিতিতে থাকিবেন, শিক্ষা 
বিভাগের অধিকর্তা, শিল্পবিভাগের অধিকর্তা, কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের 
ছুই তিন জন অধ্যক্ষ এবং চার পাচ জন দক্ষ ব্যবসায়ী । এই সমিতি 
প্রদেশের শিল্প ও বাণিজ্য-বিভাগের সঙ্গে কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করিতে প্রয়ানী হইবেন | 


টির এ 


a tm স্পেস সিসি 
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(৬) কারিগরী বিদ্যানয়সমূহকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, 
একটি হইবে সিনিয়র এবং অপরটি জুনিয়র শিল্প-বিদ্যালয়॥ অষ্টম শ্রেণী পাশ 
করিবার পর ছাত্রগণ জুনিয়ার বা faa শিল্প-বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে 
পারিবে। আর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পর ছাত্রগণ যাইতে পারিবে উচ্চ 
শিল্প বিদ্যালয়ে | 

(৭) যাহারা চাকুরীতে পূর্বেই প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের শিক্ষা 
দানের জন্য শিল্প-বিছ্ভালয়গুলি তাহাদের সুবিধার জন্য দিবাভাগে ও 
রাত্রিভাগে যখন বিদ্যালয়গুলি খোল! রাখা দরকার তখন খোলা থাঁকিবে। 

(৮) ভারতবর্ষে বিদ্যালয়গুলিতে চিত্রকলা শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা 
নাই বলিলেই চলে, ফলে কলা সম্পকিত ভারতীয় এঁতিহের অবনতি 
হওয়ার সম্ভাবনা । অতএব শিল্প ও কলা শিক্ষা দিবার জন্য প্রভূত 
বন্দোবস্থা হওয়া অত্যন্ত দরকার। Sga যে বিদ্যালয়ে শিল্প ও কল! 
শিক্ষা দেওয়া হয়, সেগুলির সম্প্রণারণই হইবে না, প্রয়োজন অনুযায়ী 
এ সকল বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে হইবে। 

(>) যে স্তরে আগমনের পর stadd কারিগরী বা বৃত্তি শিক্ষার 
জন্য অগ্রসর হইবে, সেই স্তরে তাহাদিগকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা! করিয়া 
দেখিতে হইবে যে তাহারা কারিগরী শিক্ষার জন্য উপযুক্ত কিনা। 
বিদেশে অন্যান্য স্থানে যে ভাবে ছাত্রদের উপযুক্ততা বিচার করা হয়, 
সেই ভাবে এই দেশেও ছাত্রদের উপযুক্ততা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। 

উড এবং anaba কুপারিশসমূহ বহু দিন পর্যন্ত যুদ্ধ ইত্যাদি 
কারণের জন্য কার্যকরী কর! হয় নাই। এই সময়ে কারিগরী শিক্ষার 
যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে, এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কেন্দ্রীয় 
সরকার যুদ্ধ সম্পফ্কিত কাজের জন্য অনেক কেন্দ্রে কারিগরী শিক্ষার 
ব্যবস্থা করেন, প্রাদেশিক সরকার কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন | 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বিষয়ে দৃষ্টিদান করেন। fee উড ও 
এ্যাবটের সুপারিশ অনুযায়ী যে ধারা অবলম্বন করিয়া কারিগরী শিক্ষা 
দেওয়া দরকার, ঠিক সেই ভাবে শিক্ষাদান করা হয় নাই। ১৪৪৬-৪৭ 
সনে ভারত সরকার দিল্লীতে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়কে “দিল্লী পলিটেকনিকে” 
পরিবন্তিত করিয়াছেন; এই পলিটেকনিক স্কুল হইতে চারিটি শাখা-বিদ্যালয় 
বাহির হইয়াছে, ষখা_-(১) ১০-১১ বৎসরের ছাত্র হইতে ১৬-১৭ বৎসরের 


২৩০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ছাত্রদের জন্য একটি শিল্প-বিন্ঠালয়, (২) ১৭ বৎসরের উদ্ধে” যুবকদের 
ey কারিগরী বিদ্যালয়, (৩) বাজারের সাধারণ শিল্পীদের পুত্রকন্টাদের 
জন্য একটি গ্রাম্য শিল্প-বিভাগ ও (৪) বিভিন্ন ধরণের বয়স্ক শিক্ষা- 
aal এই বিগ্কালয়গুলি উড এবং এ্যাবট রিপোর্টের সম্পূর্ণ সুপারিশ 
অনুযায়ী z হইয়াছে। এই শিল্পবিগ্ভালয় হইতে যাহারা শিক্ষা গ্রহণ 
করিয়। বাহির হইত, তাহারা সাধারণ শিক্ষাও লাভ করিত। উচ্চ 
কারিগরী বিদ্যালয়ের পাঠক্রম ২ বৎসরের জন্য । এইখানে স্কুল-ফাইনেল 
পাশ ছাত্রগণ ব্যবহারিক ও  বাণিজ্য-সংক্রাস্ত শিক্ষা লাভ করিত। 
গ্রাম্য শিল্প-শিক্ষা বিভাগে এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে শারীর-শিক্ষা, সঙ্গীত, 
সাহিত্য, কাঠের কাজ, বয়ন-শিল্প, ধাতু-শিল্প ইত্যাদি শিক্ষাদানের পরিকল্পন] 
করা হইয়াছে | 


সপ্তম অধ্যায় 


শিক্ষার অগ্রগতি (১৯৩৭-৪৭) 
স্বাধীনতার পূর্বযুগ 


ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় সর্বাপেক্ষা সংকটপুর্ণ। নানা জটিল ঘটনার 
ঘাত-প্রতিঘাতে, নানা উত্তেজনা, আশংকা ও. ভীতি-বিহ্বলতায়, 
নানা অসন্তোষ, অস্থিরতী ও Bests শাসক ও শাসিত উভয় 
গোষ্টিকেই দিন যাপন করিতে হইয়াছিল। ইংরেজদের হাত হইতে 
প্রশাসনিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে স্থলিত' হইয়া পড়িতেছিল3 ভারতবাসী 
সেই ক্ষমতা ধীরে ধীরে হস্তগত করিতেছিল, আবার ভারতবাসী যে ক্ষমতা 
লাভ করিয়াছিল, সেই ক্ষমতা তাহাদের নিকট হইতে ফিরাইয়] নেওয়াও 
হইয়াছিল ( মন্ত্ৰীত্ব ত্যাগ ও সেকসন POF শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন )। এদিকে 
পৃথিবীব্যাপী আথিক মন্দা Ara ধীরে অপস্থত হইতেছিল। রাজনৈতিক 
ঘটনাবলী জটিল আকার ধারণ করিয়া রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করিয়া 
দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। 

প্রাদেশিক স্বারত্বশাসন--১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কার 
আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৯১৯ সনের মণ্টফোর্ড সংস্কার আইন অন্নযায়ী 
শাসনসংক্রান্ত বিষয়গুলিকে  হস্তান্তরিত (Transferred) ও রক্ষিত 

(Reserved) বিষয়ে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এ 
১৩৫ খৃষ্টাবের ভারত : আইনে ভারতীয়দের হাতে হস্তাস্তরিত বিষয়সমূহ 
শানন আইনে প্রাদে- 
P > আজিলে ও) APSA ভারতীয় মন্ত্রীদের বিশেষ কোন 

ক্ষমতাই প্রশাসনিক ব্যাপারে ছিল al) কারণ অর্থ ছিল 
রক্ষিত বিষয়ের sets এবং ব্রিটিশ সরকার উহা নিয়ন্ত্রিত করিতেন। 
শিক্ষামন্ত্রীকে আমরা দেখিয়াছি যে তিনি সাধারণ লোকের আস্থাভাজন 
নহেন এবং তিনি সরকারী সচিব আই. ই. এস দ্বারাই পরিচালিত 
হুইতেছেন। কিন্তু ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার আইনে আমরা দেখিতে 
পাই যে হস্তাস্তরিত ও রক্ষিত বিষয়ের অবসান ঘটিয়াছে এবং প্রাদেশিক 
শাসনভার সম্পূর্ণভাবে আইন সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীবর্গের Gia Te) 


২৩২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


এই নূতন শাসন-ব্যবস্থাকে বল! হয় প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন। প্রাদেশিক 
্বায়ত্বশাসনে ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতেই প্রশাসন ক্ষমতা থাকিবে । গভর্ণরের 
এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলারগণের : অস্তিত্ব বিলোপ হইল । অবশ্য গভর্ণরের 
হাতে কতকগুলি wae) রহিল, যাহার ফলে মন্ত্রীবর্গের নির্দেশ নাকচ করা! 
যাইতে পারে । কিন্তু সাধারণ সময়ে প্রতিদিনকার শাসন-কার্ষকালে উহ! 
প্রয়োগ করা হইবে না বলিয়! ব্রিটিশ সরকার কথা দেন। তবে যদি 
ব্রিটিশ সরকার মনে করেন যে উহা ভারতবর্ষের মঙ্গলের পরিপন্থী হইবে, 
তবে গভর্ণর এ ক্ষমতা! প্রয়োগ করিতে পারিবেন | 
যাহা হউক, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের এই ভারত সংস্কার আইন কাধে পরিণত 
করা হইলে :১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস আটটি প্রদেশে TAS গ্রহণ করে। 
এবার অন্ততঃপক্ষে এই কয়টি প্রদেশে শিক্ষার অগ্রগতি দ্রুত হইবে বলিয়া 
আশা" করা গেল, কারণ অর্থ ও নীতি কোন দিক হইতেই প্রতিবন্ধকতা 
দেখা দিবে বলিয়া! মনে করা হইল না । কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মাহা 
আশা কর! গিয়াছিল তাহা কার্যে পরিণত করা গেল না। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে 
কংগ্রেস নির্দিষ্ট প্রদেশগুলিতে শাসনভার গ্রহণ করেন, কিন্তু দুই বৎসর 
যাইতে না যাইতেই ১৯৩৪ qirra সেপ্টেম্বর মাসে পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ সরু হইল । মিত্র পক্ষের যুদ্ধ ও শাস্তির উদ্দেশ্য লইয়া কংগ্রেসের সাথে 
মতবিরোধ হওয়ায় কংগ্রেসীমন্ত্রীগণ ১৯৪০ qira ARG ত্যাগ করেন 
এবং প্রদেশগুলিতে ৯৩ ধারা অন্গযায়ী ব্রিটিশ সরকার শাসনভার গ্রহণ 
করেন। এদিকে যুদ্ধ চলিতেছে, অন্য দিকে দেশের অভ্যন্তরে নানা রকম 
রাজনৈতিক অশান্তি । এই কারণে দেশে শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষ কিছু 
হয় নাই বলিতে পারা যায়। ১৯৪২ iraa ভারত ছাড় (Quit India) 
আন্দোলনে ভারতবাসীকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়, শিক্ষার জন্য 
qoa করিয়া সংগঠনও বাধাপ্রা্ত হয়। যুদ্ধশেষে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস 
পুনরায় WAY গ্রহণ করেন এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত প্রাদেশিক 
শাসনতন্ত্র নির্দিষ্ট প্রদেশসমূহে পরিচালনা করেন। যে কয়টি প্রদেশে 
হগ্রেস THY গ্রহণ করিতে পারেন নাই, সেই সমস্ত vitae পরে শিক্ষা- 
মন্ত্রীগণ শিক্ষা ব্যাপারে তৎপর হইয়া উঠেন। ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৭ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষার অগ্রগতি মন্থর হওয়ার বিশেষ কারণ হইল এই যে 
যুদ্ধের শেষের দিক হইতে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশের মধ্যে এমন 


শিক্ষার অগ্রগতি ( ১৯৩৭-৪৭ ) ২৩৩ 


একটি সাংঘাতিক ছন্দ দেখা দিল যে অন্যান্ত সমস্ত গঠনমূলক কাজের 
প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর কাহারও আর রহিল al | 

উল্লিখিত সময়ে ভারতবর্ষে শিক্ষার যে অগ্রগতি দেখা যায়, তাহা 
আমরা বিভিন্ন দিক হইতে লক্ষ্য করিয়! দেখিব । প্রথমতঃ ৯৯৩৫ খৃষ্টাব্দের 
ভারত শাসন সংস্কার আইন ও শিক্ষা, দ্বিতীয়তঃ উচ্চতর মাধ্যমিক, 
প্রাথমিক ও কারিগরী শিক্ষা, তৃতীয়তঃ বুনিয়াদী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা 
ইত্যাদি এবং চতুর্থতঃ বিভিন্ন শিক্ষা পরিকল্পনা আমরা বিচার করিয়া 
দেখিব। 


১৯৩৫ খুষ্টান্দের ভারত সংস্কার আইন ও শিক্ষা 

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত সংস্কার আইন ayaa - শিক্ষা প্রাদেশিক 
মন্ত্রীগণ দ্বারা পরিচালিত হইবে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। 
কিন্তু এই আইন অনুযায়ী শিক্ষা শুধু প্রদেশের হাতেই থাকিবে না। ইহা 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থারও অন্তর্গত । ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মণ্টফোর্ড সংস্কার ARTA 
শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপার অত্যন্ত এলোমেলো! ছিল, কিন্তু ১৯৩৫ 
খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন সংস্কার আইন ভারতের সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে 
দুইটি ভাগে বিভক্ত করে, একটি কেন্দ্রীয় অপরটি প্রাদেশিক | 

(ক) শিক্ষা-সম্প্কিত কেন্দ্ৰীয় বিষয়সমূহ হইতেছে ATR | 

(১) কলিকাতা মিউজিয়ম, ইম্পিরিয়েল লাইভ্রেরী, কলিকাতা 
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কলিকাতা এবং ইম্পিরিয়েল ওয়ার মিউজিয়ম। 

(২) বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিগ্তালয়। 

(৩) কেন্দ্ৰীয় শাসিত দেশসমূহে শিক্ষা-ব্যবস্থা 

(s) প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা 

(e) প্রাচীন এতিহাদিক দ্রব্যাদি সংরক্ষণ 

(v) aged বিভাগ 

(খ) প্রদেশের অধীন শিক্ষা-সম্পৰ্কিত বিষয়সমূহ 

শিক্ষা-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহ ছাড়া যাবতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা | 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা (১৯৩৭_-৪৭) 


এই দশকে নানা সঙ্কট চলিতে থাকিলেও এবং শিক্ষার অন্যান্য পর্যায়ে 
অগ্রগতি আশানুরূপ না হইলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইহার উল্লেখযোগ্য 
অগ্রগতি সাধিত হয়। অবশ্য দ্রুত উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার বিস্তারের 
উপযোগী পরিবেশ ও নানা স্থযোগ সুবিধার we হইয়াছিল।. কারণগুলি 

এইরূপ := 
(১) জাতীয় আন্দোলন স্থরু হইয়াছিল দীর্ঘকাল আগে । এতকাল 
পর্যন্ত তাহ! শিক্ষিত মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মধ্যে সীমিত ছিল। ১৯৩০-এর 
পর হইতে তাহা সাধারণ “মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল । ১৯৩৭-এর' 
শ্বায়ত-শাসন : প্রবর্তিত হওয়ার পর আশা ও 


আলোচ্য সময়ে বিশ্ব“. উৎসাহ অনেক বাড়িয়া গেল ৷ জনসাধারণের চিত্তের 
বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী 


সা জাগরণ Bai শিক্ষালাভ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত 


হইবার আকাঙ্জা বাড়িয়া গেল। ফলে বিশ্ববিগ্তালয়ে। 
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত বাড়িতে থাকিল। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতের 
বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,২৬,২২৮ জন ( বর্তমানে 
পাকিস্তানে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাহাদের ছাত্রছাত্রী সংখ্যাসহ )। 
কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়াও এই 
সংখ্যা দাড়াইল ২৪১,৭৯৪ জন (পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি ব্যতিরেকে )। 

(২). দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ae হওয়ায় নানা ধরণের শিক্ষায় শিক্ষিত 

জনসাধারণের চাহিদ। দ্রুত বাড়িতে লাগিল। যুদ্ধের 
uy daa সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট এমন. বিষয় 

সমূহের গুরুত্ব আরও বাড়িয়া গেল। সরকারের পক্ষ 
হইতে সেই বিষয়গুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আরও দরকার হইল। ফলে 
উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার স্থযোগ তাড়াতাড়ি বাড়িয়া গেল। 

(৩) যুদ্ধে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিপুল মুনাফা লুটিয়া লইল। তাহাদের 
মুনাফার একাংশ দানের আকারে শিক্ষার প্রসারের 
জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্টানসমূহ পাইতে লাগিল। এই ভাবে 
অর্থপুষ্ট হইয় শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটিতে লাগিল । 


মুক্তহত্তে দান 


ie = 


বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ( ১৯৩৭-৪৭ ) ২৩৫ 


(৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রুত শিল্প-বিস্তার ইত্যাদি কাঁরণে নতুন 
নতুন নগর পত্তন হইতে থাকিল। পুরাতন নগর- 
গুলিও ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। নাগরিক 
সমাজে শিক্ষার চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। ফলে 
উচ্চশিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটিতে লাগিল | 

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্য! বৃদ্ধি__১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সংখ্য। ছিল ১৫টি। অর্থাৎ প্রায় ৭৯ বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয় মোট ১৫টি। কিন্তু ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৭ এই দশ বছরে আরও ৪টি 
বিশ্ববিদ্যালয় বাড়িল। পূর্বে প্রায় প্রতি সাড়ে পাচ বছরে একটি করিয়া, 
ংখ্য| বাঁড়িয়াছে অথচ এই সময় ১০ বছরে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইল। এই চাঁরিটি বিশ্ববিদ্যালয় হইল-_ত্রিবাঙ্কুর (১৯৩৭), উৎকল 
(১৯৪৩), সাগর (১৯৪৬), রাজপুতানা (১৯৪৭) 1 

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মাথাভারী ( Top-heavy)! “al 
অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত মাথাভারী | 
অর্থাৎ উচ্চতর পর্যায়ে যে বিপুল পরিমান অর্থব্যয় হয় তাহার তুলনায় অনেক 
কম পরিমাণ অর্থ প্রাথমিক পর্যায়ে বাঢ়িত হয়। অবশ্য টাকার অস্বেই শুধু 
এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বে একথা অবশ্য বলা যায় যে, 
উচ্চতর পর্যায়ে যতখানি মনোযোগ দান কর! হইয়াছে, প্রাথমিক পর্যায়ে, 
সে তুলনায় কিছু হয় নাই । ফলে ভিত্তি হইয়াছে কীচা। ১৪৩৭-৪৭ এই 
দশকের শিক্ষা অনুধাবন করিলেও একই ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে | 

অনেকে মনে করেন, যে উচ্চতর শিক্ষা বুদ্ধি পাইয়াছে বটে, fee. 
তাহার ভিত্তি কাচা থাকায় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে কারণে উচ্চতর 
শিক্ষার ধারা খর্ব করিয়া ফেলা দরকার! যে টাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ত 
খরচ হইতেছে, সেই টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সার্থকরূপে অনায়াসে 
ব্যয় হইতে পারে। কিন্তু যাহার! এইরূপ মনে করিতেছিলেন, তাহাদের 
ধারণা ভ্রান্ত । ১৯৪৯ graa রাধারষ্ান কমিশনে লিপিবদ্ধ আছে যে 
অন্তান্ পশ্চিমী দেশের তুলনায় ভারতের বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 
অপ্রচুর | সার্জেন্ট রিপোর্টেও অনুরূপ মন্তব্য রহিয়াছে। রিপোর্টে বল! 
হইয়াছে যে যদি লোৌকসংখ্যার অন্থপাতে বিশ্ববিস্ভালয়ে যাহার) পড়েন 
তাহাদের সংখ্যা হিসাব করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, 


শিল্প-বিস্তার ও 
শিক্ষার চাহিদা] 


২৩৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


যুদ্ধপূর্ব জার্মেনীতে wae জন লোকের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্ভালয়ে পড়িত, 
Sarg ৮৩৭ জন লোকের মধ্যে পড়িত একজন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
২২৫ জন লোকের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িত এবং রাঁশিয়াতে 
পড়িত ৩০০ জন লোকের মধ্যে একজন। আর ভারতে ২২০৬ জন লোকের 
মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে একজন | 

অতএব এই সব বিকৃতি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের দেশের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মোটেই মাথা-ভারী (Top-heavy ) নয়” এবং 
অন্যান্য দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিস্তার 
আরও প্রয়োজন। 

ভারতের বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষার অন্য দিকে ক্রটি দেখা যায়। বিশ্ব 
বিদ্যালয়ঞ্চলিতে শিক্ষার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা 
হইতেছে না। ছাত্র-ছাত্রীরা যাহার! বিশ্ববিদ্যালয়ে ভি হইতেছে, তাহার! 

হয়ত অনেকেই বিশ্ববি্ভালয়ের শিক্ষার উপযুক্ত নয়। 
দিন sr আমাদের দেশে উল্লিখিত সময়ে সর্বনিন্ন পারদশিতা 
থাকিলেও নির্বাচন করিয়! বা বাছাই করিয়। ছাত্রছাত্রীকে 

বিশ্ববিদ্ঠ।লয়ে efs করা হইত না। যে অর্থের সংস্থান করিতে পারিত, 
তাহাকেই বিশ্ববিদ্ঠালয়ে ভতি করা হইত । তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষা হইতে সমৃদ্ধির আরও একটি অন্তরায় ছিল। যাহার! সত্যিকারের 
মেধাবী এবং বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষার জন্য বিশেষ উপযুক্ত, তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভতি হইতে পারিত না। এই 
সময়ে বিশ্ববিদ্ীলয়ের শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে বহু 
ata বিশ্ববিদ্যালয়ে ভতি হইলেও, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে 
ভারতের জন্য যত সংখ্যক স্নাতক প্রয়োজন, সেই সংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
বাহির হইয়া আসিত ai! 


ee 


~~ রিয়ার 


| 


মাধ্যমিক শিক্ষা (১৯৩৭--১৯৪৭) 


১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
আনয়ন করে। প্রকৃত পক্ষে ১৯১৯ সালের আইনে যে জটিল পরিস্থিতি 
af কর! হইয়াছিল, এত দিনে তাহার অবসান ঘটিল। ১৯১৯ সালের 
আইনে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই ছুই ভাগে ভাগ 
করিয়াও পরিবত্তিত, অপরিবতিত, নিয়ন্ত্রিত ইত্যাদি নানা জটের we 
করিয়া শিক্ষাকে প্রকৃতপক্ষে অচল করিয়া ফেলা হইয়াছিল । ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে 
ভারত শাসন আইনে বিভিন্ন প্রকার জট হইতে ইহাকে মুক্ত করিয়া শুধুমাত্র 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই ছুই ভাগে ভাগ করা হইল। 

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক পরিচালনায় থাকা সত্বেও উক্ত 
দশকে মাধ্যমিক শিক্ষার এমন কিছু অগ্রগতি সাধিত হয় নাই। অবশ্য 
একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নানাবিধ গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটার 
ফলে সামগ্রিক ভাবেই শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছিল । এই দশকের 
শিক্ষার মানাবনতির Ga অনেকে আরও দুই একটি 
কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। বলা হইয়াছে, ক্রম- 
বর্ধমান মূল্যমান অথচ শিক্ষকতায় উল্লেখযোগ্য ভাবে 
বেতন বর্ধিত না হওয়ায় অসম্থষ্টি বৃদ্ধি শিক্ষার অবনতির অন্যতম কারণ 
হইয়াছিল। ১৪৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতে অন্থমোদিত মাধ্যমিক 
বিগ্ভালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩০৫৬ অথচ ১৯৪৬--৪৭ খৃষ্টাব্দে তাহার সংখ্যা 
দ্রাড়ায় ১১৯০পটিতে । দেখা যাইতেছে ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৭ এই বৎসরের 
প্রতি বৎসরে প্রায় ১১৫টি করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় অবলুগ্ধ হইয়া 
যাইতেছিল। এই ভাবে শিক্ষার পশ্চাৎগতির জগ্ শুধুমাত্র একপক্ষকে 
win করা যায় না। এক দিকে দ্বিতীয় বিশ্বহাযুদ্ধ জীবনের সবস্তরে 
আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার ছায়া ফেলিয়াছিল। দেশের মধ্যে অর্থ নৈতিক ও 
রাজনৈতিক সংকট তীব্রতম হইয়া উঠিতেছিল। এই রকম অবস্থায় শিক্ষার 
প্রসার ঘটা দুঃসাধ্য | এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার | 
উপরের যে সংখ্যা হইতে মনে হইতেছে বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রকৃত পক্ষে 


মাধ্যমিক শিক্ষার 
অবনতি 


২৩৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


বহু পরিমাণে sal গিয়াছিল তাহা কিন্তু সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ 
১৯৪৬-:৪৭ খৃষ্টাব্দে যে হিসাব লওয়া হয় তাহাতে পাকিস্তান বাদ দিয়া 
হিসাব করা হয়। তাহা হইলে ও একথা বলা যায় যে আগের দশকগুলিতে 
'যে দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়ীছিল, এই দশকে তাহা সম্ভব হয় নাই | 
মাধ্যমিক শিক্ষার এই মন্থর গতির কারণ কি? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
নির্বাচন সাপেক্ষ ভতিই fe মাধ্যমিক শিক্ষার মন্থর গতির কারণ? না, 
তাহা নয়। তাহার কারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাছাই 
করিয়া ভতি কর! হয় ali যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
ভি হইতে চায়, সেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভতি হইতে 
পারে। তবে কি ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার এমন অবস্থা হইয়াছে, 
'যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যার: আর স্থ্টি হইবে না। না, তাহাও নয়। 
অন্যান্য পশ্চিমীদেশগুলির সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি, তাহা হইলে 


মাধামিক শিক্ষার 
মন্থর গতির কারণ 


"আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা » 


অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব FA | 

মাধ্যমিক শিক্ষার মন্থর গতির জন্য কয়েকটি কারণ দায়ী বলয় 
মনে হয়। একথা অবশ্য দ্বীকার্ধ যে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা একটি শুঙ্খলের 
মত। ইহার কোন একটি অংশ দুর্বল হইলেই সমগ্র অংশেই তাহার 
প্রভাব পতিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট পরিমাণ অগ্রগতি না 
হুওয়ায়--তাহার প্রভাব মাধ্যমিক শিক্ষার উপর পড়িয়াছে এবং তাহার 
ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পশ্চাতে আরও 
একটি কারণ ছিল। দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবন-যাত্রার 
ব্যয়--তথা শিক্ষার ব্যয় বাড়িয়া যায়।' ইহার সর্বাধিক চাপ আসিয়া 
পড়ে মধ্যবিত্ত ও fay মধ্যবিত্ত সমাজের উপর । মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আসে মধ্যবিত্তদের গৃহ হইতে। 
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ার ফলে এই লব গৃহের ছাত্র- 
ছাত্রীরা মাধ্যমিক শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত হয়। দরিদ্র গৃহস্থের ছেলে 
মেয়েরাও উপরোক্ত কারণগুলির জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে 
পারে না। মধ্যবিত্ত, নিয় মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 
মাধ্যমিক শিক্ষার সক্কোচন হওয়ার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার গতি মন্থর 
হয়। এইরকম অস্থবিধাজনক পরিস্থিতিকে বৌদ্ধিক নির্বাচন আখ্যা না 


মাধ্যমিক শিক্ষা ( ১৯৩৭_-১৯৪৭ ) ২৩৯ 


দিয়া অর্থনৈতিক নির্বাচন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারিত। কারণ বিত্তবান 
গৃহের ছাত্র হইলে সে যদি মাধ্যমিক শিক্ষার উপযুক্ত নাও হয়, তবুও 
সে পয়সার জোরে মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করিতে অগ্রসর হইতে পারে। 
সে বিদ্যালয়ে যে স্থানটি দখল করিয়াছে সেই স্থান অন্য মেধাবী গরীব 
বা মধ্যবিত্ত ছাত্র গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু আধিক অভাবের জন্য 
মেধাবী ছাত্র স্থান পায় লাই। পক্ষান্তরে মাধ্যমিক শিক্ষার অঙ্টপযুক্ত 
বড় লোকের ছেলে বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইয়া দেশের অগ্রগতিতে বাধা 
জন্মাইতেছে। কারণ সে শিক্ষা লাভ করিয়া দেশহিতকর কিছু করিতে 
পারিবে না। 
অতএব মাধ্যমিক শিক্ষার যে ক্রটি দেখা গিয়াছে সেই সব সমস্তার 
সমাধানের জন্য শিক্ষাবিভাগকে নিয়লিখিত কার্ষগুলি করা দরকার ৷ প্রথমতঃ 
মাধ্যমিক বিগ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রথা 
অনুযায়ী নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে, 
দ্বিতীয়তঃ বিদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার যেরূপ প্রসার 
হইতেছে সেই রকম ভাবে ভারতেও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার করিতে 
হইবে, এবং তৃতীয়তঃ মেধাবী, গরীব ও মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তি 
ও অন্যান্য স্থবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তবেই মাধ্যমিক শিক্ষা সাফল্য- 
মণ্ডিত হইবে | 
১৯৩৭-৪৭ খৃষ্টানদের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ 
বৈশিষ্ট্য হইল, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ মাতৃভাষার বাহন হিসাবে 
স্থান লাভ'। এতকাল পৰ্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন 
শিলা ছিল ইংরাজী। কিন্তু এই দশকে ক্রমাগত স্বদেশী 
ভাবধারার প্রসার, দেশীয় ভাষাসমূহের উন্নতি, মাতৃভাষা 
প্রয়োগের জন্ত নানাবিধ আন্দোলন, প্রাদেশিক ভাষাসমৃহকে শিক্ষাক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। পুর্বে মাতৃভাষা সম্পর্কিত যে সমস্ত বাধা-নিষেধ দেখ! 


গিয়াছিল, তাহা উল্লিখিত সময়ে সমস্তই দূরীভূত হইয়াছিল। মাতৃভাষায় 
ভাল ভাল পুস্তক রচিত হইল ৷ যে সমস্ত Term অনূদিত হওয়ার প্রয়োজন, 
তাহা অনুদিত হইল, অবশ্য সমস্ত প্রদেশেই যে এক রকম অন্থবাদ হইয়াছিল 
তাহা নয়, কিন্তু কাজ চালাইবার মত ব্যবস্থা সর্বদিকেই হইল। বীজগণিত, 
জ্যামিতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি সবই মাতৃভাষায় শিক্ষাদান হইতে লাগিল। 
পুরাতন শিক্ষকগণ অতি IER নৃতন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন। 


শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব 


২৪০ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার যতনা মনোযোগী হইলেন, 
তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী নজরে পড়িল কারিগরী শিক্ষার প্রসারের 
উপর । উড ও এ্যাবটের রিপোর্ট কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য নানা 
মূল্যবান স্থপারিশ করিয়াছিলেন। sat কারিগরী শিক্ষার সংগঠনের 
কাজ শুরু হইয়াছিল । কিন্ত বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাওয়ায় 
কারিগরী শিক্ষার চাহিদা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইবার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার 
উড ও এ্যাবটের রিপোর্টের স্থপারিশ অনুযায়ী ঠিক ভাবে কাজ না করিয়া 
নান! জায়গায় কারিগরী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিতে লাগিলেন। দলে দলে 
অনেক ছাত্র কারিগরী কাজ শিখিতে অগ্রসর হইল। তাহা 
ছাড়া প্রাদেশিক সরকারও নানাস্থানে afe শিল্প, ও বাণিজ্য বিদ্যালয় 
স্থাপন করিতে লাগিলেন। উক্ত প্রকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও 
সরকার অর্থদাহায্য করিতে লাগিলেন ৷ যুদ্ধ শেষ হইবার পরেও এই দিকে 
সরকার সমভাবে গুরুত্ব দেয়। 
শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লিখিত সময়ে অগ্রগতি দেখা যায়। 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ' জন্য শিক্ষণ-মহাবিগ্ভালয়গুলির সংখ্যা বুদ্ধি পায়। 
১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে মোট ২৩টি শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় faa! উহার 
nay) বৃদ্ধি পাইয়া! ১৯৪৬-৪+-এ হয় ৩৪টি শিক্ষার্থীর সংখ্যাও দেড়গুণ 
বৃদ্ধি পায়। 


প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৩৭-৪৭) 


আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখিয়াছি, বিভিন্ন প্রদেশে সহরাঞ্চলের ও 
গ্রামাঞ্চলের জন্য অনেক জায়গায় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষা আইন পাশ হইয়াছে। কিন্তু আইন পাশ হইলেও উহা কার্যকরী 
খুব ty হইয়া উঠে নাই, তাহার ফলে এ সময়ে আমরা প্রাথমিক 
শিক্ষার মন্থর গতি লক্ষ্য করিয়াছি। আলোচ্য সময়েও প্রাথমিক শিক্ষার 
খুব যে বেশী অগ্রগতি হইয়াছে, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে 
পাঁরিব al) কংগ্রেস মন্তিত্বকালে, বিভিন্ন প্রদেশ এবং যে সমস্ত প্রদেশে 
কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে পারেন নাই, সেই AAS প্রদেশে বাধ্যতা- 


স্পা লস 
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মূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। 
মন্ত্রীগণ এ বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হন। কিন্ত আশানুরূপ ফল লাভ করিতে 
দেখা যায় না। 

নিয়লিখিত তালিকাটি দেখিলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বাধ্যত1- 
মূলক প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বুঝিতে পার! যাইবে । 


১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা! « 
KOATA IFS CIN S TESS ASO ANAE AN S Cc a 
বালকদের জন্য বাধ্যতামূলক! বালক-বালিকা উভয়ের জন্য 
দেশের ন 
প্রদেশের নাম [ প্রাথমিক শিক্ষা-বাবস্থা প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা 
সহর গ্রাম. | aga গ্রাম 
7 55৯৯ EET sie ot 
বিহার 3a T Ej ভাট 
বোম্বাই ৯ ১৩৪] ১১০ ৫,১০০ 
“মধা প্রদেশ ও | 
বেরার 5১ Seo) nl F নয 
পুর্বপাঞ্জাৰ F) 19 = — 
মাদ্রাজ ae aa ১২ ১,৬০৭ 
উড়িস্তা ১ > rue = 
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উপরের তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষণ বাধ্যতা- 
মূলক করিবার প্রচেষ্টার দিক হইতে বোম্বাই প্রদেশের স্থান সর্বোচ্ে। 
বোম্বাইর পর মাদ্রাজ, পুর্বপাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ ও বেরার প্রভৃতির নাম কর! 
চিন যাইতে পারে, কিন্তু সমগ্র ভারতের বাধ্যতামূলক 
বাধ্যতামূলক . প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শের দিক হইতে এই সব প্রদেশের 
করিবার ব্যবন্থ। প্রচেষ্টা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। আমরা তৃতীয় 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ খুষ্টান্দের মধ্যে বাধাতা- 
মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে চাহি, কিন্তু তাহার পুর্বযুগে প্রাথমিক 


+ Nurullah & Nayek-A Students’ History of Education in India হইতে 
\ 


১৬ 


২৪২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থী 


শিক্ষার অবস্থা এরূপ হওয়া, কদাচ উচিত নয়। fee মনে রাখিতে হইবে 
যে, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তির 
চেষ্টা চলিতেছে বটে, কিন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা তখন নানা ভাবে বাধাপ্রাপ্ত 
অতএব প্রাথমিক শিক্ষার এইটুকু অগ্রগতি লইয়াই আমাদিগকে 18 
থাকিতে হইয়াছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশে সাক্ষরের সংখ্য! ছিল 
শতকরা ৭ জন, কিন্তু ১৯৪১ সনে ব্রিটিশ ভারতে সাক্ষরের সংখ্যা ছিল 
শতকরা ১২'২। পূর্বের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নতি কিছুটা হইয়াছিল বটে, 
কিন্ত লোকসংখার বৃদ্ধির সঙ্গে উহা আন্পরপাতিক নয় বলিয়া আমর! 
বলিতে বাধ্য যে ওঁ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত মন্থর গতিসম্পন 
foal আসলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াহিল বলিয়া! সাক্ষরের হার বুদ্ধি 
পাইলেও নিরক্ষর লোকের সংখ্যা সমাজে খুব বেশী বুদ্ধি পাইয়াছিল। 
অতএব qi সাক্ষরের হারের শতকরা সংখ্যা জনসংখ্যা বুদ্ধির হারের 
বেশী না হয়, তাহা হইলে শিক্ষার অগ্রগ'ত হইয়াছে, এ কথা মোটেই 
বল! চলে না। 

উল্লিখিত সময়ে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের কাল দশ বৎসরের মধ্যে পাচ বৎসর 
কাল মাত্র। কিন্তু এই সময়েও কংগ্রেস মন্ত্রীসভা এবং MND দলীয় মন্ত্রী সভা 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার কল্পে নিয়লিখিত ভাবে চেষ্টা FTAA I 

(১) নুতন নৃতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা--যে সব গ্রামে Rata নাই, 
সেই সব গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হইল। কিন্ত ইহা এত ধীর 
গতিতে চলিয়াছিল যে অধিকাংশ গ্রামই বিগ্ালয়হীন 
অবস্থায় রহিয়া গেল। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা প্রথমে যে 
আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, se ধারার শাসনাধীনে তাহার 
অভাব দেখা যায়। 

(২), স্থানীয়, প্রশীসনমগ্ুলীর (যথা, মিউনিসিপালিটি, লোকাল বোর্ড 
ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির ) হাতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ 
বৃদ্ধি করা হইল। কিন্ত তাহাও পরিমাণে এত কম যে আশান্থূপ শিক্ষার 
অগ্রগতি হয় নাই। 

(৩) নৃতন নৃতন বালিক! বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হইল। এই 
বিষয়ে লোকালবোর্ড, মিউনিসিপালিটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলির উৎদাহ 
দেওয়া হইতে লাগিল | 


প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রসার 
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(8) চালু বিগ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। যাহাতে 
বিদ্যালয়গুলিতে অধিক সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী ভতি হইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থাও 
চলিতে লাগিল। 

১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল 
১৮৪,৬০১ ৷ ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা কমিয়! দাড়াইল ১১৮১,৯৬৮। 
১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে তাহ! আরও কমিয় আসিয়া দাড়াইল ১,৭২,৬৬৩ টিতে। 
এই ভাবে দ্রুত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্য! কমিয়া আসার কারণ হইল, 
বহু নিয়মানের বিদ্যালয় তুলিয়া দেওয়া হয়, আর. দ্বিতীয়তঃ বিশ্বযুদ্ধের 
পরবর্তী কালে অর্থকৃচ্ছুতা। 


কারিগরী শিক্ষা 

উড এবং এযাবট্‌সের স্থপারিশ অঙ্গযাম়্ী কারিগরী শিক্ষা খুব বেশী 
কাধকরী হয় নাই, তাহা আমর! লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, যদিও বেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক সরকার উল্লিখিত সময়ে যুদ্ধকালীন অবস্থায় কারিগরী 
শিক্ষার নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 

এদিকে যুদ্ধের শেষ দিকে মিত্রশক্তির জয়লাভের সম্ভাবনা দেখা দিতেই, 
ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধোত্তর 
শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ইহাকে সাধারণতঃ বলা হয় সার্জেন্ট 
পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার মধ্যে কারিগরী শিক্ষা সম্বন্ধে হুপারিশ 
রহিয়াছে। 

(ক) প্রাথমিক বাবস্থা হিসাবে, শিক্ষার সবপ্রথম শুর হইতেই ছাত্র- 
ছাত্রীদিগকে কিছু হাতের কাজ করিতে হইবে। পাঠাক্রম এমনি ভাবে 
রচিত হইবে যে, তাহাতে যেন জ্ঞানমুখী ও কর্মমুখী কাজের ব্যবস্থা 
থাকে | 

(খ) কারিগরী শিক্ষা, শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে একটি বিশেষ অংশ হিসাবে 
থাকিবে। ইহাকে কোন ক্রমেই জ্ঞানমুখী শিক্ষা! হইতে নিয়ন্তরের বলিয়া মনে 

রা হইবে না। 

(গ) কারিগরী শিক্ষার অন্তর্গত থাকিবে বাণিজ্যিক শিক্ষা, চারুকল। 
শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা ও কৃষি শিক্ষা | 

(ঘ) নিম্নরূপ কারিগরী বিদ্যালয় থাকিবে 


288 আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা! 


(১) faa শিল্প-বিদ্যালয়-_উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ছাত্রগণ 
১৪ বৎসর বয়সে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে । এইখানে 
শিক্ষাকাল হইবে দুই বৎসর | 

(2) তাহা ছাড়া থাকিবে শিল্পমুখী হাইস্কুল। এই স্কুলের শিক্ষাকীল 
৬ বৎসর । শিক্ষার্থীরা আসিবে faa বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরের স্তর হইতেই । 
শিল্পমুখী হাই স্কুলে থাকিবে নানারপ শিল্প যথা, _ধাতুশিল্প, দারুশিল্প, 
বয়নশিল্প ইত্যাদি নানারূপ শিল্পের ব্যবস্থা এবং জরিপ, ড্রয়িং, খাতাপত্র ও 
হিসাব রাখা, সর্টহাণ্ড, টাইপরাইটিং, বাণিজা-সংক্তান্ত চিঠি-পত্র লেখা 

- ইত্যাদির ব্যবস্থাঁ। শিল্পমুখী বিদ্যালয়ে চারুকলা এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারিক 
দিকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইবে। 

(৩) যাহার! শিল্পমুখী বিগ্ভালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া আরও উচ্চস্তরের 
কারিগরী বা বাণিজ্য-সংক্রান্ত আরও উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হইতে 
চায়, তাহার! তিন বৎসরের জন্য (১৭ হইতে ২০) উচ্চতর শিল্প-প্রতিষ্ঠানে 
( High Technical Institute ) ভতি হইতে পারিবে । এইখানে ডিপ্লোমা 
aeni হইবে। ইহার পরও যাহার! আরও শিল্পমুখী জ্ঞান আহরণ করিতে 
চায়, তাহার! দুই বৎসরের জন্য (২০ হইতে ২২ বৎস) উচ্চতর ডিপ্লোমার 
( Advanced Diploma ) জন্য প্রস্তুত হইতে পারে | 

(ঙ) যেখানে পারা যাইবে সেখানে একমুখী কারিগরী (Mono- 
technics) প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে বহুমুখী কারিগরী প্রতিষ্ঠান (Poly- 
technics) গড়িয়া তুলিতে হইবে | 

(5) উপযুক্ত গরীব ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে | 

সার্জেন্ট পরিকল্পনা উপরোক্ত স্থপারিশগুলি করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী 
কালে এ সুপারিশ অনুযায়ী কাজ হইলেও উল্লিখিত সময়ে এ সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় নাই। 


বুনিয়াদী শিক্ষা! ( ১৯৩৭-১৯৪৭ ) 

বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য অন্য এক শীর্ষে আলোচিত হইবে | 
এই স্থানে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর বুনিয়াদী শিক্ষার কিরূপ 
“অগ্রগতি হইয়াছিল, তাহাই আলোচ্য | 


প্রাথমিক শিক্ষা ( ১৯৩৭-৪৭ ) sae 


ক্ষমতা লাভের পর কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি কয়েকটি গুরুতর সংকটের 
সম্মুখীন হইলেন। এত কাল ধরিয়া কংগ্রেস জাতীয় জীবনের উন্নতির 
জন্য যে সব আন্দোলন পরিচালন! করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের মধ্যে 
প্রধান ছিল অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, মাদক দ্রব্য 
বর্জন এবং অস্পৃশ্যতা-দুরীকরণ। বল! বাহুল্য যে, এই ভ্রিধারা আন্দোলন 
গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত ছিল। 

বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের শাসন-ব্যাপারে ক্ষমতা লাভের পর দেশবাসী 
অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবী জানাইল। কংগ্রেস 
মন্ত্রীসভা অস্থবিধার সম্মুখীন হইলেন, কারণ অতি অল্প: সময়ের মধ্যে 
অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন বহু বায়সাধ্য | এই টাকা 
সংগ্রহ কর! মুশকিল, কারণ নৃতন করিয়া কর ধার্য করিয়া শিক্ষার জন্য 
টাকা৷ যোগাড় করা খুবই অন্থবিধাজনক। তাহা ছাড়া মাদক দ্রব্য বর্জন 
হইতে সরকারের আয়ের বিপুল ক্ষতি হইতে লাগিল। এই আয়ের 
কিছু অংশই শিক্ষার খাতে ব্যয় হইত। সংকট হইল যে মাদক দ্রব্য 
বর্জন করিতে গেলে বিপুল পরিমাণ আয় কমিয়া যায়, তাহার ফলে 
শিক্ষার জন্য ও. ব্যয্ের টাকা কমে, আবার মাদক দ্রব্য প্রচলন অব্যাহত 
রাখিয়া শিক্ষার সাফল্যও আশা করাযায় না। 

এই সংকট হইতে উদ্ধারের জন্য গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা 
দেশের সামনে উপস্থিত করিয়াছিলেন | 

তৎকালীন মন্ত্রীমণ্ডলী এই পরিকল্পনায় যুগপৎ উভয় সমস্তার সমাধান 
দেখিয়া সাগ্রহে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন | 

অবশ্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে যদি এই 'পরিবল্পনার 
সার্থকতা বিচার করা যায় তাহা হইলে ইহাকে খাটো করা হয়। আসলে 
এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার মধ্য দিয়া একটি সুসংবদ্ধ জাতীয় 
শিক্ষা-পরিকল্পনা গড়িয়া তোলার চেষ্টা এই প্রথম সুরু হইল। দ্বিতীয়তঃ 
যে দাশনিক ভাবাদর্শ দ্বারা তৎকালীন রাজনীতি প্রভাবিত হইয়াছিল এবং 
স্বাধীন ভারতের যে রূপ গঠনের কথা তৎকালীন নেতারা চিন্তা করিয়াছিলেন 
বুনিয়াদী শিক্ষা দ্বারা জাতি তাহার জন্য প্রস্তুত হইবে ইহাই মনে করা 
হইয়াছিল এবং সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই বুনিয়াদী শিক্ষার রূপদানে 
তৎকালীন নেতৃবর্গ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। 


২৪৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গান্ধীজি তাঁহার পরিকল্পনা প্রকাশ করিলে এই শিক্ষার দোষগুণ 
লইয়| বাদান্থবাদ IP হইয়া গেল এবং ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বাবলঘ্বন সম্বন্ধে 
তীব্র আলোচন! সমালোচনা BH হইল। এই রকম অবস্থায় ১৯৩৭ সালের 
২২শে ও ২৩শে অক্টোবর ডক্টর জাকীর হোসেনের সভাপতিত্বে বুনিয়াদী শিক্ষা 
সম্বন্ধীয় প্রথম সন্মেলন বসিল ওয়ার্ধায়। এই সম্মেলনে সাতটি কংগ্রেস 
মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রগণ, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীবুন্দ ও জাতীয় কর্মীবৃন্দ সমাগত 
হইলেন । সভাপতি মহাশয় জাতীয় শিক্ষা-বাবস্থা সকলের সামনে উপস্থিত 
করিলেন। 

সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, সাত বৎসরব্যাপী অবৈতনিক বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষ। সমগ্র দেশে প্রসারিত হইবে | এই পর্যায়ের শিক্ষার বাহন 
হইবে মাতৃ-ভাষা। মহাত্মাজীর পরিকল্পনা গৃহীত হইল | 

সভায় এরূপ আশ! প্রকাশ করা হয় যে এই স্বাবলম্বী বিদ্যালয়গুলি 
বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করিতে সক্ষম হইবে। জাকির হোসেন কমিটির 
রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর কংগ্রেস মন্ত্রীসভা আপন আপন প্রদেশে এই 
শিক্ষা রূপায়নে ব্রতী হইলেন | 

১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে 
বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা পুনরায় উপস্থাপিত হয় এবং জাতির ভবিষ্যত 
শিক্ষা-পরিকল্পনা হিসাবে ইহাকে সমর্থন করা zal যে সাতটি প্রদেশে 
কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিলেন সেগুলিতে কংশগ্রেস-মন্ত্রীনভা অত্যান্ত 
আগ্রহ ও উত্মের সংগে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারে সচেষ্ট হইলেন | 

way মন্ত্রীসভার বহিভূ্তি দুই একটি রাজোও ইহার বিস্তার সুরু 
হইল। কাশ্মীরের তৎকালীন শিক্ষা অর্ধিকর্তা- কে, জি, সাইদিয়ান বুনিয়াদী 
শিক্ষা! প্রবর্তনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাহার একাস্তিক চেষ্টায় 
কাশ্মীরেও বুনিয়াদী শিক্ষার সুচনা হইল | 

কাজ স্থরু হইতে না হইতেই পৃথিবীব্যাপী বিপর্যয় ঘনাইয়া আসিল । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইবার ফলে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস-মন্ত্রীসভা ক্ষমতা! 
ত্যাগ করিলেন। সামগ্রিক ভাবে শাসন-ক্ষমতা ইংরাজের হাতে পুনরায় চলিয়া 
যাওয়ায় বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারের কাজ সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ হইয়া গেল। ১৯৪০ 
হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ এই পাচ বছর বুনিয়াদী শিক্ষার অতিশয় সংকট 
কাল। 


প্রাথমিক শিক্ষা ( ১৯৩৭-১৯৪৭ ) ২৪৭ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ge হওয়ার সাথে সাথেই ১৯৪২ সাল নাগাদ জাতীয় 
আন্দোলন তীব্রতম হইয়া উঠিল। জাতীয় আন্দোলন বুনিয়াদী শিক্ষার 
উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করে। 

SAY ১৯৩৭ এর কংগ্রেস মন্ত্রীদভা বাতিল হওয়ার সংগে সংগে বুনিয়াদী 

শিক্ষা রূপায়নের কাজ যে একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; এমন নয়। বিহার, 
উড়ি্যা, কাশ্মীর এবং বোস্াইএর কোথাও কোথাও বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ ধীর 
গতিতে চলিতেছিল। বিহারের প্রাদেশিক সরকার ইহাকে বিলুপ্ত না করিয়া 
ais নীতি হিসাবেই ইহাকে পরিচালিত করিতেছিলেন। উড়িয্যাতেও 
ইহার অগ্রগতি বিশেষ রুদ্ধ হয় নাই। কাশ্মীর তে স্বাধীন দেশীয় রাজ্য ছিল। 
সেখানেও কাজ চলিতেছিল। কয়েক জন গান্ধীবাদী কংগ্রেস-কর্মী বোদ্বাই, 
বাংলা, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে বেসরকারী উদ্যোগে পরীক্ষা নিরীক্ষা 
চালাইতেছিলেন। বেসরকারী পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং সরকারী উপদেশ 
‘নির্দেশের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে ওয়ার্ধা। বস্তুতঃ Sate 
হইতেই যাবতীয় বিষয় পরিচালিত হইতে থাকে। কিন্তু একথা মনে 
রাখিতে হইবে যে ওয়ার্ধা কেন, বেসরকারী পরিচালনায় যেখানে যত 
বুনিয়াদী Gea ছিল, এগুলি অবিমিশ্র শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না। মুলতঃ 
এগুলি ছিল গান্ধী-আশ্রম। এই আশ্রমগুলিতে যেমন সর্বোদয় সমাজ 
গঠনের কাজ চলিত, তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনও পরিচালিত হইত। 
বলা যায়, ওয়া সেবা গ্রাম এই সময় রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার 
মন্তিফ স্বরূপ ছিল। 

১৯৪২ এ রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্রতম হইয়া উঠিল। ব্যাপক 
ধরপাকড় ae হইল । গান্ধী াশ্রমগুলির বহু নেতাকে কারাবরণ করিতে 
হয়। ফলে বেসরকারী পরিচালনায় বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি সাময়িক 
ভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। হিন্দুস্থান তালিমী সংঘের ২১ জন 
ক্ষীর মধ্যে ১৪ জনই কারাবরণ করিলেন।  উড়িস্যায় অবস্থা 
চরমে পৌছায় | বহু শিক্ষক গ্রেপ্তার হইলেণ। অনেক বুনিয়াদী 
বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে ১৯৪২ হইতে ১৪৪৪ 
সাল মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার ধারা একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। 
কিন্তু এত সমস্তার মধ্যেও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান তাহাদের স্বল্প আয় ও 
আয়োজন সত্বেও বুনিয়াদী শিক্ষার ধার! অক্ষ রাখিতে চেষ্টা করেন। 


২৪৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বাংলাদেশের মেদিনীপুরের বলরামপুর, সেবাগ্রাম, (avers), জামিয়া, 
মিলিয়া, (দিল্লী), তিলক বিদ্যাপীঠ ( পুন!) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদী 


শিক্ষার রূপায়ন মন্দগতিতে চলিতে লাগিল | 


১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাসমূহ বিভিন্ন প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষা 
প্রসারের কাজ BH করেন এরং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দেই মন্ত্রীসভাগুলিকে ক্ষমতা 
ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু এই দুই বৎসরেই তাহারা বুনিয়াদী শিক্ষা- 


সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ও কর্ম নিপুণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 


১৯৩৮ 


খৃষ্টাব্দে ওয়ারধণয় শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা হয় এবং একমাত্র মধাগ্রদেশেই 
৯৮টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই শিক্ষার পরিদর্শকদের জন্যও 
শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। উত্তর প্রদেশেও বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারকল্পে 
একটি কমিটি গঠিত হয় এবং এলাহাবাদ ও কাশীতে শিক্ষণ বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। sta শিক্ষণ বিদ্যালয় পরে এলাহাবাদে স্থানান্তরিত 


হয় এবং এইখানে পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইল. * 


বিহার, ও বোস্বাইয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ BH হইল এবং কতকগুলি 
আত্যস্তিক এলাকা! (Intensive area) গঠিত হইল। কাশ্মীরে কে, জি, 
সাইয়াদিনের নেতৃত্বে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার we হয়। শ্রীনগরে ১০২ 
জন ছাত্রের জন্য একটি শিক্ষন মহাবিগ্ালয় এবং ag ও শ্রীনগরে 
পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত zal উড়িস্যাতেও মধ্যগ্রদেশের 
মত. কাজ শুরু হইয়াছিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস ক্ষমতা ত্যাগ করার 
সময় সমগ্র ভারতে ১৪টি বুনিয়াদী শিক্ষণ মৃহাবিছ্ালয় স্থাপিত হইয়াছিল। 
১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের ক্ষমতা প্রদেশগুলিতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইলে, 
বুনিয়াদী শিক্ষা আরও প্রসার লাভ করে। প্রায় সমস্ত গ্রদেশগুলিতেই 


বুনিয়াদী শিক্ষা চালু হয়, এবং বহু দেশীয় রাজ্যেও ইহা 
হইতে থাকে। 


aS 


| 


ee 


বয়স্ক শিক্ষা তথ! সামাজিক শিক্ষা 
(১৯৩৭-১৯৪৭) 


ভূষিক। _খামাদের দেশ শিক্ষার দিক হইতে খুবই অনগ্রসর | প্রাথমিক 
শিক্ষার অধ্যায়ে দেখা গিয়াছে যে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের আদমস্থমারী অনুযায়ী 
সাক্ষরের হার মোটে শতকরা ১২'২ জন। ১৪৩১ gitaa আদম- 
স্থমারী অনুযায়ী সাক্ষরের হার ছিল মোটে শতকরা ৭ জন। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষের বেশী সংখ্য্চ লোকই সাক্ষর নয়, 
নিরক্ষর । বয়স্করা নিরক্ষর রহিয়া গিয়াছে, পক্ষান্তরে প্রাথমিক শিক্ষা 
দ্বারাও সাক্ষরের হার বিশেষ বুদ্ধি পাইতেছে al! Gey ক্ষেত্রেই ATI | 
একবার যদি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা যায় তাহ! 
“হইলে সাক্ষরের হার CAIN হইবে সন্দেহ নাই, কিন্ত তাহা ত এক দিনে 
সম্ভব নয়, Bere সময়সাপেক্ষ ! কিন্তু ইতিমধ্যে ত বয়স্ক নিরক্ষরের 
ংখ্য| যথেষ্ট বাড়িয়া যাইতেছে । তাহাদের 39 কিছু কর! প্রয়োজন। 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে দেশীয় রাজ্য বরোদ। 
দৃঢ় পদ্নবিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইর। যায়, বয়ঙ্ক শিক্ষার ক্ষেত্রেও বরোদা 
অনুরূপভাবে অগ্রগতির সুচনা করে। ১৪১০ খৃষ্টাব্দে ও তাঁর কিছু পরে 
বয়স্কদের নিজেদের পড়িবার জন্য ভ্রাম/মান পাঠকেন্দ্রাদি খোলা হয়। 
ইহার কিছু পরেই অন্ধ, মহারাষ্ট্র, বাংলাদেশ ইত্যাদি স্থানে পাঠাগার" 
সমিতিসমূহ স্থাপিত হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের দেওয়ান গ্রাম্য 
বয়স্কদের শিক্ষার জগ্য অনেকগুলি সান্ধ্য-বিদ্ভালয় খোলেন এবং অনেক- 
গুলি ভ্রাম/মান পাঠাগারের ব্যবস্থা করেন। মণ্টফোর্ড সংস্কারের পর 
বয়স্ক শিক্ষার অগ্রগতি আরও দ্রুত হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব সরকার 
বয়স্ক শিক্ষার জন্য চেষ্টিত হন।  ১৯২২--২৩ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের বয়স্ক শিক্ষার 
জন্য বিদ্যালয় ছিল ৬৩০টি এবং ১৯২৬--২৭ খৃষ্টাব্দে বয়স্ক শিক্ষার বিদ্যালয়ের 
হখ্যা দাড়ায় ৩১৭৮৪টিতে | ১৯২২ খৃষ্টাব্দ বোম্বাইতে ২৭টি বয়ফ্দের 
বিদ্যালয় খোলা zal ১৪২১ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্ৰদেশ সরকার ছয়টি মিউনিসি- 
পালিটির জন্ত অর্থ বরাদ্দ করেন সান্ধাকালীন বয়স্ক বিদ্যালয় খোলার 
জন্য । বাংলাদেশে এই সময়ে ৪০টি বয়স্ক বিগ্ভালয় খোলা হয়। 


২৫০ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থ| 


১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার অবনতি দেখ! 
যায়। তাহার কারণ, অর্থনৈতিক ছুঃখ-ছূর্দশা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এবং 
রাজনৈতিক গোলমাল। পাঞ্জাবে বয়স্ক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৯২৭ 
খৃষ্টাব্দে ছিল ৯৮,৪১৪, কিন্তু এ সংখ্যা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আসিয়া দাড়ায় মাত্র 
৫০০০ হাজারে। পাঞ্জাবে এ সময়ে একটি নৃতন পরীক্ষা করা হয়। 
নর্মাল স্কুলের শিক্ষকগণকে বয়স্ক শিক্ষার কাজ করিতে বলা হয়। কাজ 
সেই দিক হইতে ভাল হয়। 


অগ্রগতি 


কংগ্রেস মন্্রীগণ বিভিন্ন রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবার পর দেখা যায় 
বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রচুর উৎসাহ। ডক্টর সৈয়দ আহমদ 
ছিলেন বিহারের শিক্ষামন্ত্রী! তিনি নিজে বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের জন্য 
প্রদেশের মধ্যে চারিদিকে ঘুরিম্না বেড়ান ।* কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি কর্তৃক, 
নিযুক্ত are শিক্ষাসমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি বলেন যে আমাদের 
দেশে কোটি কোটি লোক নিরক্ষর এবং তাহাদের শিক্ষাদান করা আমাদের 
পবিত্র কর্তব্য। যদি তাহাদের শিক্ষা দেওয়া নাহয় তাহ] হইলে আমাদের 


* Dr Syed Mahmud বলেন, “It is essential that we should keep before us 
the aims and objectives of the Adult Education movement, In Western 
countries. Adult education aims at extending and expanding the 
minimum school education received by the labourers and farmers, but 
in a country like India with her extremely low percentage of literacy 
and her backward socio-economic organisation, the objectives of the 
moment should be (1) to teach the illiterate adult the three R’s and 
(2) to impart knowledge closely correlated to his working life and give 
him a grounding in citizenship. These two aspects are closely inter- 
conected as mere literacy without the broader aspects of education 
would not equip him to lead a better and fuller life and no sound adult 
education is feasible without a minimum of literacy. It is esential that 
these two processes should be carried on simultaneously as toa large 
extent they are complementary to one another. 

No Government can make any appreciable headway with its schemes 
for the promotion of the socio-economic welfare of its people unless 
the people are prepared to meet the Government halfway and offer 
it responsible co-operation, হবি This  responsibe 
Co-operation is only feasible when the People possesses some amount of 
education,” 


বয়স্ক শিক্ষা তথা সামাজিক শিক্ষা (১৯৩৭--১৯৪৭ ) ২৫১ 


দেশের অগ্রগতি কোন কালেই হইবে না। তৎকালীন maea মুখ্যমন্ত্রী 
সি, রাজাগোপালচারী নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা ব্যাপারে মনঃসংযোগ করেন 
এবং তাহাদের জন্য তামিল ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। বিভিন্ন প্রদেশে 
এই সময় বয়স্ক শিক্ষা সমিতি স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের বয়স্ক শিক্ষা 
সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । বোম্বাই, পাঞ্জাব, 
ara, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানেও বয় শিক্ষা 
সমিতি স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে প্রথম নিখিল ভারত We 
শিক্ষা সমিতির অধিবেশন হয় | 

বয়স্ক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উৎসাহী ডক্টর wre সি. লাউবাক ( Dr. 
Frank C. Laubach) তিন বার ভারতবর্ষে আগমন FTAA | ডক্টর 
লাউবাক হইতেছেন এক জন আমেরিকার ধর্মযাজক, তিনি বয়স্ক শিক্ষার 
যে পদ্ধতি বাহির করেন, সেই পদ্ধতি অন্গসারে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে 
বয়স্ক শিক্ষার কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতে দেখা যায়। ডক্টর লাউবাক 
তৃতীয় বার ভারতবর্ষে আগমন করেন ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে । পুর্বে ভারতবর্ষ 
পরিদর্শন কালে ডক্টর লাউবাঁক ভারতবর্ষের নিরক্ষরতার অবস্থা বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য করিয়া তাহার আবিষ্কৃত পদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রয়োগ হইতে পারে কিনা 
লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন এবং “India shall be literate” নামে 
একটি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাহাতে ভারতবর্ষে তীহার পদ্ধতি প্রয়োগের 
কথা লিখিয়াছিলেন। তৃতীয় বার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ডক্টর লাউবাক 
৪২টি শিক্ষণ-কেন্দ্রে বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ক আলোচনার ব্যবস্থা করেন। এই 
সমস্ত কেন্দ্রে ২২৬টি আলোচনা5সভার ব্যবস্থা হয় এবং চল্লিশ সহম্রের অধিক 
লোক এই সব কেন্দ্রে যোগদান করেন | 

১৯৩৭ খৃষ্টাব হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই বয়স্ক শিক্ষার কাজ খুব 
বেশী we অগ্রসর হয়, নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা সরকারের অন্যতম কর্তব্য 
বলিয়। বিবেচিত হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশে এই কারণে সরকার প্রচুর অর্থ 
ব্যয় করেন। ডক্টর লাউবাকের ভারত পরিদর্শন এবং নিরক্ষর বয়স্কদের 
শিক্ষা-দানে তাহার উৎসাহ পরিদর্শন করিয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার 
নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা দিবার জন্য বহু সান্ধ্যকালীন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
.করেন। একমাত্র বাংলাদেশেই নিরক্ষর বয়স্কদের বিদ্যালয় ছিল ১৯৩৭ 
খৃষ্টাব্দে ১০১০০০টি | এই জাতীয় বিদ্যালয়ের সংখ্য! বৃদ্ধি Nea ১৯৪২ 


২৫২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


খৃষ্টাব্দে ২২,৫৭৪টি হয়। বাংলা দেশে এবং BND প্রদেশে নিরক্ষর বয়স্কদের 
প্রথম পাঠের জন্য পুস্তক রচিত হয়। সরকার সেই সব পুস্তক কিনিয়া বিনা 
পয়সায় নিরক্ষর বয়স্কদের পড়িতে CFA | 

১৯৪২ খুষ্টাব্দের পর বয়স্ক শিক্ষার কার্যস্ণচীর মন্দা দেখা যায়| বিভিন্ন 
প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীগণই বয়স্ক শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন 
তাহাদের মন্ত্ীত্ব ত্যাগের পর বয়স্ক শিক্ষা অভিযানে ভাটা পরে। তারপর 
‘দেশের অর্থ নৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক গঞডগোলের জন্যও বয়স্ক শিক্ষার 
সম্প্রসারণের কাজ ব্যাহত হয়। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস 
পাইলেও কতকগুলি দেশীয় রাজো ১৯৪২ হইতে ১৯৪৭ খুষ্টাবের মধ্যে 
বয়স্ক-শিক্ষার উন্নতি. পরিলক্ষিত হয়। মহীশূরে ১৯৪২-৪৩ খুষ্টাবে নিরক্ষর 
বয়স্কদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৮৮ এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬২০১। 
ইহ) বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে দাড়ায় যথাক্রমে ৩,৯৪১টি বিদ্যালয় ও 
৮,৬১১ জন শিক্ষার্থীতে । এদিকে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের সার্জেন্ট রিপোর্টে বয়স্ক 
শিক্ষা সন্থদ্ধে কতকগুলি সুপারিশ দেখা যায়। 

কমিটি মন্তব্য করেন যে যদিও নিরক্ষরতা। দূরীকরণের উপরই বেশী 
গুরুত্ব দিতে হইবে, তবুও যাহার। কিছুটা শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাদের শিক্ষার 
মান স্থির রাখিবার জন্ত তাহাদের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

কমিটি আরও মন্তব্য করেন যে বুনিয়াদী শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ হইলেও 
বহু কোটি, নিরক্ষর বয়স্কদের সমস্তা থাকিয়া যাইবে । কমিটি বলেন যে 
দেশের নিরক্ষরতার AII কিছুতেই দুর করা যাইবে না, যতদিন: পর্যন্ত 
না শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার সাথে সাথে নিরক্ষর বড়দের নিরক্ষরত] 
দূর না করা হয়। বড়দের প্রাথমিক শিক্ষা কায়েম করিতে হইলে লোকনৃত্য, 
লোকসঙ্গীত, গ্রামোফোন, রেডিও, খবরের কাগজ, বই, বক্তৃতা ইত্যাদির 
মধ্য দিয়া বয়স্কদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। করিতে হইবে । আগামী ২০ বৎসরের 
মধ্যে বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য পরিকল্পনা কর! হইবে, প্রথম 
পাচ বৎসর ব্যয়িত হইবে শিক্ষক-শিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থার জন্য। 


কমিটি আরও বলেন য়ে বয়স্ক শিক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের, কিন্ত 
SONG বেসরকারী এচ্ছিক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া 
এই সমস্তার সমাধান করিতে হইবে | 


সাজেন্টপরিকল্সন। 

১৯৩৯-১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবী ব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনুষ্টিত হয়। 
এই যুদ্ধে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই fas ছিল ॥ এই যুদ্ধের মধ্যে একটি কথা! 
সকলের মনে হইয়াছে। তাহ! হইতেছে, কেন এই দ্বেষ-দন্দ, কেন এই 
হানাহানি, অনেকেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়াছেন এবং 
মনে করিয়াছেন, যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, যাহা আমাদিগকে গঠন করিয়া 
তুলিয়াছে, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গলদ আছে, যাহার ফলে রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রামের স্থত্রপাত হইয়াছে । বিভিন্ন সময়ে দেখা গিয়াছে শিক্ষাবিদ্দের 
মনে এই প্রশ্ন ॥ ফলে যখনই বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হইয়াছে তখনই বিভিন্ন 
দেশসমূহে হইয়াছে শিক্ষাদান-পদ্ধতির ও পাঠ্যক্রমের সংস্কার । দ্বিতীয় 

. মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রসারের প্রশ্নে Dr. Radha Krishnan 
বলিয়াছিলেন, “The world charter drawn up by the United 
Nations at San Franscisco provides us with an instrument 
for peace but the machine cannot work successfully unless 
the spirit of co-operation is there. The best plan will 
fail, if it has not the backing of social, political and spiri- 
tual forces of the people. For the modification of the human 
spirit for peace and world community, we look to the 
educational agencies,” 

এদিকে ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডে শিক্ষা-ব্যবস্থার 
আমূল সংস্কার দেখিতে পাই (ফিশার আইন ), দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের, 
পর দেখিতে পাওয়া যায় ইংলগ্ডে ১৯৪৪ খৃষ্টাবে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন মূলক 
বাটলার আইন। যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ বাদ 
পড়ে নাই। ভারতবর্ষেও কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড বা সার্জেন্ট পরিকল্পনা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

অনেক দিন হইতে দেশে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হইয়াছিল। 
যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই বোর্ড ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনবিস্তা করিতে 
প্রয়ানী হন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড ও তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের 


res T আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


যুগ্ম প্রচেষ্টায় একটি নূতন পরিকল্পনা প্রণীত হয়। তৎকালীন শিক্ষা-সচিব 
স্তার জন সার্জেন্ট, এই পরিকল্পনা রচনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
সেইজন্য এই পরিকল্পনা সার্জেন্ট-পরিকল্পনা নামে খ্যাত। ১৯৪৪ সালে এই 
পরিকল্পনা রচিত হয় কিন্তু তাহা সর্বতৌভাবে রূপায়িত করার আগেই 
নানা জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হয়। 

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতির ইহা একটা মূল্যবান অবদান। প্রতি শুরের 
অর্থাৎ পুর্ব বুনিয়াদী স্তর হইতে বিশ্ববিদ্ঠালয়ের স্তর পর্যন্ত, কারিগরী 
শিক্ষ। হইতে নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা এবং মুকবধিরদের শিক্ষা ইত্যাদি সবই 
এই পরিকল্পনার অন্তর্গত। ইহাকে জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পন৷ বলা যাইতে 
পারে, কারণ ভারতের সর্ব স্তরের শিক্ষার জন্য এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। 
এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল অনধিক ৪০ বংসর সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের 
শিক্ষার মান বিলাতের শিক্ষার মানের অনুরূপ করা। 


সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় শিক্ষার স্তর-বিন্যান 


(ক) নার্সারি স্তর £_( বয়স_-৩-৫) 

সার্জেন্ট স্বীমে ৩ হইতে ৫ বৎসর, বয়সের বাঁলক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য 
এরূপ সুপারিশ করা হয় যে বিনা বেতনে এই শিক্ষার আয়োজন করা! 
উচিত। এই বিদ্যালয়গুলি মহিলা শিক্ষিকাদের otal পরিচালিত হওয়া 


উচিত। 

(খ) প্রাথমিক স্তর ( বুনিয়াদী শিক্ষী--৬-১৪ বৎসর ) 

সার্জেন্ট কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু 
পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করেন।* earl পরিকল্পনায় বা গান্ধীজির ঘোষণায় 


Extract from Sargent Reports 

Basic education ( Primary and Middle ) as envisaged by the Central 
Advisory Board, embodies many of the educational ideas contained in 
the original Wardha scheme,though it differs from it in certain important 
particulars. The main Principle of learning through activity has been 
endorsed by educationists all over the world. At the lower stage, the 
activity will take many forms, leading gradually upto a basic craft or 
crafts suited to local conditions. 5০1 far as possible the whole of the 
curriculam will be harmonised with this general conception. The Three 
Rs. by themselves can no longer be regarded as an adequate equipment 
for efficient citizenship. The Board, however; are unable to endorse 


সার্জেপ্ট-পরিকল্পন। ২৫৫ 


ইংরাজী বাদে প্রবেশিকা মানের সমতুল.৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার কথা 
বলা হইয়াছিল, কিন্তু সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় ৬ হইতে ১৪ বৎসর মোট ৮ 
বছরের প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়। 

সার্জেন্ট পরিকল্পনায় ইহাকে ছুই স্তরে ভাগ কর! হইয়াছে | 

(১) faa বুনিয়াদী শিক্ষা ৬ হইতে ১১ বছর, মোট ৫ বছর 

(২) উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা_-১১ হইতে ১৪ বছর, মোট ৩ বছর 

(১) faa বুনিয়াদী স্তর £_ সার্জেপট-স্কীম্‌ বহুলাংশে ওয়ার্ধ। পরিকল্পনার 
দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। faa বুনিয়াদী স্তরে যেমন ইংরাজী বর্জন, মাতৃ- 
ভাষায় শিক্ষাদান এবং কোনে! উৎপাদনাত্মক শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের 
কথা suid পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল । সার্জেন্ট পরিকল্পনায় উৎপাদনাত্মক 
শিল্পকে পরিত্যাগ করিয়া শিশুদের শিক্ষামূলক শিল্পশিক্ষা দানের কথা বল৷ 
হয়। Brae শিক্ষণ ate শিক্ষক বা অধিক সংখ্যায় শিক্ষিকা নিয়োগের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সার্জেন্ট, স্বীমে আর একটি নৃতন কথা বলা হয়, 
ইহ! ওয়ার্ধ পরিকল্পনায় feral) প্রাথমিক শুর শেষ করার পর বাছাই 
করিয়া যাহার] উচ্চ শিক্ষালীভের যোগ্য শুধু তাহারাই উচ্চ বিদ্যালয়ে যাইবে 
আর বাকী সকলে উচ্চ বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ে যাইবে। 

(২) উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্ভালয়--( ১১-১৪ বৎসর) 

এই স্তরের পরিকল্পনায় ওয়ার্ধা পরিকল্পনার সহিত afeace মিল 
থাকিলেও কয়েকটি মৌলিক পাথক্যও লক্ষিত হয়। ওয়াধ পরিকল্পনার 
ন্যায় সার্জেন্ট, স্কীমেও মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং অতিরিক্ত 
ভাষ! হিপাবে হিন্দী শিক্ষার কথা বলা হয়। ওয়ার্ধ! পরিকল্পনার গান্ধীজির 
‘plus vocation minus English’ এই নির্দেশমান| হইয়াছিল। 
সার্জেন্ট পরিকল্পনায় ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপারটি প্রাদেশিক সরকারের 
the view that education at any stagecan or should be expected to 
pay for itself through the sale of articles produced by the pupils. 
The most that can be expected in this respect is that sales should cover 
the cost of the additional materials and equipment required for prac- 
tical work On leaving (the Schooi), the pupil should 
be prepared to take his place in the community as worker and as a future 
citizen. He should also be inspred with tbe desire to continue his 


education through such means as a national system of education may 
place at his disposal. 


২৫৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। wae পরিকল্পনায় বৃত্তি হিসাবে কোন 
শিল্প শেখার কথা বলা হইয়াছিল, সার্জেন্ট স্বীমে তাহা বহাল রহিল । 
এমন কি খানিকটা উৎপাদনাত্মুক শিল্পের কথাও বলা হইল। সার্জেন্ট 
স্বীমে ১১ হইতে ১৪ বৎসর সহশিক্ষা মানা হয় নাই। আলাদা শিক্ষার 
কথা বল! হইয়াছে । এমনকি শিক্ষণীয় বিষয়ও আলাদা করিয়া দেবার 
কথা উঠিল। ওয়ার্ধ। পরিকল্পনায় যেমন সর্বধর্ম সমন্বয়কারী প্রার্থনার 
কথা বলা হইয়াছিল, সার্জেন্ট স্বীমে তাহা বর্জন করা হয় এবং ইহা 
সম্পরদায়-বিশেষের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই স্তরের পরীক্ষা, বিদ্যা- 
লয়ে শেষ করিয়! বিদ্যালয় হইতে সার্টিফিকেট দিবার কথা বলা হইয়াছিল | 
পরিকল্পনায় বল! হয় যে, এই স্তরে যাহারা অধায়ন গেষ করিবে তাহারা 
একটি শিল্প অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জনের যোগাতা লাভ করিবে। 
যাহার উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযুক্ত হইবে তাহারা উচ্চ শিক্ষায় faa 
শিল্প বিদ্যালয় বা বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে যাইয়া দুই বৎসর শিক্ষা লাভ করিবে! 
আর বেশীর ভাগ সাধারণ ছাত্র তাহার! অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিবে | 


মাধ্যমিক শিক্ষা (১১-১৭ বৎসর ) 

এই স্তরের শিক্ষাকাল ৬ বৎসর কাল, এই শিক্ষাকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রস্তুতি হিসাবে ধরা হইবে না। এই শিক্ষাকাল হইবে ্বংসম্পূর্ণ।* এই 
৬ বৎসরের শিক্ষাকেও সার্জেন্ট স্কীমে ছুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। সাধারণ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং শিল্প-বিদ্যালয়। যাহারা সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করিবে 
তাহারা তাহার পরবর্তী তিন বৎসরের ডিগ্রীকোর্স সমাঞ্চ করিয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা লাভ করিবে। যাহারা শিল্পবিছ্যালয়ে ব। উচ্চ 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছে তাহার! শিল্প-বিদ্যালয়গুলিতেও 
sfs হইতে পারে। সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হইবে 
মাতৃ-ভাষ|। 

মাধামিক শিক্ষা সম্বন্ধে সার্জেন্ট রিপোর্ট এ নিম্নলিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ অছে। 


“High school education should on account be considered simply as 
a preliminary to university education, but as stage complete in itself 
„while it will remain a very important function of the high schools 
to pass on their most able pupils to universities or other institutions 
of equivalent standard the large majority of High School learer, 
should 1eceive an education that will fit them for direct entry into the 


occupation and professions. 


a oe c 
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সার্জেন্ট-পরিকল্পনা ২৫৭ 


সার্জেন্ট স্কীমে শিল্প শিক্ষাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 
বলা বাহুল্য, ইহ! কতকাংশে ওয়ার্ধ পরিকল্পনার প্রভাবের ফল, কতকাংশে 
যুদ্ধের প্রভাবের ফল । ওয়া পরিকল্পনায় জাতির অর্থনৈতিক মান Ge 
উন্নত করিয়া তোলার প্রচেষ্টা ছিল। সাজেন্ট স্বীমেও নিরপেক্ষ শিক্ষাবিদের 
দৃষ্টিকোণ হইতে এই জিনিষটিকে দেখা হইয়াছিল।  শিল্পশশিক্ষার কাল 
নির্ধারিত হইয়াছিল পর্যায়ক্রমে ৮: বৎসর (১৪-২২) ৷এই আট বছরের 
শিল্প-শিক্ষার কালকে চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল । 

(১) fafa বিদ্যালয় (Junior Technical School ) :=উচ্চ 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ১৪ বছর বয়সে ছাত্রের! এই 
বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে | 

(২). শিল্পমুখী উচ্চ বিদ্যালয় বা পলিটেকনিক জাতীয় স্কুল. £১১ হইতে 
১৭ বৎসর বয়সের ছাত্ররা ইহাতে পড়াশুনা করিবে । 

faa বুনিয়াদী গুরের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১১ বছর বয়সেই এই শিল্প- 
বিদ্যালয়ে Sie হইয়া 99. বছর রয়সে এখানকার -শিক্ষা। শেষ হইবে | 
যাহারা উচ্চ বুনিয়াদীর পাঠ শেষ করিয়াছে তাহারাও উপযুক্ত শ্রেণীতে 
আসমা of হইতে পারিবে | 

উচ্চ-শিল্প faataa £--(১৭ হইতে ২০) 

এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে এখান হইতে ডিপ্লোমা দেওয়া হইবে | 

শিল্প-কলেজ £_-(২০-২২) খুবই উচ্চমানের শিক্ষাদান চলিবে। শিক্ষা 
শেষে উচ্চতর ডিপ্লোমা দেওয়। হইবে | 

শিল্প-শিক্ষার অন্তর্গত থাকিবে বাণিজ্যিক শিক্ষা, চারুকলা শিক্ষা এবং 
রুষি-শিক্ষা। রুষি শিক্ষার গুরুত্ব খুব বেশী বলিয়া সমস্ত রকমের গ্রামীন 
বিদ্যালয়ে (শিল্প ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়) কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে 


উচ্চ শিক্ষা ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে ।* 

Sargent report=aa সুপারিশ £ 

“The Academic High School will impart instruction in the Arts 
and pure Sciences, while the Technical School will provide training 
in the applied Sciences and industrial and commercial subjects. In 
both types the Junior departments covering the present middle stage 
will be very much the same and there will be common core of the 
“humanities” through-out. Art and Music should be an integral 
part of the curriculum in both.” 

১৭ 


২৫৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষা (১৭ হুইতে ২০ বৎসর ) 

সাজে স্বীমে ইন্টারমিডিয়েট শুর উঠাইয়া তিন বৎসরের ডিগ্রী 
কোর্স প্রবর্তনের কথা বলা হইয়াছে । এই স্তরে প্রবেশের ক্ষেত্রে খানিকটা 
নিয়ন্ত্রণ রাখার কথাও বলা হইয়াছিল । সকল ছাত্রই যাহাতে এইন্ডরে 
ভিড় al জমায় তাহার জন্য পাশাপাশি একটি শিল্প-শিক্ষার খাত we 
হয়।  সাজেন্ট-কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা { সম্বন্ধে কতকগুলি 
ক্রটি দর্শান। সবচেয়ে বড় pò হইল এ শিক্ষার ফলে সমাজের সঙ্গে 
ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ যোগাযোগ স্থাপিত হইতেছে না। পরীক্ষার উপর 
বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে এবং পুস্তককেন্দ্রী-শিক্ষাকেই আসল 
শিক্ষা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে । তাহা ছাড়া যে সব ছাত্রছাত্রী 
দ্বারিদ্রতা-বশতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেছে নাঃ 
তাহাদের wa অর্থ-সাহাযোর ব্যবস্থাও নাই ।* 

শরীর শিক্ষা 

সার্জেন্ট wer বিদ্যালয়গুলিতে টিফিন সরবরাহ, ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য 
পরীক্ষা করানো ইত্যাদি ব্যবস্থার কথা বল! হইয়াছিল। সেই সাথে 
শরীরচর্চার সময় ও স্থযোগ বাড়ানোর কথাও বলা হয়। বস্তুতঃ পক্ষে 
qyz ছাত্রছাত্রী কিংবা খাগ্যাভাবে পীড়িত ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়া লাভ নাই। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থার সাথে সাথে উপযুক্ত 
স্বাস্থ্যকর বি্ভালয়-গৃহ ও পরিবেশ এবং আসবাবপঞ্জের কথাও উঠে। কমিটি 
সে বিষয়েও স্থপারিশ করেন। 


Sargent report বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষ। সম্বন্ধে মন্তব্য করেন 

“Indian universities as they exist today, despite many admissible 
features do not fully satisfy the requirements of a national system of 
education. In order to raise standards all round, the conditions of 
admission must be revised with the object of ensuring that all 
students are capable of taking full advantage of a university course. 
The Proposed reorganisation of the High School System will faci- 
litate this. Adequate financial assistance must be provided for poor 
students. The present Intermediate Ccurse should be abolished, 
Ultimately the whole of this course should be covered in the High 
School, but asan immediate step the first year of the course should 
be transferred to High School and the second tothe universities. 
The minimum length of the univergity course should be three years. 
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সার্জেন্ট-পরিকল্পনা ২৫৯ 


জড়বুদ্ধি, ক্ষীণমেধা এবং বিকলাজদের শিক্ষা 
সার্জেন্ট স্কীমে ইহাদের জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় স্থাপনের উপর 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে যে এই সমস্ত 


ছেলের পড়াশুনা হয় না তাহা অঙ্তুভব করিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল। 


নিরক্ষরতা দুরীকরণ 

বয়স্কদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় নিরক্ষরতার সংখ্যা 
ক্রমেই বাড়িতেছিল। এই পরিকল্পনায় বয়স্কদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার 
ব্যবস্থা এবং ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের 
পরিকল্পনা লওয়া হইয়াছিল ।* 

শিক্ষক-শিক্ষণ 

সার্জেন্ট স্কীমে শিক্ষক-শিক্ষণ ও শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা 
* সুপারিশ করা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ ভাবে গৃহীত হইলে শিক্ষকতার 
মান আরও উন্নত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। কমিটি সকল শিক্ষকের 
জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি 
সম্বন্ধেও ওয়াধ1 পরিকল্পনার সহিত মৌলিক পার্থক্য দেখা যাঁয়। ওয়াধ? 
পরিকল্পনায় শিক্ষকদের ত্যাগের উপর নির্ভর করিয়া এবং জীবন-যাপনের 
আয়োজন ন্যূনতম রাখিয়া বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার কথা বলা হইয়াছিল। 
ইহা যতখানি ভাবাবেগ-প্রস্থত ছিল ততখানি avagy forall 
কিন্তু সার্জেন্ট পরিকল্পনায় উহা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষকদের 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা দিল। ট্রেনিংপ্রাপ্চ সাধারণ শিক্ষকের 

* সাৰ্জেণ্ট-পরিকল্পনায় বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য আছে। 


“The normal age range of adult education should be 10 plus to 40, 

As far as possible separate classes should be organised, preferably 
during the daytime, for boys between ten and sixteen years, as it 
is undesirable from many points of view, to mix boys and menin 
adult classes...... 

In order to make adult instruction interesting and effective, it 
is necessary to make fullest possible use of visual and mechanical 
aids, such as pictures, illustrations, artistic and other objects, the magic 
lanterns, the Cinema, the gramophone, the radio etc., dancing 
particulary folk dancing, music, both vocal and instrumental and 
dramas will also be useful. 


২৬০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বেতন ৩২৫০২ এবং HAL প্রাপ্ত গ্রযাজুয়েটের বেতন 9*২-১৫৭৯ 
টাকা, তদুপরি কর্তৃপক্ষ কতৃক বাসার, ব্যবস্থা অন্তথায় মাসিক ১০২ টাকা 
ভাত! ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদির wats স্ূপারিশ করা হইল। 
১৯৪৪ লালের fáa মানের ভিত্তিতে ইহা উপযুক্ত মনে হইতে পারে। 
সার্জেন্ট রিপোর্টে বর্ণিত আছে যে পুর্ব বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রত্যেক 
৩০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য এক জন শিক্ষক, উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ২৫ জন 
ছাত্রছাত্রীর জন্য এক জন শিক্ষক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতি ২০ জন 
ছাত্রছাত্রীর জন্য এক জন করিয়া শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিযুক্ত করিতে 
হইবে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছুই বৎসরের ট্রেনিং প্রাপ্ত 
" হইবেন এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আগ্ারগ্রাজুয়েট শিক্ষকগণকে ২ বৎসর 
এবং গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণকে ১ বৎসর শিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে। 


আজেন্ট-পরিকল্পন। বিচার 

ইহার পুর্বে বহু বার শিক্ষা-সংস্কারের জন্য নানা ক্মিটি-কমিশন গঠিত 
হইয়াছে । কিন্তু শিক্ষার সমস্ত স্তর লইয়া সামগ্রিক ভাবে পারস্পরিক 
সংগতি রক্ষা করিয়া একটি gaa পরিকল্পনা-রচনা সাজেন্ট স্বীমেই প্রথম 
দেখা গেল। সেই জন্য পরিকল্পনাকে জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা বলা যাইতে 
পারে। 

দ্বিতীয়তঃ ইহার পুর্বে সরকারী তরফে যে সব কমিটি বাঁ কমিশন 
গঠিত হইয়াছে তাহার! কেহই তাহাদের সমস্তাকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ 
হইতে বিচার করিতে পারেন নাই । তাহাদের মনে ইংল্যাণ্ডের ছবি 
সারাক্ষণ ভাসিঘ্বাছে এবং ইংল্যাণ্ডের মতই তাহারা সুপারিশ করিয়াছেন | 
কিন্তু সাজেণ্ট স্বীমেই প্রথম ভারতীয় দৃষ্টিতে ভারতের আশা, প্রয়োজন, 
সমস্ত! ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা রচিত 
হইল | 

এই পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তর হইতে শিল্পের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া 
লওয়ীয় এবং সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি শিল্প-শিক্ষার একটি ধারা গড়িয়া 
তোলার স্থপারিশ থাকায় ভারতের শিল্পমান দক্ষতার ক্রমোন্নয়ন 
কর! সম্ভব হইবার আশা ছিল এবং ভারতে we শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের 
উন্নতির আশ! ছিল। 


সার্জেন্ট-পরিকল্পন। ২৬১ 


শিক্ষার যে পরিমাণ অপচয় এতকাল চলিতেছিল তাহা সমূলে বিনষ্ট 
করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। - শিক্ষাগ্রহণের পর জীবিকা অর্জনের 
ক্ষেত্রে যাহাতে বার্থতার we না হয় সে দিকে প্রথর দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল | 

নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে দূরদশিতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল | 
শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ণের প্রচেষ্টা করিয়া বাস্তব জ্ঞানের 
পরিচয় দান করা হয়। 

দুইটি বিষয়ে এই পরিকল্পনার of ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
নকল স্তরে আখিক বরাদ্দ বাড়িয়া যাওয়ায় ইহা বূপায়িত করার আধিক 
বাধা ছিল। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষার জন্য বাজেটের 
যতটা অংশ ব্যয়িত হওয়া উচিত তাহা তো হয়ই নাই, ইহা শাসকদের 
সহান্তভূতিও আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু সার্জেন্ট পরিকল্পনা 
যথার্থ ই দেশের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছিল। ভারতের 
, মত অনগ্রসর দেশে ব্যয়-বাহুল্য যে ঘটিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? 
স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শিক্ষা আরও অনেক বায়বহুল হইয়াছে। সার্জেণ্ট- 
পরিকল্পন1 অনুযায়ী শিক্ষার জন্য প্রতি বৎসর বায় হইবে ৩১৩ কোটি 
Bai) এ সময়ে ফি ইত্যাদি হইতে শিক্ষার আয় সাড়ে পয়ত্রিশ 
কোটি টাক! ৷ অর্থাৎ এই পরিকল্পনাকে কাধে রূপায়িত করিতে হইলে 
প্রয়োজন আরও 2992 কোটি টাকা। কিন্তু এই টাক! প্রথমেই খরচ 
হইবে না। ৪০ বৎসরে এই শিক্ষা-বাবস্থা যখন পুর্ণাঙ্গ হইবে তখন প্রতি 
gaara লাগিবে ৩১৩ কোটি টাক কিন্ত এত: টাক! আসিবে কোথা 
হইতে? দেশ যখন: শক্ত দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন দেশ রক্ষার GT 
টাকা যেদিক. হইতে হউক যোগাড় কর! হয় কিন্তু অশিক্ষী-রূপ যুদ্ধের 
আক্রমণে-কি কোনও রূপে টাকার ব্যবস্থ। করা যাইবে না? জাতীয় খণ 
গ্রহণ .করিয়! এই টাকা-অনায়্াসে তোলা যাইতে পারে | শিক্ষার জন্য 
যদি টাক! খরচ হয়) সেই টাক! কখনও বিফলে যাইবে না, শিক্ষার ফলে দেশ 
যখন সমৃদ্ধ হইবে, তখন যে টাক We হইয়াছে তাহা স্থদে আসলে 
জাতীয় ভাগারে জমা পড়িবে । 

দ্বিতীয়তঃ, ক্ৰটি শিক্ষণের ব্যবস্থা আগে করিয়া পরে এই পরিকল্পনা 
সুরু করিতে Tal! তাহা হইলে এই পরিকল্পনা স্থরু হইতে বহু বিলঙ্ব 


ঘটিবার Fal 


২৬২ _ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


কিন্তু একথা অনস্বীকার্ধ যে সার্জেন্ট -পরিকল্পনা সর্বতোভাবে BHAT 
হইলে জাতির মঙ্গল হইত! ইহা শাসকের মনোভাব লইয়া রচিত না 
হইয়া যথার্থই শিক্ষা পরিকল্পনা হইয়া উঠিয়াছিল। 
স্তার জন সার্জেন্ট প্রকৃতই শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি যদিও মৌলিক 
কোনে। পরিকল্পনা রচনা করেন নাই, পুর্বেকার পরিকল্পনার ভাল ভাল 
ংশগুলি yasita বিন্যাস করিয়াছিলেন, তথাপি একথা নিঃসন্দেহে 
বলা যায় যে, ইতিপুর্বে এত ভাল পরিকল্পনা সরকার পক্ষ হইতে রচিত 
হয় নাই। কারণ যুদ্ধের সময় সকল দেশের নিকট ইহা! প্রতিভাত 
হইয়াছিল যে, যে দেশের কারিগরী শিক্ষার মান যত বেশী উন্নত, যুদ্ধে 
জয় লাভের সম্ভাবনা সে দেশের তত অধিক |. ভারতবর্ষ ইংরেজের 
সম্রাজ্যের অন্তর্গত হিসাবে যুদ্ধে নামিয়াছিল এবং ভারতের মত বিশাল দেশে 
কারিগরী শিল্পের অভাব, কারিগরী জ্ঞান-সম্পন্ন মানুষের অভাব ইংরাজের 


কাছে বিপুল ভারন্বরূপ for) যুদ্ধের পর যুদ্ধে লিগ প্রায় সকল দেশেই 


শিক্ষা ধারার পরিবর্তন ae হইল এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষার 
প্রাধান্য abe হইল। এই প্রভাব ভারতেও -পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই | 
সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় কারিগরী শিক্ষার একটি সমাস্তরাল ধার! পরিকল্পনা 
কর! হইয়াছিল।  সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় wae) মনে: করা হইয়াছিল যে 
শিল্প-শিক্ষার একটি সুসম্পূর্ণ ধারা গড়িয়া তুলিতে পারিলে অচিরে ভারত 
শিল্পোয়ত দেশে পরিণত হইতে পারিবে | 

আর একটি বিষয়ে সার্জেন্ট-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়। 
সারা ভারতে এত প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাইয়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ | 
সাজেন্ট-কমিটির হিসাবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া ১৯৮৫ খৃঃ পর্যস্ত 
সময় নির্ধারিত করা হইয়াছিল ॥ মনে করা হইয়াছিল এই সময়ের মধ্যে 
সম্পূর্ণ নিরক্ষরতা ' দূরীকরণ সম্ভব হইবে। কিন্ত অত্যুৎসাহী স্বাধীন ভারত 
সরকার মনে করিলেন, ১৯৮৫ খৃঃ" AGG অনেক বেশী সময় | ১৯৬৭ খুষ্টাবের 
মধ্যে নিরক্ষরত] সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করা যাইবে । 

কিন্তু এখন লক্ষ্য করা যাইতেছে, স্বাধীন ভারত সরকার ১৯৬০ খৃষ্টাবের 
মধ্যে বিশেষ কিছু সাফল্য লাভ করিতে পারেন are) বিগত কয়েক বৎসরের 
প্রগতি দেখিয়া বরং এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে ১৯৮৫ সালের মধোও 
হয়ত ভারত সরকার সম্পূর্ণ ভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সমর্থ হইবেন al | 


সার্জেন্ট-পরিকল্পনা ২৬৩ 


১৯৩৭ হইতে ১৯৪৭ এই দশ বৎসরের নানা ঘাত-প্রতিঘা তপুর্ণ 
অবস্থার মধ্যেও ead) স্বীম ও সার্জেন্ট-পরিকল্পন! শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্ততঃ 
বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে । বলাই বাহুল্য, পরবর্তী কালে ভারতের 
কোনো কোনে প্রদেশে ওয়ার্ধ পরিকল্পনার, কোনো প্রদেশে “সার্জেণ্ট 
aay প্রাধান্য পরিলক্ষিত za) 

সাজেন্ট স্বীম সত্যই শিক্ষাব্রতীর দৃষ্টিকোণ হইতে রচিত সার্থক 
পরিকল্পনা যাহা অন্ুস্থত হইলে সত্যই ভারত উন্নত হইত। 


oe 


অঃম অধ্যায় 
জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য 


সারা পৃথিবীতে যে বিপুল মানব-গোষ্ঠী বাস করে আমর! 
সাধারণভাবে তাহাদের কয়েকটি জাতির সমষ্টি বলিয়া থাকি। যেমন__ 
ব্রিটিশ জাতি, আমেরিকান জাতি, ভারতীয় জাতি 
ইত্যাদি। কিন্ত কি কারণে এইরূপ ‘জাতি' আখ্যা 
দেওয়া! হয় এবং এক হইতে অন্যকে পৃথক করা হয়? তাহার উত্তরে বল! 
যায়, এক জাতির জীবন-ধারায় এমন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যাহা অপর জাতির 
জীবন-ধারায় দেখা যায় না। প্রত্যেক জাতির জীবন-ধারায় এই যে বিশিষ্টতা 
__ইহা কোনো একটি বিষয়ে অনুশীলনের ফলে R হইয়াছে তাহা AT | 
ইহা সমগ্র জাতির সমগ্র জীবন চধ্যার ফ্ল। সমগ্র জাতির জীবন-যাপনের 
ক্ষেত্রটিকে আমরা মোটামুটি এই ভাবে ভাগ করিতে পারি। 

(ক) সমাজ-জীবন (খে) অর্থনৈতিক-জীবন (গ) রাজনৈতিক- 
জীবন (ঘ) ধর্ম বা অধ্যাত্ম-জীবন। 

এইগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা নিরপেক্ষ নয়, পরন্ত পরস্পর সম্পৃক্ত ও 
সাপেক্ষ। এই সমস্ত বিষয়গুলির মূল ভিত্তি হইল জাতির সাংস্কৃতিক এঁতিহ | 
একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট হইবে। ধর! 
যাউক, ভারতীয় জাতির সমাজ-জীবন। ইহা নানা 
বিবর্তনের মধ্য দিয়! স্বকীয় বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে | বাহিরের নান প্রভাব 
ইহার উপর পড়িয়াছে সত্য কিন্তু স্বকীয় ধারাটি অক্ষুণ্ন রাখিয়া ইহা! বর্তমান 
রূপে উপনীত হইয়াছে । সমাজ-জীবন বলিতে আমরা কতকগুলি সামাজিক 
আচার আচরণ প্রথা মূল্যবোধ, রীতি-নীতি বুঝিয়া থাকি। এইগুলি 
সুপ্রাচীন কাল হইতে নানা ভাবে বিবতিত হইতে হইতে বর্তমান রূপ লাভ 
করিয়াছে | কাজেই বর্তমানে ভারতীয় জাতীয় জীবনে যে সমাজ-জীবন 
আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার মূল রহিয়া গিয়াছে অতীত এঁতিহে ৷ 

অর্থনৈতিক একটি বিশেষ রূপ আমরা ভারতীয় জীবনে লক্ষ্য করিতেছি, 
যাহার সহিত হুবহু অন্য কোনে! জাতির মিল নাই। 
এই অর্থনৈতিক বিশেষ রূপটিও ক্রম-বিবর্তনের খাত 
বহিয়া বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছে | 


বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট 


সমাজ-জীৰন 


অর্থনৈতিক জীবন 


জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৬৫ 


একই ভাবে বল৷ যায়, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়-জীবন অতীত কালের দীর্ঘ- 

E দিনের চর্য্যার মধ্য দিয়া এক বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে 

জীবন _ যাহার সহিত অন্য জাতির রাজনৈতিক ও ধর্মীয়- 
জীবনের সংগে অবিকল মিল থাকা অসম্ভব | 


প্রত্যেক জাতির জীবনের এই বিশিষ্টত| প্রকটিত হয় জাতির শিক্ষা- 
ব্যবস্থার মধ্য দিয়া । কাজেই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাই জাতির বিশিষ্ট জীবনধারা 
অক্ষুন্ন রাখার, তাহাকে উজ্জীবিত করার এবং অপর জাতির সংগে যুক্ত করার 
ভূমিকা গ্রহণ করে। কাজেই কোনো জাতির উত্থান বা. পতনের জন্য সম্পূর্ণ 
দায়ী থাকে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা। 
এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা 
লক্ষ্য করা গিয়াছে যে এক একটি বিধ্বংসী যুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতে 
ব্যাপক ভাবে শিক্ষা-সংস্কারের আয়োজন পড়িয়া যায়।: জাতি তাহার 
পতনের দিনে আত্মসমীক্ষায় মগ্ন হয় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ANSI 
করিয়া থিক্ষা-ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজার প্রয়াস দেখা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য | 
কাজেই ইহা! সহজবোধ্য যে কোন জাতি যখন AST করে যে তাহার 
দেশে প্রবতিত জাতীম-শিক্ষা জাতির আশা-আকাজ্ষা পুরণে অসমর্থ 
তখনই তাহার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়। 
উপরের আলোচন! হইতে জাতীয়-শিক্ষ। জাতির জীবনে কিরূপ স্থান 
অধিকার করে পরে তাহা বুঝা যাইবে। 
কাজেই, জাতির সমগ্র অতীত-ভবিষ্তৎ যে জাতীয়-শিক্ষার উপর নির্ভর 
করে তাহার বৈশিষ্ট্য কি জানা দরকার | 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে জাতীয় - শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় জীবনের 
সামগ্রিক উত্থান বা পতনের জন্য দায়ী থাকে, কাজেই ইহ! স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান 
হয় যে জাতীয়-শিক্ষার সর্বপ্রথম এ সর্বপ্রধান উদ্দেশ 
WUE হইল জাতির সর্বতোভাবে কল্যাণ সাধন। প্রকৃত পক্ষে 
সকল প্রকার শিক্ষারই সর্বোত্তম ও মহত্তম লক্ষ্য হইল 
জাতির কল্যাণ-সাধন॥ জাতীয় শিক্ষা জাতির জীবনের সর্বাংগীন কল্যাণ 


লাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। 


২৬৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


জাতীয়-শিক্ষ সমগ্র জাতির জীবনে ব্যাপ্ত থাকে।  প্ররুতপক্ষে 
বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী লইয়৷ কোনো জাতি গঠিত হয়। জাতির অন্তর্ভূক্ত 
সকল মানবের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব জাতীয় শিক্ষা- 
“Spe ব্যবস্থা গ্রহণ করে বলিয়া জাতির সর্বস্তরে ইহ! পরিব্াঞ্চ 
থাকে! যদি এমন হয়, অর্থনৈতিক হষোগ-ন্থৃবিধা বা 
সামাজিক কৌলীন্য ইত্যাদির আন্গুকুল্যে জাতির একাংশ শিক্ষালাভের 
স্থযোগ লাভ করিতেছে অপরাংশ বঞ্চিত হইতেছে তাহা হইলে তাহাকে 
কোনোমতেই জাতীয়-শিক্ষা বলা যায় না। জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল 
সম্প্রদায়ের মানুষের সমান স্থযোগ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা-পরিমগ্ডলে লালিত 
হইবার অবকাশ যেখানে অবারিত তাহাকেই জাতীয়-শিক্ষা আখ্য। দেওয়া 
যাইতে পারে। 
শুধু তাহাই নহে । একটি সমাজ বিভিন্ন বয়সের নরনারী লইয়া গঠিত । 
শৈশব লইতে যৌবন পর্যন্ত শিক্ষার যাবতীয় আয়োজন সীমিত করিয়া যদি 
পরবর্তী কালের জন্য কোনোরূপ ব্যবস্থা না থাকে তাহ] হইলেও সে শিক্ষা 
ধার! হয় খণ্ডিত । কাজেই যে শিক্ষা-ধারার মধ্যে সমাজের সকল সভ্যর 
শিক্ষার আয়োজন থাকিতে হয়। কিন্তু সমগ্র শিক্ষা-ধারার মধ্যে প্রধান অংশ 
জুড়িয়া থাকে বাল্য ও যৌবনের শিক্ষাব্যবস্থা | 
সকলের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে । শিক্ষা পাইবার দাবী 
সকলেই জানাইতে পারে । কিন্তু শিক্ষা afeto ব্যক্তিতে পার্থক্যে বিশ্বাসী 
কারণ শক্তি, আগ্রহ, সামর্থ, বুদ্ধি ও প্রবণতার পার্থক্য । 
আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী 
শিক্ষাধারার পার্থক) এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা বিভিন্ন ধারায় 


বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। যে মানবগোষ্ঠী লইয়া 
জাতি গঠিত হয় তাহা যেমন বয়স, সামাজিক অবস্থা, আধিক অবস্থা বা 


ধর্মীয় চিন্তাধারায় পৃথক পৃথক হয় তেমনি পার্থক্য দেখা যায়, আগ্রহ, 
রুচি, বুদ্ধি ইত্যাদিতেও। এই পার্থক্য স্বীকার করিয়া জাতীয় শিক্ষা সর্বাধিক 
মান্ষের সর্বোত্তম বিকাশের সহায়ক হইবার পরিবেশ রচনা FTA | 

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার অপর গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল ইহার বিষয়বস্তু | 
জাতির মানসিক গঠন বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া লইয়া 
জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়। জাতির 
মানসিক গঠনের বৈশিষ্ট্য আবার নির্ভর করে জাতি চিরাচরিত যে পদ্ধতিতে ও 


বিষয়বস্ত 


NEE M 


০০ ১ ০... TT ME EAT 


জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৬৭ 


প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিয়া আসিয়াছে তাহার উপর কাজেই জাতীর 
শিক্ষাব্যবস্থার উপর একদিকে যেমন জাতির চিরায়ত্ত এতিহ্গুলি প্রভাব 
বিস্তার করে অপরদিকে তেমনি জাতির প্রাকৃতিক পরিবেশও প্রভাব বিস্তার 
করে। তাই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতির মানস-গঠন ও বর্তমান পারিপার্শ্বিক 
বুঝিয়া এমন শিক্ষা-উপাদান নির্বাচিত করে যাহার প্রয়োগ-প্রভাবে জাতির 
মানস ক্ষেত্রের উদ্বোধন ঘটতে থাকে, জাতির প্রতিভা নীনাদিকে নিত্য 
বিকশিত হইয়া উঠে। যে শিক্ষার মধ্যে এই জাতীয়-উপাদান থাকে না 
তাহাকে কোনো! ক্রমেই জাতীয় শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যায় না। 
জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতির মর্মমূল হইতে রস গ্রহণ করিয়া fat 
থাকে সত্য, কিন্তু wen বৃদ্ধির জন্য বাহিরের রৌদ্র বাতাসও নিত্য 
প্রয়োজন | অপরাপর জাতির জীবন bats সুফল, atat 
কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয় লব্ধ নানা জ্ঞান, বিজ্ঞান, 
i গ্রশ্নোগ-বিদ্কা গ্রহণ করিয়া আত্মস্থ করিয়া লইতে পারিলে 
সত্বর aafe সম্ভব হয়। জাপান ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ | কাজেই জাতীয় 
শিক্ষা-ব্যবস্থার ইহা এক প্রধান বৈশিষ্ট্য যে জাতীয় শিক্ষার মূল জাতির 
প্রাণকেন্দ্রে যেমন প্রবিষ্ট থাকিবে বাহিরের বহু জাতির বু. অভিজ্ঞতা! 
প্রয়োজন মাফিক গ্রহণ করিয়া নিত্য সমৃদ্ধ হইতে হইবে | 
প্রত্যেক জাতির সামনে কতকগুলি ভাবাদর্শ থাকে। এই পরিকল্পিত 
ভাবাদর্শগুলিই জাতির জীবনের নিয়ামক হয়। জাতি নিজস্ব পন্থায় এই 
ভাবাদর্শগুলিকে উপলব্ধি করিতে চায়। এইগুলির মধ্যে 
৯৪ বর্তমানে সর্বপ্রধান ভাবাদর্শ হইল রাজনৈতিক ভাবাদর্শ। 
অতীতে যখন রাষট্শক্তি প্রধান ছিল না তখন আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ প্রধান 
ছিল। যে ধরণের ভাবাদর্শই প্রবল থাক না কেন'_-তাহা উপলব্ধির জন্য 
জাতি যে সুশৃঙ্খল শিক্ষাধার! প্রবর্তন করে তাহাই জাতীয়-শিক্ষা । অর্থাৎ 
জাতির ভাবাদর্শ যদি একনায়কতন্ত্র সমর্থক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অঙ্গকুলে যায় 
তাহা হইলে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সেই ধরণের ব্যক্তিত্ব গঠনের আয়োজন ও 
চেষ্টা করিবে। জাতির ভাবাদর্শ যদি গণতন্ত্র-সম্মত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর 
পক্ষে যায়, জাতি সেই ধরণের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করিবে জাতীয় শিক্ষার 
মধ্য দিয়া। তাহা হইলে জাতীয় শিক্ষার ইহাও এক গুরুত্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য 
যে, জাতীয় শিক্ষা জাতির ভাবাদর্শ উপলব্ধির সহায়ক উপায় AE! যে 


বিভিন্ন জাতির 
অভিজ্ঞতা 


২৬৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ভাবাদর্শ দ্বারা জাতি পরিচালিত হয় তাহাকে জাতির ভীবন-দর্শন বলা 
যাইতে পারে । কাজেই শিক্ষা-দর্শনের ব্যবহারিক রূপ হইয়া দাড়ায় । 

উপরে সুশৃঙ্খল শিক্ষাধারার কথা৷ বল হইয়াছে । জাতীয় শিক্ষাধারা একটি 
স্থপরিকল্পিত স্থশৃঙ্খল শিক্ষাধারা | ইহা এরূপ ভাবে RIIE থাকে যে 
জাতির প্রতিটি সভ্য এক স্তর হইতে ay স্তরে স্বাভাবিক ভাবে উত্তীর্ণ 
হইয়া শিক্ষা সমাপ্ত করে। যে শিক্ষা সমাপ্ত করে Stel বার্থতার বোঝা 
না হইয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সমাজের প্রয়োজনীয় সভ্য হইতে সহায়তা 
করে। তাহার বদলে. বিশৃঙ্খল ভাবে fave, জাতির, প্রয়োজনের দিকে 
অপ্রয়োজনীয় কোনো শিক্ষাধারাকে জাতীয়-শিক্ষা বল! যায় না। 

প্রকৃতপক্ষে এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিভিন্ন জাতির শিক্ষা-ব্যবস্থ 
হইতে ভাল ভাল বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়া লইয়া কোনে! জাতি নিজের 
জন্য জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গঠন করিতে পারে। কিন্তু ভাল ভাল কয়েকটি 
ফুল লইয়া তোড়া বাধার মতন জাতীয়-শিক্ষা গঠন করা যায় না। 

জাতীয়-শিক্ষার সর্বশেষ সর্ত-হইল-স্বাধীনতা; অর্থাৎ পরিচালনার, দিক. 
দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা) সমগ্র শিক্ষাধারা পরিচালনারে 
আমরা! কয়েক বিষয়ে ভাগ করিয়া লইতে পারি । শিক্ষার 
বাহন, শিক্ষা পরিচালক মণ্ডলী, শিক্ষা পরিচালনার ক্ষমতা | 

জাতীয়-শিক্ষা তখনই সার্থক হইয়া উঠে যখন শিক্ষার বাহন থাকে 
মাতৃ-ভাষ। | - মাতৃ-ভাষার মাধ্যমেই জাতির জীবনের সর্ববিধ রূপের প্রকাশ । 
মাতৃ-ভাষাতেই সংরক্ষিত থাকে, উত্সব, অনুষ্ঠান, দৈনন্দিন 
জীবনে নানাবিধ কাজকর্ম, সকল ব্যাপারে ভাষাই প্রধান | 
সেই ভাষাকে, উপেক্ষা, করিয়া, অন্ত ভাষাতে যে ধরণের শিক্ষাই প্রবর্তিত 
হউক না কেন তাহাকে জাতীয়-শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যায় না। অন্য 
ভাষা আশ্রয় করা মাত্রই শিক্ষা সকল দিকে পরাধীনতা অবলম্বন করে। 
সেখানে: শিক্ষার বদলে ভাষাই প্রধান. হইয়া দাড়ায় ।- তাই মাতৃ-ভাষায় 
শিক্ষাদান জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম aS | 

শিক্ষার পরিচালক-মণ্ডলীকে আবার ছুই ভাগে ভাগ করা JIE |. সরকার, 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ এক দিকে পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করেন, শিক্ষকবৃন্দ 
অপর দিকে শিক্ষা পরিচালনা করেন উভয় প্রকার পরিচালক-ম্ণলীকে 
সর্বতোভাবে স্বাধীন হইতে হইবে।... প্রকৃতপক্ষে যে কোনো ধরণের 


স্বাধীনতা 


মাতৃভাষা 


জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৬৯ 


পরাধীনতার মধ্যে জাতীয় শিক্ষা স্বকীয় রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে ait 
জাতীয় প্রতিনিধি ছাড়া অপর কেউ জাতির প্রাণম্পন্দন অনুভব করিতে 
পারেন না, জাতীয় চরিত্রের প্ররুতি অনুধাবন করিতে 
পারেন না। সরকার এক দিকে শিক্ষা-পরিচালনীর জন্য 

নানা নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করিতে থাকেন অপর দিকে শিক্ষকের! তাহা 
অন্গসরণ করিতে থাকেন। কিন্তু সরকার যদি জাতীয় না হন তাহা! হইলে 
জাতির বিশেষ মর্ধীদ! রক্ষা করিয়া শিক্ষা-পরিচালনা দুঃসাধ্য হইয়া tera | 
সেজন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া 
দাড়ায়। 

সর্বশেষে সংক্ষেপে বলা যায়, জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থীর মূল তিনটি বৈশিষ্ট 
থাকে, ব্যাপ্তি, বিষয় ও পরিচালনা । এই তিনটি বিষয়ে জাতীয়তা বজায় 
থাকিলেই শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় হইয়া উঠে। ইহার কোনো একটির অভাব 
ঘটিলে সেই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আর জাতীয় আখ্যা দেওয়া যায় না। 

ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্ররুতিগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিতে গেলে 
তাহাকে মোটামূটি ছুই ভাগে ভাগ করা দরকার। প্রাকৃ-ম্বাধীনতা যুগের 
শিক্ষাব্যবস্থা ও উত্তর স্বাধীনতা যুগের শিক্ষাব্যবস্থা! | 

প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগের যে শিক্ষা-ব্যবস্থা যাহাকে আমরা ইংরাজী শিক্ষা 
afaa থাকি তাহা কতখানি জাতীয়-শিক্ষা ছিল তাহ! আমাদের দেখিতে 
হইবে। 

আমরা পুর্বে আলোচনা করিয়াছি, জাতির প্রয়োজনে স্বতঃস্ফুত ভাবে 
জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে থাকে, প্রাচীন যে 
শিক্ষাধারার প্রচলন ছিল তাহাকে ধ্বংস করিয়া নহে, 
তাহার সংস্কারের মধ্য fra! কিন্তু আযাভাম্স্‌ রিপোর্টে ইহা উল্লিখিত 
হইয়াছে যে চিরকাল ধরিয়া হিন্দু-মুশলিম-বৌদ্ধ আদর্শ অনুযায়ী দেশে যে 
শিক্ষাধারা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত 
হইল। তাহা ধ্বংস হইয়া গেল। সেই ধ্বংসন্তূপের 
উপর নৃতন শিক্ষাধারার প্রতিষ্ঠা হইল । কাজেই প্রাকৃ-স্বাধীনতা আমলের 
যে দেশব্যাপী শিক্ষাধারা-_-তাহাকে কোন মতেই জাতীয় শিক্ষা বলা যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ, আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, জাতীয় শিক্ষার সর্বোত্তম ও মহত্তম 
উদ্দেশ্য হয় জাতির সামগ্রিক কল্যাণ-সাধন | কিন্তু যে উদ্দেশ্য লইয়া এই 


পরিচালনা 


প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ 


নূতন শিক্ষাধারা 


২৭০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষাারা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাতে জাতির কল্যাণ চিন্তা কিছুই faaali 
তৎকালীন শিক্ষাপরিচালকদের প্রতিভূ মেকলে ইউরোপীয় 
সভ্যতার কিছু অংশ ভারতে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। তাহার siaty—‘Indian in blood and colour, but 


বিভাগীয় শিক্ষাদর্শ 


English in tastes, in opinions, in morals and in intellect.”— 
PE ছিল এই শিক্ষা-প্রবর্তনের উদ্দেশ্ত । কাজেই যে হীন উদ্দেশ্ত লইয়া 
এই শিক্ষাধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহার জন্য ইহাকে জাতীয় শিক্ষা আখ্যা 
দেওয়] যায় না। 

একজাতি ঘখন নিজেদের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া মনে করে এবং 
অপর সকল জাতিকে হীন মনে করিয়া! নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি অপর জাতির 
উপর চাপাইবার চেষ্টা করে তাহাকে কোনো মতেই 
জাতীয় শিক্ষা বলা যায় Al | HHH এবং নায়কের ভাষায়, 
“The British people of the Victorian era 


বিদেশী শিক্ষা-সংস্কৃতির 
চাপ 


complacently believed that their language, literature and 
educational methods were the best in the world and that 
India could do no better than adopt them in toto.” 
প্ররুতপক্ষে এই মনোভাব শাসকগোঠার মধ্যে সর্বক্ষণ প্রবল fea 
ফলে তাঁহার! দেশীয় সকল কিছুকেই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন। লর্ড 
মেকলে হইতে যদি ইংরাভীর স্থত্রপাত ধর! যায়, তাহা হইলে মেকলে 
কি দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজকে দেখিয়াছিলেন তাহা! তাহারই ভাষায়“ 
have never found one among them (i.e, the orientalists) 
who could deny that a single shelf of a good European 
library was worth the whole native literature.” yaw: 
ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরবে অন্ধ হইয়া তাহা ভারতের উপর 
চাপাইবার চেষ্টা তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী করিয়াছিলেন বলিয়া তখনকার 
শিক্ষাকে কোনোমতেই জাতীয় শিক্ষা বলা যায় না। 
তৎকালীন শিক্ষা পরিচালনায় তিনটি দল কর্তৃত্ব করিত। প্রথম 
ছিল-মিশনারীরা, ধাহারা সমস্ত ভারতবাসীকে ব্যাপ্টি- 
জম্‌-এর জলম্পর্শে পবিত্র করিয়া উদ্ধার করিবার আশায় 
ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে এক 


ধর্মান্ধ মনোভাব 
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ব্যাপক কর্তৃত্ব দখল করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ graa বিখ্যাত এডুকেশান 
মিনিটে মেকলে উল্লেখ করিয়াছিলেন, _“[t is my firm belief if 
our plans of education are followed up, there will not be 
a single idolator among the respective classes in Bengal 
thirty years hence.” 

এই সঙ্কীর্ণ ধর্মান্ধ মনোভাব দ্বারা তখনকার শিক্ষা দূষিত ছিল, কাজেই 
তাহাকে জাতীয় শিক্ষা কি ভাবে বলা যায়? 

এই শিক্ষার আরও উদ্দেশ্য ছিল, সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিকে বঞ্চিত 
করিয়া উপর তলার 'স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ফলে 
পরিকল্পনার দিক দিয়া ইহা ছিল খণ্ডিত east তাই ইহ! জাতির আশা- 
পুরণে সহায়ক হইতে পারে নাই | 

এই শিক্ষার বিষয়বস্ত ছিল দেশীয় সংস্পর্শ হইতে বিচ্যুত, ইহার মাধ্যম 


, ছিল বিদেশী ভাষা, নিয়ন্ত্রণ ছিল সর্বতোভাবে পরাধীন ; কাজেই এই সময়ের 


শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই ভারতের জাতীয় শিক্ষা বলা যায় না। 

ইংরাজ শাসন-কালীন ভারতের শিক্ষা-পরিচালনার কর্তৃত্ব তিনটি দলের 
হাতে ছিল। প্রথম দল ছিল মিশনারীরা, ধাহাদের লক্ষ্যের কথ! 
পুর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে । দ্বিতীয় দল ছিল শাসক-গোী, তৃতীয় দল-__ 
দেশীয় বা বিদেশীয় বেসরকারী ব্যক্তিদের বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা । বেসরকারী 
বাক্তিদের বিক্ষিপ প্রচেষ্টা আবার ছুই ধরণের ছিল। কেউ কেউ সরকারী 
আওতার মধ্যে থাকিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন আবার কেউ কেউ সরকারী 
কর্তৃত্বের বাহিরে থাকিয়া স্বতন্ত্র ভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন। 

পুর্বে যে বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহ! হইতে আমরা! 

এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে ইংরাজ শাসন কালে 

ইংরেজ শাসনকালে 
জাতীয় শিক্ষা গড়িয়া ভারতে জাতীয় শিক্ষা গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। 

উঠে নাই পুর্বে বুটিশযুগের  শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে ক্রটিগুলির কথা 
উল্লিখিত হইয়াছিল সেগুলিকে এইভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতে পারে | 

(১) ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতের জাতীয় জীবন ও সমাজের 
প্রতি ataa হইয়া! তাহাকে বিশ্বের সামনে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প করে 
AS | AW ভারতের সহিত যে সম্পর্ক সেখানে এরূপ আশাও করা যায় 
নাই।  মিশনারীরা ভারতকে খ্ৃষ্টধর্ম প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া 


২৭২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মনে করিত, কোম্পানী ইহাকে মুনাফা লু্টিবার ব্যবসাক্ষেত্র বিয়া 
জানিত। 

(২). প্ৰাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্ সমন্বয় সাধন হয় নাই বলিয়া 
শিক্ষায় তাহার প্রভাব অন্থভর কর! যায় নাই। : অবশ্য ইহার জন্য সরকারী 
ও বেসরকারী স্তরে ব্যাপক প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহাও বলা যায় না। 

(৩) ইহার আদর্শ ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। প্রকৃত পক্ষে শ্বদেশীয়দের 
দ্বার] সামান্যতম জাতীয় ভাবধারা উজ্জীবনের প্রচেষ্টাকেও শাসকগোষ্ঠী 
স্থনজরে দেখিত না। 

(৪) বার বার ভুল পদ্ধতির প্রয়োগ । প্রথম দিকে বেসরকারী শিক্ষা- 
বিস্তারের প্রচেষ্টাকে অবদমিত করা হইয়াছিল আবার শেষ দিকে মিশনারী, 
সরকার, বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে ছন্দ সুরু হইয়াছিল, সময়ে সময়ে 
ইংল্যাণ্ডে যে ধরণের সংস্কার সাধিত হইত, ভারতেও তাহা অনুস্থত হইত | 


(৫) ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক , 


কোনে! পরিবর্তন আসিতে দেওয়ার বিপক্ষে শাসকগোষ্ঠী সদা সজাগ থাকিত। 

(৬) frei পরিচালনার জন্য উপযুক্ত দক্ষ শিক্ষক ও পরিচালক সংগ্রহ 
ঠিক মত হইত না। 

(৭) একটি সুষ্ঠ সামগ্রিক পরিকল্পনার একাত্ত অভাব fea | 

অবশ্য ইহাও সত্য নহে যে এই দীর্ঘকালের ইংরাজ শাসন কালে জাতীয় 
শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোনো উদ্যম ছিল না। পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে 
সরকারী আওতার মধ্যে থাকিয়া কোথাও কোথাও শিক্ষা-সংস্কারের প্রচেষ্টা 
দেখ! দিয়াছিল আবার স্বাধীনভাবে শিক্ষা সম্বন্ধে হাতে-কলমে পরীক্ষার 
আয়োজনও কোথাও কোথাও হইয়াছিল | 

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সংগঠন করিয়া ভারতীয়দিগকে শিক্ষাদান করিবার 
চেষ্টা যাহারা করিতে চাহিয়াছিলেন তীহারা প্রচলিত তৎকালীন শিক্ষা- 
ব্যবস্থার ব্যর্থতায় fea হইয়াছিলেন।: একই সময়ে ইরাক, জাপান, 
ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে দ্রুত উন্নতি ভারতীয়দের ঈর্ধার উদ্রেক করিয়াছিল 
ও সর্বোপরি স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করিবার প্রেরণা তাহাদিগকে 
উৎসাহিত করিয়াছিল | 

শিক্ষাক্ষেত্রে নব নব পরীক্ষা যাহারা চালাইতেছিলেন তাহার! মোটামুটি 
দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন | এক দল স্বাদীনভাবে, অন্য দল সরকারী শাসনযন্ত্রে 


এ 


জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৭৩ 


আওতার মধ্যে থাকিয়া তাহাদের কার্য চালাইয়া যাইতেছিলেন। যখন 
এই শিক্ষা-আন্দোলন স্থরু হইল তখন বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল । ইহাদের 
মধ্যে অধিকাংশই অল্প সময়ের মধ্যে অস্তহিত হয়, কারণ ইংরেজের রোষ সহ 
করিয়া তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। যেগুলি টিকিয়া যায় সেগুলির 
মধ্যে গুরুকুল, এস্‌, এন্‌, ডি, টি, মহিলা! বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, বিদ্যাপীঠ, 
জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, হিন্দুস্তানী তালিমি সংঘ, পপ্ডিচেরী আন্তর্জাতিক 
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রধান। প্রকৃত পক্ষে এই প্রতি ্ঠানগুলির 
মধ্য দিয়া ব্রিটিশ যুগের দীর্ঘকাল তমসাচ্ছন্ন যুগের মধ্যে ভারতীয়দের উৎসাহের 
ক্ষীণশিখা জলিতেছিল, পরবর্তা কালে উত্তর-স্বাধীনতা। যুগের যাবতীয় শিক্ষা- 
সংস্কারের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল এই প্রতিষ্ঠানগুলিই | কাজেই এই প্রতিষ্ঠীন- 
গুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের বর্তমানের ষাত্রাপথের পাথেয় যোগায় | 


গুরুকুল 

হিন্দুধর্মের পুনরভু;খানের স্থচন! কালে যখন সত)যুগে ফিরিয় যাওয়ার 
আন্দোলন প্রবল হয় তখন আর্ধ-সনীল “গুরুকুল” প্রতিষ্ঠা করে। স্বামী 
দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন ইহার প্রধান উদগাতা। প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের 
ন্যায় তপোবনে ব্ৰহ্মচৰ্য পালন ইত্যাদির মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, 
সাহিত্য শিক্ষার মধ্য দিয়া আদর্শ নাগরিক গঠন ছিল ইহাদের আদর্শ। শহর 
হইতে দূরে প্ররুতির শান্ত পরিবেশের মধ্যে এই তপোবন প্রতিষ্ঠা করিয়। 
ইহার পরিচীলকবুন্দ এক নূতন পরীক্ষা Be করেন। হরিদ্বারে কাংরী 
গুরুকুল ও মথুরায় বৃন্দাবন গুরুকুল স্থাপিত হয় এবং পরবর্তী কালে উভয় 
গুরুকুলই নানা শাখায় প্রশাখায় পরিপুষ্ট হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। 
উভয় বিশ্ববিদ্ঠালয়েরই কর্সধারা প্রায় একরূপ। সাধারণতঃ ৭-৮ বৎসর 
বয়সের ছাত্রের এখানে ভর্তি করা হয় এবং চৌদ্দ বৎসর পর পাঠ সমাপ্ত করিলে 
স্নাতক উপাধি পাওয়া যায়। আরও দুই বৎসরের পাঠ শেষ করিলে বাচম্পতি 
(এম, এ) উপাধি পাওয়া যায়। এখানকার শিক্ষার ভাষা হিন্দী এবং 
এইখানে হিন্দু সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষার উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 

গুরুকুলের শিক্ষা-প্রণালী কতকট! কঠোর । গ্রীস দেশের স্পার্টার সহিত 
তাহার খানিকটা তুলনা করা যাইতে পারে। ARMM এখানে অন্থমোদিত 
নহে এবং চারুকলা শিল্প ইত্যাদি অবহেলিত । ছাত্রদের অনাড়ম্বর কঠোর 

১৮ 


০২৭৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


“জীবনযাত্রার মধ্য দিয়! প্রতিটি দিন অতিবাহিত করিতে হয় এবং ২৪ বৎসর 
'বয়স- পর্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়। এই ২৪ বৎসর 
"নিরামিষ আহার্ষ গ্রহণ করিয়া শুচিশুদ্ধ জীবন-যাপন করিতে হয়। প্রাচীন 
হিনদুধর্মাদর্শ অনুযায়ী এখানকার slate বিভাগ দেশীয় ভেষজ-বিজ্ঞানের 
BEL ও উষধ প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত আছে। 

বৈদিক আদর্শ সামনে. রাখিয়া মহিলাদের জন্য গুরুকুল প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । যথা, দেরাদুনের কন্যা গুরুকুল, বরোদার Aiea মহাবিদ্যালয় | 
যোল' বৎসরের. আগে কেহ এখানে বিবাহ করিতে পারে না। নারীদের 
-শিক্ষার প্রতি উভয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ যত্ববান। 


বোম্বাই-এর মহিল! বিশ্ববিদ্যালয়_ বোম্বাই 


ডাঃডি, কে, কার্ডে ১৮৯৬ সালে হিন্দু বিধবাদের জন্য একটি বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন পুনায়। এই প্রতিষ্ঠান দ্রুত বাড়িয়া উঠিতে থাকে। ডাঃ 
কার্ডে ভারতীয় নারীদের উচ্চশিক্ষার কথা চিন্তা করিতে থাকেন এবং নৃতন 
ধরণের শিক্ষা-বাবস্থা প্রবর্তনে ব্রতী হন। ডাঃ কার্ডের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নারী 
ও পুরুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন হইবে। এই ভিন্নতা বজায় রাখিয়া তিনি 
ভারতীয় নারীদের আদর্শে শিক্ষার পাঠ্যস্থচী প্রণয়ন করেন। তাহার রচিত 
পাঠ্যন্থচীতে শিক্ষা সমাধির কাল ধরা হইয়াছিল ১৮ বৎসর | কেননা তখনকার 
দিনে ১৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক বালিকার! ate: অবিবাহিত থাকিত না। 

ডাঃ ssa পরিকল্পনা ও আদর্শ অনুযায়ী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মহিলা 
বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপিত হয়। অতি দ্রুত এই প্রতিষ্ঠান উন্নত ও সুসংগঠিত 
হইয়া উঠে। শীঘ্রই সারা ভারত এমন কি ভারতের বাহির হইতেও এই 
প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের আগমন ঘটিতে ATF | 

এই প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখযোগ্য । এই 
প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মহিলাদের উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা করে। মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে 
এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। 

পাঠ্যতালিকার মধ্যে সংগীত, অংকন-বিদ্যা ও গাহস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রাধান্য 
আছে। বাহিরের ছাত্রী যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিতে পারে না 
তাহাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা এই বিদ্যালয় হইতে করা হয়। ইহ] 
বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষী-সংসঠদর অনুরূপ | 


জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৭৫ 


বিষ্ভাগীঠসমূহ 


স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশে অনেক জাতীয় বিদ্যালয় বা জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল । : কলিকাতা, ঢাকা, পুনা, আমেদাবাদ, 
বেনারস, আলীগড়, লাহোর, যাদবপুর, প্রভৃতি স্থানে এই প্রতিষ্ঠানগুলি 
কাজ আরম্ভ act)  বিগ্যাপীঠগুলির এরূপ আদর্শ ছিল যে, এইগুলি 
এমন জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিবে যাহাতে দেশভক্ত তরুণরা 
জাতীয়তাবাদে Bey হইয়া উঠিতে পারে।. পরে এই সমস্ত বিদ্যাপীঠ নানা 
জটিল সমস্যার সম্মুখীন. হয় এবং অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়। 


জামিয়া-মিলিয়া-ইসলামিয়া 


১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজী 
সমগ্র ছাত্রসমীজকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন বিদেশী শিক্ষালাভ হইতে 
বিরত থাকিতে । ফলে ছাত্রগণ বিদেশী শাসকদের অর্থে পরিচালিত সমস্ত 
বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ এই ব্যাপারে 
খুবই উৎসাহ প্রকাশ করে। মহাত্মা গান্ধী এবং মৌলানা মহম্মদ আলি ও 
মৌলানা শৌকত আলি আলিগড়ে গমন করিয়া ছাত্রদের সন্মুখে অসহযোগ 
আন্দোলনের নীতি উপস্থিত করা মাত্র ছাত্রগণ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে 
জাতীয়করণের জন্য দাবী জানায়। কিছু দিন এইরূপ চলিলে পর ছাত্রদের 
মধ্যে ভাঙ্গন ধরে, কিন্তু কিছু সংখ্যক ছাত্র তাহাদের পুরাতন দাবী জানাইতে 
থাঁকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিয়া এ ছাত্রদলকে 
“বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করে। ছাত্রগণ বাহিরে আসিয়া তৎক্ষণাৎ 
একটি জামিয়া-মিলিয়া-ইসলামিয়া নামে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। 
হাকিম আজমল die ডাঃ এম. এ. আনসারি জামিয়া-মিলিয়া-ইস্লামিয়াকে 
১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আলিগড় হইতে দিল্লীতে স্থানাস্তরিত 
করেন। জামিয়!-মিলিয়ার উদ্দেশ্য হইতেছে ছাত্রদের 
মধ্যে নাগরিকের স্থগ্রণগুলি ফুটাইয়া তোলা যাহাতে তাহার! ভারতবর্ষের 
কষ্টির সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হইয়া উঠিতে পারে। জামিয়া-মিলিয়াতে যে 


জামিয়া-মিলিয়ার Gore 


২৭৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


জাতীয় শিক্ষা দান করা হইতেছে, তাহার dew উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতীয় 
ও পশ্চিমী কৃষ্টির সমন্বয় সাধন করা। 

জামিয়া-মিলিয়া-ইস্লামিয়া যে কয়েকটি প্রকৃষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত 

জামিয়া-মিলিযার নীতি তাহা হইতেছে_-(১) জামিয়া-মিলিয়া সরকারের at 

অন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের কোনরূপ হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করিবে 
all জামিয়া-মিলিয়ার আইন-কানন, পাঠাক্রমে ইত্যাদি সমস্ত জামিয়া- 
মিলিয়াই রচনা করিবার অধিকারী | 

(২) জামিয়া-মিলিয়ার উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিপন্থী এমন কোন ace 
জামিয়া-মিলিয়া৷ কোন স্থান হইতে সাহায্য গ্রহণ করিবে না। 

(৩) জামিয়া-মিলিয়াতে সকল শিক্ষার স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হইবে tae 
কিন্তু যদি বিশেষ কোন অবস্থার সুত্রপাত হয়, তাহা হইলে অন্ত ভাষায়ও শিক্ষা 
দান করা যাইবে। 

(৪) ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব এবং 
পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টিত হইবে ।* 

জামিয়া-মিলিয়ার অন্তর্গত নিয়লিখিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। 

(১) এইখানে একটি আবাসিক মহাবিদ্যালয় আছে। এইখানে 
উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইহার সংশ্লিষ্ট একটি বৃহৎ পরীক্ষাগার এবং বিধান 
পরীক্ষাগার আছে। 


(২) এইখানে একটি আবাসিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এইখানে, 


অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়া শিল্প ও কলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়। 


(৩) এইখানে একটি আবাসিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। 


* The highest aspiration of the Jamia is to evolve a pattern of life: 
for the Indian Mussalman which will have Islam as it focussing point: 
and will be so designed as to harmonise our national culture with: 
the universal culture of mankind, It builds on the principle that true 
religious institution will stimulate patriotism and desire for unity among 
the Mussalmans and create the ambition to excel in the service and 
advancement of real national interests; so that utlimately India may 
have her full share of service inthe common life of mankind and in 
the realisation of profess peace and justice.” 

—Jamia Milia Islamia a Pamphlet published by the Maktaba 

Jamia Ltd, Delhi. 


জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৭৭ 


এই বিদ্যালয়ে প্রজেক্ট পদ্ধতি অস্থায়ী শিক্ষা দেওয়! হয় । এই বিদ্যালয়ের 
কতকগুলি প্রজেক্ট স্থায়ী এবং কতকগুলি প্রজেক্ট সাময়িক । স্থায়ী প্রজেক্টগুলির 
মধ্যে আছে £ 

(১) একটি ব্যাঙ্ক 

(২) একটি পুস্তক ও মনোহারী দোকান 
(৩) একটি ফল ও মিষ্টির দোকান 

(9) হাস মুরগী পালন ব্যবস্থা 

(৪) জামিয়া-মিলিয়ার ১নং কেন্দ্র_এইখানে প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার 
ব্যবস্থা আছে। 

(৫) জামিয়া-মিলিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের সংশ্লিষ্ট জামিয়া- 
মিলিয়া রাসায়নিক শিকল্প-বিভাগ। এইখানে বিভিন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদন 
করা হয়। 

(৬) By শিক্ষাকেন্দ্র_-এইখান হইতে অনেক By ভাষায় লিখিত 
পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশন হইতে জামিয়া-মিলিয়! প্রচুর অর্থ 
সাহায্য পাইয়া থাকে | 

(৭) সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি মাসিক পত্রিকা 
প্রতিষ্ঠান আছে। 

(৮) মক্তব_জ্জামিয়া পুস্তককেন্দ্ৰ। এই জামিয়া পুস্তককেন্দ্ৰ হইতে 
বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়া! থাকে | 

(৯) একটি গ্রামীন শিক্ষাকেন্্র। বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিক 
যথা__পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান-কৌশল, শিল্পকাজ, সাহিত্য রচনা মূল্যায়ন, 
পরিদর্শন এবং প্রশাসন সম্বন্ধে এইখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর] হয়। 

জামিয়া-মিলিয়া পরিচালনার জন্য বাহির হইতে অর্থসাহাষ্য লাভ 
করিতে হয়। এইধানকার কর্মীরা সামান্য অর্থ গ্রহণ করিয়া এই 
প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করিতেন। হাগ্সদরাবাদের নিজাম ও ভূপালের 
শাসনকর্ত। এই প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেন। সবচেয়ে বেশী অর্থ 
atfas 'হামদরদে জামিয়া' নামক প্রতিষ্ঠান হইতে | 


২৭৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শ্রীঅরবিন্দ আন্তজণতিক বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র_পণ্ডিচারী 


শ্রীঅরবিন্দ ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে একটি আশ্রমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
ওঁ বিদ্যালয় হইতেই ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় 
কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। 

শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষার একটি qea ধার! অবলম্বন করিয়া শিক্ষার ব্যাবস্থা 
করেন। সেই শিক্ষার ধারা অবলম্বন করিয়া নিম্নলিখিত শিক্ষাক্রম এ 
কেন্দ্রে IJS হইয়া থাকে। 

(১) শিশুশ্রেণীর স্তর-_চার বৎসর বয়সে এইখানে শিশুদের ভক্তি 
করা হয়। এইখানে খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুদের তিন বৎসর কাল 
শিক্ষা দেওয়া হয়। 

(২) প্রাথমিক শিক্ষান্তর প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম চার 
বৎসরের । এই স্তরে তিনটি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়_ইংরাজী, ফরাসী 
ও মাতৃ-ভাষা। বিজ্ঞান, অঙ্ক, সমাজ-বিদ্ভা এবং ড্রইং এই স্তরে শিক্ষা 
দেওয়া হইয়া থাকে | 

(৩) উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা-এই স্তরের শিক্ষাকাল ৭ বৎসর। 
ইহার মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট কোর্সের ২ বৎসর কালও যুক্ত আছে। এই- 
খানকার পাঠক্রমে প্রাথমিক কোর্সের তিনটি ভাষা-__অক্ক, পদার্থবিদ্যা, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজ-বিগ্যা, ডুইং ইত্যাদি। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর-_ডিগ্রী পাইবার জন্য তিন বৎসর শিক্ষাকাল। 
ডিগ্রী পাইবার পর আরও উচ্চতর শিক্ষার জন্য ২ বৎসরের জন্য শিক্ষা-গ্রহণ 
করিতে হয়। এইখানে কোন কোন বিষয় ফরাসী ভাষায় শিক্ষা-দেওয়! zal 

কারিগরী শিক্ষণ কেন্দ্র_ও শিক্ষাকেন্দরে দারুশিল্প, ধাতুশিল্প, যন্ত্র 
শিল্প, ফটোগ্রাফি, অঙ্কন বিদ্যা, সর্ট ene, অভিনয় বিদ্যা, বুক কিপিং, 
কমাশিয়েল করসপ্ডেন্স, এমব্রয়ডারি, কুটির শিল্প, সীবন শিল্প, আর্কিটেকচারেল 
ডইং ও ড্রাফ টস্ম্যান শিক্ষা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে t 


মোগার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ট্রেনিং স্থুল 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বেশ কিছুদিন পূর্বে, অর্থাৎ বিংশ 
শতাব্দীর চতুর্থ দশকে পাঞ্জাবের অন্তর্গত মোগ! নামক স্থানে মিশনারিগণ 


— 


জাতীয় শিক্ষা-ব)বস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৭৪: 


একটি উন্নত ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত 
করেন। এই প্ৰতিষ্ঠানগুলি উন্নত ধরণে পরিচালিত হওয়ায় পাঞ্জাবের 
প্রাদেশিক সরকার অত্যন্ত সন্থষ্ট হন এবং মিশনারীদের অর্থ সাহায্য করেন। 

এই প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রদের শারীরিক পরি শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মান 
হয়। ছাত্রগণ নিজেদের কাজ নিজেরাই করিয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠান- 
গুলি আবাসিক।_ 

বিদ্যালয়গুলিতে কোনও ধরণের ভৃত্য নাই; এমন কি পাহারাদার বা 
ঝাড়ুদার, কিছুই নাই। ছাত্রগণকেই পর্যায়ক্রমে সমস্ত রকমের কাজ করিতে 
হয়।  বিদ্যালয়গুলির সংলগ্ন প্রায় ৪০ একর জমি আছে, এই জমিতে 
ছাত্রদের কৃষিকাজ করিতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রায় ২৫০ জন 
শিক্ষার্থী পড়াশুনা করিত। 

প্রত্যেক ছাত্র তাহার নিজ ব্যক্তিগত পরিশ্রমের জন্য প্রতিষ্ঠানের 
কর্তৃপক্ষ হইতে মজুরী পাইত। ama ব্যাপারে ছাত্রগণই সব কাজ 
করিত, কিন্ত সকল ছাত্রের রান্না একসাথে হইত ন!। ২০টা করিয়া 
একটি দগ গঠিত হইত। প্রত্যেক দল তাহাদের রান্নার ব্যবস্থা করিত 
সকলেরই সকল রকম কাজ করিতে হইত। ছেলেদের সকলকে সীবন শিল্প, 
দারু শিল্প ও চর্ম শিল্প শিখাইবার ব্যাবস্থা ছিল। 

মোগার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করিয়া! কার্যকরী সমিতি ছিল। 
এই সমিতির সভ্য নয় জন__শাখাশ্রেণী সহ আটটা শ্রেণী হইতে আট জন 
ছাত্র এবং প্রধান শিক্ষক এক জন এই নয় জনকে হইয়! কার্যকরী সমিতি 
গঠিত। বিদ্যালয়ের নানাবিধ কাজ এই সমিতিকে করিতে হইত। 
মোগায় গ্রজে্-পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 


বিশ্বভারতী 
qf দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরের সন্নিকটে খানিকটা জায়গা কিনিয়া 
একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তখন এ জায়গার নাম ছিল ভুবন- 
ডাঙ্গা। ভূবনডাঙ্গায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া মহধি মাঝে মাঝে এখানে 
আসিতেন এবং প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে কয়েকদিন শাস্ত জীবন যাপন করিয়া 


যাইতেন। নাগরিক কোলাহল ও কৃত্রিমতা-মুক্ত এই শান্ত প্রাকৃতিক 
পরিবেশ মহ্ধিকে যেমন আকৃষ্ট করিয়াছিল তেমনি বালক রবীন্দ্রনীথকেও 


২৮০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মুগ্ধ করিয়াছিল। কিছুকাল পর এখানে একটি আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
পরবর্তী কালে এই আশ্রম বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে | 
বর্তমানে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পার্লামেন্ট উনত্রিংশ ধারা অনুযায়ী এই 
প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বাবধানে পরিচালিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পরিণত করিয়াছেন। বর্তমানে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন এই দুইটি 
প্রধান এলাকায় বিভক্ত বিশ্বভারতীতে নিয়োক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মরত আছে। 

(১) পাঠ-ভবন। ইহ! একটি উচ্চ মাধ্যমিক faviag) এখানে ৬-১২ 
বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকারা শিক্ষালাভ করে | শিক্ষাদানের ভাষা বাংল! ও 
ইংরাজী। আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কত। গণিত, 
সমাজবিগ্ঠা, সাধারণ বিজ্ঞান, এচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও কলার বিভিন্ন 
বিষয় পাঠনার ব্যবস্থা আছে। 

(২) শিক্ষ।-ভবন। (স্নাতক পায়ের কলেজ) 

এই কলেজে তিন বছরের বি, এস সি কোপ তিন বছরের বি, এ কোর্স, 
উভয়ই qatag, নানা ভাষায় তিন বছরের সার্টিফিকেট ও forgatni 
কোর্স (বিদেশী ভাষার মধ্যে চীনা, জাপানী, তিব্বতীয়, ফরাসী, জার্মান ও 
ইংরাজী ) পাঠদান করা হয়। 

(৩) বিদ্যা-ভবন। FETRIG পর্যায়ের ও গবেষণার জন্ত কলেজ। 
নানা ভাষায় এম, এ ও নানা বিষয়ে এম্‌. এস্‌. সি, ও ছুই বৎসরের গবেষণা 
চলে। 

(8) রবীন্দ্র-ভবন। রবীন্দ্র-সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদিতে উচ্চতর শিক্ষা 
ও গবেষণার কাজ BTA | 

(৫) বিনয়-ভবন। এখানে বি, এড, এম্‌, এড, ইত্যাদি পাঠনার কাজ 
চলে। ইহা! প্রধানতঃ শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য | 

(৬) কলা-ভবন। ভারতীয় কলা, অংকন, চারু ও কারু শিল্প শিক্ষা 
দেওয়া হয়। 

(৭) সংগীত-ভবন | এখানে সংগীত, নৃত্যকলা শেখানোর বিশেষ 
ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সবই শাস্তিনিকেতনে অবস্থিত। ইহা] 
ছাঁড়াও শ্রীনিকেতনে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে । যথা__ 

(৮) শিক্ষাসত্র। ইহা একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় । 

(৯) শিল্প-সদন। এখানে নানা শিল্প শিক্ষাদানের আয়োজন আছে। 


জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৮১ 


যথা, বাশ বেতের কাজ, কাগজ তৈরী, বই বাধাই, দড়ির কাজ, চর্মশিল্প, 
মৃৎশিল্প, দারুশিল্প, বয়ন, কিছু কিছু বিজলি সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা | 

(১০) পল্লী শিক্ষা-সদন। এখানে তিন বছরের সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ, 
চার বছরের কৃষি বিজ্ঞানের পাঠ দেওয়া হয়। 

(১১) শিক্ষার্চা। faa বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, পঃ বঙ্গ সরকার 
প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রণ করেন। 

ইহা ছাড়াও পল্লী শিক্ষা-সংগঠন পরিকল্পনা অনুযায়ী লোক শিক্ষা সংসদ 
মারফত কাজ ইত্যাদি নানা জাতীয় শিক্ষামূলক কাজকর্ম চলে। 

বিশ্বভারতীর নিজস্ব প্রকাশন বিভাগ আছে। এই প্রকাশন বিভাগ 
রবীন্দ্রসাহিত্য প্রকাশে ও ভারতীয় নানা মুলাবান বিষয়ের গ্রন্থ প্রকাশে এবং 
খুব Sa দামে বিশ্ববিদ্য সংগ্রহ সিরিজের ভাল ভাল বই প্রকাশে কৃতিত্ব অর্জন 
করিয়াছেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্র দর্শন ও সাহিত্য প্রসারে ও প্রচারে এই 
*প্রকাশন-বিভাগের ভূমিক! উজল। 

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে বলা হইয়াছে 

“WVisva-Bharati grew out of Santiniketan Asram founded 
by the poet’s father in 1863. The Asrama meant, to be 
a retreat where seekers after truth might come to meditate 
in peace and seclusion. In 1901 an experimental school was 
started at Santiniketan by Rabindranath Tagore with the 
object of providing for an education which would not be 
divorced from nature, where the pupils could feel them- 
selves to be members of a large community and where 
they could learn and grow in an atmosphere of freedom, 
mutual trust and joy. Since Santiniketan has been 
the seat of Visva-Bharati an international university 
seeking to develop a basis on which the cultures of the 
East and the West may meet in common fellowship.” 

—Visva-Bharati Prospectus. 


২৮২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা 


কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের যেমন স্তরের পর স্তর ক্রমপরিবর্তন YF 
হইল তেমনি এই amsi বিষ্যালয়ও নিত্য নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিতে 
লাগিল। এই যে শ্ুরপর্পরা অতিক্রমণ__ইহা! রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | 

যে দার্শনিক মতবাদ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা তাহার 
শিক্ষাসম্পকিত মতবাদকে সর্বাংশে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথ যেন 
তাহার চিন্তাধারার Wai বিশ্বভারতীর ভিতর দিয়! প্রতিষ্ঠা করিতে 
চাহিয়াছিলেন। 

একথা ভুলিলে চলিবে না যে তাহার সকল প্রকার সত্তার উপর 
বিরাজিত থাকিত কবিধর্মী মন। এই কবি-মন তীব্র আবেগের সহিত 
প্রচলিত শিক্ষাধারার কুপ্রভাবে আমাদের চিত্তসংকট অন্থভব করিতে 
পারিয়াছিল, তেমনি দরদী মন লইয়া তিনি ভারতের মৌলিক প্ররুতি 
উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিস্তায় এক দিকে 
দেখ যায় বর্তমানের ব্যর্থতার জন্য ক্ষোভ ও বেদনা, অপর দিকে দেখ! 
যায় অতীতের গৌরব স্মরণ করিয়া জাতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলার 
সার্থক প্রচেষ্টা। 


তাহার শিক্ষা সম্পর্কিত মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে সচেতন ভাবে 
লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধে আর অচেতন ভাবে তাহার বহু কবিতা, 
গল্প, প্রবন্ধ উপন্যাসে প্রক্গিপ্ত কোনে। কোনো উক্তিতে। এইগুলিতে 
একদিকে যেমন তাহার চিন্তাধারার ক্রমপরিবর্তন, নতুন নতুন মত লইয়া 
পরীক্ষা, নানা ঘটনায় ঘাত-প্রতিঘাতে একটি সঠিক পথ আবিষ্কারের চেষ্টা 
দেখা যায়, আবার অন্ত দিকে কোথাও কোথাও তাহার অন্তরঙ্গ ব্যক্তিমনের 
সহদয়তা, অতীত ভারতের প্রতি বিশ্বয়-বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা, মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠার 
জন্য তীব্র আকুতি পরিলক্ষিত হয়। 


রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় অবগাহন করিবার পূর্বে আগে তাহার উৎস- 3 
YAR করিয়া লওয়া কর্তব্য। কাজেই কিভাবে রবীন্দ্রমানস 
পরিবর্ধিত ও পরিপকতা লাভ করিয়াছে তাহা জানিয়া লইতে হইবে। 


~$ 


জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য abo 
রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শনের পটভুমিকা 


রবীন্-দর্শন বা রবীন্দর-শিক্ষাদর্শন হঠাৎ এক দিনে গড়িয়া উঠে নাই। 
প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন ও শিক্ষা-দর্শন অভিন্ন। তিনি জীবনে 
যাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই শিক্ষার ভিতর দিয়া প্রসারিত 
করিয়া দ্রিতে চাহিয়াছিলেন। 

সার! জীবন তিনি অভীষ্ট লাভের যে সাধনা করিয়াছেন তাহা সুন্দরের 
সাধনা। সুন্দরের সাধনার মধ্য দিয়া জীবনের আকাজ্ফিত সত্য লাভ 
করিবার চেষ্টা তাহার সমস্ত চিন্তাধারার মধ্যে দেখ! যায়। আগেই উল্লেখ 
করা হইয়াছে তাহার জীবন-দর্শন ও শিক্ষা-দর্শন অভিন্ন। কাজেই তাহার 
শিক্ষা-দর্শনের মধ্যেও ওঁ একই ভাবকল্পনা লক্ষ্য করা গিয়াছে। বোধের 
বিকাশ দ্বার! মানুষের সুন্দরতম পবিভ্রতম সততায় উত্তরণ তাহার শিক্ষা- 
দর্শনের চিরস্তন লক্ষ্য ছিল। 

কিন্তু কোনে! ব্যক্তির জীবন-দর্শন তাহার পারিবারিক আবেষ্টনীর 
aga ছাড়া এবং যুগধর্মের আপেক্ষিকতা ছাড়া afer উঠিতে পারে না। 
কাজেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তায় যে মৃল_টৈশিষ্টযগুলি পরিলক্ষিত হয় তাহা 
কি ভাবে ঘুগধর্ম ও পারিবারিক গ্রভাব-প্রস্থত তাহা জানা প্রয়োজন | 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার বৈশিষ্ট্য ও তাহার পশ্চাতে পারিবারিক 
ও যুগধর্মের প্রভাব। 

(১) ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে অতীত ভারতের গৌরবোজ্জল বর্ণাঢ্য 
চিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের মনে সর্বদাই ভাদিত। অতীতকালের তপোবন, 
রাজা, নাগরিক-জীবন, সব কিছুই যেন তাহার কল্পনাকে 
উদ্দীপিত করিত। তাহার নান! কবিতায়, নানা প্রবন্ধে 
এই গ্রীতি প্রকাশিত হইয়াছে | তিনি তাহার পরিকল্পিত 
শিক্ষাকে অতীত ভারতের তপোবনের পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করিবার 
একান্ত বাসনা পোষণ করিতেন। নববর্ষের দীক্ষা কবিতায় তিনি 


লিখিয়াছেন, 


অতীতকীলের 
ভারতগ্রীতি 


“না থাকে প্রাসাদ আছে তে। কুটার 
কল্যাণে সুপবিত্র। 
না থাকে নগর আছে তব বন 


ফুলে ফুলে Baia | 


Rts আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে 
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা । 
সে সকল লাজ, তেয়াগিব আজ 


লইব তোমার দীক্ষা ।* 
তাঁহার প্রার্থনা, তপোমূতি, প্রাচীন ভারত ও তপোবন এই চারটি 
কবিতায় প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জল চিত্র অতি সুন্দর ভাবে আন্তরিকতার 
সহিত অঙ্কিত হইয়াছে | 


“প্রার্থনা কবিতায় “ভারত অরণ্যে খধিদের গান 
কি আনন্দ গান উঠিত গগনে 
কি প্রতিভা জ্যোতি afas |” 
“তপোমৃতি কবিতায়_ “একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমায়ি আছতি 
ভাষা হারা মহাবার্তা প্রকাশিতে করিছে আকুতি ৷” 
প্রাচীন ভারত কবিতায়_"হেথা মত্ত স্ফীত স্র্ত ক্ষত্রিয় গরিমা 
হোখা স্তব্ধ মহা মৌন ব্ৰাহ্মণ মহিম!” 
তপোবন কবিতায় “saN তীরে 
মহধি বসিয়া যোগাসনে, 
frase বিরলে তরুর তলে 
করে অধ্যয়ন প্রশাস্ত_প্রভাত বায়ে, 
খাষি কন্টাদলে 
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বন্ধলে 
আলবালে করিতেছে afaa সেচন” ॥ 
এইরূপ উদ্ধৃতি তাহার বহু কবিতা হইতে উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করা 
যায় যে প্রাচীন ভারতীয় তপোবন সভ্যতার একটি রঙীন চিত্র তাহার মনে 
শান প্রকৃতি-কোড় “দাই জাগরূক ছিল। রবীন্দ্রনাথ তপোবনকেই 
শিক্ষালাভের আদর্শ স্থান বলিয়া মনে করিতেন । গ্রাম 
বা নাগরিক সমাজের দৈনন্দিন সাংসারিক সংকীর্ণতা কল-কোলাহল হইতে 
শিশুকে দূরে রাখিয়া তপোবনের শাস্ত গ্রকৃতি-ক্রোড়ে মানুষ করিয়া তোলার 
বাসনা লইয়া তিনি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এইখানে 
তাহার সহিত রুশো! ও ওয়ার্ডস্ওগার্থের সহিত মিল লক্ষ্য করা যায়। 


a 


জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৮৫ 


তাহার এই অতীত-গ্রীতির পশ্চাতে পারিবারিক ও যুগধর্মের প্রভাব! 
অনস্বীকাৰ্য্য । 
ভারতের উপনিষদের যুগ রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত 
করিয়াছিল । প্রাচীন ভারতের বর্ণোজ্্বল তপোবনে, WT- 
EE প্রাসাদে, মগধে তাহার চিত্ত gaal বেড়াইত-_ইহার। 
অনুকুল পরিবেশ পশ্চাতে দুইটি কারণ অনুসন্ধান করা যাইতে পারে॥ 
প্রথমতঃ তাহাদের পরিবারে সাহিত্য ও ধর্মচর্চার BNR 
পরিবেশ গঠিত হইয়াছিল । তাহার পিতৃদেব মহষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে 
বাড়ীতে প্রাচীন Aa চর্চা দিবারাত্র চলিত। তাহার উপর রবীন্দ্রনাথকে- 
বালকবয়সেই সুবিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের গহন অরণ্যে প্রবেশ করিতে; 
হইয়াছিল। কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথকে কালিদাস, মেঘদূত, রঘুবংশ 
প্রভৃতি চিরায়ত সাহিত্যগুলির সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল | 
ফলে কিশোর বয়সেই কবি-চিত্তে উপনিষদের যুগের ধ্যান-গভীর উদার 


| মহনীয় রূপটি অস্কিত হইয়া গিয়াছিল। 


দ্বিতীয় কারণটি হইল-_যুগ-ধর্মের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের কাল__বাংলা৷ 
তথা ভারতের নব-জাগৃতির কাল । জাগৃতি ব! রেনেশার অপর লক্ষণই 
হইল--অতীত কালের গোরবময় যুগের প্রতি আগ্রহ 
প্রদর্শন কর! এবং বর্তমানে সেই গৌরবকে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত sali রামমোহন, বিদ্যাসাগরের পরই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই 
নবজাগৃতির প্রতীক। তাই তাহার কবিমন তীব্র আবেগের সহিত 
অতীত ভারতের রূপটি বার বার কল্পনা করিত এবং গভীর আকুতির' 
সহিত বর্তমানে বূপায়নের চেষ্টা করিত। 

(২) Sata শিক্ষাচিস্তার অপর একটি taa 
উপনিষদীয় অধ্যাত্মবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। শুধু মাত্র 
শিক্ষাদর্শনেই নহে, তাঁহার সমগ্র কবিসত্তাই উপনিষদীয় 
অধ্যাত্মবাদে আচ্ছন্ন ছিল। রবীন্দ্র-মানস সুন্দরের পথে 
জীবনকে উপলব্ধি করার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন | 
সৌন্দর্যের সাধনা ও আনন্দে উত্তরণ_ইহাই ছিল তাহার লক্ষ্য। ইহার 
সাথকতার জন্ত মানব-জীবনে অপরিহার্য হইল বোধির উদ্বোধন_-এই ফে. 
বোধির বিকাশ ও তীহার দারা জীবনের অন্তর্লোকের লৌনর্যান্টভূতি-- 


যুগ-ধর্মের প্রভাব 


উপনিষদীয় অধ্যাত্ম- 
বাদের প্রভাব 


২৮৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


WHI আনন্দলোকে উত্তরণ- ইহাই তাহার শিক্ষা-চিন্তাকে বৈশিষ্ট্য দান 
করিয়াছে। বস্তুতঃ ক্ষুদ্র প্রতিদিনের তুচ্ছ প্রয়োজনের বহু Eta’ তিনি 
শিক্ষাকে স্থাপিত করিয়াছেন। তাহার মতে, প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ 
প্রয়োজনকে মিটাইবার উদ্দেশ্যে শিক্ষাগ্রহণ বা শিক্ষাকে সেই মৃত সংগঠন 
শিক্ষার হীন আদর্শ মান্গষের জীবন দৈনন্দিন প্রয়োজন-ভিত্তিক সঙ্কীর্ণ গণ্ভীতে 
আবদ্ধ থাকার জন্যই সৃষ্ট নয়? তাহার আরও Cra উত্তরণ vis | শিক্ষাকে 
আলোকের সংগে তিনি তুলনা করিয়া বলিয়াছেন_-আলোকের প্রয়োজন 
আমাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্দ মেটানোর জন্যই শুধু নয়, আরও প্রয়োজন 
'আছে: সেটা হইল-_জাগার প্রয়োজন। শিক্ষাকেও তিনি সেই অর্থেই 
দেখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বোধির জাগরণ ও মন্ুস্তত্বের উদ্বোধনই শিক্ষার 
আসল লক্ষ্য। তাহার এই চিন্তাধারার পশ্চাতেও আমরা যুগধর্ম ও পারিবারিক 
প্রভাব লক্ষ্য করি। 


পারিবারিক প্রভাব 
একথা সত্য যে ঠাকুর পরিবার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর এই পরিবারের 
মানসিক জগতে বিপ্লব সাধিত হয়। অতুল ধনসম্পদের 
অধিকারী হইয়াও এই পরিবারের অনেক এঁহিক স্থখ- 
শান্তিতে তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। “অতুল ধনসম্পদের দ্বিরদ সৌধে 
লাগিত দেবেন্দ্রনাথ বাল্য হইতেই চিন্তার অপহা দংশনে পীড়িত হইয়া 
সত্যসন্ধ জীবনকে ধ্যানালোকে লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।” 

তিনি সগগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদর্শন মন্থন করিতে লাগিলেন। 
দেবেজ্রনাথকে কেন্দ্রে রাখিয়া ঠাকুর-পরিবার ও ব্রাহ্ম-সমাজ ব্যক্তিগত 
সাধনা ও ভক্তি-মার্গের একটি মণ্ডল গড়িয়া উঠিল। এই মণ্ডলের 
চিন্তাধারার মুল ভিত্তি ছিল উপনিষদ। রবীন্দ্রনাথ এই পরিমণ্ডলে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ট সংস্পর্শে পরিবর্ধিত হইয়াছেন | 
adare যে উপনিষদের প্রভাব তাহার মূল কারণ এইখানে | 

দেবেন্দ্রনাথ চিত্ত-সংকটে অস্থির হইয়া পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। 
অবশেষে এক দিন “এযাস্ত পরমাগতি, casts পরমা সম্পদ্‌ এষোস্ত পরম 
আনন্দঃ”--উপনিষদের এই we উপলব্ধি করিয়া দেবেন্দ্রনাথের চিত্ত- 
সংকটের অবসান ঘটিল। তিনি নিজের জীবন-চর্ধাকে অধ্যাত্ম মানসলোকে 


পারিবারিক প্রভাব 
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উত্তীর্ণ করাইয়া তুরীয় আনন্দে জীবনকে ad করাইলেন। এই সংযত 
জীবনচর্ষা ও অনন্তর আনন্দ উপলব্ধির সময়ে মহধি রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত 
ঘনিষ্ট সংস্পর্শে রাখিয়াছিলেন। মহষির সংস্পর্শে রবীন্দ্রনাথের মনে 
আনন্দম্‌ বা অমৃতের স্পর্শ সঞ্চারিত হইয়াছিল । রবীন্দ্রনাথ যে তাহার 
শিক্ষাচিস্তায় অস্তরৈশ্ব্যে সমৃদ্ধ বোধির উদ্বোধনের বাণী প্রচার করিয়া- 
ছিলেন তাহার মূলে ছিল তাহার ব্যক্তিগত ও পরিবারগত সাধনা। 


যুগপ্রভাব s— 

রাজা রামমোহনের আবির্ভাবের পর হইতেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তে 
আলোড়ন স্থরু হইয়াছিল। ব্রাঙ্ষধর্মকে কেন্দ্র করিয়া নবজাগৃতির লক্ষণ- 
সম্পন্ন এক বিশাল গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতে লাগিল। 
জাগৃতি বা রেনেশার এক লক্ষণই হইল অতীতের 
গৌরবের প্রতি আকর্ষণবোৌধ। ভারতে জাগৃতির লক্ষণ দেখা দিবার 
পর ভারতের অতীত সম্বন্ধে সকলে সজাগ হইলেন। এই অতীত-গ্রীতি 
রবীন্দ্রনাথেও সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং বর্তমানের সমাজে তাহার 
অন্ুবর্তন করার প্রেরণাও জাগিয়াছিল। 

(৩) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল নিসর্গ. 
প্রীতি বা প্রকৃতির প্রভাব । রবীন্দ্রনাথ ভাববাদীদের ন্যায় যেমন শিক্ষার 
আদর্শ নির্ধারণে বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছিলেন, প্রকুতি- 
বাদীদের ন্যায় আবার শিক্ষাকে প্রকৃতি ও শিশুর 
উপর স্থাপিত করিয়াছিলেন। উভয় প্রকার মতবাদের সমন্বয় দ্বারা তিনি 
এক নৃতন রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন | 

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে নিত্য রস 
আহরণ করিয়া! রসাত্মক কাব্য রচনাই তাহার পেশা। তাই তাহার 
পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা প্রকৃতির এত প্রভাব লক্ষ্য করি। 
প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ase এক সজীব সত্তা act বিরাজিত 
ছিল। এই সজীব সত্তা কখনও জীবনদেবতা, কখনও বিদেশিনী 
ইত্যাদি রূপে তাহাকে নিত্য নানা ভাবে আকৃষ্ট করিত, উদ্বোধিত 
করিত। তিনি বিশ্বাস করিতেন, প্রকৃতি বা নিসর্গ মানব জীবন গঠনে 
গুরুত্বপুর্ণ অংশ গ্রহণ করে। 


যুগপ্রভাব 


প্রকৃতির প্রভাব 


২৮৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


এইখানে আমরা ওয়ার্ড্ওয়ার্থের সহিত তাহার মিল লক্ষ্য afar 
আবার তিনি বিশ্বাস করিতেন, বর্তমানে নানা সঙ্ধীর্ণ সমস্তায় faa, নানা! 
সামাজিক con কলুষযুক্ত পরিবেশের মধ্যে রাখিয়া যথার্থ ভাবে শিশু-জীবনকে 
বিকশিত কর! যায় না। প্রকৃতির উন্মুক্ত আকাশের নীচে গাছপালা পশু- 
পাখী কীট-পতঙ্গাদির সহিত একাত্মতা স্থাপন করিরা মনকে উন্নত উদার' 
শিক্ষার উপযোগী করা যায়।  শিক্ষা-সমন্তা। প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেনঃ, 
“তাহার সংগে বিশ্বপগ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই [eee MOAT, স্বচ্ছ- 


আকাশ, মুক্ত বায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার qI ইহারা cafe এবং বোর্ড 


পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয় 1? “যে জল-স্থল-আকাশ 
বায়ুর চিরস্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি তাহার সংগে যথার্থভাবে 
পরিচয় হইয়া, থাকি, মাতৃত্তন্তের মত. তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, 
তাহার Bata মন্ত্র গ্রহণ করি--তবেই সম্পূর্ণ মান্য হইতে পারিব।” 
রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-গ্রীতি তাঁহার শিক্ষাচিত্তাকে নানা ভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছিল। তিনি ইহা ভাবিতে ভালবাসিতেন যে শিশু যাহা! শিক্ষ। লাভ' 
করে তাহার মধ্যে . গুরুমুখনিঃস্থত বাণীর পরিমাণটাই সবচেয়ে কম। 
বরং নিত্য নান! অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া প্রকৃতির সাহচর্য অধিকাংশ বিষয়, 
শিশু শিখিয়। থাকে। শিক্ষা-সমন্তা প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,_ “শিশুর 
জ্ঞান-শিক্ষাকে বিশবপ্রকূতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত 
করিয়! তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল” তপোবনকে বর্তমান যুগেও তিনি 
আদর্শ শিক্ষা-পরিবেশ মনে করিতেন। “শিক্ষার জন্য এখনও আমাদের 
বনের প্রয়োজন আছে lee TA আমাদের সজীব বাসস্থান" *--** এইরূপে 
তাহার! (ছাত্ররা) প্রকৃতির সংগে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধ ও: 
পাতাইতে পারিবে।” রবীন্দ্রনাথের নিষর্গ-গ্রীতির পশ্চাতে আমরা দুইটি 
কারণ লক্ষ্য করিতে পারি। প্রথমতঃ তাহার ব্যক্তিগত জীবন-যাপন প্রণালী 
তথা পারিবারিক আবেষ্টনী। দ্বিতীয়তঃ তাহার FRATI 

একথা সর্বজনবিদিত যে, রবীন্দ্রনাথ অতি বাল্যকাল হইতেই প্রকৃতির 
প্রতি অত্যন্ত সচেতন থাকিলেও তাহাকে খানিকট! অন্তরীণ জীবন-যাপন 
করিতে হইত । একদিকে নিসর্গের মধ্যে নিত্য নানা আকর্ষণ, অন্য দিকে 
নিমর্গ-সংসর্গ হইতে দুরে থাকিয়া তাহাকে উপভোগ-প্রচেষ্টা_-এই উভয় 
কারণে তাহাকে কল্পনা-বিলাসী নিসর্গ-প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছিল। 


চি SONA 


ws 
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মহষি দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার জীবনে প্রকৃতির অমোঘ প্রভাব অন্ুভব 
করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তন করেন 
প্রকৃতির অন্ুচ্চারিত উদ্দাতবাণী তিনি যেন শুনিতে পাইতেন। রবীন্দ্রনাথ 
যখন বালক, তখন অনেকবার মহষি তাহাকে নাগরিক কল-কোলাহলের 
সঙ্কীর্ণ জড়ত্ব হইতে প্রকৃতির অবাধ উৎসারিত মুক্তির মধ্যে টানিয়া লইয়া 
গিয়াছেন;__কখনও ডালহৌসী, কখনও ভুবনডাঙ্গ।। ফলে প্ররুতির অবাধ 
উদাত্ত প্রভাব তাহার পিতার মাধ্যমে অতি বাল্যকাল হইতেই তাহার উপর 
আসিয়! পড়িতে স্থরু করিয়াছিল। 
দ্বিতীয়তঃ কবিচিত্তের প্রভাব । রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি কবিদের 
কল্পনাবিলাস বা উদ্দীপনের নানা অবলম্বন থাকে,_-রবীন্ত্রনাথের উদ্দীপনা 
এই নিসর্গ। ফলে তাহার. সমগ্র চিন্তাধারার মধ্যেই নিসর্গ-গ্রীতির 
প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাচিন্তার মধ্যেও তাহার ব্যতিক্রম হয় ate | 
(৪) রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনের অপর-বৈশিষ্ট্য হইল-_বাহিক আপাত- 
রম্য Oat বিসর্জন দিয়া অন্তর-এশ্বর্যে ক্রমশঃ এঁশ্বর্যবান হওয়া । 
তাহার এই আদর্শ উপনিষদীয় ও নিসর্গগ্রীতির qn- 
ফল বল! যায়। AFS পক্ষে ইহাই প্রাচীন ভারতীয় 
আদর্শ। ভারতে কখনও. দৈহিক. বল, aye চাকচিকা, carey, 
পাত্ডিত্যাভিমান সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন করে নাই | তাহার পরিবর্তে চরিত্রবল, 
তপোবল, ক্ষমা, দয়া, তিতিক্ষা ইত্যাদির সমাদর হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও 
পাশ্চাত্য সভ্যতার গর্ব মোহান্ধতা ইত্যাদিকে লক্ষ্য করিয়া অতীত ভারতের 
আদর্শ বর্তমানে অন্বর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়. সরল অনাড়ম্বর gfe জ্ঞান ও চরিত্রবলযুক্ত 
আদর্শ জীবন কাম্য ছিল। তাঁহার একটি কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন_ 
“ভারতের হৃদয়সমুদ্র এত কাল__ 
করিয়াছে উচ্চারণ উর্ধ পানে যে বাণী বিশাল... 
ভারতের পরিচয় শান্ত শিব অদ্বৈতের সনে |» 
aga লিখিয়াছেন__“হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছ যে ধন 
বাহিরে তাহার অতি স্বল্প আয়োজন, 
দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার 
তাহার এ্বর্ষ যত।” 


অন্তর gé 


১৯ 


২৯০ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা! 


আবার লিখিয়াছেন,_-কোরোনা কোরোনা লজ্জা 
হে ভারতবাসী 
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্ত সৌম্য মুখে 
সরল জীব্নথানি করিতে IZH | 
sere BM আত্মারে 
দারিদ্র্যের সিংহাসনে করো! প্রতিষ্ঠিত ।” 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিস্তায় আর এক বৈশিষ্ট্য_স্বাদেশিকতার 
Se প্রকাশ । রবীন্দ্রনাথের জীবংকালে স্বদেশী আন্দোলন ধীরে ধীরে তীব্র 
হইয়াঁ উঠিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলন যেমন ইংরাজী শিক্ষাকে তথা 

পাত শিক্ষাকে নানা ভাবে খর্ব করিয়া ফেলিতে 
প্রকাশ চাহিল, অপর দিকে আত্মানুসন্ধান করিয়া দেশীয় গৌরবকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিল। ফলে ইউরোগীয় শিক্ষাদর্শের পরিবর্তে ভারতীয় 
সনাতন সভ্যতার নিরিখে শিক্ষা সংগঠন করার আন্দোলন সুরু হইয়া গেল। 
এই. আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকেও চঞ্চল করিয়া তোলে এবং শান্তিনিকেতন 
গড়িয়া উঠিতে থাকে | 

প্রধানতঃ তিনটি রূপে ইহার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ, মাতৃ-ভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষাদান, দ্বিতীয়তঃ fawn সব কিছুকেই নির্বিচারে 
গ্রহণ ay করা, তৃতীয়তঃ দেশীয় প্রথায় দেশীয় আদর্শ অনুযায়ী 
শিক্ষার বিস্তার কর1। এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের মূল লক্ষ্য ছিল--সঙ্ধীর্ণ 
qen পরিত্যাগ করিয়| মনুষ্যত্বের জন্য শিক্ষালাভ। জাতীয় বিদ্যালয় 
প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন--“এতদিন আমরা স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা লাভ 
করিতেছিলাম তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে 1” 

(ক) মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান রবীন্দ্রনাথ কোনো সময়েই 
ভাষা শিক্ষা করাটাকেই শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন না। শুধু তাহাই 
নহে, দৈনন্দিন জীবনের জীবন ধারণের তুচ্ছ, প্রশ্নোজন পুরণ করিবে 
যে শিক্ষা, সে শিক্ষাও খণ্ডিত, IAT) রবীন্দ্রনাথ তাহাকেও আসল 
শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন ন1। 

প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী ভাষা ও তাহার মাধ্যমে শিক্ষা দিবার প্রসঙ্গে 
তিনি বার বার বলিয়াছেন, একটা কঠিন ভাষা আয়ত্ত করিতে ছাত্রের 
যে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয় তাহার পর নেই অর্ধ-আয্মত্ত ভাষার 


জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৯১ 
মধ্য দিয়া সত্যকার জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ সম্ভব হয় all ফলে শিক্ষার 
আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। তিনি শিক্ষার-বাহন প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 
“QBT প্রথম মন্ত্র আমরা চাই ০-০ মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে 
অভিষিক্ত করে তেমনি করিয়া" কবে তাদের সাধনা মাতৃভাষায় 
গলিয়া পড়িয়া তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পুর্ণ করিয়া তুলিবে।” রবীন্দ্র- 
নাথের যে শিক্ষার আদর্শ কল্পনার ছিল তাহা দেশের নাড়ীর সংগে যুক্ত, 
পল্লী প্রকৃতিতে সম্পৃক্ত ; বোধের বিকাশ, ARII জাগরণ। কাজেই 
তিনি বার বার একথা বলিয়া গিয়াছেন যে এমন শিক্ষা তখুনি সম্ভব 
যখন মাতৃ-ভাষা শিক্ষার বাহন হয়। অপর কোনে! বিজাতীয় - ভাষা 
শিক্ষার বাহন হইলে ভাষ! শিক্ষায় যেমন সমস্ত 'মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, 
তেমনি শুধুমাত্র ভাল ভাষা আয়ত্ত করিতে না পারার, দোষেই মেধার 
ক্ষরণ ব্যাহত হয়। শুধু তাহাই নহে, দেশীয় ভাষা অবহেলিত হওয়ার 


"সাথে দেশীয়  ভাবও অবহেলিত STI কারণ ভাষাই ভাবের বাহন। 


বিদেশীয় ভাষায় বিজাতীয় কায়দায় দেশীয় ভাব পরিবেশন করা যায় Al | 

(খ) বিদেশীয় সকল জিনিষকেই নির্বিচারে গ্রহণ না করিয়া 
বরং অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আত্মীকরণের উপর রবীন্দ্রনাথ জোর 
দিয়াছিলেন। ইহা তাহার শিক্ষাচিন্তার বৈশিষ্ট্য । তিনি প্রায় সারা 
পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন | সমগ্র সমাজের ভালমন্দ তাহার দার্শনিক 
মন লইয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন । কাজেই যে পাশ্চাত্য রীতি নীতি 
সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে আমরা মত্ত ছিলাম, সমাজের উপর তাহার 
কুফল তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ফলে বিদেশী বস্তুমাত্রেই যে 
দেশীয় বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন তিনি মনে করিতেন..না।. তাহার 
কল্পনায় একটি জিনিস সর্বদাই ভাসিত,__তাহা, হইল. প্রাচ্যের গৌরবোজ্জল 
অস্তর্জাবন পাশ্চাত্যের fata কর্মপ্রয়াসের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়]। 
গ্রাচোর atau শক্তির সংগে পাশ্চাত্যের ক্ষাত্রশক্তির মিলন। মাঝখানে 
অতিমাত্রায় যে বৈশ্ঠবৃত্তি ইহাই তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি সারা পৃথিবী 
পধটন করিয়া কতকগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন | 

ct) তিনি দেশীয় প্রথায় দেশীয় আদর্শে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী 
forma; “জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় একা 1৮ এই জ্ঞান 
আহরণের ক্ষেত্রগুলি যদি বিদেশ হইতে বাস্সবন্দী হইয়ী আমদানী হইতে 


২৯২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


থাকে তাহা হইলে সেই জ্ঞান লাভ করিয়া যে দেশ হইতে ‘জ্ঞান’ আমদানী 
হইয়াছে সেই দেশের সহিতই Say স্থাপিত হইবে। “বাংলা দেশের 
এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সংগে ইউরোপের প্রান্তের 
শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশী সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ 
প্রতিবেশীর চেয়ে ৷” প্রকৃত পক্ষে ইংরাজী শিক্ষিত মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর 
ভারতের অগণিত অজ্ঞ জনসাধারণ অপেক্ষা সাগরপারে ইংলগ্ডের সংগে 
আত্মিক যৌগ বেশী হইয়াছিল বলিয়াই ভারত এই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে | 
রবীন্দ্রনাথ দেশ বলিতে দেশের জল মাটি পাহাড় পর্বতের সাথে তাহার 
অগণিত agave বুঝিতেন। তিনি আরও বিশ্বাস করিতেন, III 
উদ্বোধন ও বোধির বিকাশের মধ্য দিয়াই সমগ্র জাতির মানসলোৌকের 
সমুভাস সম্ভব, এবং alga হিসাবে গড়িয়া উঠিতে গেলে দেশীয় আদর” 
রীতি নীতিতেই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া! দিতে হইবে | 

সেজন্য তাহার প্রবতিত শিক্ষাধারায় কলা-শিল্পের- সন্নিবেশ দেখ! 
যায়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষী-চিন্তায় শিক্ষার সর্বশেষ আদর্শ বা লক্ষ্য হইল 
বোধির বিকাঁশ। যাহার মাধ্যম হইবে আনন্দ । এই আনন্দ লাভের 
পন্থা হইবে কলা-বিদ্বা। অবশ্য ইহা প্ররুত পক্ষে ওপনিষদীয় আদর্শ। 
“আনন্দরূপমমূতং, ইত্যাদি মন্ত্র ভারতে পুরাতন । শিক্ষাধারার মধ্যে এই 
ধরণের আদর্শ আরোপের জন্ত অনেকে রবীন্দ্রনাথকে ভাববাদী আখ্যা 
দিয়া থাকেন। 


রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারার সমালোচন। 


রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারা বাস্তবে ও লেখার মধ্য দিয়া যতই ক্ষুট 
হইয়া উঠিতেছিল ততই নানা সমালোচনার সম্মুখীন হইতেছিল। কারণ 
সাধারণ শিক্ষাঙ্গেত্র হইতে “অকাঁজের কাজ’ বা "আলস্তের সহস্র সঞ্চয়” 
বলিয়া অধিকাংশ কলা-বিদ্যাকে বাদ-দিয়া রাখা হইয়াছিল এবং বৌদ্ধিক 
চেষ্টা, বিশেষতঃ জীবিকা অর্জনের যোগ্যতার শিক্ষাই প্রীধান্ত লাভ 
করিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বভারতীতে যখন এ বিষয়গুলিকেই প্রাধান্ত দেওয়া 
হইতে লাগিল তখন স্বভাবতই এমন ধারণা হইতে লাগিল যে এই 
শিক্ষা লাভ করিয়া জীবিক] অর্জনে যোগ্যতা জন্মিবে না। পরবর্তী কালে 
অবশ্য তাহা খণ্ডিত হইয়াছে | 


জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৯৩ 


দ্বিতীয়তঃ, ইহ সম্পূর্ণ্পে আবাসিক ব্যবস্থা হওয়ায় এবং ক্রমশঃ 
ব্যয়বহুল হইয়া যাওয়ায় তীব্র সমালোচনার সন্মুখীন হয়। ফলে এই 
প্রতিষ্ঠান দেশীয় জনজীবনের সহিত ক্রমশঃ সংযোগ-শৃন্য হইয়| শঘুক-বৃত্তি 
গ্রহণের চেষ্টা FTA! বর্তমানেও অনেকেই এই শিক্ষাকে ব্যয়বহুল বলিয়! 
মনে করেন। 

তৃতীয়তঃ, এমন ধারণা অনেকে করিতেন যে, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে 
am কলা-বিদ্যা চর্চার ফলে শীঘ্র ইহার বলিষ্ঠতা হারাইয়! যায় এবং সমগ্র 
শিক্ষাধারায় এমন এক নমনীয়তা সঞ্চারিত হয় যাহাতে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা 
শিথিল কবিধর্মী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করিতে থাকে । অবশ্য এই অভিযোগ 
পরবর্তী কালে খণ্ডিত হইয়াছে । 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ব্যবন্থ। কেন জাতীয় ব্যবস্থা হইয়| উঠে নাই 

রবীন্দ্রনাথ যে কালে ব্রক্ষচর্য-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তখন 
ভারতে ইংরাজী শিক্ষাধারার পরিবর্তে ভারতীয়দের জন্য জাতীয় শিক্ষাধারা 
প্রবর্তনের উদ্োগ চলিতেছিল। নানা জায়গায় নানা আদর্শে বিদ্যালয় 
ংগঠন শুরু হইয়া গিয়াছিল | রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া 
আপন স্বপ্নকে রূপ দিতেছিলেন। কিন্তু এই শিক্ষাধারার কতকগুলি মৌলিক 
ক্রুটির জন্য ইহা জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার রূপ লাভ করিতে পারে নাই। 

(১) রবীন্দ্রনাথ নাগরিক কোলাহলের বাহিরে প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নতা সমাজ 
গঠনের পক্ষে সহায়ক হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাধারা 
তাহার কবিধর্মী মন কর্তৃক প্রভাবিত ছিল বলিয়া তাহা আধুনিক 
যুগোপোযোগী ছিল aii কারণ পৃথিবীতে তখন প্রতিবাদের বদলে ক্রমশঃ 
প্রয়োগবাদের প্রভাব বাড়িতেছিল। প্রয়োগবাদের ঢেউ ভারতেও আসিয়া 
পৌদ্িয়াছিল, এবং তৎকালীন পটভূমিকায় বিচার করিলে দেখা যায়, 
দীর্ঘকাল স্বাধীনতা-বঞ্চিত, এতিহো সমৃদ্ধ অথচ মানসিক gory আবৃত 
রাজনৈতিক চেতনা ও আধিক সংগতিহীন এক বিপুল জনগোষ্ঠীর 
মধ্যে বিপ্রব আনয়ন করিয়া আত্মবলে স্থপ্রতিষ্ঠ করার জন্য যে বলিষ্ঠ 
নীতি ও ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল--রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারায় তাহা ছিল না। 
ফলে জাতির তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তার সহিত ইহা সংযোগ-শূন্ঠ 
হইয়াছিল বলিয়া! জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। 


২৯৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


দ্বিতীয় অন্তরায় ছিল--আবাসিক ব্যবস্থা! রবীন্দ্রনাথের ধারণার 
প্রথম হইতে শেষ স্তর পর্যন্ত সমগ্র ব্যবস্থা আবাসিক হইবে,ইহা সমগ্র 
জাতির প্রয়োজনের “পরিপ্রেক্ষিতে যেমন অসম্ভব ছিল তেমনি অত্যধিক 
ব্যয়বহুল হইয়া পড়িত। কোনো জাতির সমগ্র শিক্ষাধার! আবাসিক 
হইতে পারে না, তাহা সম্ভব নয়। সেই জন্য জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থ 
হসাবে ইহা যথোপযুক্ত ছিল al | 
y তৃতীয়তঃ, অভাব ছিল সুনির্দিষ্ট স্তরপরম্পরায় শিক্ষাধারার বিন্যাসের ৷ 
রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় ইহার অভাব ছিল বলিয়া সুনির্দিষ্ট আকারে 
ইহ Dd সামনে উপস্থাপিত হইতে পারে নাই | 
) চতুৰ্থতঃ, সমগ্র শিক্ষাধারা একপেশে 223) পড়িয়াছিল। কলা- 
বিদ্যার উপর অধিক গুরুত্বের ফলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ক্রমশঃ অবহেলিত 
হইয়া পড়িতেছিল। অথচ তখনকার দিনে তাহারই প্রয়োজন ছিল 


সর্বাধিক । ফলে ইহা জাতীয় আশা-আকাক্ত! পুরণের সহায়ক হয় নাই)" 


অবশ্য সে দোষ এখন খণ্ডিত হইয়াছে। 


রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার মহত্তম দান 

আধুনিক যুগের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সর্বগ্রাসী । কি শিক্ষার 
ক্ষেত্রে, কি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, কি কলা-শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এমন কি 
আধুনিক রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা ও মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের 
প্রভাব BRST করা যাইতেছে । রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার মহত্তম দান 
হইল, তিনি শিক্ষার মধ্য দিয়া বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকার এতিহের 
ও সংস্কৃতির মিলন সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনে 
এক বিশ্বমানবীয় সভ্যত1 ও সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। 
এত বড় শিক্ষাদর্শ আর কেউ বল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন কিন। 
জানা যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ আদর্শ গণ্ডী হইতে শিক্ষাকে মুক্ত করিয়া তিনি 
ধর্মীয় বা অধ্যাত্ম চেতনার উধে্ স্থাপিত করিয়াছিলেন, আবার তাহার 
পদ্ধতি হিসাবে প্রক্ৃতিবাদকে আশ্রয় করিয়। এক qea ভাবাদর্শ সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন। সমগ্র পৃথিবীতে ইহা এক অভিনব দর্শন | 


oN. 
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জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৯৫ 


শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার দার্শনিক ও কবি যন একত্রিত হইয়া যে সচেতন 
আস্তিকাবাদের স্থষ্টি করিয়াছিল, তাহ! এক দিকে প্রাচীন দর্শনের সহিত 
যোগরক্ষা করিতেছিলঃ আবার বোধির বিকাশের মধ্য দিয়া ব্যক্তি-জীবনের 
HATS লাভের প্রয়াস, তাহা তপসযার মধ্য দিয়া নহে, জীবন-পরিসরে 
নানা অন্গভব-অন্ুভূতির মধ্য দিয়া,_এই ছুই বিপরীত ভাবের সমন্বয় দ্বার! 
তিনি এক জীবন-চর্য| গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 


হিন্দৃস্তানী তালিমি সঙ্ঘ 


নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনের  স্থপারিশ 
aagi} ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সেবাগ্রামে (ওয়ার্ধা) হিন্দুস্থানী তালিমি সঙ্ঘ 
প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। সেবাগ্রাম ওয়ার্ধা রেল ষ্টেশন 
হইতে পাচ মাইল দূরে অবস্থিত। . সেবাগ্রামটির 
চারি দিকে অনেকগুলি (প্রায় ত্রিশটি ) গ্রাম আছে। 
প্রথম অবস্থায় তালিমি সঙ্ঘ আট বৎসরের একটি পুরোপুরি বুনিয়াদী 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের গাম্ধীজীর বুনিয়াদী 
শিক্ষা-সম্পকিত কর্মধারার নৃতন বিজ্ঞপ্তির পর নঈ-তালিমের বিভিন্ন স্তরের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! শিক্ষা-ব্যবস্থা করা হয়, অর্থাৎ বয়স্ক শিক্ষা, পুর্ব-বুনিয়াদী, 
শিক্ষা ও উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ইহা ছাড়া কৃষি, পশুপালন, 
গ্রামীন ইনজিনিয়ারিং, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত উচ্চ শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্তরেও শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে । ইহ! ব্যতীত এইখানে 
একটি সম্প্রসারণ বিভাগ আছে। এই সম্প্রসারণ বিভাগের 
কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত | 
এই বিভাগের কাজ হইল প্রথমতঃ সেবাগ্রামকে কেন্দ্র PRT ৭-৮ মাইল 
ব্যাসার্ধের মধ্যে ষতগুলি গ্রাম আছে, তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া সর্বোদয়ের 
ভিত্তিতে কাজ । দ্বিতীয়তঃ ১৯ বৎসর বা ততোধিক বয়সের ছাব্রছাত্রীকে 
ভূদীন আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম রচনার জন্য শিক্ষণ দান এবং 
তৃতীয়তঃ নঈ-তালিমের আ'দর্শ অনুযায়ী সর্বস্তরের শিক্ষকদের.জন্য শিক্ষণ দান। 
উত্তর-বুনিয়াদী, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্প্রসারণ বিভাগে ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্র আসিয়া কাজ করিতে থাকে । ভারতের বাহিরেরও 
কিছু কিছু শিক্ষার্থী এইখানে আসিয়া অল্পকালীন শিক্ষা গ্রহণ করিয়া যান। 


সেবাগ্রামে স্থাপিত 


তালিমি সঙ্ঘে 
শিক্ষা-ব্যবস্থা 


২৯৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


তালিমি সঙ্ের প্রধান উদ্দেশ্য হইল সমবায়ের ভিত্তিতে একটি স্বয়ংসপ্পর্ণ 
স্বাবলম্বী সমাজ গড়িয়া তোল1। এই সমাজ অন্ন, বস্ত্র ও আবাসের 
উৎপাদন শুধু উৎপাদনের জন্যই উৎপাদন করিবে না, এ সব জিনিস উৎপাদন 
করিতে যাইয়া শিক্ষার প্রণালীর সঙ্গে যুক্ত হইবে। তাহা ছাড়া মানুষ 
যাহাতে জীবনটাকে সুন্দর ও সৌষ্ঠবপুর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে 
সেই দিকেও mea দৃষ্টি আছে। সর্বোপরি এই 
সঙ্ঘ এমন একটি সমাজ রচনা করিবে যেখানে মানুষে 
মানুষে জাতিধর্ম নিরধিশেষে কোনরূপ বিভেদ থাকিবে না এবং সকলের ধর্মই 
সমভাবে সম্মানিত হইবে । সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে বলিয়! 
বল! ষায়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে জাতিধর্ম-নিবিশেষে শিক্ষার্থীর 
আসিয়া! এই সঙ্ঘে সমবেত হইয়াছে । সকল স্তরের পুরুষ ও নারী, কর্মী, 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সমভাবে কাজ করিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
উৎপাদন করিয়াছে । নিজেদের সকল প্রয়োজন তাহার! মিটায়। 
্বাস্থ্ারক্ষার কাজে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন, তাহা সবাই এক 
সাথে করিয়া থাকে । বিনোদনের swe তাহাদের সমাজের বাহিরে যাইতে 
হয় না, তাহার! নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া থাকে | 

এখন আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার ইতিহাস ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচন! 
করিব। 


তাঁলিমি সঙ্বের উদ্দে্য 


বুনিয়াদী শিক্ষা 


স্বাদীনতা-পুব কালে প্রায় সকল প্রগতিশীল ভারতবাসীই শিক্ষা-সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তা অন্তুত্তব করিতে পারিয়াছিলেন। কোথাও কোথাও যে 
তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্থরু হইয়া গিয়াছিল তাহাও 
ie আমরা পুর্বে আলোচনা করিয়াছি। ভারতে যখন 
স্বাধীনতা-আন্দৌলনের প্রবল উচ্ছ্বাস তখন দক্ষিণ আফ্রিকাতেও মানবাধিকার 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলিতেছিল, সে আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন মহাত্মা 
গান্ধী। গান্ধীজী এক অভিনব উপায়ে সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছিলেন-__- 
তাহা হইল সত্যাগ্রহ আন্দোলন | 
দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকা কালীন গান্ধীজির দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া উঠে 
, ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার বিকাশ ঘটিতে থাকে । এই সময় তিনি রুশ 
সাহিত্যিক ও সমাজ-সেবক'মহামতি টলট্টয়ের প্রতি অন্গুরক্ত 
হন। টলষ্টয়ের লেখ—“The kingdom of God is 
within you” গ্রন্থখানি গান্ধীজিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। গান্ধীজি 
টলষ্টয়ের নামে ‘টলষ্টয় ফার্ম” নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। টলষ্টয় শেষ 
জীবনে এক বৈপ্লবিক আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন । তিনি নিজে কাঠের 
কাজ বা sata দৈহিক শ্রমসাপ্য কাজ করিতে লাগিলেন। ফলে বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন সুরু হইল.। টলষ্টয়ের নিজের ধারণা ছিল--এই 
সময়ের রচনাগুলি তাহার শ্রেষ্ঠ রচনা | যাহাই হউক, গান্ধীজি টলষ্টয়ের আদর্শে 
উদ্ধ দ্ধ হইয়া যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, 
সকল কাজ সকলে মিলিয়া সম্পাদন করা। এই ফার্মে কৃষিকাজ, রন্ধন, 
কাপড় কাচা, মলমূত্র পরিষ্কার করা, জুতা মেরামত করা ইত্যাদি সকল কাজ 
সকলকে করিতে হইত। গান্ধীজি নিজে সকল ate স্বহস্তে করিতেন। 
এই ফার্ম হইতে ‘Indian opinion’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হইত | 
গান্ধীজি ইহার ছাপানোর কাজ, সম্পাদনার কাজ, ডাকে দেওয়ার কাজ 
সকলই স্বহস্তে করিতেন। 
এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়া গেল। 
শ্বেতাঙ্গ বিদ্যালয়ে qaa বালক-বালিকারা ages সন্মান পাইত না। 


টলষ্টয় ফার্ম 


২৯৮. আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


তাহার প্রতিবাদে সেখানকার ভারতবাসীর! তাহাদের পুত্রকন্তাদের শ্বেতাঙ্গ 
বিদ্যালয় হইতে সরাইয়া লইলেন। গান্ধীজিকে এই রকম বহু সংখ্যক 
ভারতীয় শিশুর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইল । কাজেই একদিকে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা, অপরদিকে ভারতীয় শিশুদের শিক্ষক 
এই দ্বৈত ভূমিকায় গান্ধীজিকে অবতীৰ্ণ হইতে হইল । . এই সময় গান্ধীজির 
জীবনে কয়েকটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে । রাস্কিনের লেখা “Unto the 
last” নামক পুস্তক পড়িয়া তাহার চিন্তাধারায় আমূল. পরিবর্তন আসিতে 
থাকে। সর্বোদয়ের ধারণা জন্মাইতে থাকে । “ফিনিক্স 
আশ্রম’ নামে আর একটি আশ্রম স্থাপিত হয়। তাহারও 
পরিচালক হইলেন গান্ধীজি। ভারতীয় শিশুদের শিক্ষার ভারও যেমন বাড়িতে 
লাগিল, তেমনি আন্দোলনও আরও তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিল। 
শিশুদের মধ্যে কাজ করিতে করিতে ও পড়াশুনার কাজ চালাইয়া যাইতে 
যাইতে তাহার কয়েকটি বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে লাগিল। তিনি লক্ষ্য করিতে 
লাগিলেন, শিশুরা কাজ করিতে আনন্দ পায়, কাজ না 
118৮1 হইলে তাহারা থাকিতে পারে না। এই পরীক্ষা-সিদ্ধ 
অভিজ্ঞতা ধারণা তাহাকে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা গ্রবর্তনে প্রণোদিত 
করিল। তিনি আরও লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, কাজ 
করার দরুণ যে পড়াশুনায় fay ঘটিতেছে তাহা নহে। Biase নৃতন এক 
মূল্যবোধ গড়িয়া উঠিতেছে। শিশুরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে তাহ! 
অধিকতর স্থায়ী হঈতেছে। তাহা ছাড়া শিক্ষার জন্ত যে বায় তাহা বহন 
করা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হইতেছে | 
কিছুকাল পর গান্ধীজির কর্মস্থান স্থানান্তরিত হয়। তিনি ভারতে 
চলিয়া আসেন ও অনতিকাল মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের 
পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তিনি তিনটি সম্পদ 
আনিয়াছিলেন, (১) সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সফলতা সম্পর্কে স্থির বিশ্বাস, 
(২) সর্বোদয় সমাজ সঙ্বন্ধে ধারণা, (৩) কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে পরিকল্পনা | 


গান্ধীজি ভারতে আসিয়া সবরমতীতে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। 
ইহার কাঠামো টলষ্টয় ফার্মের অনুরূপ fea গান্ধীজির 


সংগে কিছুসংখ্যক কর্মীও ভারতে আসিয়াছিলেন। তাহারা 
বিভিন্ন ভাবে গান্ধীজির আদর্শ কর্মে বূপায়িত করার চেষ্টা করিতে ছিলেন | 


- ফিনিক্স আশ্রম 


সবরমতী আশ্রম 


বুনিয়াদী শিক্ষা ২৯৯, 


ইতিমধ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন তীব্র হইয়া 
উঠিল। ১৯৩৭ সালে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা-যুক্ত প্রাদেশিক স্থায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হইল। কংগ্রেস মন্ত্রীমগ্ডলী গঠন করিয়া প্রদেশে প্রদেশে শাসন-ভার গ্রহণ: 
k করিল। গান্ধীজি ছিলেন কংগ্রেসের সর্বেসর্বা। তাহার 
প্রেরণায় কংগ্রেস মন্ত্রীসভা কয়েকটি গঠনমূলক কর্মপন্থা 
গ্রহণ করে। তন্মধ্যে মাদকদ্রব্য বর্জন ও প্রাথমিক 
শিক্ষার বিস্তার অন্যতম । মাদ্রাজ প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা আংশিক 
ভাবে উপরোক্ত কর্মপন্থা কার্যকরী করিতে যাইয়া ভয়ানক অস্গবিধার সম্মুখীন 
হইল। দেখা গেল মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের কর প্রাদেশিক সরকারের একটি 
বড় আয়। মাদকদ্রব্য বর্জন করিলে এই আয়ের পথ বন্ধ হয়, অধিকন্ত মাদক 
দ্রব্য বর্জন বাস্তবে কার্যকরী করিতে গেলে প্রচার ও নিরোধ ব্যবস্থায় প্রচুর 
বায় করিতে হয়। প্রাদেশিক সরকারের আয় সীমাবন্ধ। তদুপরি দেশরক্ষা- 
খাতে যে মোটা বায় তাহা সংকোচনের হাত প্রাদেশিক মন্ত্রীদের ছিল না। 
‘qua ট্যাক্স বসাইবার মত অর্থনৈতিক অবস্থাও জনসাধারণের ছিল না। 
gar অন্থবিধাও for) এমতাবস্থায় প্রাদেশিক শাসন দায়িত্বে যাহার, 
ছিলেন তাহার! গান্ধীজির শরণাপন্ন হইলেন। তাহারা এরূপ সিদ্ধান্ত 
প্রকাশ করিলেন যে, যেহেতু মাদকদ্রব্য বিক্রয়জনিত কর হইতে যে বিপুল' 
পরিমাণ আয় হয় তাহার ছারা প্রাথমিক শিক্ষার aya নির্বাহ হয়, তজ্জন্ত 
মাদক-দ্রব্য বর্জন ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার একই সাথে কার্যকরী ন! করিয়া 
আপাততঃ মাদকদ্রব্য বর্জন স্থগিত রাখা হউক এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক 
প্রচলন ঘটানো হউক। বলাই বাহুল্য, গান্ধীজির উক্ত প্রস্তাব মনঃপুত 
হইল না। তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে, যদি অবস্থা এইরূপই হয়, 
যে অভিভাবকবর্গ aga হইলে তবেই শিশুগণ প্রাথমিক শিক্ষা পাইবে, তবে 
বরঞ্চ প্রাথমিক শিক্ষাই বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক ৷ 
কারণ মগ্প অভিভাবকদের মধ্যে পরিবর্তন না আনিয়া শিশুদের মধ্যে 
প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাইয়! দেশের অধিক কল্যাণ সাধিত হইবার" 
আশা নাই। গান্ধীজি দেশের এইরূপ সংকটজনক অবস্থা মানিয়া লইলেন 
না, সমস্যার সমাধান হিসাবে তাহার নিজস্ব শিক্ষা সম্বন্ধীয় 
রুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাৰ মত-_বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। 
গান্ধীজি কিছু কাল পুর্ব হইতেই হরিজন পত্রিকা প্রকাশ করিতেছিলেন। এই 


কংগ্রেস মন্ত্রিমগুলীর 
গঠন-মূলক কর্মপন্থা 
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পত্রিকায় দেশ ও সমাজকল্যাণ সম্বন্ধীয় তাহার চিন্তাধারা প্রকাশিত 
হইতেছিল। হরিজন পত্রিকায় তিনি নৃতন শিক্ষা-সংক্রাস্ত প্রস্তাব প্রকাশ 
করিলে দেশীয় শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে আলোড়ন পড়িয়া গেল। গান্ধীজি 
লিখিলেন__ 


“As a nation we are so backward in education that we 
cannot hope to fulfil our obligations to nation in this 
respect in a given time during this generation, if this 
programme is to depend on money. I have therefore made 
bold, even at the risk of losing a reputation for constructive 
ability, to suggest that education should be self-supporting, 
By education I mean an all-round drawing out of the best 
in child and man—body, mind and spirit. Literacy is not the 
end of education nor even the beginning. It is only one of 
the means whereby man and woman can be educated. Lite- 
tacy in itself is no education. I would therefore begin. 
the childs’ education by teaching it a useful handicraft and 
enabling it to produce from the moment it begins its 
training. Thus every school can be made self-supporting, 
the condition being that the state takes over the manu- 
facture, 


I hold that the highest development of the mind and 
the soul is possible under such a system of education.” — 
Harijan July, 31, 1937, 


গান্ধীজীর প্রস্তাবের মূল বিষঘবন্ত ছিল faan £__ 

১। শিশুকে কোনো উৎপাদনাত্মক কর্ম_বিশেষতঃ শিল্পকর্ম মাধ্যমে 
ভাল ভাবেই শিক্ষা দেওয়া যায়। 

২। শিশুর কাজ হইতে যাহ! আয় হয় তাহাতে বিদ্যালয়কে স্বাবলম্বী 
করা যায়। 

৩। ইহার দ্বারা শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনেক বেশী স্থষম ও 
পুর্ণতির হয়। ; 

81 সরকার যদি এইরূপ শিল্প ও উৎপাদনবেন্দ্রী বিদ্যালয় গড়িয়া 
তোলা, উপযুক্ত শিক্ষক, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়, কীচামাল সরবরাহ 
প্রভৃতি সথবন্দোবস্ত করিতে পারেন, wel হইলে মাদকদ্রব্য বিক্ৰয়ল্ 
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ট্যাক্সের উপর নির্ভর না করিয়াও প্রাদেশিক সরকার ভারতের সর্বসাধারণের 
জন্য প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাইতে সক্ষম হইবেন। 
ভারতবর্ষ তখনও পরাধীন দেশ। তাহার উপর অপেক্ষাকৃত কম 
পরিচিত একটি পত্রিকায় শিক্ষার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত নহেন, এমন 
ব্যক্তির শিক্ষা সম্পর্কিত দুই একটি প্রবন্ধ লইয়া আলোড়ন না! পড়িবারই 
কথা। কিন্তু গান্ধীজী রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্ণধাররূপে তখন 
দেশের জনমানসে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে আসীন। কাজেই গান্ধীজীর 
পরিকল্পনা লইয়া নানারকম আলোচনা Ze হইয়া গেল। এই আলোটনাগুলি 
দুই দলে বিভক্ত ছিল। এক দল শিক্ষাবিদ্‌ গান্ধীজীর পরিকল্পনার মধ্যে 
শিশুর শ্রম শোষণ করিয়া বিদ্যালয় চালানোর যুক্তির অবৈজ্ঞানিকতা! 
নির্মমতা ও অবান্তবতা লইয়া আলোচনা করিতে. লাগিলেন এবং এই 
পরিকল্পনাকে oasis করিবার চেষ্টা করিতে -লাগিলেন। অপর 
‘একদল শিক্ষাবিদ এই পরিকল্পনার মধ্যে একটা নৃতন দিগ্দর্শন খুজিয়া 
পাইলেন। 
কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পৃথিবীতে অজানা ছিল all. পাশ্চাত্য 
দেশগুলিতে মন্তেসরী, ফ্রয়েবেল, ডিউই প্রমুখ বহু মনীষী - কর্মকেন্্র 
শিক্ষাধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন | এরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থার 
mamah ewe প্রমাণিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশসমূহে 
উৎপাদনের দিকে গুরুত্ব না থাকায়_কর্মের আয়োজন, 
ইত্যাদির জন্য কর্মকেন্দ্রী শিক্ষা অধিক ব্যয়সাধ্য ames হওয়ায় এবং 
যুদ্ধপ্রস্তুতিতে সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ মগ্ন থাকায় ব্যাপকভাবে কর্মকেক্্িক 
শিক্ষার প্রবর্তন হয় নাই। 
ভারতের বিশেষ সমন্তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি কর্মকেন্দ্রিকতার উপর 
Beatie আরোপ করা যায় তাহাতে শিক্ষার মাহাত্ম্য খর্ব হয় না, 
বরং ইহার শিক্ষাগত মূল্য অনেক বাড়িয়া যায়_এই মত অনেকে পোষণ 
করিতে লাগিলেন। ধাহারা এই ভাবে WANI মত সমর্থন করিলেন 
তাহাদের মধ্যে অনেক লব্বপ্রতিষ্ট শিক্ষাবিদ ছিলেন। যথা__ভাঃ জাকীর 
হোসেন, আচার্য কপালনী, আর্ধনায়কম ও আশা দেবী, নরেন্দ্রদেব ইত্যাদি | 
যাহাই হউক, গান্ধীজী কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নিকট সমর্থন পাওয়ার 
পর তাঁহার পরিকল্পনাকে রূপদানে সচেষ্ট হইলেন। যাহার! সমর্থন 
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করিয়াছিলেন তাহাদের একত্র হইয়া এই পরিকল্পনাকে রূপদান করিবার 
ওয়াধায় সম্মেলন. জন্য তিনি আহ্বান জানাইলেন। ওয়ার্ধার এই উদ্দেশে 

এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন | গান্ধী-সমর্থক শিক্ষাবিদ্গণ 
তথায় সমাগত হইলেন। প্রতি প্রদেশের পিক্ষামন্ত্রীরাও এই সম্মেলনে 
যোগ দিলেন। এই সমিতিতে 'এরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল = 


1. The present system of education does not meet the 
tequirements of the country in any shape or form. English 
having been the medium of instruction in all the higher 
branches of learning, has created a permanent bar 
between the highly educated few and the uneducated 
many. It has prevented knowlege from percolating to 
the masses...Absence of vocational training has made the 
educated class almost untit for productive work and 
harmed them physically. Money spent on primary educa: 
tion is a waste of expenditure in as much as what little is 
taught is soon forgotten and has little or no value in terms 
of villages or cities. 

2. The Course of Primary education should be extended 
at least to seven years and should inculcate the general 
knowledge gained up tothe matriculation standard less 
English and plus a substantial vocation. 


3. For the all-round development of boys and girls all 
training should, as far as possible, be given through a profit 
yielding vocation, In other words, vocation should serve 
a double purpose—to enable the pupil to pay for his 
tuition through the product of his labour and at the same 
time to develop the whole man or womanin him of her 
through the vocation learnt at school, 


4. Higher education should be left to private enter- 
prise and for meeting national requirements whether in the 
vatious industries, technical arts, belles letters or fine arts. 
The state universities should be purely examining bodies, 
self-supporting through the fees charged for examinations.” 

—Educational Reconstruction, 1950 
Hindusthan Talimi Sangha. 
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এই অধিবেশনের সিদ্ধান্তটি পুরাপুরি উদ্ধৃত হইল এই কারণে যে, ইহার 
গুরুত্ব পরবর্তী কালে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং পরবর্তী যুগের শিক্ষা- 
সংস্কারে ভারতের প্রথম দেশীয় মন্ত্রী ও শিক্ষাবিদ্দের স্বাধীনভাবে ব্যক্ত মত 
অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। 

অধিবেশনের প্রারম্ভিক কার্য শেষ হওয়ার পর গান্ধীজীর পরিকল্পনা 
দাখিল করা হইল । এই পরিকল্পনা পুস্খানুপুন্খভাবে 
যাচাই করার জন্য একটি উপসমিতি গঠিত হয়। এই 
উপসমিতি একটি পরিকল্পনা দাখিল করেন। পরিকল্পনাটি fagao ঃ_ 

(১) সাত বৎসর ব্যাপী বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সমগ্র 
জাতির ভিত্তিতে প্রসার করা হইবে | 

(২) ইহার মাধ্যম হইবে মাতৃ-ভাষা। 

(৩) মহাত্মাজী পরিকল্পিত কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সর্বতোভাবে সমধিত হইল 1 

(৪) এই সম্মেলন আশা করে যে উৎপাদনদ্বারা ক্রমশঃ শিক্ষকের ব্যয় 
নির্বাহ সম্ভব হইবে। 

ইহার পর এই সম্মেলন ডাঃ জাকীর হোসেনের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র 
কমিটি গঠন করে। জাকীর হোসেন কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠাক্রম 
নির্ধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তাহাদের 
বিবরণ দাখিল করেন। ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হরিপুর] জাতীয় 
কংগ্রেস অধিবেশনে এ খসড়া বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হয় এবং এ পরিকল্পনা 
artis করার জন্য ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দুস্থান তালিমী সঙ্ঘ 
(All India National Education Board) স্থাপিত zal ইহার 
প্রধান কাধীলয় ear ta সয়িকটে মেবাগ্রামে | 

গান্ধীজীর পরিকল্পনা রূপদানে ধাহারা' প্রথান কর্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে ডাঃ জাকীর হোসেনের নাম বিখ্যাত। ডাঃ জাকীর 
হোসেন জামিয়া-মিলিয়া বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষাবিদ্রূপে 
বিশ্বের সর্বত্র atol জাকীর হোসেন বর্তমানে উপরাষ্ট্রপতি। 
Gye আর্থার উইলিয়াম্স্‌ আধনায়কম ও তাঁহার স্থযোগ্যা স্ত্রী আশাদেবী 
এই পরিকল্পনার রূপদানে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিক্াছিলেন। ইহার! 
হিন্দুস্তান তালিমী সঙ্ঘের যুগ্মসচিব । ইহারা শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল 
অধ্যাপনায় নিরত ছিলেন এবং তৎকালে শিক্ষাবিদ হিসাবে বিশেষ খ্যাত 


ওয়াধ! পরিকল্পনা 
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ছিলেন। আচার্য রূপালনী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক 
ছিলেন। তিনিও ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন । বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌ 
আচার্য নরেন্দ্রদেব এই পরিকল্পনার. সহিত যুক্ত ছিলেন। এই ভাবে 
তৎকালের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ইহার সহিত যুক্ত থাকায় ইহার প্রতি সকলের 

৷ আস্থা অর্জন acai গান্বীজীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়া ইহার তালিমী 
AB] কাজ সুরু করে। 

জাকির হোসেন কমিটি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাহার মর্ম সংক্ষেপে 
এইরূপ ৷ 

(১) একটি বুনিয়াদী শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান চলিবে । ইহার অর্থ 
এই নয় যে, শিল্পশিক্ষা ও বিষয়গুলি শিক্ষা পাশাপাশি চলিবে | পরন্ধ শিল্পকে 

মাধ্যম করিয়া শিক্ষাদান কার্য চলিবে । ডাঃ am, এন. 

মুখাজী এইরূপ তুলনা করিয়াছেন যে, শিল্পটি হইবে 

সূর্যের TTY এবং তাহার চারি পাশে বিষয়গুলি আবতিত 
হইবে, বেন্দ্রদ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইবে | 

(২) এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে__যাহাতে শিক্ষকদের 
বেতনও শিল্প হইতে উঠিয়া আসে | 

(৩) দৈহিক শ্রম আরোপ করা হইয়াছে এই উদ্দেশ্য যে, শ্রমের প্রতি 
মর্যাদাবোধ শৈশব হইতেই জাগ্রত হইবে ও পরবর্তী জীবনে_জীবিক1 অর্জনে 

| তাহা সহায়ক হইবে। 

(৪) যে বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইবে তাহা শিশুর প্রাকৃতিক ও 
সামাজিক পরিবেশের সহিত যুক্ত হইবে। 

(৫) ভবিষ্যতে যাহাতে সুনাগরিক হইয়া উঠিতে পারে এই দৃষ্টিভদী 
লইয়া সমগ্র শিক্ষাধারা পরিচালিত হইবে । 

জাকির হোসেন কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার যে পাঠ্যক্রম স্থপারিশ করেন 
তাহা নিয়রূপ — 

(১) সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যাপ্তিকাল হইবে ৭-১৪ qaal ইহা 
সর্বতোভাবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইবে। তৎকালীন প্রবেশিকা 
পরীক্ষার যে পাঠ্যক্রম ছিল তাহা হইতে ইংরাজী বাদ দিয়া ও একটি শিল্পকে 
অন্তভূক্তি করিয়া পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হইবে। সমগ্র স্তরে মাতৃ-ভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইবে | 


জাকির হোসেন কমিটি 
রিপোর্ট 
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বিষয়সমূহ £_-নিয়্লিখিত শিল্পসমূহের যে কোন একটি 

২। (ক) afia (খ) wea, (গ) ফল ও SY চাষ 
(ঘ) কৃষিকাজ (ঙ) চর্মশিল্প (5) শিক্ষা সম্ভাবনাধুক্ত যে কোন গ্রামীণ শিল্প। 

৩। কাতাই-এর প্রাথমিক জ্ঞান। 

81 গণিত, সমাজ-বিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্কন, সংগীত, হিন্দুস্থানী 
ভাষা ( BAe দেবনাগরী হরফে ) 

এই শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রথম নাম দেওয়া হইয়াছিল বিদ্যামন্দির-পরিকল্পন!। 
কিন্তু মন্দির শব্দটিতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাইয়া উহা বর্জন করা হইল । 
জাতির ভিত্তি গঠিত হইবে এই অর্থসঙ্গতি রাখিয়া এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া 
হইল বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা। ইহাকে পরে নঈ-তালিমও বলা হইত | 
পুর্বে জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টে'র মূল বিষয়গুলি উল্লিখিত 
হইয়াছে। এখানে তাহা আরও বিস্তৃত আকারে আলোচনা করা হইল I 

(১) এই শিক্ষা সর্বসাধারণের উপর আবশ্যিক ভাবে প্রবর্তিত হইবে | 

(২) ৭-১৪ বৎসর বয়স্ক সকল শিশু এই শিক্ষা গ্রহণ করিবে। 

(৩) কোনো একটি af উৎপাদনাত্মক শিল্পকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গণ্য 
কর] হইবে। 

(9) শিল্পটির সহিত সম্বন্ধিত আকারে বিভিন্ন বিষয় শিখানো হইবে । 

(৫) শিল্পকাজ পরিচালনায় যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইবে যাহাতে 
উৎপাদনাত্মক দিকটি বিকশিত হয় এবং কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবোধ, 
হিসাববোধ, পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা, সহযোগিতা ইত্যাদি 
গুণাবলীর বিকাশ হয়। 

(৬) ঠিক ভাবে fasta পরিচালিত হইলে শিশুর! এ stri যথেষ্ট, 
আনন্দ লাভ করিতে পারিবে ও শিশুদের বিকাশ সাধিত হইবে। 

(৭) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে শিল্পকাজ ছাড়া সামুদায়িক জীবন (শিশু ও 
বিদ্যালয়ের যৌথ-জীবন ), সমাজ, পরিবেশ প্রকৃতি এইগুলিকেও ব্যবহার 
করা হইবে । 

(৮) যে শিল্প দিয়াই কাজ সরু করা হউক উহার গোড়া হইতে শেষ 
পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি শিশুরা আয়ত্ব করিবে। শিল্পে কুশলত! অর্জনের 
উপর গুরুত্ব আরোপ কর] হইবে। শিল্প নির্বাচনের সময় চাহিদা, কাচামালের 
যোগান ও শিক্ষা-সম্ভাবনার কথা বিবেচিত হইবে। 

২০ 
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(৯) বিদ্যালয়ে শিশুদের. যৌথ-জীবন যাপনের জন্য পরিবেশ রচনা 
করিয়া তাহার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিগত ও সামুদীয়িক পরিচ্ছন্নতাবোধ, 
পরস্পর সহযোগিতা, নেতৃত্ব করা, নেতৃত্ব মানা, গণতান্ত্রিক অধিকার 
ও দায়িত্ব বোধ, gee ও শালীনতা বোধ, সহযোগিতা প্রভৃতি 
গুণাবলী বুদ্ধিত ও আচরণগত ভাবে শিখিবার স্থযোগ AB করিতে 
হইবে | 

(১০) বিদ্যালয়ের সহিত সমাজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ বর্তমান থাকিবে | 
বৃহত্তর সমাজের দোষ-ক্রটি সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া বিদ্যালয় তাহা পরিহার 
করিয়া! সংস্কারের প্রচেষ্টা করিবে । এই ভাবে বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমাজের 
শুভকর পরিবর্তনের অগ্রদূত হইবে | 

(১১) শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে স্থশিক্ষকের উপর । Bova, afew 
সম্পন্ন, ড্ঞানান্বেধী, শিশ্তমনন্তত্বে অভিজ্ঞ, শিল্পকীজে দক্ষ শিক্ষক স্থানীয় পরিবেশ 
aaah পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করিবেন। হিন্দুস্তান ভালিমী সঙ্বের পাঠ্যক্রম 
ইহাতে সহায়তা করিবে | 

একথা মনে করিবার কোনো কারণ নাই যে, যেহেতু গান্ধীজীর 
কংগ্রেসের উপর প্রভূত প্রভাব ছিল তাই তিনি যে প্রস্তাব পেশ করিতেন 
তাহাই পাশ হইয়া যাইত ৷ বুনিয়াদী শিক্ষা প্রস্তাবের মূল উত্থাপক ছিলেন 
আচার্য নরেন্দ্র দেব। তিনি যে অন্ধ কংগ্রেসী ছিলেন, এমন কথা৷ বল! 
যায় না। আচার্য PRAT সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। 

যাহা হউক, জাকীর হোসেন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর 
তাহা রপদান করার কাজ স্থুরু হইয়া গেল। কংগ্রেস মন্ত্রীসভার একাস্তিক 

আগ্রহে বিহার, বোম্বাই, মধ্যগ্রদেশ, উড়িষ্যা ও উত্তর 
8 ity 5 প্রদেশে বহু বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। পরিদর্শক, 

পরিচালকদের জন্য ট্রেনিংএর কাজ ae হইল । বিহার ও 
উত্তর প্রদেশে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত শিক্ষা-প্রসারের কাজ স্থুরু হইল । আর 
বোদ্বাই, wate প্রভৃতি প্রদেশে কিছু পরিবতিত আকারে ব্যাপকভাবে 
শিক্ষা-গ্রসারের কাজ ae হইল। কাশ্মীর এই সময় যদিও দেশীয় রাজ্য 
ছিল, কিন্তু কাশ্মীরের বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ঘটিতে থাকে ॥ ওয়ার্ধায্স এবং 
জামিয়া-মিলিয়াতে শিক্ষক-শিক্ষণ স্থরু হইয়া যায় এবং পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী 
Rataa স্থাপিত হয়। বিহারের চম্পারণ জেলায় ব্যাপকভাবে পরীক্ষার 
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কাজ সুরু হইয়া যায়। আসামে ও বাংলায় কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত না 
হওয়ায় বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ সুরু হয় নাই । 

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ স্থরু হইয়া গেল। যুদ্ধাবস্থায় ভারতবর্ষের 
জনসাধারণকে নিজ মাতৃভূমি রক্ষায় অগ্রসর হইবার উপযোগী প্রেরণা 
নিয়া শিরা ates দিবার মত শাসনকর্তৃত্ব না দেওয়ার প্রতিবাদে সকল 

প্রদেশে এক সাথে কংগ্রেস aay ত্যাগ করিল । এ সব 

প্রদেশে ৯৩ ধারা UÀ গভর্ণরকর্তৃক : শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন কর! 
হইল। আমলাতান্ত্রিক শাসকবর্গ সংগে সংগে বুনিয়াদী শিক্ষা বন্ধ করিলেন | 
কেবল মাত্র বিহারে ইহা চালু থাকিল। উড়িয়ায় অনেক সরকারী 
কর্মচারী সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়! বেসরকারীভাবে 
পরীক্ষাকার্ধ চালাইয় যাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন, fee জাতীয় আন্দোলন ও 
যুদ্ধ ইত্যাদি নানা গোলমালে সে প্রচেষ্টাও ব্যাহত হইল | 
* সুতরাং একমাত্র বিহারের চম্পারণ এলাকা ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষার 
প্রথম প্রচেষ্টা ব্যাহত হইল। তাই বলিয়া গান্ধীজী যে চুপ করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন তাহা নহে । তিনি এই বুনিয়াদী শিক্ষার উপর গভীরভাবে চিন্তা 
করিতেছিলেন। ১৯৪২ আন্দোলনে তাহাকে কারাবরণ করিতে হয়। 
কারামুক্তির পরই তিনি ঘোষণা! করিলেন, “I have been thinking 
hard during the detention over the possibilities of Nai 
Talim until my mind became restive. We must not rest 
‘content with our present achievements. We must 
participate in the homes of the children. We must 
educate their parents. Basic Education must become 
literally education for life.” 

গান্ধীজির এই উক্তির সংগে সংগে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম পর্বের 
ইতিহাস শেষ হইল । নৃতন করিয়া দ্বিতীয় পর্বের আন্দোলন স্থরু হইল | 


বুনিয়াদী শিক্ষা! ও ভারত সরকার 

ইতিমধ্যে ডক্টর জাকির হোসেনের রিপোর্ট বাহির হইবার অব্যবহিত 
পরেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি তৎকালীন বোম্বাই সরকারের 
শিক্ষামন্ত্রী বি. জি. খেরের নেতৃত্বে একটি সমিতি গঠন করেন। এই 


৩০৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সমিতি বুনিয়াদী শিক্ষাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য 
নিযুক্ত হয়। এই সমিতি বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি অর্থাৎ উদ্দেশ্তমূলক 
ক্জনীত্বক কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে 
করেন। খের কমিটির প্রধান প্রধান স্থপারিশগুলি হইল নিয়রূপ ৷ 

(১) বুনিয়াদী শিক্ষা সর্বপ্রথম গ্রামীণ পরিবেশে চালু করিতে হইবে। 

(a) অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার কাল হইবে ৬ হইতে ১৪ বৎসর 
বালক-বালিকাঁদের জন্য, fea পাঁচ বৎসরের শিশুও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
ভত্তি হইতে পারিবে | 

(৩) পঞ্চম শ্রেণী অর্থাৎ ১১ বৎসরের পর ছাত্রগণ ভিন্ন শিক্ষার জন্য 
বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে অন্ঠান্য প্রকার বিদ্যালয়ে যাইতে পারিবে। 

(৪) শিক্ষার মাধ্যম হইবে শিক্ষার্থীদের মাতৃ-ভাষ| ৷ 

(৫) বুনিয়াদী শিক্ষায় বহিস্থ কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে না। 
বুনিয়াদী শিক্ষার শেষে অস্তস্থ পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া 
বিদ্যালয় ত্যাগের জন্য একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে | 

খের কমিটির এই স্থপারিশগুলি গ্রহণ কর! হয় এবং ঠিক পরবর্তী 
সময়েই বুনিয়াদী শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার যোগাযোগ সাধনের জন্য পুনরায় 
একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিরও চেয়ারম্যান ছিলেন বি. জি, 
খের | কমিটি নিয়লিখিত সুপারিশ করেন ।-- 

(১) বুনিয়াদী শিক্ষাকাল ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত । ৮ বৎসর হইলেও, 
ইহাকে ছুই ভাগে বিভক্ত কর! হইবে_-প্রথম স্তর বা নিয়স্তর প্রথম শ্রেণী 
হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাচ বৎসর এবং দ্বিতীয় স্তর বা উচ্চস্তর হইতেছে 
ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তিন বৎসর | 

(২) বুনিয়াদী শিক্ষা লাভের পর অন্ত স্তরের শিক্ষায় যাইতে হইলে 
বুনিয়াদী বিগ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী শিক্ষালাভের পর যাইতে হইবে। 


জার্জেন্ট কমিটি ও বুনিয়াদী শিক্ষা 

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি দুইটি খের কমিটির স্থুপারিশগুলি 
বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং স্থপারিশ প্রায়ই গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
মনে করেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে শিক্ষা উপদেষ্টা 
সমিতি যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা, উপদেষ্টা জন 


বুনিয়াদী শিক্ষা ৩০৯ 


সার্জেণ্টের নেতৃত্বে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি খের কমিটার 
সুপারিশসমূহ এবং বুনিয়াদি শিক্ষার সকল দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া 
দেখেন। সার্জেন্ট সমিতি বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিকে জাতীয় শিক্ষণ-পদ্ধতি 
বলিয়া গ্রহণ করেন। 


শিক্ষার নূতন অধ্যায় 
গান্ধীজির উক্তি বুনিয়াদী শিক্ষায় এক নৃতন অধ্যায়ের সুচনা করিল। 
১৩ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য যে পরিকল্পনা রচিত 
হইয়াছিল তাহার পরিসর আরও বর্ধিত করার চিন্ত! 


নিয়াদী শিক্ষা 
bu £_ আমিল। গান্ধীজি বলিলেন_“The education of 


নূতন অধ্যায় 
every body at every stage of life.” 


ফলে ১৯৪৫ সালে জানুয়ারী মাসে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্দের লইয়া 
সেবাগ্রামে আবার সম্মেলন বসিল। এই সম্মেলন বুনিয়াদী শিক্ষা, বর্তমান 
পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম রচনার উদ্দেশ্য লইয়া আহুত হুইয়াছিল। 
গান্ধীজি এই সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় afacaa—“Our field is not 
merely the child of seven to fourteen years of age, the 
field of Nai Talim stretches from the hour of conception 
in the mother’s womb to the hour of death,” গান্বীজির এই 
উক্তি বুনিয়াদী শিক্ষা ক্ষেত্রে এক গুরুতর পরিবর্তন ঘটাইল। এই সম্মেলন 
বুনিয়াদী শিক্ষাকে জীবনের চারিটি স্তরের সহিত যুক্ত করিয়া! চারটি ভাগে 
বিভক্ত করিল এবং এই চারিটি স্তরের পরিকল্পনা রচনা করার জন্য চারিটি 
উপসমিতি নিয়োগ করিল । এই স্তর চারিটি নিয়রূপ £__ 

(১) বয়স্কদের শিক্ষা 

(২) প্রাকৃ-বুনিয়াদী বা ছয় বৎসরের নিয় বয়স্কদের শিক্ষা 

(৩) বুনিয়াদী frie হইতে ১৪ বছরের শিশুদের শিক্ষা 

(9) উত্তর-বুনিয়াদী বা কিশোর ও যুবকদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 

বয়স্কদের শিক্ষা £_-প্রধানতঃ সুখী, স্বাস্থাশী-সম্পন্ন, পরিচ্ছন্ন ও আত্ম- 
শক্তিতে বিশ্বানী জীবন-গঠনের জন্য বয়স্কদের জন্যও এই স্তর গঠিত হইয়াছিল | 

পুর্ব বুনিয়াদী শিক্ষা যে মুহূর্তে শিশু হাটিয়া বিদ্যালয়ে আসার মত 
equ! অর্জন করিল অমনি তাহার বিদ্যালয়ের নির্দেশে শিক্ষা সুরু হইয়। গেল। 


৩১০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষক অভিভাবকদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়া শিশুর কতকগুলি 
নৃতন অভ্যাস আয়ত্ত হইবে। 

বুনিয়াদী শিক্ষ।:--এই বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হইয়াছে। 

উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা :_-১৫ হইতে ১৮ বৎসর THAT জন্য এই স্তর 
পরিকল্পিত হইয়াছিল। - 

এই স্তরের পরিকল্পনা-রচয়িতৃবর্গ নিয়রূপ উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়াছিলেন i— 

(১) বুনিয়াদী শিক্ষা যেমন কর্মকেন্দ্রিকক উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষাও সেইরূপ 
কর্মকেন্দ্রিক হইবে। 

(২) পাঠ্যক্রম স্বয়ং-সম্পূৰ্ণ হইবে | 

(৩) বুনিয়াদী শিক্ষার যেমন লক্ষ্য শিশুর সাধিক বিকাশ, উত্তর- 
বুনিয়াদী স্তরেও তাহাই উদ্দেশ্ হইবে | 

(৪) ছাত্রের বিভিন্নমুখী আগ্রহ ও যোগাতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের 
পাঠের ব্যবস্থা থাকিবে | 

(৫) স্থানীয় ভাষাতেই শিক্ষা দান করিতে হইবে । 

(৬) সাধারণতঃ এই শিক্ষা তিন হইতে চার বছরের হইবে | 

(৭) ইহাও খানিকটা শ্বাবলম্বী হইবে৷ ছাত্ররা যেন নিজের খরচ 
বহন করিতে সক্ষম হয়। 

উপসমিতি পাঠ্যক্রম রচনার সময় ১৪ রকমের কাজ স্থুপারিশ করেন । 
উত্তর বুনিয়াদী স্তর সম্বন্ধে ধারণা gos করার জন্য হিন্দুস্থান তালিমী সংঘের 
সম্পাদক বলিয়াছেন_ “The post-basic school is a school village, 
a society of students’ and teachers living together in 
residence, and its aim is therefore to provide by its own 
work the food and clothing needs of all its members, not 
to accumulate earnings on a money basis.” — 

বিনোবা ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে বলিয়াছেন ‘for self-sufficiency,” 

আর উত্তর-বুনিয়াদী স্তরকে বলিয়াছেন “through self-sufficiency.” 

বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রথমে মধ্য স্তরটি ছিল ৭ হইতে ১৪ বছরের 
শিশুদের শিক্ষা। পরে পূর্ব ও উত্তর বুনিয়াদী ও 
বয়স্ক শিক্ষা যুক্ত হইয়া ইহাকে খানিকটা স্থশৃঙ্খল 
করিয়া দিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এই ধারা যদি না থাকে তাহা! 


উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা 


বুনিয়াদী শিক্ষা ৩১১ 


হইলে শিক্ষাধারা হিসাবে ইহা অসম্পূর্ণ থাকে। ১৯৪৯ খুষ্টাব্দে ভারতীয় 
বিশ্ববিগ্ভালয় কমিশনের রিপোর্টে গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়’ উল্লিখিত হইল 
এবং ১৯৫১ সালে সপ্তম সর্বভারতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনে ‘উত্তম 
বুনিয়াদী’ বা বিশ্ববিগ্ভালয় পর্যায়ের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে আলোচন! 


-চলিল। ইহার ফলে উচ্চশক্তি-সম্পন্ন একটি কমিটি গঠিত হইল এবং 


যথাযথ পাঠ্যক্রম রচিত SEA গেল। 


বুনিয়াদী শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি 


বুনিয়াদী শিক্ষার এতিহাসিক অগ্রগতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা 
করা গিয়াছে। কি পরিস্থিতিতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাও আলোচিত 
হইয়াছে। এখন আমাদের জান! দরকার, বুনিয়াদী শিক্ষার পশ্চাতে 
গান্ধীদৰ্শন কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল? 

প্রত্যেক শিঙ্ষ!-ব্যবস্থার পশ্চাতে একটি লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকে 1 সেই লক্ষ্যটিই 
হইল দার্শনিক তত্ব । প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক তত্বের প্রয়োগরূপই হইল 
শিক্ষা । এই দার্শনিক তত্ব অঙ্গ্যায়ী দেশ গঠনের প্রচেষ্টা সুরু হয়। কাজেই 
দার্শনিকতত্ব রাজনীতিতে প্রতিফলিত হইয়! যেমন শাসনতন্ত্রের গতি-প্ররুতি 
নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি শিক্ষার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া শিক্ষার মাধ্যমে জাতি 
গঠনের আকাঙ্ছ। af করিতে চায়। বুনিয়াদী শিক্ষার পশ্চাতে এই 
দার্শনিক তত্ব কাজ করিয়াছে। 

গান্ধীজীর জীবন-দর্শন আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ছিল--সত্যের উপলব্ধি | পন্থা ছিল-_অহিংস!। 
তিনি সার! জীবন ধরিয়া সত্যোপলন্ধির চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, অহিংসার 
প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। 

গান্ধীজীর এই মূল জীবনাদর্শ জাতীয় জীবনের এক এক ক্ষেত্রে এক এক 
রূপে প্রকটিত হইয়াছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইহা! দুর্জয় মনৌবল-সম্পন্ন 
সত্যাগ্রহ ও অনহযোগরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে 
ইহা রামরাজ্জা পরিকল্পনারপে প্রকটিত হইয়াছিল, ব্যক্তিগত চিত্তগুদ্ধির ক্ষেত্রে 
সর্বধর্মীয় চিন্তার মিলন রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, সমাজ-সংস্কারে Bel সেবার 
আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। গান্ধীজা জাতির সম্মুখে চৌদ্দ দফা কর্মসুচী 
উত্থাপন করিয়াছিলেন, বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার সেই কর্মস্কচীর IIT | 


৩১২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষাকে অহিংস ও সত্যের আধারে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন) “উস্কা আধার সত্য উর অহিংসা হায়)" এই 
সত্য ও অহিংস! তিনি ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন উভয় ক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। 


বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি 

সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে গান্ধীজীর পরিকল্পনা ছিল-_ 
বিকেন্দ্রিত শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, এক. কথায় রামরাজ্য গঠন। এই 
সাম্যযুক্ত রামরাজ পরিকল্পন! সার্থক করিতে হইলে বিরাট সমাজবিপ্লব 
ঘটাইতে হয়। গান্ধীজী বুনিয়াদীশিক্ষার মাধ্যমে এই বিপ্লব সাধন করিতে 
চাহিয়াছিলেন,_-“ট[ড plan as thus conceived is the spear- 
head of silent social revolution.” 

এইরূপ সমাজব-ব্যবস্থায় সকলের যেখানে সম-অধিকার, সেখানে জাতি 
বা বর্ণভেদ প্রথা থাকিতে পারে না। অথচ বর্তমানে জাতিভেদ-জনিত 
WAS] অত্যন্ত প্রবল। গান্ধীজী শিক্ষার মাধ্যমে এই জাতিভেদ-গ্রথা ও 
কর্মগত বিভাগের জন্য সমাজের উচু নীচু মনোভাব অপসারণের কথ! চিন্তা 
করিয়াছিলেন তাই বুনিয়াদী শিক্ষায় সব থেকে নীচু কাজেও সকলকে অংশ 
গ্রহণ করানোর কথ! তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার ধারণা ছিল-_সাফাই 
দিয়া শিক্ষা সুরু হইবে । «নঈ-তালিম সাফাইসে স্থরু হোতি হ্যায় 1” 

রামরাজে শোষণহীনতার কথা বলা হইয়াছে। শোষণ সেখানেই 
RE হয় যেখানে এক পক্ষ উৎপাদন করে অপর পক্ষ অন্থৎপাঁদক । IFR- 
পাদক শ্রেণী বুদ্ধির চাতুর্ধে উৎপাদক শ্রেণীকে শোষণ করে, ফলে এক 
পক্ষের হস্তে ধন সঞ্চিত হয়, ধনসঞ্চয় দ্বারাই সমাজে বিভেদ সৃষ্টি হয়। 
রামরাজে শোষণহীন ও বিকেন্দ্রিত অবস্থার কথা কল্পনা করা হইয়াছে। 
যে সমাজে প্রতিটি সভ্য উৎপাদনশীল, সেইখানে শোষণ বন্ধ হয় ও ধনের 
কেন্জ্রী করণ রুদ্ধ হয় । 

বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বুনিয়াদী শিক্ষালাভ করিয়া fre 
সমাজে উৎপাদনশীল স্বাবলম্বী নাগরিক হইবে। উৎপাদনশীল স্বাবলঙ্থী 
নাগরিক হইয়া উঠিতে হইলে তাহাকে শিপুকাল হইতেই কোনো না 
কোনো কাজে দক্ষতা অর্জন করিতে হইবে। গান্ধীজী সেজন্ত বুনিয়াদী 


বুনিয়াদী শিক্ষা ৩১৩ 


শিক্ষায় কর্ম সম্পাদন ও তাহাতে স্বাবলম্বী হইবার কথা বলিয়াছেনঃ 
“Self-Sufficiency is the acid test of its reality” 

গান্ধীজির রামরাজে আর একটি লক্ষ্য ছিল--সকলের সমান অধিকার 
লাভ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে সকলে সমান মর্যাদা অর্জন 
করার জন্য পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অভ্যাস গঠন দরকার । গণতান্ত্রিক অভ্যাস 
শৈশব হইতেই আয়ত্ব করা বিধেয়। এই জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
গণতান্ত্রিক অভ্যাস গঠন, স্বয়ংখাসিত বিদ্যালয় রচন! ইত্যাদির কথা 
বলা হইয়াছিল। 

তাহা হইলে আমর! দেখিতেছি, গান্ধীজীর দার্শনিক চিন্তা যে 
আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার রাষ্্রনৈতিক রূপ রামরাজ। এই 
রামরাজ সার্থক করার উপায় হিসাবে তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা 
করিয়াছিলেন। 

গান্ধীজির চিন্তাধারার অপর বৈশিষ্ট্য ছিল, আত্মশুদ্ধি বা চিত্তের 
উধবগতির জন্য সর্বধর্মীয় সমন্বগ্নলাধনকারী প্রার্থনা । গাদ্ধীজির প্রভাবের 
ফলে বুনিয়াদী শিক্ষায় ইহাও গৃহীত হইয়াছিল । 
অধিকাংশ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি কোনো না কোনো 
আশ্রমের সহিত যুক্ত থাকিত। আশ্রমিকেরা প্রত্যহ প্রার্থনা করিতেন 
এই ভাবে বিগ্ভালয়েও প্রার্থনা কর্মস্থচীর- অন্তর্ভূক্ত হইয়াছিল। গাষ্ধীজীর 
ভাবধারার উত্তরস্থুরীরা মনে করিতেন, শ্রেণীহীন সমাজ রচনায়, পরস্পরের 
মধ্যে সহন-শীলতা। বর্ধনে ও পরস্পরকে ঠিকমত জানার ব্যাপারে এই প্রার্থনা 
অতিশয় উপযোগী হইবে | 


প্রার্থনা 


বুনিয়াদী শিক্ষার মনস্তাত্বিক ভিত্তি 

শিশুর যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন সে থাকে প্রাচীন যুগের বর্বর মান্সষের 
অতই | তাহাকে নান! শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়া সামাজিক Pers 
পরিবত্তিত করা হইয়া থাকে । কিন্ত কি প্রকারে? প্রচলিত রীতি 
অনুযায়ী তাহাকে লিখিতে পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যতটা পুনরাবৃত্তি 
শিশুরা করিতে পারে, তাহার শিক্ষা তত বেশী হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া 
লওয়া হয়। কিন্তু শিশু চঞ্চল, সে কর্মপ্রবণ, সে নানারকম খেলাধূলা 
কাজ ইত্যাদি করিতে ভালবাসে । এই তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। শিশুর 


৩১৪ *- আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কোন রূপ মর্যাদা না দিয়া তাহাকে জোর করিয়া 
ধরিয়া পড়ান লেখান হইতেছে। ইহাই কি শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ 
হইবে? শিশু শারীরিক পরিশ্রম করিতে চায়। কেন সে তাহা করে? 
তাহার আত্মপ্রকাশের জন্যই সে নানারকম পরিশ্রম্নক কাজ করিয়া 
থাকে। কাজ ও খেলার মাধ্যমেই তাহার মস্তিষ্ক কোন কিছু গ্রহণের 
জন্য প্রস্তুত হয়। পুরাতন শিক্ষায় যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা শিশুদের 
খেলাধূলা আনন্দোচ্ছাসকে মোটেই বরদাস্ত করেন না, এবং শিশুদের 
দাবাইয়া রাখেন এবং চঞ্চলতার জন্য শাস্তি পর্যন্ত দেন। কিন্ত তাহা 
অনুচিত। মনস্তত্ব অঙ্থসারে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে বালক-বালিকার] 
১৪ বা ১৫ বৎসর পর্যন্ত বাস্তব বা Bare অবলম্বন করিয়া তাড়াতাড়ি 
শিক্ষালাভ করিতে পারে । অবাস্তব ধারণা বা অবাস্তবকে অবলম্বন করিয়া! 
তাহা হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় all ga জিনিসকে 
অবলম্বন করিয়া সে অনুমান করিতে পারে বা কোন কিছুর সিদ্ধান্তে 
আসিতে পারে। অতএব তাহাকে gare অবলম্বন করিয়াই শিগিতে 
হইবে, ইহাই হইয়াছে মনস্তত্বসম্মত সিদ্ধান্ত | 

আমরা যদি প্রাচীন যুগের দিকে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে দেখিতে 
পাইব যে শিক্ষা লাভ হইয়াছে পর্যবেক্ষণ ও কর্মের মধ্য দিয়া। জীবনের 
প্রয়োজনেই মান্ষকে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । রাজা প্রজা, 
বড়লোক গরীব, সকলকেই স্বকীয় মর্যাদা VEE রাখিবার জন্য কাজ করিতে 
হইয়াছে ।* রর 

আমরা যদি পশ্চিমী দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্দের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখি, 
তাহা হইলে দেখিতে পাইব, তাঁহারা সকলেই পুস্তককেন্দ্রীকতার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। বাস্তব এবং প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন শিক্ষার 
বিরুদ্ধে বেকন, মণ্টেন, লক প্রমুখ দার্শনিকগণ বিশেষ ভাবে সমালোচনা 
করিয়াছেন। দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ রুশো বলিয়াছেন, “Children are 
first restless and then curious.” রুশো শিশুর এই চারিত্রিক ভিত্তির 


* J.B, Kripalini in his Latest Fad says: “In hunting, fishing and 
agricultural civilisation, when there was no written, not to say printed 
word, whatever little knowledge there was, had to be painfully 
acquired through work and experience.” 


বুনিয়াদী শিক্ষা ৩১৫ 


উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা দিতে বলিয়াছেন। রুশোর পরে পেষ্টালজি, 
হাৰ্বাট, ফোয়েবেল, মণ্টেসরি, ডিউই প্রমুখ শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও 
পণ্ডিতগণ সকলেই এই বিষয়ে একই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাস্তব 
কাজের মধ্য দিয়া জ্ঞান আহরণ করাই যুক্তিযুক্ত । আমাদের দেশে 
রবীন্ত্রনাথও প্রকৃতির কোলে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়! শিক্ষার কথা বলিয়াছেন | 

গাদ্ধীজীও বুনিয়াদী শিক্ষাকে মনস্তাত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। ছাত্রগণ কর্মপ্রবণ, তাহাদের এই প্রবৃত্তির প্রকাশ হইবেই। 
এই প্রবৃত্তির প্রকাশ যদি শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের জীবনে কাজে লাগান যায় 
তাহা হইলে ছাত্র ও সমাজ উভয়ের মঙ্গল হইতে বাধ্য | 

গঠনাত্মক কাজ করিতে ছাত্রগণ sine বাসে। নষ্ট করিবার এবং 
ভাঙ্গিবার ইচ্ছাও ছাত্রদের থাকে । এবং তাহার ফলে তাহাদের মানসিক 
স্বাস্থোর অবনতি হয়। কিন্তু তাহার! যদি গঠনাত্মক কাঁঞ্জ করিবার স্থযোগ 


* পায়, তাহা হইলে তাহাদের নষ্ট করিবার ব! ভার্ষিবার মনৌবৃত্তির সংশোধক 


হিসাবে গঠনাত্মক মনোবৃত্তি কাজ করিয়া থাকে। 

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে ছাত্রদের আগ্রহ বেশী থাকে | চিরাচরিত প্রথায় 
শিক্ষক ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রবৃতিকে দাবাইয়া রাখিয়া শিক্ষাদানে অগ্রসর. 
হন, ফলে তাহাতে আনন্দ থাকে ai | কিন্ত বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে ছাত্রদের 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অন্গসরণ করিয়া চলা হয় এবং প্রয়োজন বোধে স্বাভাবিক 
প্রকৃতিকে বিভিন্ন খাতে বহাইয়া আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা 
হয়। Bland শিখিতে আনন্দ পায়, এবং মনৌযোগও থাকে বেশী, অতএব 
বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পূর্ণ ই EATS | 

বুনিয়াদী শিক্ষার গুণাগুণ। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
নানা সমালোচনা! সুরু হইয়া গিয়াছে । এখনও দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত 
ব্যক্তি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে বৎকিঞ্চিৎ ধারণা মাত্র রাখিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা 
সম্বন্ধে নানা বিরূপ মন্তব্য করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষার 
সমগ্র ধারা গৃহীত না হওয়ায় এবং জাতীয় দরকার বুনিয়াদী শিক্ষা ও প্রচলিত 
শিক্ষাকে একত্র বাঁধিয়া এক সাথে siaal যাওয়ার চেষ্টা করায় খণ্ডিত 
আকারে সকল বৈশিষ্ট হারাইয়া বুনিয়াদী শিক্ষা জাতির সামনে উপস্থাপিত 
হইয়াছে, ফলে যাহারা ইহার সমালোচনা করিতেছেন তাহাদেরও খুব দোষ 


দেওয়া যায় না। 


৩১৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


বুনিয়াদী শিক্ষার ক্রুটি হিসাবে মূল কতকগুলি অভিযোগ সাধারণতঃ 
‘তোলা হয়। উহার প্রথম অভিযোগ হইল শিশুর শ্রম শোষণ করিয়া বিদ্যালয় 
চালানো। প্রকৃতপক্ষে শিশুর শ্রম শোষিত হয় কিনা--এ বিষয়ে হাতে 
নাতে কোথাও পরীক্ষা হয় নাই। যে স্বাবলম্বনের কথ! বল! হয়, ওয়ার্ধণতেও 
শতকরা ৭০ ভাগ HIB স্বাবলম্বন সম্ভব হইয়াছে । কিন্তু যে অর্থে আমর! 
শোষণ কথাটি ব্যবহার করি তাহা কোথাও হয় নাই। অবশ্য বর্তমানে 
অনেক জাতীয় সরকারের নিকট হইতে apa অর্থ বরাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে 
স্বাবলম্বন কথাটি নৃতন অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। AFEA 
স্বাবলম্বনের অভ্যাস গঠনই ইহার লক্ষ্য। বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষায় এই 
লক্ষ্যই গৃহীত হইয়াছে। কাজেই শিশুর শ্রম শোষণ এই অভিযোগ fiai 
প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে | 

দ্বিতীয় অভিযোগ সাধারণতঃ উত্থাপিত হয় যে, ইহা বৌদ্ধিক বিকাশের 
গুরুত্বকে খর্ব করিয়া কর্মের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। 
এই অভিযোগ ধাহারা করেন তাহারা হয়ত বুনিয়াদী শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য 
ধরিতে পারেন নাই। এরূপ অভিযোগ সাধারণতঃ শিক্ষা ও. কর্মের 
পাশাপাশি অবস্থান হইতেই fas হইয়াছে। কিন্তু কর্মকে কেন্ত্র 
করিয়া শিক্ষা-পরিচালনা করিলে সেখানে কর্ম বৌদ্ধিক বিকাশের 
গ্রতিদন্দী হইয়া অবস্থান করে না। সহায়ক হিসাবে অবস্থান করে। এই 
কর্ম আবার অনেকে মনে করেন, শুধুমাত্র শিল্পকাজ। fee ইহাও 
ভুল ধারণা। বুনিয়াদী Rataa নানা জাতীয় কর্ম গ্রহণ কর! হয়। শিল্প- 
শিক্ষা তাহার মধ্যে একটি মাত্র। একথা কোথাও বলা হয় নাই যে শিশু 
শিল্পের মাধামেই সমস্ত শিক্ষা লাভ করিবে । আবার একথাও বল! হয় নাই 
যে শিল্প ছাড়া অন্ঠান্ত কাজকর্মের মাধ্যমে যাহা শেখা সংগত, তাহা 
বর্জন. করিতে হইবে। কাজেই এবিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার 
যে. শিশু তিনটি ক্ষেত্রকে.. অবলম্বন করিয়া তাহার জ্ঞান আহরণ 
করিবে-_প্রথম eae পরিবেশ, দ্বিতীয় সমাজ পরিবেশ, তৃতীয় 
শিল্প। শিল্প উভয় প্রকার পরিবেশের সমন্বয়-সাধক হিসাবে কাজ করিবে। 
যদি এখন কোনো. বিষয় উপরোক্ত ক্ষেত্ৰসমূহ হইতে আয়ত্ত Fal 
অসম্ভব হয় তাহা প্রচলিত মামুলি পদ্ধতি অনুযায়ী শিখিতে কোনো বাধা 
নাই। 


বুনিয়াদী শিক্ষা ৩১৭ 


বুনিয়াদী শিক্ষার পরিচালনা খুবই কঠিন বলিয়া অনেকে অভিযোগ 
করেন। ইহা আংশিক সত্য। কারণ এতকাল যে পদ্ধতি fars? 
ও নিক্ষিয় অবস্থায় শিক্ষক ছাত্র অধ্যাপনা অধ্যয়ন সমাপ্থ করিয়াছেন ঠিক- 
কাজ করিতে গেলে বুনিয়াদী শিক্ষায় তাহা সম্ভব হয় না। শিক্ষক ও ছাত্রকে 
যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয় এবং নিজেদের জীবন চর্চার মধ্য দিয়! তাহাকে 
রূপায়িত করিয়া তুলিতে হয়। গম্ধীজির চিন্তাধারা অনুযায়ী শিক্ষার 
ইহাই সর্বোত্তম Azil শুধু গান্ধীজি কেন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এবং 
প্রাচীন ভারতীয় এঁতিহা অনুযায়ী শিক্ষক ছাত্রের মিলিত প্রচেষ্ট! ও জীবনে 
তাহা[রূপায়ণই শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তোলে। কাজেই বুনিয়াদী শিক্ষার 
তাহা দোষ ATE | 

অনেকে অভিযোগ করেন, বর্তমান বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে, 
বুনিয়াদী শিক্ষা জাতির পশ্চাৎগতির লক্ষণ। ইহাও সম্পূর্ণ ভুল ধারণা | 
* কারণ বুনিয়াদী শিক্ষা সমগ্রভাবে গৃহীত হয় নাই। তাই ইহার পুর্ণ রূপ 
আমাদের চোখের সামনে ভাসে না। দ্বিতীয়তঃ উত্তর-বুনিয়াদী ও উত্তম 
বুনিয়াদী স্তরের বিষয়বন্ত যদি গৃহীত হইত, তাহা হইলে তাহা যুগের. 
সহায়কই হইত। তাহাতে আধুনিক জ্ঞান আয়ত্তের বা আধুনিক যুগাদর্শ 
অন্ন্যায়ী চলার কোনো বাধা ছিল তাহা দেখা যায় না। 

স্থতাকাটা সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ সকল মহল হইতে উত্থিত হইয়াছে | 
কিন্তু গান্ধীজী যাহা চিন্তা করিয়াছিলেন সেই যুগেই আমরা দাড়াইয়া আছি 
এমন নয়। আর যুগান্থযায়ী সংস্কারও শিক্ষার প্রাণবত্তার পরিচায়ক | 
কাজেই যুগের প্রয়োজনে ইহা পরিত্যক্ত হইবার পক্ষে কোনো বাধা 
নাই। 

পরিশেষে বলা যায়, গান্ধীজির পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট বাস্তবতা ও 
বলিষ্ঠত1 fea | যাহারা ইহার রূপদান করিয়াছিলেন তীহার যথেষ্ট সতর্কতার 
সহিত বিচার বিবেচনা করিয়াছিলেন। যদি সামগ্রিক রূপ বুনিয়াদী শিক্ষা 
হইতে গৃহীত হইত তাহা হইলে ইহা! জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা হইয়া উঠিত | 


স্বাধীন ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি 


প্রথম অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি 


১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হইল। AMM কালের ব্যাপক 
আন্দোলনের মধ্য দিয়া এই স্বাধীনতা লাভ হইল। এত কাল ধরিয়া সমস্ত 
মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনায় । এখন আসিল 
দেশ গঠনের পালা। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারত প্রজাতান্ত্রিক 
গণতন্ত্রে পরিণতি লাভ করিল ॥ সমগ্র জাতিকে দ্রুত আধুনিক শক্তিশালী 
জাতিতে পরিণত করার প্রয়োজন দেখা দিল। ভারত সরকার কতকগুলি 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতিগঠনের প্রচেষ্টা ae করিলেন । পরিকল্পনা 
কমিশন স্বীকার করিলেন, “Education is the foundation of 
national reconstruction.” 

কিন্তু ১৭৫৭ খৃষ্টাব হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই যে ১৯০ বছরের 
বৃটিশ শাসন তথা শিক্ষা ও সভ্যতা দেশে প্রচলিত ছিল তাহা! দ্বারা ভারতের 
কি অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন । কারণ স্বাধীন 
জাতি হিসাবে যে যাত্রা আমাদের ae করিতে হইবে তাহা পৃথিবীর 
অন্যান্য সুসভ্য জাতির সহিত সর্বক্ষেত্রে তাল মিলাইয়া। কাজেই জাতি 
হিসাবে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে আমাদের স্থান কোথায় ছিল, সমগ্র ব্রিটিশ শিক্ষার 
কি ফলাফল আমাদের জাতীয় জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহ! বিচার করিয়া 
ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করার প্রয়োজন | 

ব্রিটিশ যুগের সঞ্চয় 

১। ইহা সৰ্বজন-স্বীকার্য যে ইউরোপীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও -শিক্ষার 
সঙ্গে ভারতের এমন এক সময় পরিচয় ঘটিল যে সময় ভারত জাতি হিসাবে 
পৃথিবীতে অপাঙক্রেয় সমাজ জীবন দূষিত, ধর্মীয় কূপমণুকত৷ ও 
মানসিক জড়ত্বে জাতির জীবন চরম স্থাণুত্বে পর্ধবসিত। পাশ্চাত্য ভাব- 


৩২০ ! আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ধারার সংস্পর্শে ভারতের মানসিক উজ্জীবন ঘটিল, ভড়ত্ব অপসারিত হইল। 
জাতির জীবনে নব-জাগৃতি দেখ! দিল। ভারত Ge মধ্যযুগের সমাপ্তি 
ঘটাইয়া আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হইল। ভারতীয় জীবনে ব্রিটিশ শিক্ষার ইহাই 
সর্বোত্তম অবদান। 

২। বিকাশ চেতনা সমাজের আধুনিকতার অপর লক্ষণ। পাশ্চাত্য 
জীবনের জঙ্গম শক্তি ও বিজ্ঞান চেতনা ভারতে প্রবিষ্ট হইল। পাশ্চাত্য 
মনীষীদের ভারত সম্বন্ধে অন্ুুসদ্ধিৎসা ও অতীত ভারতের অন্বেষণ ভারতীয়- 
দেরও SEG করিল এবং অতীতের এঁতিহ-মণ্তিত ভারত সম্বন্ধে ভারতবাসীর 
সচেতনতা! বৃদ্ধি পাইল | 

৩। ইহা অবশ্য সত্য কথা যে, শাসক-গোীর অনাহার ফলে দেশীয় ভাষা- 
সমূহ যথোচিত বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, তবুও একথাও অনম্বীকাধ 
যে নব-জাগৃতির যে প্রেরণা ভারতীয় জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছিল 
তাহাই জাতীয় ভাষাগুলির সমৃদ্ধি সাধনে ভারতীয়দের উদ্যোগী করিয়া! 
তুলিয়াছিল। 

৪। ভারতীয় সমাজ-জীবনে এই শিক্ষার প্রভাব পড়িয়াছিল সর্বাধিক। 
Humanism বা মানবিকতা বোধের অভাব ভারতীয় সমাজ-জীবনকে 
ধ্বংসের সম্মুখীন করিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় সমাজ- 
জীবনে এই মানবিকতাবাদের প্রভাব anew হইতে লাগিল। কতকগুলি 
কুসংস্কার SS উঠিয়া যাইতে লাগিল, যথা-_সতীদাহ, বাল্য-বিবাত ইত্যাদি | 
নারী-ন্বাধীনতা ও শিক্ষা-আন্দোলন ব্যাপক হইল, নারীকে যথাযোগ্য 
মর্যাদার সহিত পুরুষের সমপর্যায়ে আনা হইল।*  অন্পৃশ্ততা ইত্যাদি 
যে Sa আকারে বর্তমান ছিল, তাহা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল 
সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাইল। 

৫। ইউরোপে যে গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার ঘটিয়াছিল এবং যে 
ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ভারতেও wrze হইতে লাগিল | 
আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তিতে পুষ্ট চিকিৎসা-বিদ্যার প্রসার ঘটিল, সংবাদপত্র, 

* একথা অবশ্ঠ স্বীকার্ষ যে প্রাচীনকালে নারী-স্বাধীনতা ও শিক্ষা অত্যন্ত ভাল থাকিলেও 
ইংরাজ আগমনের প্রাক্কালে যে অবস্থা ছিল তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। ২টি fate ইত্যাদি 


নাম কাহিনীর স্ায় ছিল। মেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা বা সামাজিক মর্ধাদা আদৌ ছিল না.। 
মহিলারা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হইবেন-_-এ ধারণা বহুল প্রচলিত fea | 


স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ৩২১, 


চলচ্চিত্র, বেতার ইত্যাদি নানা শিক্ষা ও প্রচার ও -বিনোদন-মাধ্যম গড়িয়া 
উঠিল, জীবনযাপনের'রীতি-প্ররুতি বদলাইয়াগেল। 


ব্রিটিশ যুগের অপচয় 

১। প্রায় ছুই শত বত্মর ধরিয়া ইংরাজ আমাদের দেশে শাসন চাল 
একটি স্ুনিদিষ্ট পন্থ। অবলম্বন করিয়া শিক্ষা পরিচালনা করে নাই ।- ফলে 
জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে aS Sata cae কাধ, 
করিয়াছে, তাহা ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ হইতে : বিচার) 
করিয়া করিয়াছে। এই ant মনোভাবের ফলে শিক্ষা বরাবর শাসনের, 
প্রয়োজনে পরিচালিত হইয়াছে। প্রায় দুই শত বঙসর ধরিয়া জাতীয়, 
শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া না ওঠা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ ত্রুটি।. অর্থাৎ দেশের জন 
সাধারণের আশা-আকাঙ্খ! সম্তাব্যতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিজেদের, 
প্রয়োজনকে বড় দেখিয়া শিক্ষা- পরিচালনা, করার ফলে শিক্ষা জোড়াতালি, 
দেওয়া ব্যাপার হইয়া ACG | এই যে প্রায় দুই শত. বৎসরে জাতীয় শিক্ষা-, 
ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারিল a, ইহাই ভারতীয় জীবনের অন্ততম 
অপচয়। এ ; 
২। ভারতকে যথাযোগ্য মর্ধাদার সহিত পৃথিবীর অন্যান্য. জাতির 
সমপর্যায়ে কি ভাবে উন্নীত করা যায়_এ বিষয়ে, ইংরাজদের ধারণা. ও, 
সদিচ্ছার একাস্ত অভাব fear ভারতের যে বিপুল যুগসঞ্চিত সাধনা ও. 
অন্তরের Hat জাতীয় জীবনের পরম সম্পদ ও বৈশিষ্ট্য, এ বিষয়ে ইংরাজের, 
কোনো প্রকৃত ধারণা ছিল all শাসক-স্লভ উচ্চমন্ততায় ইংরাজ অন্ধ 
হইয়াছিল। ইংরাজ মিশনারী খৃষ্টধর্ম প্রচার ক্রিয়! .কোটি কোটি: 
ভারতীয়কে উদ্ধার করিবার মহৎ বাসনা পোষণ করিত, কোম্পানীর প্রতিনিক্চি 
বণিকেরা বাণিজ্যের স্থবর্ণক্ষেত্র ভারতকে কাচামালের যোগানদার ও তৈরী - 
মালের খরিদ্দার হিসাবে দেখিয়াই awe ছিল, আর শাস্ককুল এই অসভ্য, 
বর্বর তথাকথিত “হিদেনদিগকে* তাহাদের সুশাসনে wast করিবার, 
প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। এই তিন প্রকার মনোভাব যুক্তভাবে ইংরাজ. 
শাসনের মধ্য দিয়! প্রতিফলিত হইত। ফলে ভারতের যে আত্মিক সুর, 
যে চিরায়ত এঁতিহ যাহার উপর ভিত্তি করিয়া, ভারত ee গড়িয়া উঠিতে 
পারিত-_তাহা ধর! পড়ে নাই।..আর তাহারই ফলে ইংরাজী শিক্ষাধারায় 

২১ 


OR আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মধ্য দিয়া প্রাচ্য -ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার সমন্বয্ন সাধিত হইতে পারে 
নাই। একটি অপরটিকে ধ্বংস করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিয়াছে.। 

৩। Sete অনস্বীকাৰ্য মে, যে এলোমেলো পরিকল্পনা ক্রমশঃ ভারতের 
উপর চাপাইয়া৷ দেওয়া হইতেছিল, তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইংল্যাণ্ডের 
মাটিতেই হয় নাই। ইংল্যাণ্ডেও তখন নানা পরীক্ষার ও পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা চলিতেছিল। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে যাহা ITA ফলাইবে 
বলিয়া মনে' করা হইতেছিল তাহা ধে ভারতের মাটিতেও একই ফল 
দিবে, ইহার নিশ্চয়তা কোথায়? এক দেশের জীবনচর্ধার সহিত অন্ত 
দেশের জীবনচর্যার কলম করিয়া সত্যতা tEn তোলা যায় al! 
সভ্যতা দেশের মাটিতেই GES হয়। যাহার! ভারতের শিক্ষাপরিকল্পনার 
নিয়ামক ছিলেন তাঁহারা সকলেই কিপলিং-পন্থী ছিলেন। তাঁহার! 
বিশ্বাসকরিতেন “East is East and West is West; and the 
twain shall never meet.” ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাতোর মধ্যে যে আত্মিক 
ব্যবধান তাহা থাকিয়াই গিয়াছিল। t 

এই ব্যবধান থাকিয়া যাইবার ফলে মহত্তর কোনো উদ্দেশ্ঠ লইয়া 

ভারতে শিক্ষাসংগঠন সম্ভব হয় নাই। সমগ্র ইংরাজ শাসনকালে সংকীর্ণ 
উদ্দেশ্য সন্মুখে রাখিরা শিক্ষ। পরিচালনা কর! হইয়াছিল, যাহা একপেশে 
দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ভারসাম্যহীন, মহৎ সর্বব্যাপক উদ্দেশ্তহীনতা! ata খণ্ডিত 
এবং অহমিকাপ্রস্থত শ্রেঠত্বের দাবী দ্বারা লাঞ্ছিত । এই শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারত- 
বাসীর বিশেষ কিছু উপকার করিতে পারে ate | y 

si লক্ষ্য ও উদ্দেখের দিক দিয়া এই যুগের শিক্ষাধারা যেমন ছিল 
দুর্বল, তেমনি দুর্বল ছিল সংগঠন ও প্রশাসনিক দিকেও | প্রয়োগের দিকে ইহা! 
ছিল আরও ক্রটপুর্ণ। সমগ্র শাসনকালে ইহা তিনটি লক্ষ্য দ্বার! পরিচালিত 
হইয়াছিল। ' দেশীয় প্রথাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়া ১৯০০ সালে নানান 
দেশীয় প্রথা বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইল। ইংল্যাণ্ডে যেমন যেমন ব্যবস্থা 
প্রবতিত হইতেছিল, ভারতেও তাহার প্রবর্তন ঘটতে লাগিল । down- 
ward filteration’ এই পদ্ধতি শিক্ষাকে aA dete আবদ্ধ করিল। 
যে পরিচালন-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইল তাহা ভারতের অনুকূল নয়। 
এই ভাবে ভুল লক্ষ্য, পদ্ধতি ও পরিচালনার দ্বারা যে শিক্ষা দুই শত বৎসর 
ধরিয়া পরিচালিত হইল তাহা ভারতকে সামাজিক অর্থনৈতিক বা 


স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ৩২৩ 


রাজনৈতিক কোন দিকেই উন্নত করিয়া তুলিল না। বার্থ শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রতিফলন সমাজে: দেখা frat জাতির প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষের 
চাহিদা মিটিল না। বহু প্রকার ব্যবহারিক বিদ্যায় ভারতকে পরমুখাপেক্ষী 
হইয়া থাকিতে হইল এমন fe সমগ্র ব্রিটিশ শাঁসনকালে শিক্ষা-ব্যবস্থা 
পরিচালনা করার মতই লোকের একান্ত অভাব ঘটিয়াছিল। ইংরাজ 
সরকারও যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত শিক্ষাবিভাগকে অন্যান্য বিভাগের 
অমপর্যায়ে স্থাপন করেন নাই। শিক্ষাকে তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ে স্থাপন 
করা, ইহার জন্য Bass, বৃত্তিগত নিয্নমান বজায় রাখী ইত্যাদি কারণে 
শিক্ষিত' বুদ্ধিমান: Soria ব্যক্তিদের শিক্ষাবিভাগে যোগদানের কোনে 
'আঁকর্ষণ রহিল না। অভিজ্ঞ: চিন্তাশীল ভারতীয়রা পদে পদে অনভিজ্ঞ 
তরুণ সিভিলিয়ানদের দ্বার! লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন।* তাহার উপর 
অথ ও রাজস্ব বিভাগের অসহযোগিতা শিক্ষাবিভাগকে মৃতপ্রায় করিয়া! 
তুলিল। প্রায় ছুই শত বৎসর ধরিয়া চরম উপেক্ষা ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া 
এই বিভাগ পরিচালিত হইতে লাগিল যাহার ফলে চরম আদক্ষতা, 
প্রেরশীহীনতা এই বিভাগে sates হইয়া উঠিতে লাগিল। 

৫। এইরূপ ডামাভোল অবস্থার মধ্য দিয়! নিদিষ্ট কোনো পরিকল্পনা 
গ্রহণ ন! করিয়া এলোমেলো ভাবে শিক্ষাগ্তর পরিচালনা ae হইল। 
'অবশ্ঠ sare পরিকল্পনা করিয়! কাজ we করা ও শেষ করার রেওয়াজ 
বিংশ শতাব্দী হইতেই সুরু হইয়াছে। উনবিংশ শতকে ইহা অপরিচিত 
ছিল। কিন্তু ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে সার্জেন্ট রিপোর্ট হওয়ার আগে পর্যন্ত নির্দিষ্ট 
সামগ্রিক পরিকল্পনা কর! হয় 'নাই | শাসক-গোষ্ঠী এই বিষয়ে এক দিকে 
cana ছিলেন উদাসীন, অপর দিকে কেহ কেহ বিরূপ মনোভাবও প্রদর্শন 
করিতেন। ইংরীজের তৎকালীন জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে ভারত 
কোনো দীৰ্ঘকালীন পরিকল্পনা কেন গৃহীত হয় নাই তাহা অনুধাবন করা 
যাইবে । যে ব্যবসায়িক মনোভাব লইয়া ইংরাজ এ দেশে আসিয়াছিল, 
তাহা শাসনকার্ষে সর্বত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল। হাতে হাতে যে লাভ 
পাওয়া যায় তাহারই জন্য সকলে ব্যাকুল ছিল। IRF গভর্নর স্বল্প 
সময়ের জন্য ভারতে অবস্থান করিতে আসিতেন। তাহারা তাহাদের 
কার্যকালেই ফল লাভের প্রত্যাশী ছিলেন। অতীত বা ভবিষ্যৎ লইয়া 

* pie: পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াদাগরের শিক্ষাবিভাগ হইতে বিদায় । 


৩২৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মাথা ঘামাইবার সময় তাহাদের afew ali ইহার উপর আর একটি 
বিষয় প্রশাসন ক্ষেত্রে অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছিল, প্রতি 
গভর্নরই এ. দেশে আসিয়! পুর্বস্থরী কি করিয়াছেন বা করিতে চাহিয়াছেন 
তাহার প্রতি জক্ষেপ না. করিয়! তিনি নিজে কি. করিতে চাহেন তাহাতেই 
মনোনিবেশ করিতেন। ফলে এক একজন কর্তা বদল.হওয়ার সঙ্গে ACH 
পুর্বকীজ সবই বিলুপ্ত হইত | 

... শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরণের বছর বছর€ কাঠামে! পরিবর্তন . কর! 
যায় না।, গেলেও তাহার কোনে৷. BRA পাওয়া যায় all. শিক্ষাকে 
খুব ধীর গতিতে বর্ধিত চার! গ্রাছের সহিত তুলনা. করিয়া, একথা! বলা 
হয়-যে, ইহার ফল. লাভ-ক্রিতে হইলে দীর্ঘকাল ইহার পরিচর্যা করিয়া, 
ইহাকে বর্ধিত করিয়া তোলা প্রয়োজন. কিন্ত ব্রিটিশ যুগে এক একটি 
পরিকল্পনা পাচ হইতে দশ. ব্সরের..বেশী জীবিত থাকিতে, পারিত ap 
এই বিক্ষিপ্ত ব্যবস্থার কুফল. ভারতীয় জনজীবনে দেখ] fea) উচ্ছু্খর, 
শিক্ষাবঞ্চিত, বিকৃতরুচি বিপুল জনগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল, তাহার! শহরাঞ্চল পুর্ণ 
করিয়! তুলিল, অপরদিকে বৃত্িচ্যত, মনের দিক হইতে অপরিচিভ, পরনির্ভর 
গ্রামসমাজ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক দুর্বহ ভারস্বরূপ হইয়! পড়িল। ভারত স্বাধীন 
হওয়ার প্রাক্কালে শিক্ষাক্ষেত্রে কি বিপুল সমস্তার বোঝা লইয়া! কাজ সুরু 
করিতে হইয়াছিল, তাহা আমরা সংক্ষেপে এই ভাবে বর্ণনা করিতে পারি। 

(১) প্রশাসন ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনাহীন উত্তরাধিকার লইয়া 
ভারত স্বাধীনতার উত্তর কালের শিক্ষার কাজ ae করিল। 

(২) প্রায় ৩৫ কোটি জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১৩ জন সাক্ষর 
এমন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঝুঁকি aza স্বাধীন ভারতে কার্ধারস্ত হইজ।' 

(৩) বৈচিত্রের মধ্যে যে এক্যান্গভূতি ভারতের চিরস্তন ধর্ম, তাহা 
সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া শতধা-বিচ্ছিন, পরস্পর হিংসার ছন্দে জর্জরিত, 
বিপুল জনগোষ্ঠী লইয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম স্থরু হইল। 

(8) দেশীয় ভাষাগুলি উপেক্ষিত, উচ্চতর শিক্ষার বাহন হইয়া ওঠার, 
অনুপযুক্ত, দেশীয় শিল্পবাণিজা বিধ্বস্ত, জাতির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভগ্ন, এমন, 
ভারত লইয়! স্বাধীনতা-উত্তর- কালে যাত্রা Be হইল | 

এইরূপ অবস্থাতেই জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করিলেন__ 


“Education is the basis of national reconstruction.” 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সমস্তার রূপান্তর 


(ক) রাজনৈতিক 


(১) পরাধীন ভারতে বেশ কিছু সংখ্যক দেশীয় রাজ্য ছিল। এই 
রাচ্যগুলির শিক্ষাধারা সম্বন্ধে ইংরাজ সরকারের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। 
ইংরাজ শাসনাধীনে যে অংশ ছিল সেখানে ইংরেজশাসক যেমনই হউক 
শিক্ষার খানিকট! ব্যবস্থা করিয়াছিল। দেশীয় রাজাগুলি আপন: আপন 
সামর্থ ও পরিকল্পন। অনুযায়ী শিক্ষার বাবস্থা করিয়াছিল। স্বাধীন হওয়ার 
পর বেশ কিছু সংখাক দেশীয় রাজ্য ভারতের পক্ষে যোগদান করিল। ফলে 
আয়তনে যেমন সীমা অনেক বাড়িয়া গেল, তেমনি সর্বভারতীয় স্বার্থের 
ভিত্তিতে দেশীয় রাজা এবং অন্যান্য অংশের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতাবিধান ও 
সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব আসিয়া পড়িল | 


(২) দেশীয় রাজ্যগুলি মোটামুটি ইংরাজ শক্তি কতৃর্ক নিয়ন্ত্রিত ছিল / 
কিন্তু পণ্ডিচেরী, কারকল, মাহে বা গোয়া দমন দিউ ইত্যাদি অংশ সম্পূর্ণ 
ভিন্ন জাতীয় শসিনে থাকায় সেখানে শাসক-গোষ্ঠীর দেশের শিক্ষাধারা 
aga শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইগুলি স্বাধীন ভারতের 
Baye হইল । একই ভাবে এখানকার শিক্ষাধারার পরিবর্তন করিয়া 

তাহাকে ভারতীয় করণের চেষ্টা সুরু হইল | 

(৩). স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচিত হইল, তাহাতে বলা হইল, 
“We, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved 
to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC 
REPUBLIC and to secure to all its citizens, 

JUSTICE, social, economic and political, 

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and 


worship, 
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EQUALITY of Status and opportunity, and to promote 
among them all, 


FRATERNITY assuring the dignity of the individual 
and unity of the nation.” 


ংরিধানে এই দায়িত্ব স্বীকৃত হওয়ার সংগে সংগে. জাতীয় সরকার এক 
বিরাট সমস্তার ভার গ্রহণ করিলেন। রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলি সার্থক করিয়া 
তোলার অর্থই হইল শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধন। গণতন্ত্র সার্থক করিয়? 
তুলিতে হইলে ভারতীয় জনসাধারণকে সামা, মৈত্রী, স্তায় ও স্বাধীনতা দিতে 
হইবে | সামা, মৈত্রী, ন্যায় ও স্বাধীনতাকে পুর্ণ ভাবে সার্থক করিতে হইলে 
চাই শিক্ষিত হুযোগ্য নাগরিক | তাহার অর্থই হইল, দেশের. সমস্ত জন- 
সাধারণকে শিক্ষিত করিয়া দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলা । 
জাতীয় নীতিকে সংবিধানে স্বীকার করিয়া লওয়! হইল সত্য, কিন্তু শিক্ষার 
মধ্য দিয়াই তাহাকে সার্থক করিয়া তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। 
শিক্ষার waft রাজনৈতিক লক্্যগুলি পুরণের জন্য তিনটি মূল. পরিকল্পন। 
গ্রহণ করিতে হয়. য্থা_-গণতান্ত্রিক জীবন যাপনের অভ্যাস, সমাজকল্যাণ 
মুলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত শিল্লোৎপাদন। | 


(৪). শিক্ষার সুযোগ সকলের জন্য প্রসারিত করিয়! দিবার দায়িত্বও 
জাতীয় সরকার গ্রহণ করেন। ফলে শিক্ষাকে নূতন রূপে সংগঠিত. করার 
প্রয়োজন দেখা দিল। 


(৫) ভারতকে সমাজ-কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হইতে হইলে 
সর্বপ্রথম প্রয়োজন জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন। জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন 
করিতে হইলে কারিগরী বিদ্যার দ্রুত প্রসার ও শিল্প প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন | 
কাজেই শিক্ষা-ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামো দ্রুত পরিবর্তন করার প্রায়োজন 
দেখা দিল। 


(৬) স্বাধীন দেশে একটি রাষ্ট্রীয় ভাষা মাধ্যম হিসাবে থাকা দরকার । 
ভারত যে রাষ্ট্রীয় ভাষা গ্রহণ করিল তাহা ভাষা শিক্ষার বাহন হিসাবে 
আংশিক অপুর্ণ। তাহাকে গড়িয়া তোলরও প্রয়োজন দেখা faa i 
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(3) সংবিধান সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সমাজগত-ওকৃষ্টিগত স্বাতস্ত্য অঙ্গন 
রাখিয়া সামাজিক অগ্রগতি বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করায় শিক্ষাক্ষেত্রে আর এক 
গুরু দায়িত্ব বাড়িয়া গেল |. 

(৮) গান্ধীজীর আদর্শে অকঙ্কপ্রাণিত জাতীয় ৷সরকার- অশ্পৃ্যতার 
বিলোপসাধন, শোষণহীন সমাজ রচনা, ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করায় দ্রুত 
ব্যাপক শিক্ষা প্রসার প্রয়োজন হইল এবং গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য অবৈতনিক 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইল ৷ 

(৯) স্বাধীন সরকার মাদক দ্রব্য বর্জন নীতি গ্রহণ করিল, অথচ আবগারী 
বিভাগের বিরাট পরিমাণ আয়ের. অংশ দ্বার! শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত 
হইত কাজেই একদিকে আবগারী আয় বন্ধ অপর দিকে শিক্ষার 
দ্রুত প্রসার, এই উভয় ey সরকারকে দৃঢ় হস্তে গ্রহণ _রুরিতে 


হইল। 
এই ভাবে Bate আমলে যে সব দায়দায়িত্ব সরকারের ছিল না, তাহা 


বর্তমান সরকারের ঘাড়ে আদিয়! পড়িল | ফলে শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাই আমূল 


ংশোধন করা ও তাহা স্বাধীন ভারতের উপযোগী করিয়া তোলার প্রয়োজন 
দেখ! গেল। 

শিক্ষার পুনর্গঠন 

ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা কি ভাবে পুনর্গঠন করা যায় তাহার Baty 


নির্ধারণের জন্য ইংরাজ আমলেও মাঝে মাঝে কমিশন নিয়োগ কর! হইত? 
স্বাধীন: ভারত সরকারও দেশী বিদেশী বহু শিক্ষাবিদ্দের লইয়া শিক্ষাপরীঙ্গ1 
TER পথ নির্দেশের জন্য নানা কমিশন নিয়োগ করিতে সুরু করিলেন । 
অপর দিকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত 
হইতে লাগিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম পঞ্চ- 
বাষিক পরিকল্পনা গ্রহণের পুর্ব পর্যন্ত কোনো গুরুতর পরিবর্তন করা 
হয় নাই। এই তিন বছর মোটামুটি সার্জেন্ট, Aq ও বুনিয়াদী শিক্ষা 
পরিকল্পনা! অনুযায়ী শিক্ষা বিস্তার স্থরু হইল । সাজেন্ট, স্বীম্‌ ছিল সরকারী 
পর্যায়ে নিয়োজিত কমিটির রিপোর্ট। আর বুনিয়াদী শিক্ষা, গান্ধীজীর 
প্রেরণায় বেসরকারী বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কর্তৃক গান্ধীজীর চিন্তাধারার 
উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল |. NAAI পরিকল্পন| ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে 
রচিত হইলেও প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির ক্ষমতাচ্যুতির ফলে কার্য সুরু 
করিয়া স্থগিত রাখা হইয়াছিল। 


৩২৮ - আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সার্জেন্ট ্বীম্‌ ১৯৪৪ সালে রচিত হয়, কিন্তু যুদ্ধ ইত্যাদি নানা কারণে 
তাহাও বাস্তবে রপায়িত হয় নাই । স্বাধীন ভারত সরকার ১৯৪৭ হইতে 
১৯৫০ খৃঃ এই চারি বছর রাজ্যে রাজ্যে সার্জেন্ট স্বীম অনুযায়ী অল্প স্বক্প কাজ 
স্থরু করাইলেন। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে (৬--১৪ বছর ate) বুনিয়াদী 
শিক্ষাই জাতীয় শিক্ষা বলিয়। স্বীকৃত হইল এবং তাহার রূপায়ণের কাজ স্থুরু 
হইল-। . | 
১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সংবিধান রচিত : হওয়ার পর স্বাধীন ভারতের আশা- 
আকাজ্কা, রাজনৈতিক লক্ষ্য, ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের প্রত্যাশা "ইত্যাদি সহন্ধে 
একটা স্থম্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল এবং saN সমগ্র দেশের উন্নতি- 
কল্পে পঞ্চবাঁধিক পরিকল্পনা গৃহীত হইল । eae পরিকল্পনায় জাতির 
উন্নয়নের জন্য সকল প্রকার সমস্যা -এক যোগে-সমাধান করার চেষ্টা,.চলিতে 
লাগিল এবং উন্নয়ন কি পর্যায়ে উঠিবে তাহার fates সীমা বাধিয়া দেওয়া 
হইল। 


অগ্যান্ত সকল প্রকার সমস্তার সহিত যুক্ত হইল। 

সরকার বহু কমিশন নিয়োগ করিয়! শিক্ষা সংগঠনের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন এই সময়ে যে পন কমিশন নিয়োগ কর! হইয়াছে তাহার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হইল | 

(১) কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশ £_জাননয়ারী; 
sae ইহ প্রকৃত পক্ষে নিয়োজিত কোনো কমিশন নয়) এই বোর্ড 
দীর্ঘকাল-আগেই, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই বোর্ডের চতুর্দশ অধিবেশনের 
স্থপারিশগুলি স্বাধীন ভারতের--শিক্ষা-ব্যবস্থাকে - গভীর ভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছিল। এই অধিবেশনের স্থপারিশ অনুযায়ী পরবর্তাঁ কালে -নানা 
কমিশন গঠিত হয়। 

(২) saie কমিটি :_ পূর্বোক্ত অধিবেশনের" স্থপারিশ অঙ্গযায়ী 
মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য ডাঃ তাঁরাটাদকে সভাপতি 
করিয়া এই কমিটি গঠিত হয়। ডাঃ তারাটাদ ছিলেন তৎকালীন শিক্ষা- 
Sra rasa খৃষ্টাব্দে এই কমিটির রিপোর্ট শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড” পর্যালোচনা 
করেন।তারা্টান কমিটির স্থপারিশের ইঙ্গিতে অন্ত্যায়ী শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড 
বিশ্ববিষ্যালয় কমিশন ও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিয়োগের স্থপারিশ করেন। 


ইহার ফলে শিক্ষা আর বিচ্ছিন্ন কোনো সমস্তা হিসাবে না থাকিয়া জাতির 


AD eta 
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(৩) বিশ্ববিগ্ভালয় শিক্ষা-কমিণন বা রাধাকৃব্।ন কমিশন | 

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ডাঃ রাঁধাক্ুষ্ণানের সভাপতিত্বে এই কমিশন গঠিত হয়। 
এই কমিশন মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ের শিক্ষার মান, সংগঠন ইত্যাদি 
বিষয় লইয়! অনুসন্ধান করেন ও সুপারিশ করেন। 

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন ব! মুদ্ব।লিয়ার-কমিশন !- কেন্দ্রীয় 
শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের স্থপারিশ অঙ্গযায়ী ১৯৫২ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্ধালয়ের 
উপাচার্য ডাঃ লক্ষ্মণস্বামী' মুদালিয়ারের সভাপতিত্বে এই: কমিশন গঠিত 
হয়। এই কমিশন মাধ্যমিক: শিক্ষণ পুনর্গঠনের জন্য বছ.মূলাবান স্থপারিশ 
করেন। 

(৫) খের কমিটি_-১৯৫০ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 
প্রাদেশিক সরকার ও লোকালবোর্ডগ্ডলির ভূমিক। নির্ধারণের জন্ত বিহার 
সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকার এই কমিটি গঠন করেন। 

(৬) বিশ্ববি্ভালয় মঞ্জুরী কমিশন, ১৯৫৩-_রাধারুষণান কমিশনের 
সুপারিশ অনুযায়ী এই মঞ্জুরী কমিশন গঠিত হয়। এই কমিটি সমস্ত বিশ্ব- 
বিদ্ঠালয়গুলির মধ্যে যোগ ও সমতা সাধনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে । এই 
কমিশনের স্থপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত আইন 
পাশ হয়। এই কমিটির হাতে comta সরকার প্রায় ৩৭ কোটি টাকায় 
একটি তহবিল দিয়াছেন। গবেষণা, উন্নতমানের শিক্ষা-ব্যবস্থা, আস্তবিশ্ব- 
বিদ্যালয় মান প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য এই স্থায়ী কমিশন সচেষ্ট আছেন। 

(৭) AnA কমিশন__রাধাকুষ্ণান কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পল্লী 
বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের উদ্দেশ্যে পন্থা নিরূপণের জন্য শ্রীমালী কমিশন 
গঠিত হয়। শ্রীমালী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পল্লী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি 
(Rural Institutes) গড়িয়া উঠে | 

(৮) দেশমুখ কমিশন (শ্রীমতী ছুর্গাবাঈ দেশমুখ কমিশন )--১৯৫৮ 
খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ বালিকাদের শিক্ষাব্যবস্থা সমন্ধে পর্যালোচনা করিয়া কি 
উপায়ে বালিকাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা আরও উন্নত করা যায়, এই উদ্দেশ্টে ১৯৫৮ 
খৃষ্টাব্দে দুৰ্গাবাঈ দেশমুখের সভা-নেতৃত্বে এই কমিশন গঠিত হয় এবং ১৯৫৯ 
খৃষ্টাব্দে National Council for Education of Women গঠিত 24 | 

(৯) বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়নের জন্য প্রথম পঞ্চম বাধিক পরিকল্পনার 
পর রামচন্দ্র কমিটি প্রধান প্রধান এই সব কমিশন কমিটি ছাড়াও ছোট- 


৩৩০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা! 


খাট বহু কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে! কি কেন্দ্রে, কি প্রদেশে, সর্বত্র বহু'কমিটি 
নিযুক্ত হইয়াছে। - এই ay কমিটিগুলির মধ্যে কতকগুলি স্থায়ী রূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে, আবার কতকগুলি কাজ শেষ হওয়ার সংগে সংগে 
বাতিল করিয়া! দেওয়| হইয়াছে । এই সব কমিটি শিক্ষার উন্নয়নের জন্ত 
বহুবিধ স্থপারিশ করিয়াছেন। সরকার: যে সর্বতোভাবে তাহ! : গ্রহণ 
করিতে পারিয়াছেন Stel নহে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো না কোনে 
বাধার জন্য হয়ত: অধিকাংশ gate গ্রহণ সম্ভব হয় নাই। তবুও 
একথা বলা যায়, সরকার আন্তরিক ভাবে শিক্ষার পুনর্গঠনের 'জন্য যে 
চেষ্টা কর! উচিত তাহ! করিয়া যাইতেছেন। 


প্রশাসনিক পুনবিষ্ঠাম 

কে) কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয় (Ministry of Education) 

কেন্দ্রীয় শিক্ষা! বিভাগের এক্তিয়ার হইল, কেন্্র-শা সিত রাজ্যসমূহকে 
প্রত্যক্ষভাবে: নিয়ন্ত্রণ, অন্যান্য রাজ্যসমূহকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং 
সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বিদেশস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালন11. কেন্দ্রীয় 
শিক্ষ/-বিভাগ আটটি উপরিভাগে বিভক্ত । যথা__ 

zi প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষা 

২।. মাধ্যমিক শিক্ষা 

৩। হিন্দী 

৪ সমাজ-শিক্ষ। ও সমাজকল্যাণ 

৫। উচ্চতর শিক্ষা ও. ইউনেস্কে। সহযোগিতায় শিক্ষা 

৬।'-শারীর শিক্ষা ও বিনোদন 
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৮। প্রশাসন 

এই আটটি উপবিভাগ যথাসম্ভব পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করিয়া 
কাধ পরিচালনা করিয়া থাকে . কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগের এই আটটি 
উপবিভাগকে সহায়তা করার জন্য কতকগুলি স্থায়ী কমিটি ও উপদেষ্টা 
বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি fazan : 

১। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (Central Advisory Board 
of Education, সংক্ষেপে C.A.B.E. ) 


স্বাধানতা প্রাপ্তির পর সমস্।র রূপান্তর ৩৩১ 


২। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (U.G.C.) 
৩ কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক -শিক্ষাপরিষদ ( All India Council for 
Secondary Education ) 
৪1 cama প্রাথমিক শিক্ষা-পরিষদ ( All India Council for 
Elementary Education ) 
৫। কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ বোর্ড (Central Social Welfare 
Board ) 
৬। হিন্দী শিক্ষাধিকার ( Directorate of Hindi ) 
৭। কেন্দ্রীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ্র (Central Board of Sanskrit)’ 
vi gagta শিক্ষা বোর্ড ( National Board of Audio-visual’ 
Education ) y 
>| কেন্দ্রীয় ষ্ীশিক্ষা-পরিষদ National: Council for women’s 
Education) 
dol কেন্দ্রীয় পল্লী-উচ্চশিক্ষা-পরিষর্দ- ( National Council «for 
Rural Higher Education). 
পরিষদ এই দশটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগকে পরামর্শ দান করেন ও শিক্ষার 
মান উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগের অর্থে পরিচালিত হয়। 
এই ভাবে শিক্ষাদণ্চর পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থা তাহা! স্বাধীনতা-পরবর্তাঁ 
কালে করা হইয়াছে । সর্বদিক হইতে যাহাতে শিক্ষার উন্নতি ত্বরান্বিত হয় 
তাহার জন্য এইরূপ প্রশাসনিক পুনর্গঠন করা হইয়াছে। 


৩৩২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 
| কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয় 
শিক্ষামন্ত্রী 
শিক্ষা 
| 2 | ] 
বিভাগ উপদেষ্টা পর্ষংসমূহ প্রশাসন পরিধি 
প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কেন্দ্রীয়-শাসিত অঞ্চল- 
বুনিয়াদী শিক্ষা সমিতি (Central সমূহ 
Advisory Board of j 
Education) 
মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বারো অব এডুকেশন 
(University Grant — 
Commission ) বৈদেশিক শিক্ষা 
উচ্চতর শিক্ষা নিখিল ভারত মাধ্যমিক কেন্দ্রীয় পরিচালনাধীন 
ও ইউনেস্কো শিক্ষা-সংস্থা (All India 
Council of Secon- 
‘I dary Education ) 
হিন্দী নিখিল ভারত প্রাথমিক বিশ্ববিষ্ঠালয়সমূহ আলিগড়, 
শিক্ষা সংস্থা (All India” বেনারস, দিল্লী. ও 
Council of Elemen- বিশ্বভারতী 
tary Education ) 
সমাজ শিক্ষা ও কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পাবলিক স্থুলসমূহ 
সমাজ কল্যাণ সমিতি ( Central 
Social Welfare 
Board ) 
শরীর-শিক্ষা ও কেন্দ্রীয় সংস্কৃত সমিতি 
বিনোদন ( Central Board of 
Sanskrit ) 
বৃত্তি ইত্যাদি কয়েকটি জাতীয় গবেষণা 
সংস্থা ও শিক্ষাকেন্দ্ 
প্রশাসন t ইত্যাদি 


স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সমস্যার রূপান্তর ৩৩৩ 


রাজ্যসমূহ 


কেন্দ্রে এরূপ গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইলেও প্রদেশে। প্রদেশে বিশেষ 
কোনে। গুরুত্বপুর্ণ প্রশাসনিক-পরিব্র্তন হয় নাই।. প্রদেশে, বিশ্ববিগ্ঠাল্যগুলি 
স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান। বরং নৃতন যে বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
তাহাতে-সররারী নিয়ন্ত্রণ অধিক- পরিমাণে: রাখার চেষ্টা হইয়াছে 

মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা হইতে মুক্ত করিয়া মাধ্যমিক 
শিক্ষাপর্ষৎ গঠন করা হইয়াছে; ইহা প্রায় হ্বয়ং-শাসিত, প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক 
শিক্ষাকে শহরাঞ্চল-ও গ্রামাঞ্চল দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে । গ্রামাঞ্চলের 
প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য জেলায় জেলায় জেলা-স্কুলবোর্ড ada sat 
হইয়াছে এই: জেলা-স্কুলবোর্ডগুলিও. ৷ স্বয়ং-শামিত৷ প্রতিষ্ঠান পুর্বে 
জেল! বোর্ডের হাতে: শিক্ষা-সংক্রান্ত: য়ে: ক্ষমতা. ছিল. তাহা বিলুপ্ত কর 
হইয়াছে। i Ries ; i 

শহরাঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশানের উপর প্রাথমিক শিক্ষার 
দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছে ॥ i 

রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসারের বিষয়ে সরকারকে সাহায্য 
করার জগ্ বুনিয়াদী শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি গঠন করা হইয়াছে ।.. সরকারী 
পর্যায়ে ডিভিশনাল ইন্স্পেক্টারের পদগুলি উঠাইয়া দিয়া এক এক পর্যায়ের 
জন্য প্রধান পরিদর্শক নিয়োগ করা৷ হইয়াছে । সমাজশিক্ষার ক্ষেত্রে tes. 
শাসন বজায় রাখা হইয়াছে | একদিকে শিক্ষা-বিভাগ কতৃক সমাজ-শিক্ষা 
পরিচালন! করা হইতেছে, অপর দিকে উন্নয়ন বিভাগ সমাজ শিক্ষা-প্রসারে 
অগ্রণী। . 

রাজ্য-সরকারগুলি একটি বিষয়ে খুবই মনোযোগ দান করিয়াছেন, তাহা 
হইল অরর বিগ্যালয়-পরিদরশকের সংখ্যা বাড়াইয়া পরিদর্শনের এলাকা ক্রমশঃ 
ছোট করিয়া আন1। বর্তমানে একজন অবর-বিছ্যালয়-পরিদর্শকের অধীনে 
৫৭টি করিয়। Raras রাখার চেষ্টা চলিতেছে | 

কেন্দ্রে ও প্রদেশে শিক্ষাদপ্তর ছাড়াও কেন্দ্রে আর একটি সমান্তরাল দধর 
আছে। এই দপ্তর হইল বৈজ্ঞানিক গবেষণ] ও সংস্কৃতি দপ্তর | এই বিভাগ 
অতি aq দিন গঠিত (১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ) হইলেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। 
এই দগ্তরও শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কাজ -করিয়া থাকে |. এই দপ্তর রোস্বে, 
কলিকাতা, মাদ্রাজ ও কানপুর এই: চারটি শাখা অফিসের মাধ্যমে সর্বত্র কীজ” 


৩৩৪ "৷" আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বর্ম পরিচালনা করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দধ্যরের 
কর্মধার! নিয়রূপ | 

(১) কষ্টিমলক কাজকর্ম করা; মান উন্নত করা, বিদেশে ভারতীয়" কষ্টির 
প্রসারের চেষ্টা করা | 

(২) বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা। নানাবিধ" সমীক্ষা পরিচালনা কর! 
ইত্যাদি। 

(৩) কারিগরী-ও বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি ater! 

সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণ! দপ্তর মূল দ্বই'ভাগে বিভক্ত 

কে) সংস্কৃতি দপ্তর 

'ভারতের জনগণের মনে: ভারতীয় সংস্কৃতি: সম্বন্ধে সচেতনতা গড়িয়া 
তুলিবার'জন্য এবং প্রাচীন ওঁতিহকে) সংরক্ষণ" ও" সংবর্ধন' করার: জন্য এবং 
বিদেশে ভারতীয় এতিহ ও কলা প্রসারের উদ্দেশ্যে National Culture 
Trust গঠিত হয় | 

এই Trust কতকগুলি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাহাদের -কর্মধাঁরা 
দ্ধপাঁয়ণের চেষ্টা করেনয। যথা-- 

G) ললিতকল1 একাডেমী :_ইহা গবেষণা ও: সংস্কৃতি দপ্তরের 
অন্তর্গত সর্ব-ভারতীয়: প্রতিষ্ঠান 1” ইহা ১৯৫৪ বৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এখানে 
প্রধানতঃ চিত্রন, অংকন ও: ভাস্কর্যের চর্চা হয়: প্রতি বংসর অস্ততঃ একবার 
করিয়া এই একাডেমী অংক ও শিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তাহ 
ছাড়া বিদেশীয় কল! ও শিল্প চর্চারও নানা প্রদর্শনী এই একাডেমীর পক্ষ হইতে 
আয়োজিত হয়। 

২)" সংগীত-নাটক একাডেমী :_এই প্রতিষ্ঠানটি: স্থাপিত হয় ১৯৫৩ 
খৃষ্টাব্দে । : এই: প্রতিষ্ঠান সঙ্গীত, নাটক) নৃত্য, ইত্যাদি ক্ষেত্রে গবেষণা, নানা 
ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রাচীন ওঁতিহকে রক্ষা ইত্যাদি কাঁজ করিয়া থাকেন। 

(৬) সাহিত্য একাডেনী :_ভারতীয় সাহিত্যের মান উন্নয়ন, সাহিত্যে 
নানাজাতীয় গবেষণা, জাতীয় সংহতি বিধায়ক নানা চেষ্টা এই প্রতিষ্ঠান 
করেন। সাহিত্য একাডেমী নানা জাতীয় ভাল ভাল গ্রন্থ প্রকাশ করেন 
এবং ভাল সাহিত্যের জন্ত পুরস্কার দান: করেন। এই প্রতিষ্টানের অস্তর্গত 
National Book Trust গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান । সম্ভায়: ভাল বই ANG 
ভাল ভাল প্রাচীন বই ছাপানোর কাজ ট্রাষ্ট করেন i 


স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সমস্ার রূপান্তর ৩৩৫ 


ইহ! ছাড়াও বিদেশে: ভারতীয় ওঁতিহ, দর্শন; সাহিত্য, নৃত্য, নাট্য, 
সংগীত ইত্যাদি প্রচারের জন্য নীনা জাতীয় ছোট ছোট শাখা গড়িয়া 
উঠিয়াছে। এইগুলির কোনটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগের তত্বাবধানে, 
‘কোনটি প্রচার-দপ্তরের তত্বাবধানে কাজ পরিচালন। করে। এগুলিও 
পরোক্ষে শিক্ষার প্রসারে নিযুক্ত রহিয়াছে। 

(খ) বিজ্ঞান গবেষণ। দপ্তর 

ইহ! বেন্দরীয় সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান গবেষণা দগ্তরের অপর মূল! অংশ 
'দেশে বিজ্ঞান-চেতন1 আনয়ন, অধিকমাত্রায় সমীজ-জীবনে বৈজ্ঞানিক অবদীন- 
সমূহের ব্যবহার, গবেষণার ক্রমোক্নতির জন্য ae বিভাগ ১৯৫৮ বন 
পুনর্গঠিত হয়। 

এই বিভাগের কর্মধারা aie ভাবে fase | 

"(১) বিজ্ঞান ও শিল্পগবেষণ| পরিষদ (3৮57) of Scientific and 
Industrial Research )| রাজ্য পর্যায়ে এই সব পরিষদ স্থাপন Fal 
হইয়াছে। এই পরিষদের তত্বাবধানে নানাজাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত 
হইয়ীছে। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের উন্নয়নের 
জন্য অনেকগুলি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে । এইরূপ জাতীয় 
গবেষণাগারের সংখ্যা বর্তমানে ২১টি। ইহার মধ্যে বাংলাদেশে যাঁদবপুরে 
Central Glass and Ceramic Research Institute, কলিকাতায় 
Indian Institute for Biochemistry and Experimental Medicine 
এবং Birla Industrial, and Technological Museum, দুর্গাপুরে 
Central Mechanical Engineering Research Institute অবস্থিত। 
ইহা ছাড়া এই বিভাগের তত্বাবধানে গ্রামাঞ্চলে ২১টি বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপন 
করা -হইগ্লাছে। গ্রামের 'লোকের মধ্যে যাহাতে “বিজ্ঞান-চেতন] হকি পায় 
এই উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞান-ম'ন্দরগুলি স্থাপিত হইয়াছে I 

(a) আণবিক শক্ভি-সন্ধন্ধীয় গীবেষণ!। 

মারা ভারতে নানাজাতীয় ভূতাত্বিক "পরীক্ষা; সমীক্ষা): আণবিক: শক্তি 
সম্বন্ধে নানাজাতীয়' গব্ষেণ। ইত্যাদি -কাজ-এই বিভাগ নিষ্পন্ন করেন। 
ইহ! ছাড়া প্রতি বিভাগেই নানাজাতীয় বৈজ্ঞানিক-গবেষণ। পরিচালিত eq | 
aale) সেচ-বিভাগের অধীনে জলশক্তি, নদী-সম্পরঞ্চিত নানা ধরণের 


৩৩৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গবেষণা চলিতেছে । কেন্দ্রীয় পর্ধায়ে ১১টি বড় বড় গবেষণা-কেন্দ্র ও রাজ্যে 
ছোট ছোট বহু-গবেষণা-কেন্দ্রে নানা কাজ চলিতেছে. | 

.১/(খ). যোগায়োগ ও পরিবহন মন্ত্রণালয়ের:অধীনে বিমান নির্মাণ সংক্রান্ত 
a চলিতেছে। : 

(গ) বনবিভাগের অধীনে দেরাছুনের বনসংক্রান্ত গবেষণাগার. প্রসিদ্ধ । 

(ঘ) আকাশবাণী কর্তৃক,নম্াদিলীতে-এরতার US| সংক্রান্ত নানাজাতীয় 
গব্ষেণ! পরিচালিত হয়: 

_ (6), রেলবিভাগ -কর্তৃক- লক্ষী. লোনাভলা ও ০ রেলসংক্রান্ত, 
নান! গবেষণা পরিচালিত:হয় |; 

(চ) যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন পথ পুর্ত সম্বন্ধীয় নান! গবেষণা-কাঁজ 
চলিতেছে। এ 

(ছ) শিল্প বিভাগের অধীনে সকল পণ্য দ্রব্যের মান উন্নয়নের জন্য নানা 
জাতীয় গবেষ্ণা কাজ চলে। y 

সরকারী পরিচালনা. ছাড়াও, সরকারী সাহাযাপুষ্ট ও বেসরকারী 
তত্বাবধানে পরিচালিত প্রখ্যাত কতকগুলি গবেষণাগার রহিয়াছে । 
জাতীয় শিক্ষা ও সমাজ জীবনে ইহাদের অবদান. কম নহে। ফিজিক্স, 
কেমিষ্টি, মাইক্রো-বায়োলজি, জুলজি ইত্যাদি বহুবিধ গবেষণার ক্ষেত্রে 
কলিকাতার বোস ইনষ্টিটিউটের ( আচার্য জগদীশ বন্ধ প্রতিষ্ঠিত) নাম্‌ 
বিখ্যাত। 

লক্ষৌএর বীরবল সাহানি ইনষ্টিটিউট বিখ্যাত: গবেষণা-কেন্দর ৷ 
কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিঞ্শোন অব 
সায়েন্স (ডাঃ waaa সরকার প্রতিষ্ঠিত) পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত 


প্রতিষ্ঠান ৷ 
বাগ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স ১৯-৯ খৃষ্টাব্দ 


হইতে সাফল্যের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছে। 

স্বাধীনতার পরবর্তাঁ কালে কেন্দ্রীয় ও'রাজ্যগুলির পরিচালনায় কৃষি ও 
চিকিৎসার ক্ষেত্রেও নানা জাতীয় গবেষণা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাত্মক উন্নতি ঘটাইবার জন্য 
বিপুল পরিমাণ প্রশাসনিক স্থযোগ স্থবিধা বৃদ্ধি কর! হইয়াছে, তাহাই 
ংক্ষেপে আলোচনা করা গেল । এইবার শিক্ষার প্রতিটি স্তরে স্বাধীনতার 
পরবর্তী কালে কিরূপ উন্নয়ন ঘটিয়াছে, তাহাই আলোচনা করা 
যাইতেছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছের 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির কালে শিক্ষার ধারা 


পরিকল্পিত ও সামগ্রিক ভাবে শিক্ষার উন্নয়নের Ga কর্মপন্থ। গৃহীত হয় 
১৯৫১ BM হইতে | ১৯৪৭ Win পর্যন্ত সার্জেন্ট ana ও গান্ধীজির পরিকল্পনা 
অনুযায়ী বিক্ষিপ্তভাবে শিক্ষার সংস্কার সাধনের প্রয়াস চলিয়াছে। সমগ্র 
ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এক AIT পরি কল্পনা রচনা করিয়া কেন্দ্র ও প্রাদেশিক 
রাজ/গুলির যুগ্ন প্রচেষ্টায় তাহার রূপায়ণ ১৯৫১ বৃষ্টাব্ের আগে দেখা যায় 
নাই। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা বলিতে গেলে একরপ স্বাধীন ভাবেই আপন 
আপন প্রদেশে যেমন পারিতেছিলেন তেমনি সংস্কার সাধন করিতেছিলেন। 
প্রদেশে প্রদেশে এই ব্যাপারে মিল অপেক্ষা অমিলই ছিল বেশী। কেন্দ্রীয় 
যোগস্থত্র হিসাবে কাজ করিত কংগ্রেস। সকল প্রদেশেই কংগ্রেসের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা বজায় ছিল। বাৎসরিক কংগ্রেস অধিবেশনে দেশ পরিচালনার 
একটা সাধারণ নীতি পরিগৃহীত হইত। সেইটুকুই মাত্র সংযোগ হইয়া 
থাকিত। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্র হিসাবে মৌলিক 
আশা-আকাজ্ষা যেমন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অভিব্যক্ত হইল তেমনি 
কতকগুলি ব্যাপারে Directive Principles এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কর্মস্কচী 
প্রকাশিত হইল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এইরূপ খানিকটা কর্মসুচী স্থিরীকৃত 
হইল । এই সময়েই জাতির জীবনের সমস্তাগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে না! 
রাখিয়া একত্র গ্রথিত করিয়| তাহ! সমাধানের জন্য পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 
গৃহীত হইল। কাজেই পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও! Sara, 
প্রকৃত পক্ষে ১৯৫১ খৃষ্টাব হইতে সুরু হইল l 


১ সাক্ষরতা বিধান 


১৪৫১ খৃষ্টাব্দে সাক্ষর ব্যক্তির যে হিসাব পাওয়া যায় তাহ নিম্নরূপ | 
সমগ্র ভারত £-_পুরুষ £-_শতকর! ২৪'৮৭ জন 
মহিলা £_৭'৮৭। একত্রে ১৬৬১ জন। 
পশ্চিমবঙ্গ £ পুরুষ £_-শতকরা-_-৩৪"২৩ জন 
মহিলা £--১২২১। একত্রে ২৪"০২ Ga | 
২২ 


৩৩৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


এ. সময় ভারতের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যায় শিক্ষিতের হার ছিল কেরালায়। 
পুরুষ শতকর|-_৫০'৩৭, AR শতকরা! ৩১৬৫, একত্রে ৪০৮৮জন | 

আর সর্ধনিয় হার ছিল-হিমাঁচল প্রদেশে | পুরুষ শতকরা ১২৫০, 
মহিলা শতকরা! ২'৩৭, একত্রে 9৭১ GA | 

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতের শিক্ষিতের হার_২৩'৭ 

এই সময়ে সর্বাধিক সংখ্যায় শিক্ষিতের হার ছিল দিল্লীতে শতকরা 
৫২৭, কেরালায় শিক্ষিতের হার ছিল ৪৬'৮, এবং Adina শিক্ষিতের হার ছিলি 
নেফায় ৭২ 

লক্ষ্য করিলে cual যাইবে, মহিলাদের শিক্ষার হার অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় 
একত্রে গড় কর! কম হইয়! গিয়াছে। সাক্ষরতা বিধানের জন্য যুগ্মভাবে 
প্রয়াস করা হয়_ দ্রুত প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও সমাজ শিক্ষার মধ্য 
দিয়! বয়স্কদের সাক্ষর করিয়া তোল1। [ এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা পরে করিব ] 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৪৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের 
জন-সংখ্যার মধ্যে ১৪--১৭ AAT বঙ্ক ছাত্রছাত্রীদের শতকরা b's ভাগ 
বিদ্যালয়ে আস! সম্ভব হয়। এরূপ মনে করা গিয়াছিল যে ১৯৬০ সাল 
মধ্যেই ১৪ বৎসর পর্যন্ত সকল বালক*বালিকার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা যাইবে । তাহাতে একদিক দিয়া নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা কমিয় 
আসিবে। কিন্তু তাহ! সম্ভব হয় নাই। ১৯৫৬ qa পর্যন্ত ১৪ বৎসর পর্যন্ত 
বালক-বালিকার শতকরা ১৯'২ ভাগ বিদ্যালয়ে আদ! সম্ভব হয় এবং 
১৯৬০-৬১, খৃষ্টাব্দে শতকরা ২২'৫ জনকে বিদ্যালয়ে আনা যাইবে এরূপ 
লক্ষ্য স্থির হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সাক্ষরতা বিধান ও নিরক্ষরতা 
দুরীকরণের জন্য স্বাধীনতার পুর্বে কোনো ব্যবস্থা হয় নাই । ১৯৪১ খৃষ্টাব্দেও 
ভারতের শিক্ষিতের সংখ্যা ছির শত্রুরা ১২ জন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে তাহ! 
Hoty শতকরা ১৬৬১ জনে ।.. ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ইহা! দাড়াইয়াছে শতকরা ২৩'৭ 
(পুরুষ শতকরা ৩৯৯, মহিলা শতকরা ১২'* জন ) | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


প্রাথমিক শিক্ষা 


স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে 1 ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই দেশের 
প্রাথমিক শিক্ষণ দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া! যায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে যে প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রসার চলিতেছিল তাহা তো থাকিলই। Bge অতি awe 
বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ঘটাইবার পরিকল্পনা লওয়া হইল । কিন্তু যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় কংগ্রেস মন্ত্রীসভা বাতিল” হইয়া যাওয়ার সংগে সংগে বিহার ছাড়া 
সমস্ত প্রদেশেই বুনিয়াদী শিক্ষার ধারা বিলুপ্ত হয়। স্বাধীনতার পরই 
গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে বুনিয়াদী শিক্ষার, প্রবর্তনের চেষ্টা 
চলিতে থাকে । এখনও ate বুনিয়াদী ও: প্রচলিত শিক্ষা, উভয় ধারাই 
সমান্তরাল ভাবে চলিতেছে | + 

১৯৪৭ খৃষ্টাব হইতে '১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত nied পরিকল্পন! গ্রহণ করিয়! 
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার হয় নাই। খানিকটা বিক্ষিপ্ত ভাবে: প্রয়োজন 
অনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া চলিতে হইয়াছিল । 

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পর সংবিধান রচিত ও গৃহীত হওয়ার পর 
স্থবিন্তস্ত পরিকল্পন| গ্রহণ করা: সম্ভব হইল। : সামনে কয়েকটি লক্ষ্য 
নির্ধারিত হইল। সার্বজনীন প্রাথমিক: শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে সংবিধানে 
বল৷! হইল, “The state shall endeavour to provide within-a 
period of ten years from the commencement of this 
constitution, for free and ‘compulsory ‘education for: all 
children until they complete the age of 14 years.” 

এদিকে আমরা কিছু অতীতে ফিরিয়া weal প্রাথমিক" শিক্ষার -কথ! 
আলোচন! করিব | ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে নিখিল-ভারত শিক্ষা-সংক্রান্ত: অধিবেশনে 
তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বিভিন্ন রাজ্যের 
প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং ভারতের সকল: বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌- 
চ্যান্সেলারগণকে আমন্ত্রণ জানান। সেই অধিবেশনে সার্জেন্ট পরিকল্পনার 


৩৪০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


স্থপারিশ অনুযায়ী আট বৎসর ব্যাপী বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব 
গৃহীত হয় ॥ কিন্তু ৪৭ বহদরে উহা কার্মক্করী করার প্রস্তাব কেহই গ্রহণ 
করেন না। অধিবেশনের সভ্যগণ কেন্দ্রীয়, শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের একটি 
সুপারিশ গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড বুনিয়াদী শিক্ষণ 
আবশ্যিকরণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, সেই অর্থ কোন কোন স্থত্র 
পাওয়া যাইকে সেই সম্বন্ধে একটি অর্থকরী -নমিতি গঠনের: প্রস্তাব করেন | 
কি:জি.খেরের নেতৃত্বে "সেই অর্থকরী সমিতি: স্থাপিত: হয়: এই সমিতি 
মনে করেন যে, লার্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষা ছুইটি পঞ্চবীধিক, 
পরিকল্পনা এবং একটি যষ্ঠবাধিক৷ পরিকল্পনা, অর্থাৎ -১৬ বৎসরের মধ্যেই 
প্রবর্তিত'হুইতে পারিবে? :. প্রথম_পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় ৬ হইতে ১১ 
বৎসরের ৷ বেশীর ভাগ ' ছাত্রছাত্রীগণকে_ বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী + শিক্ষার 
আওতায় আনা হইবে । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় ৬ হইতে ১১ বৎসরের 
বয়স সীমার মধ্যের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে যে শিথিলতা! দেখান 
হইয়াছিল; সেই শিথিলত! আরুদেখান হইবে নাঁ। সকল ছাত্রছাত্রীকেই 
শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। তৃতীয় যষ্ঠবাধিক পরিকল্পনায়: প্রায় তিন 
বৎসরের মধ্যে ১১ হইতে "১৪ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের "মধ্যে শতকরা: ৫০ 
জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হইবে । পরের তিন বৎসরের মধ্যে এ 
বয়স সীমার সমগ্র ছাত্রছাত্রী বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতায় আসিবে। 
অর্থ-সংগ্রহ বিষয়ে খের কমিটি নিম্নলিখিত স্থপারিশগুলি-করেন।। 

(১) কেন্দ্ৰীয় ও রাজ্যের রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয়: 
হইবে। অর্থাৎ" কেন্দ্রীয় সরকার: রাজস্বের শতকরা  ১০- ভাগ অঞ্চ 
শিক্ষাথাতে ব্যয় করিবেন আর রাঞ্যসরকার রাজন্বের শতকরা ২০ ভাগ! 
শিক্ষার ব্যয় হিসাবে ধরিবেন। 

(২). শিক্ষা-সম্পকিত ব্যয়ের শতকরা ৭* ভাগ খরচ করিবেন, রাজ্য 
সরকার এবং শতকরা ৩০ ভাগ খরচ করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার | 

(৩); শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় রাজ্যসরকারের অনুমোদিত সকল দান 
আয়কর হইতে রেহাই পাইবে | 

(8). রাজ্য-সরকারগুলিকে এই সমিতি ওয়া্ধ, বিহার, উড়িস্তা প্রভৃতি: 
স্থানের বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদনশ্ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে বলেন । 
$ সমস্ত স্থানে শিক্ষাকাজ- হইতে অর্থের আয় হইয়াছে, Vtal- দ্বার) 
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বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের আংশিক খরচের TETA হইয়াছে | sats রাঁজাগুলি 
ছাত্রদের শিক্ষাগত আগ্রহকে বজায় রাখিয়া অনুরূপ আয়ের ব্যবস্থা 
করিতে পারে কিন! তাহ দেখিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে । 

খের কমিটির সুপারিশগুলি কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি গ্রহণ 
করিলেও স্বাধীনতা ata প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে: শিক্ষণ ব্যাপারে 
খুব সামান্যই অগ্রগতি দেখা যায়। তাহার কারণ অর্থের অভাব | 

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব “ster সরকারের উপর: aw 
হইল। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম পঞ্চ-বাধিকী পরিকল্পনার কাজ: স্থরু হইল 
এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ "' করা 
হইল: ১৯৪৭ খৃষ্টাব হইতে ১৯৫১ Btw পর্যন্ত কিরূপ অগ্রগতি ঘটিয়া- 
ছিল তাহা fatate সংখ্যাতত্বে বুঝা যাইবে | 

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা অঙ্গযায়ী ৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত 
প্রাথমিক শিক্ষার কাল ধরা হইয়াছে। eaat ইহাকে দুইটি স্তরে 
ভাগ করা হয়। ১১ বৎসর পর্যন্ত প্রথম স্তর, ১৪ বৎসর 'পর্যস্ত দ্বিতীয় 
wai ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতে ১১ বৎসর পর্য্যন্ত বালকদের শতকরা 
৫৩ ভাগ এবং বালিকাদের শতকরা ১৭ ভাগ বিগ্ভালয়ে আসিত | একত্রে 
এই সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৫ ভাগ। শতকরা ve Hk) বাঁলক-বাঁলিকাঁর 
লেখাপড়ার সুযোগ ছিল না। 

১৪ বৎসর পর্যন্ত বালকদের শতকরা ১৫ ভাগ এবং বালিকাদের 
শতকরা ৩ ভাগ বিদ্যালয়ে পড়িত। একত্রে এই সংখ্যা ছিল শতকরা 
৯ ভাগ। শতকরা ৯১ ভাগ বালক-বালিকার পড়াশুনার বাবস্থা ছিল না। 
3৯8৭ হইতে ১৯৫০ এই সময়ে দেশবিভাগ, তজ্জনিত অর্থনৈতিক বিপর্যয় 
বিপুল সংখ্যায় Gate আগমন, সাম্প্রদায়িক অশান্তি ইত্যাদি নানা কারণ 
সত্বেও কিছুটা অগ্রগতি হইয়াছিল। 

১৯৫০-৫১" খৃষ্টাব্দে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে ১১ বৎসর পর্যন্ত 
বয়সের শতকরা ৫৯*৮ জন বালক ও ২৪'৬-জন বালিকা, একত্রে শতকরা 
৪২ জনৈক বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব হইয়াছিল । ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহা ছিল ৩৫% | 

১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সের শতকরা ২০*৭ জন বালক এবং ৪'৫ জন বালিক 
একত্রে শতকরা ১২'৭ জনকে বিদ্যালয়ে আনা গিয়াছিল। ১৯৪৭ ais এই 

aay ছিল ৯1 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির সুচনা 


স্থখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে রাষ্ট্রনায়ক ও নেতৃ- 
স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে তীব্রভাবেই অনুভূত হইয়াছে । আমর! ভারতবর্ষের 
সংবিধানে ইহার সাক্ষর দেখিতে পাই। ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ ৬. বৎসর বয়স হইতে ১৪. বৎসর 
বয়স পর্যন্ত শিক্ষা সার্বজনীন করা হইবে এবং আশা প্রকাশ. করা 
হইয়াছে যে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা 
প্রবর্তন করার চেষ্ট। হইবে । বর্তমান অগ্রগতি বিচার করিলে দেখ! যাইবে 
যে এ আশা! ছিল খুবই Boris তথাপি উহা হইলে প্রমাণিত হয় যে, 
রাষ্ট্রনায়কগণ জাতি গঠনের: ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে খুবই 
অবহিত ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী যুগটিও নানা বাধাবিস্কের 
মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে তাই রাষ্ট্রনায়কগণের এ উচ্চাশা পুর্ণ হয় 
নাই_তথাঁপি ইহা অনস্বীকাৰ্য যে সকল ক্ষেত্রের ন্রায় শিক্ষাক্ষেত্রেও 
ভারতের অগ্রগতি গতিবেগ সঞ্চয় করিয়াছে ও করিতেছে। প্রাথমিক 
শিক্ষাক্ষেত্রেও তাহার প্রমাণ দেখ! যায়। অবশ্য সংবিধান প্রসংগে ইহা 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজাগুলির ww) 
বণ্টনের ব্যাপারে শিক্ষাটি রাজ্য-সরকারগুলির আয়ত্তাধীন বিষয় বলিয়! 
গণ্য হইয়াছে । অবশ্য তথাপি কেন্দ্র শিক্ষা-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ 
ব্যাপারে অনেকটা প্রভাব aR করিতে পারেন বিশেষ করিয়া আধিক 
সাহায্য বণ্টন মাধ্যমে । এইভাবে প্রভাব হুষ্টি বাতীতও একই রাজনীতিক 
দল কেন্দ্র ও রাজ্য-সরকারে শাসনাধীন থাকায় ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে 
শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির সমতা রক্ষিত হইয়াছে । দেখা যাইবে যে, উচ্চ 
শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার 
বিস্তার ও উন্নতি সাধনে সকল রাজ্যই আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন I 
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১৯৪৭ হইতে ১৯৫৬ পৰ্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার যে সংখ্যাসংক্রাস্ত 
অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই আগ্রহের কিছুটা পরিচয় 
মিলিবে।. ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রধান প্রধান রাজ্যগুলির মোট বিদ্যালয় 
সংখ্যা ছিল ১৪০১২১টি এবং ছাত্রসংখ্য1 ছিল ১১১০০০১৯৬৪ জন। 
১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ওঁ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়। বিগ্কালয়-সংখ্য।  দড়াইয়াছে 
২১৫,৩২০টি ও- মোট : ছাত্রসংখ্য| দাড়াইয়াছিল ১৭,৯৮৫,০৭৪ জন ॥ 
অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যে বিদ্যালয় সংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় ৫৪% এবং gia- 
Rat বাড়িয়াছে প্রায় ৬৩% অবশ্য দেশবিভাগ-জনিত কারণে বাস্তত্যাগী 
আগমন-জনিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ox বিস্যালয় -বৃদ্ধিও- ইহার একটি 
কারণ। 

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনঘোগ্য বয়সের 
শিশুদের মধ্যে শতকরা যে পরিমাণ fee বিদ্যালয়ে গিয়াছে তাহার হিসার 
নিয়ে প্রদান কর! হইল ইহাতে বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির 
কিছুটা পরিচয় মিলিবে। 

অন্ধ ৬৮৬% আসাম ৫৯:8% বিহার ৩৫:৯% বোস্বাই ৮৭% BY ও 
SNA ২২৮ কেরল- ৯৯৮ মধ্যপ্রদেশ ৫১৭% মান্দাজ ৬৮৫% মহীশুর 
৫৯:২% উড়িস্কা vea% পাঞ্জাব ৫৯'২% রাজস্থান ২২'৬% উত্তর প্রদেশ 
৩৩৫% পশ্চিমবন্ধ ৮৭%। এই বৎসর AIA ভারতের হিসাবে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে গমনযোগা বয়সের শতকরা ৫৩%। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা- 
মুলক করণের দিক হইতে এ সময়ে বেশ কিছুট। অগ্রগতি দেখা দিয়াছে। 
১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে যেখানে ২২৪টি সহর ও ১০,০১০ গ্রামে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষা গ্রবতিত হইয়াছিল, ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে ১,০৯৩টি সহর ও ৩৭১২৭৬টি গ্রামে 
প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এ বৎসরে ও অঞ্চলগুলির 
মোট ছাত্রমংখ্যা ছিল ৬,৬৭,৪১২ Bal ১৯৫১ খুষ্টাব্দের আদম স্থমারীর 
রিপোর্ট” অনুসারে জানা যায় যে ভারতের মোট সহর-সংখ্যা ৩০১৬টি ও 
গ্রামসংখ্যা ৩৫৪,০৮৯টি। : অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যে সহরের এক-তৃতীয়াংশেও 
এক-লবম1ংশের কিছু বেশী গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা 
হইয়াছে। এই অগ্রগতি বিচার করিণে দেখ! যাইবে যে, আমাদের 
গঠনতন্ত্রে দশ বৎসরে সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের যে আশা করা হইয়াছিল 
তাহার খুব কম অংশই পুর্ণ হইয়াছে। 


৩৪৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কাল বৃদ্ধি 

বিধানের se ধারা অনুযায়ী ১০ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা 
আবশ্তিক হইবে এইরূপ আশা করা গিয়াছিল। "কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা 
অমিতিও আশা "করিয়াছিলেন যে দশ বৎসরের মধ্যে ৬-১১ বৎসর ছাত্র- 
ছাত্রীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, বাধ্যতামূলক হইবে এবং পরের ছয় বৎসরের 
মধ্যে ১১--১৪ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাও বাধ্যতামূলক হইবে 1” কিন্ত 
নীনাকারণে ইহ] হইয়। উঠে নাই । টাকাখরচ- করিলেই: শিক্ষা হয় না, 
এবং শিক্ষা জোর করিয়াও হয় ai ইহা স্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাককালে শতকরা ৩০ জন ছাত্রছাত্রীও বিদ্যালয়ে আসিত 
কিন! সন্দেহ । ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার ঠিক আগে 
শতকর! ৪২ জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে আসিয়াছে ।-- প্রথম পরিকল্পনার : শেষে 
ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে আসিয়াছে শতকরা ৫৩ জন।. দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে 
ছাত্রছাত্রীদের শতকরা সংখ্যা দীড়াইয়াছে শতকরা ৬০ জন। অতএব 
সংখ্যা AVA ৬--১১ বত্পরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবশ্ঠিক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের পথে নামা যায় না। “যখন ৬--১১ বংসরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কর! গেলনা, তখন 
১১-১৪ বৎসরের ছাত্রছাত্রী সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না তৃতীয় পরিকল্পন! 
শেষে ৬--১১ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের শতকরা সংখ্যা ঈ(ড়াইবে আশা করা 
যায় ৮০ জন। এ সংখ্যাকে লইয়া আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার কাজ সুরু 
করা যায়। এই কারণেই তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর কে. এল, শ্রীমালী 
১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ তারিখে নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা সমিতি 
(All India Council of Elementary Education ) উদ্বোধন কালে 
দুঃখের সঙ্গে বলেন যে সংবিধানের নির্দেশ -অন্ুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা 
যথাসময়ে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা: সম্ভব হইবে-। পরিকল্পনা কমিশন 
ইতিমধ্যে বিভিন্ন দিক বিবেচনা: করিয়া তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে :৬--১১ 
বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রাথমিক: শিক্ষা: বাধ্যতামূলক করিবার জন্য 
মীমারেখা স্থির করিয়া দিয়াছেন 

দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে ১১ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা 
গ্রহণের সংখ্যা এই বয়সের : সমগ্র ছাত্রছাত্রীপমীজের মাত্র শতকরা ২৩ জন। 
প্রাথমিক শিক্ষা যেখানে বাধ্যতামূলক নয় এবং অপচয় ও স্থিতাবস্থাও 
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আশঙ্কাজনক, সেইখানে এই সংখ্যার চেয়ে আর কি বেশী আশ! Fal যায় ? 
তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলে অবস্থার উন্নতি 
হইবে এবং পঞ্চম পরিকল্পনা শেষে ১১-১৪ বয়সের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা 
আবশ্যিক কর! যাইবে বলিয়া অন্থমান করা যায় । 

আপাততঃ কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৬ হইতে ১৪ বৎসরের 
ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
কিন্তু উহার সঙ্গে অনেক সমস্তার উদ্ভব Ria আমরা সেইগুলি একে 
একে আলোচনা করিব | 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
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১৯৬৫-৫৬ খুষ্টাবের সমগ্র ভারতের সংখ্যাতত্ব হইতে দেখা যাইবে যে 
CHB ২৭৮১৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ২৩৩টি সরকার দ্বারা, 
শতকরা soa বিদ্যালয় জেল! বোর্ড দ্বারা শতকরা orf বিদ্যালয় 
মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা শতকর! ২৪*২টি বিদ্যালয় অন্য ভাবে সাহায্য ats 
হইয়া বেসরকারী সংস্থাদ্বারা ও শতকরা ১৪টি বিদ্যালয় পুরাপুরি 
বেসরকারী সংস্থাধীনে পরিচালিত হইয়াছে । কিন্তু জেলা বোর্ড দ্বার! 
পরিচালিত বিগ্যালরগুলিও : প্রধানতঃ সরকারী অর্থ সাহায্যের দ্বারাই 
চলিয়ীছে।: উক্ত বৎসরে :৫৩,৭২৭২০৬৬ টাকা বিদ্যালয়গুলি বাবদ ৷ খরচ 
হইয়াছে ও তাহার শতকরা ৭৩৬ ভাগ সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া 
হইয়াছে। জেলা বোর্ড তহবিল হইতে আসিয়াছে ১১৬% মিউনিসিপ্যালিটি 
ফাণ্ড হইতে আসিয়াছে ৮'৪ ভাগ, ছাত্র দত্ত বেতন হইতে ৩'৩% দান ও 
অন্যান্য সুত্র হইতে আগিয়াছে যথাক্রমে Sey ও ১৯৪% অর্থাৎ সরকার 
ব্যতীত অন্যান্য উৎস হইতে অর্থ আসিয়াছে খুবই কম।: সরকারী ও. বোর্ড 
স্কুলগুলি এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাভূক্ত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়- 
গুলিতৈ শিক্ষা অবৈতনিক -ছিল। : প্রতি ছাত্রের জন্য বাঁধিক গড়পড়তা 


৩৪৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


মাথাপিছু ব্যয় হইয়াছিল ২৩৪ টাক1। Sel সর্বোচ্চ ছিল বোদ্বাই রাজ্যে; 
মাথাপিছু ves টাক! ও সৰ্বনিয্ন ছিল আসামে, মাথাপিছু ১৩৯ টাকা। 
বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য প্রদান ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ 
করা হইয়াছিল। তাহার পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল। 

১। এক থোকে সাহায্য দীন প্রথ! £__সরকার কর্তৃক স্থানীয় WAT- 
শাগন প্রতিষ্ঠানের হাতে প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ এক থোকে অর্থ সাহায্য এই 
প্রথার অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গে ও মধ্য প্রদেশে এই প্রথা অবলম্থিত হইয়াছে। 

২। শতকরা ভিত্তিতে অর্থ সাহায্য £__ইহাতে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা 
বাবদ ব্যয়ের একটি নির্দিষ্ট “weal পরিমাণ স্থানীয় স্বায়ত্ব-শীসন সংস্থার 
হাতে দিয়াছেন। অবশ্য এই শতকরা পরিমাণ বিভিন্ন ধরণের স্বায়ত্ব-শাসন 
প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ছিল। বিহার, বোস্বাই ও পাঞ্জাবে এই প্রথা 
অনুন্থত হয়। 

৩। স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন সংস্থাগুলির মোট আয়ের একটি নির্ধারিত, 
অংশ প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় Fal) এক্ষেত্রে খরচের অবশিষ্ট অংশ 
সরকারকেই বহন করিতে হইয়াছে। বোস্বাইএ জেলাবোর্ডগুলির ক্ষেত্রে 
এই প্রথা RRS হইয়াছিল | বর্তমানে অন্যান্য রাজ্যে প্রথম প্রথার স্থলে 
শেষোক্ত প্রথাটিই গ্রহণ করা হইতেছে । বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সাহায্য দান 
ব্যাপারে সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি সাহায্য দিয়াছেন কোন কোন, 
ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন সংস্থা মাধ্যমে এ সাহায্য দিয়াছেন। মাদ্রাজ রাজ্যে 
শিক্ষকের বেতনের ভিত্তিতে | সাহায্য দেওয়া হইয়াছে বোদ্বাই রাজ্যে 
উহা! দেওয়া হইয়াছে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার জন্য, বিহারে উহা! 
দেওয়া হইয়াছে শিক্ষকগণের নির্ধারিত অর্থসাহাষ্য হিসাবে । কিন্তু এই 
সাহা সকল ক্ষেত্রেই পরিমাণে কম এবং এই জন্য শিক্ষকগণ এ সব বিদ্যালয়ে, 
A বেতনে কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থাপনার উপরোক্ত ধরণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও 
গুণগত বিভাগে অনেক অস্থৃবিধা ee করিয়াছে । সরকারের প্রত্যক্ষ 
পরিচালনাধীন ন! রাখিয়া স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন সংস্থার পরিচালনাধীনে 
রাখিলে বিদ্যালয়গুলি স্থপরিচালিত হয় না বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ 
করিতেছেন। কারণ এ সংস্থাগুলির প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ও প্রাথমিক 
শিক্ষার গুণগত উন্নতি সাধনের প্রতি বিশেষ গরজ নাই। নির্বাচনে 
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পরাজয়ের ভয়ে তাহার! প্রগ্নোজন মত ট্যাক্স বসাইতে ভয় পান। অনেক 
ক্ষেত্রে কোনও অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রবতিত 
হইলেও তাহার! আইনটিকে যথাযথ প্রয়োগ করেন না_-উহা কাগজে-কলমে 
থাকিয়া যায়। অবশ্য শেষোক্ত বিষয়টিতে সরকারকে ১৯৫৫--৫৬ খৃষ্টাব্দে 
অনেকটা উদ্যোগী হইতে দেখা গিয়াছে। ছাত্র ভতি না করার জন্য এ 
বসবে প্রায় ৪০ হাজার ও বিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্র না পাঠানোর জন্য প্রায় 
৫৭ হাজার লোককে গ্রেপ্তার কর! হয় ও ২৩ হাজারের বেশী টাক। জরিমানা 
আদায় হয়| -এ বিষয়ে তদারকীর জন্য সরকার ৯৮১ জন কর্মচারী নিযুক্ত 
করেন। কিন্তু যে অঞ্চলের জন্য এই-কর্মচারীগণ নিযুক্ত তাহার আয়তনের 
তুলনায় কর্মচারীর সংখ)! খুবই কম এবং স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন সংস্থার ASIA 
আইনকে ঠিকমত প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক নহেন__কারণ তাহা হইলে তাহাদের 
জনপ্রিয়তা কমিবে afta তাহারা আশঙ্কা করেন। এ সংক্রান্ত আইন 
“গুলিও ত্রুটিযুক্ত তাই গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিগণ সহজে অব্যাহতি লাভ করেন। 
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সংস্থার পরিচালনায় বিছ্যালয়গুলির গুণগত বিকাশও 
নানাভাবে ব্যাহত হইতেছে ।: তাঁহারা শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে শিক্ষকের 
গুণগত যোগ্যতা অপেক্ষা দল-তোধণনীতি অনুদরণ করেন। বিদ্যালয় 
নির্বাচন ব্যাপারেও তাহারা Aaa করেন'ন!।॥ অনেক সময় নিজেদের 
প্রভাবাধীন_ অঞ্চলেই afer বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও অন্য ' অঞ্চলে 
তুলনায় বিদ্যালয় সংখ্যা থাকে খুব কম। বি্যালয়-গৃহ ও শিক্ষাস্রপ্তাম 
ব্যাপারেও তাহাদের উদাসীনতা ও অবাবস্থা সমান ভাবেই avg 
বর্তমান পরিচালনার আর একটি ত্রুটি হইতেছে উপযুক্ত সংখ্যক এবং 
উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শকের অ ভাব |: বিষ্তালয়- 
সংখ্যার তুলনায় পরিদর্শকের সংখ্যা খুবই কম। তাহাদিগকে কাগজপত্রের 
কাজেই অনেক সময় ব্যয় করিতে হয়_বি্যালয় দেখার সময় তাহাদের 
খুবই কম| তাহাদের নির্দেশসমূহও পালিত হয় all শিক্ষক নিয়োগ, 
বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র প্রদান প্রভৃতি গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপারে তাহাদের 
বিশেষ হাত নাই । বর্তমানে স্বায়ত্ব-শাসনসংস্থাগুলি সরকারে প্রতিষ্ঠিত 
রাজনৈতিক দলভুক্ত ব্যক্তিদ্বার। অধিকৃত হওয়ায় সরকারী পরিদর্শকগণ 
তাহাদের বিরূপতাকে ভয় করেন এবং এ প্রতিষ্ঠানে প্রতিপত্তি রাখে 
এমন শিক্ষকের ছোট ক্রটি বিষয়ে নীরব থাকেন। এই ভাবে বর্তমান 
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ব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসন-সংস্থাগুলির পরিচালনাধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ 
কি সংখ্যাগত দিকে কি গুণগত দিকে প্ৰাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি 
প্রদর্শনে বার্থ হইতেছে। 

। প্রাথমিক ‘শিক্ষার দায়দায়িত্ব :প্রধানতঃ রাষ্ট্রের ! কিন্তু বিষয়টি 'রাজ্য- 
সরকারের অধীনে ।: রাজ্য সরকার আবার ইহা স্বায়ত্বশাসন-সংস্থা 
"অথবা স্কুল বোর্ডের হাতে দিয়াছেন । ga বোর্ডগুলি: বৃটিশ যুগের 
"আবহাওয়ায় গঠিত বিধি-বিধান অঙ্গুলারে গঠিত ও পরিচালিত Satza- 
স্বরূপ উল্লেখযোগ্য ১৯৩০ 'খৃষ্টাব্দের _ প্রাথমিক শিক্ষা, আইন এখনে! 
পর্যন্ত পশ্চিম বন্দে চলিতেছে এইভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে 
বাবস্থাপনার মধ্যে যুগোপযোগী পরিবর্তন আজিও - ঘটে নাই।  অর্থ- 
নৈতিক দিক হইতে স্থায়্ত-শাসন সংস্থা অথবা স্কুলবোর্ডগুলি ছুর্বল। অপর 
পক্ষে সরকার আজিও বৃটিশ স্কুলের মতই লমগ্র শিক্ষা খাতে ব্যয়-বরাদ্দ 
হইতে মাত্র ৩০% প্রাথমিক শিক্ষাথাতে খরচ করিতেছেন । দেখা যাইবে 
যে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ খরচ হইয়াছে ৮ কোটী টাকা, ১৯৪৮ 
খৃষ্টাব্দে ১৯ কোটা টাক। এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ৫৩ই কোটী টাকা। এইভাবে 
প্রাথমিক শিক্ষাখাতে খরচের পরিমাণ যথেষ্ট বুদ্ধি হইয়াছে । fee এ সময়ে 
may বৃদ্ধি হেতু টাকার মুল্য খুব বেশী মাত্রায় হ্রাস পাওয়ায় এ বৃদ্ধির 
পরিমাণ আশানুরূপ বিবেচনা কর] যায় না। উচ্চশিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প 
সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমিত এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন সার্বজনীন, 
এই জন্য শিক্ষাখাতে মঞ্জুরীরুত ব্যয়ের আরো বেশী পরিমাণ প্রাথমিক শিক্ষ। 
খাতে ghs হওয়া উচিত ছিল।. রাষ্ট্রর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার দায় 
সরাসরি গ্রহণ করিলে এই ভাবে ব্যবস্থাগত ও অর্থনৈতিক দিক হইতে 
প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলিত হইতে হইত Al) এই জন্য এই অবস্থার 
পরিবর্তন প্রয়োজন | 

অতঃপর আমরা প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বিষয়ক অন্থ্বিধার F7 
বিবেচনা করিব | ৃ 


প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বিষয়ক অসুবিধা 
প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে প্রধানতঃ- লেখাপড়া ও প্রাথমিক গণিত 
শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইত এবং অন্যান্য বিষয় সন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন 


প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন] সংক্রান্ত সমস্তা ৩৪৯, 


করার ব্যবস্থ। থাকিলেও বিষয়গুলির উপলব্ধি:সহবন্ধে কোনও প্রচেষ্টার Few 
ও স্থযোগ তাহাতে ছিল না৷: এই ভাবে শিক্ষা" ছিল-অত্যন্ত-পুস্তক-ঘেষা । 
ব্যবহারিক জীবনের বিকাশের দিকে কোনও দৃষ্টি তাহাতে ছিলনা । "উহাতে 
গ্রামীন জীবনযাত্রার প্রতি অবহেলা তো ছিলই, এমন কি-সাধারণ নাগরিকতা- 
বোধ SAS za এমন কোনও-শিক্ষার ব্যবস্থা, উহার অন্তর্গত ছিলনা i 
এই জন্য CHANT লোক-বান্তব জীবনে লেখাপড়ার প্রয়োজন অনুভব করে না' 
তাহার! শিশুকে"এই লেখাপড়া শিখানোরু জন্য পাঠশালায় প্রেরণের কোনও 
তাগিদ অনুভব করিত না। 

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে কর্মকেন্্রী ও জীবনাশ্রিত: শিক্ষার, উপর গুরুত্ব 
প্রদত্ত হওয়ায় ইহারও মাধ্যমে প্রাথমিক শিঙ্গীক্রমের এই af বিদুরীত 
হইবে বিধায় সার্জেন্ট কমিটি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার সংশোধিত আকারে 
বুনিয়াদী শিক্ষা! প্রবর্তনের স্থপারিশ করিয়াছেন।: কিন্তু সার্জেন্ট. কমিটির 
প্ররিকল্পনা 'অন্থসারে কার্য হইলে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী Piri- 
প্রবর্তন করিতে co বৎসর সময় লাগিত ; কিন্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্য! উক্ত 
পরিকল্পনা-উল্লেখিত অগ্রগতি সফল করে নাই'। গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষা- 
পরিকল্পনা কালে আশা করিয়াছিলেন যে; এই শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রসার-জনিত আথিক অস্থবিধা দূর হইবে। কিন্তু বর্তমান বুনিয়াদী 
শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয়-সাপেক্ষ হইয়া দাড়াইয়াছে ॥ 
অবশ্য উহার সঙ্গত কারণ আছে। ভাল শিক্ষার জন্য উপযোগী বিগ্যালয়-গৃহ 
ও তাহার পরিবেশ এবং শিক্ষার সরঞ্জাম প্রয়ৌজন। শিশুদের উপযোগী 
শিক্ষকের ব্যবস্থা ন! করিতে পারিলে কোনও প্রগতি-ধর্মী শিক্ষার প্রবর্তন 
সম্ভব নহে ৷ এইগুলি শুধু ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নহে, সময়সাপেক্ষও বটে। 
তাই অনুর-ভবিষ্যাতে সমগ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিগ্যালয়ে পরিবর্তিত 
করার আশা দেখা যায় না। এই জন্য অনেক স্থলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা- 
কাজ ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে সব কাজকর্ম শিক্ষার সহায়করূপে গণ্য করা 
হইয়াছে, সেইরূপ কাজকর্ম কিছু কিছু প্রবর্তন দ্বার! প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য- 
ware কিছুটা জীবনাশ্রয়ী করিয়া তোলার প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে । পশ্চিম 
বঙ্গে প্রাথমিক ও নিয় বুনিয়াদী শিক্ষার একটি পাঠ্যক্রম aaa কর! 
হইতেছে। কিন্ত বুনিয়াদী বিগ্যালয় কর্মাশ্রিত হওয়ায় যে পাঠ্যক্রম সহজ- 
aa, তাহা পুস্তককেন্দ্রী প্রাথমিক বিগ্যালয়স্তুলিতে অভীষ্ট ফল প্রসব করিতে 


৩৫০ © আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পারে না। এই জন্য পাঠ্যক্রম পরিবর্তন যথেষ্ট নহে। পাঠদান-পদ্ধতির 
পরিবর্তন না. করিতে পারিলে শিক্ষা জীবনাশ্রয়ী হইবে না--বরং উহার জন্য 
আরে! অধিক পরিমাণে মুখস্থ বিদ্যার চাপই পড়িবে । এইজন্য প্রাথমিক 
বিদ্ঠালয়ের ব্যবস্থাপনার উন্নতি ও শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার বিস্তার সাধন 
একান্ত: প্রয়োজন ৷: বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করায় অবশ্যই প্রাথমিক 
শিক্ষার পাঠ্যক্রম উন্নত হইবে । কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তার সাধন করিতে 
নানা বাধাবিস্ব রহিয়াছে | "আমরা পৃথক ভাবে সেইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা 
করিব। 

পরীক্ষা ও শিশুর শিক্ষাগত অগ্রগতি-বিধায়ক ব্যবস্থা সংক্রান্ত 
সমস্যা 

বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের অন্যতম উদ্দেগ্ত হইতেছে শিশুদের শিক্ষাগত 
অগ্রগতিকে স্থনিশ্চিত কর1। এই উদ্দেশ্যে পরীক্ষা সাহায্য করে প্রধানতঃ 
তিনটি উপায়ে_-(ক) শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষাবিষয়ে তাগিদ ew করে। 
(খ): শিক্ষককে শিক্ষাদীন-পদ্ধতির উন্নতি সাধনে ও: শিক্ষাদান কার্ষে 
অধিকতর আত্মনিয়োগে Cas করে) (গ) অভিভাবকগণকে শিক্ষার্থীর 
শিক্ষাদান-সহায়ক উপযোগী ব্যবস্থ। গ্রহণে সচেতন করিয়া তোলে । কিন্ত এ 
উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ করিতে হইলে পরীক্ষা-পদ্ধতিকেও তদুপযোগী করিতে হইবে | 
দুঃখের বিষয় বর্তমানে সমগ্র শিক্ষাজগতেই যে পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত 
তাহ! অত্যন্ত ক্ৰটিযুক্ত, প্রাথমিক ক্ষেত্রে এই ক্রটির পরিমাণ আরও বেশী। 

বর্তমানে শিক্ষা বলিতে: পুস্তককেন্ত্রী শিক্ষা বুঝায় ও পরীক্ষা-পদ্ধতি 
বলিতে কতকগুলি arta লিখিত: উত্তর বুঝায়) প্রশ্নগুলি এমন ভাবে 
করা SUCH পুস্তক হইতে মুখস্থ উত্তর লিখিয়া তাহার পুর্ণ মান পাওয়া যায়, 
অন্ত ভাবে পাওয়া-যায় না। এই জন্য শিক্ষা বলিতে এখন পাঠ্য পুস্তক'হইতে 
অথব। প্রশ্নোত্রিকা প্রভৃতি হইতে .কতকগুলি- মন্তব্য: প্রশ্নের: উত্তর মুখস্থ 
করাই: বোঝায় । ৷ প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় এই পদ্ধতি সর্বত্রই ag! 
হয় এবং শিক্ষকগণ উহার ধারা faasa শ্রেণীতেও চালাইয়|" থাকেন। 
ফলে স্থকুমারমতি শিশুগুলি অর্থ না বুঝিয়! মুখস্থ করিয়া পড়া তৈয়ার করে, 
শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। গণিতের সমস্তাগুলিও তাহার! যান্ত্রিক ভাবে 
করিতে অভ্যস্থ হয়, তাহাদের বোধশক্তি কল্পনাশক্তি প্রভৃতি গুণ যাহা 
গণিত ‘শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য তাহা অবিকশিতই থাকিয়া gta 
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অপচয় ও Prstami 

বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম সমস্া নিয়তর শ্রেণীগুলিতে ছাত্রদের 
'অকৃতকার্যতা হেতু একটি শ্রেণীতে একাধিক বৎসর আবদ্ধ থাঁকা। ইহাকে 
বদ্ধাবস্থা বা Stagnation বলা হয়। ইহার পরিমাণ কিরূপ ভয়াবহ 
তাহা নিক্গলিখিত mateg হইতে বোঝা যাইবে। সংখ্যাতত্বগুলি 
২ বৎসর পূর্বের হইলেও উহাতে যে অবস্থা প্রদশিত হইতেছে, বর্তমানেও 
তাহার খুব বেশী পরিবর্তন ঘটে নাই । ; 

১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫_-৩৬ qia পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণী হইতে 
উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণের শতকর! পরিমাণ ছিল ২_-১ম শ্রেণীতে ৪৮*০২%, 
২য় শ্রেণীতে ৬৯*০৯% তৃতীয় শ্রেণীতে ৬৫'৪৫% sf শ্রেণীতে ৬৭৩০% 
এবং ৫ম শ্রেণীতে ৫৯'৫৭% | ১৪৩৫-৩৬ খৃষ্টাব হইতে ১৯৪৪-৪৫ থুষ্টাবে ও 
পরিমাণ দাড়ায় ১ম শ্রেণীতে ৫১:৮৩% ২য় শ্রেণীতে ৬৮'৯১% ৩য় শ্রেণীতে 
, ৬৮৮৭০ ৪র্থ শ্রেণীতে 90° 9% ও ৫ম শ্রেণীতে ৬৫'৭০% 

বর্তমানে ১ম শ্রেণীতে অরুতকার্ধতার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইহার কারণ হিসাবে (ক) ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু শিক্ষক ছাত্রের অন্ুপাঁত বুদ্ধি 
এবং (খ) শিক্ষাবিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর পরিবারের শিশুসংখ্যা বৃদ্ধিকে 
আংশিক দায়ী করা যায় সত্য, কিন্তু মূলকারণ afew যায় পাঠদান- 
পদ্ধতির অনুন্নত মান ও পরীক্ষা গ্রহণ-পদ্ধতির ক্রটিতে। পরীক্ষা- 
পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যেন পরীক্ষা দ্বারা শিশুর অকুতকার্ধতাই শুধু 
নির্ধারণ করা হইবে না, তাহার ঠিক কোন বিষয়ে অস্থবিধা ঘটিতেছে 
তাহাও বাহির করা হইবে এবং সেই অস্থবিধা। দূরীকরণে তাহাকে সাহায্য 
প্রদান করা হইবে। কিন্তু বর্তমান পরীক্ষায় এরূপ ব্যবস্থা নাই। পাশ 
ফেল নিধ্ণারণ করাই বর্তমান পরীক্ষার উদ্দেশ্য । ঠিক কোনখানে SP 
তাহা শিক্ষার্থী অথবা অভিভাবককে বলিয়! দেওয়ার চেষ্টাও দেখা যায় না 
কারণ তাহা নির্ণীতিই হয় না-স্থতরাং বিদ্যালয়ে তাহার সংশোধন প্রচেষ্টা 
অবাস্তর প্রশ্ন। বৎসরের শেষে পরীক্ষা কর! হয়, কাজেই ত্রুটি সংশোধনের 
সময় ও সুযোগ আর থাকে না। পরীক্ষার অপর ত্রুটি শিশুদের বোধশক্তি, 
gate প্রভৃতি পরীক্ষার পরিবর্তে তাহার মুখস্থ শক্তির পরীক্ষাই ইহার 
মাধ্যমে গৃহীত হয়। এই ভাবে ইহা শিক্ষাকে নিরানন্দকর ও অকেজো 
করিয়া তোলে। 


৩৫২, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


পাঠ্যক্রমের ক্রটি সম্বন্ধে আলোচনা! কালে দেখিয়ছি যে প্রাথমিক শিক্ষার 
পাঠ্যক্রম fea জীৱন হইতে: বিচ্যুত-_শুধু লেখাপড়া ও. গণিতের উপরই 
জোর,দেওয়া হইত |. পরে, ইতিহাস grata. বিজ্ঞান; প্রভৃতি বিষয় সংযুক্ত 
হইয়াছে মৃতা কিন্ত পরীক্ষাপদ্ধতির wR. হেতু. Tle একা ্তই- ae 
ক্রার-ব্যরস্থাই রহিয়া গিয়াছে) যদিও আধুনিক গাঠ্যক্রমে নানা; শিক্ষণীয় 
অভিজ্ঞত| অর্জনের কথ. বলা. হইতেছে. .এরং বুনিয়াদী: বিদ্যালয়ে. অথর। 
বুনিয়াদী অভিমুখী উন্নত ধরণের প্রাথমিক: বিদ্যালয়ে -এঁ ধরণের, কাজকর্মের 
কিছু faq, আয়োজন রাখা; হইতেছে, -কিন্ত পরীক্ষাপ্রদ্ধতি-__বিশেষতঃ 
প্রাথমিক শেষ. গরীক্ষা-পদ্ধতির_ পরিবর্তন, না. হওয়ায়. ওঁ বিদ্যানয়গুলিতেও 
পাঠ্যপুন্তক-সর্বস্বতার প্রতিই, AIF দেখানো হইতেছে - এবং অভিভাবক 
তাহাই চাহিতেছেন।. কোনও বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডী হইতে বাহির 
হইয়।.অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিশুশিক্ষা প্রবর্তন করিতে চাহিলে অভিভাবক" 
গণের অনুকুল সমর্থনের পরিবর্তে প্রচণ্ড বাধারই সম্মুখীন _হইতেছেন ও, শেষ 
পর্যন্ত গতাঙ্গগতিক ধারায় ফিরিয়া আসিতেছেন। এই জন্য প্রীক্ষা-পদ্ধতির 
সংস্কার সাধন প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি-বিষয়ক প্রচেষ্টার অগ্ঠতম বিষয় 
হুতয়া উচিত। 

এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, ভাল শিক্ষাদান-পন্ধতি, - ভাল' 
পরীক্ষা-পদ্ধতি, উন্নত পাঠ্যক্রম, শিক্ষার অপচয়, নিবারণ এবং প্রাথমিক 
শিক্ষার: ব্যাপকতা এইগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। একটি, রাঁখিয়) 
অপরটির. সমাধান সম্ভব নহে । _পরীক্ষা-পদ্ধতির উন্নতি না করিলে শিক্ষাদান- 
পদ্ধতির উন্নতি সম্ভব নয় । অপর পক্ষে পাঠ্যক্রমে কতকগুলি. স্-অভিজ্ঞতাও 
Bass গঠনের কথা. উল্লিখিত হইলেই Roa সেইগুলি গুরুত্ব 
সহকারে THOS হইবে না-যদি-পরীগণীয় বিষয় :ও পরীক্ষার ধরণ একই 
থাকে । যদি বিদ্যালয়কে শুধু মুখস্থবিগ্তার_ ক্ষেত্র করিয়া রাখা যায় তাহা 
হইলে উহা! শিশুকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না- এবং - অকৃতকার্যতার 
পরিমাণ কমিবে ন!। আর পুথিগত শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে;লা 
এমন অভিভাবক তাহাদের সন্তানগণকে এরূপ বিগ্ভালয়ে_ প্রেরণ 
করিতে আগ্রহ অনুভব করিবে না। তাহা ছাড়। মনে করে, তাহাদের 
সম্তানগণকে নানারূপ কায়িক শ্রম করিয়া জীবনযাপন করিতে হইবে_-নানা। 
বাস্তব অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে পড়িয়া জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে হইবে 
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স্থৃতরাং শৈশবের মূল্যবান সময় শুধু অপ্রয়োজনীয় তথ্য মুখস্থ করিয়া নষ্ট করার 
পরিবর্তে শৈশবে তাহাদের ভবিস্যং acme প্রস্তুতি ঘটিবে এমন কাজকর্ম 
শেখান ভালো। লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন অবশ্যই সার্বজনীন এবং তাহার 
মূল্য কোনও ক্রমে ক্ষুণ্ন ন! করিয়াও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে বর্তমানে 
বিদ্যালয়গুলিতে যে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার প্রতি উক্ত শ্রমজীবী 
জনসাধারণের প্রতিকূলতা একেবারে ভিত্তিহীন বলা য়ায় ali qE 
যদিও বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো--অল্প বয়সের সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে 
আসিতে বাধ্য করা প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে 
অবশ্য করণীয়, কিন্ত ঠিক তেমনিই করণীয় হইবে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ উন্নতি 
সাধন, পরীক্ষা-পদ্ধতির ও পাঠদান-পদ্ধতির উন্নতি সাধন, পাঠ্যক্রমের সংশোধন 
প্রভৃতি। আর এই সব উন্নতি নির্ভর করিতেছে বিদ্যালয়ের পরিচালন-ব্যবস্থা 
ও পরিদর্শন-বাবস্থার উন্নতি সাধন । প্রাথমিক শিক্ষার আর একটি সমস্যা! 
হইতেছে উচ্চতর শিক্ষা ও কর্মজীবনের সহিত ইহার সঙ্গতি বিধান ও বিভিন্ন 
ছাত্রের ভবিষ্যৎ বিষয়ে অভিভাবকগণকে যোগা উপদেশাদি প্রদান। আমরা 
এইবার শেষ বিষয়টি আলোচনা করিব | 


প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষার সহিত সঙ্গতি সাধন বিষয়ক সমস্যা 

প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন শিক্ষা হিসাবে সংগঠিত করিতে হইলে 
উহার যে দুইটি দ্রিককে সমান গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে তাহার একটি 
হইতেছে O) ইহাকে উচ্চতর শিক্ষার সোপান হিসাবে সংগঠিত করা 
এবং অপরটি হইতেছে (২) ইহাকে একটি সম্পূর্ণ একক হিসাবে সংগঠিত 
Fal) অনেক সময়. এই দুইটি দিকের উপর সমান গুরুত্ব দেওয়| হয় 
না-তখন ইহা স্বভাবতঃই ক্রটিপুর্ণ হইয়া উঠে। 

প্রথমতঃ ইহাকে উচ্চতর শিক্ষার প্রথম সোপান হিসাবে.সংগঠিত করিতে 
হইলে (ক) বৌদ্ধিক শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে 3R অর্থাৎ লেখা, পড়া 
ও গণিত-এর জ্ঞান পাইবার ভাল ব্যবস্থা করাইতে হইবে | (খ) শিশুর বিভিন্ন 
ক্থজনপ্রবণতা যেন বিকাশ পায় তাহার স্থযোগ ইহাতে রাখিতে হইবে । 
কারণ এরূপ Ze গুণগুলি চর্চা ও PITTI সুযোগ শৈশবে না দিলে সেগুলি 
অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া যাইবে । (গ)- শিশুদের বিভিন্ন ধরণের কর্মগুলি পর্য- 
বেক্ষণ করিয়া কোন্‌ শিশু ভবিষ্যতে কোন্‌ ধারার শিক্ষা লইয়া সার্থকত। 

২৩ 


৩৫৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্া 


অর্জন করিবে তাহার নির্ধারণ-ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে ও সেই দিকে 
বিকাশের উপযোগী বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে ৷ (3) শিশুদের 
সমস্যা সমাধান ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রভৃতির বিকাশও প্রাথমিক শিক্ষার 
ক্ষেত্রেই ব্যবস্থিত করিতে হইবে |. নতুবা - শিশুর! ভবিষ্যতে aft, বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের ACH যাইতে চাহে তবে শৈশবের অভ্যাস না থাকায় তাহাদের এ 
গুণগুলির অভাব দেখ! দিবে এবং তাহার! পূর্ণ সাফল্য হইতে বঞ্চিত হইবে। 
কিন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে শুধু উচ্চ শিক্ষার সোপান হিসাবে দেখিলে 
চলিবে না। অনেক শিশুই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার পরই শিক্ষ/-জীবন হইতে 
বিদায় লইবে--তাই তাহারা CAA AST সমাজের এক জন উপযুক্ত নাগরিকের 
উপযোগী বিভিন্নমুদী বিকাশের অধিকারী হয় তাহার সম্পূর্ণ প্রাথমিক ব্যবস্থাই 
প্রাথমিক শিক্ষায় রাখিতে হইবে । এই জন্ত কাজ-কর্ণের প্রতি আগ্রহ, বুদ্ধি- 
যুক্ত ভাবে কর্ম-সম্পাদন, নান! প্রশ্নের সমাধান বাহির করার শিক্ষা, গণতন্ত্রের 
শিক্ষা, স্বাস্থাকর অভ্যাস ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপনের শিক্ষা সংস্কতিগত শিক্ষা» 
নাগরিকতার. বিকাশ, ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন প্রভৃতিও 
প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত হওয়া উচিত বর্তমানে জীবন অনেক জটিল 
হওয়ায় উহাকে একটা বাধা-ধর! ছকে ফেলা যায় না এবং মাত্র ৪1৫ বসরের 
মধ্যে শিশুকে সমগ্র জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করাও আজ অসম্ভব | 
তার পরিবর্তে এ সময়ে শিশুর জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা কি ভাবে 
আহরণ করা যায় তাহার শিক্ষা দিতে চেষ্টা করাই সঙ্গত । দুঃখের বিষয় মাত্র 
১১ বৎসরের শিশুর পক্ষে এই শিক্ষা লাভ করিবার উপযোগী ব্যক্তিত্ব আশা 
করা যায় না। এই জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পরিবর্তে ৮ বৎসর ব্যাপী 
Elementary Education-এর কথা বর্তমানে বল! হইতেছে । যাহা হউক 
প্রাথমিক শিক্ষা নিছক উচ্চ শিক্ষার প্রথম সোপান নহে, ইহ! জীবনকে ঠিক 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার শিক্ষা এবং এই জন্যই প্রাথমিক শিক্ষাকে জীবন- 
ভিত্তিক করার কথা এত গুরুত্বের সহিত সকল দেশেই নির্ধারিত হইতেছে | 
আমরা অবশ্য এই বিষয়টি সম্বন্ধে পাঠ্যক্রমের সমস্যা প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা 
করিয়াছি । এখানে সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে শিশুকে বৌদ্ধিক- 
জ্ঞান, ক্জনী ক্ষমতার বিকাশ প্রভৃতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জীবনের 
সহিত সঙ্গতি স্থাপনের ও বাস্তব সমস্তাসমৃহের সমাধানের শিক্ষাও প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে প্রদান করা উচিত হইবে । এই দিকগুলির ates বুনিয়াদী 


প্রাথমিক fre পরিচালনা-সংক্রান্ত সমস্তা ৩৫৫ 


শিক্ষার মধ্যে রহিয়াছে বলিয়াই -উহাকে_প্রগতিধর্মী -শিক্ষা-ব্যবস্থা বলিয়া 
স্বাগত জানানো হইয়াছে । বুনিয়াদী শিক্ষার প্রগতিশীল দিকগুলি যত Ag 
সম্ভব প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে আনিতে হইবে, তবেই এই সমস্তার সমাধান 
ঘটিবে। - আমরা বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যা -আলোচনাকালে এই 
সমস্তাগুলি পুনরায় পর্যালোচনা করিব। এখানে একটি গ্রসঙ্গের বিশেষ 
উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। প্রাথমিক শিক্ষার পর বর্তমানে দুই ধরণের 
বিদ্যালয় রহিয়াছে__ একটি হইতেছে সাধারণ বিদ্যালয়, অপরটি কর্ম-ভিত্তিক 
উচ্চ-বুনিয়াদী বিছ্যালয়। এইরূপ মনে করা হইয়াছে, যে সকল শিশু কর্ম- 
ভিত্তিক প্রাথমিক অথবা। নিয়-বুনিয়াদী শিক্ষা লাভ করিবে ও তাহার পর 
যাহারা বেশী বৌদ্ধিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করিবে তাহার! সাধারণ 
বিদ্যালয়ে এবং যাহারা হস্ত-সম্পাগ্ত কাজ-কর্মের প্রতি বেশী প্রবণতা প্রদর্শন 
করিবে তাহারা উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যাইবে । অবশ্য ইহাও মনে করা 
stares যে প্রাথমিক স্তরের বিচারে এ নির্বাচন ক্রটিমুক্ত হইবে না--সেই ow 
উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের পরেও পুনঃ নির্বাচনের ITA রাখা হইবে। প্রসঙ্কতঃ 
বলিয়া রাখা ভাল যে, অনেক শিক্ষাবিদ্‌ মাত্র ১১.বৎসর বয়সে এই র্যবস্থা 
সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই । তাহারা মনে করেন, প্রথম ৮ বৎসর একই 
ধরণের কর্ম ও জীবন-ভিত্তিক শিক্ষায় সকল শিশুকেই রাখা উচিত এবং 
তারপরে প্রবণতা ও ঘোগ্যতা বিচারপুর্বক মাত্র তাহার ভিত্তিতে ই__-অর্থাৎ 
অভিভাবকের আত্মিক সামর্থ্য ও সমাজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির প্রভাবমুক্ত 
হইয়াই শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্ধারণ করা উচিত। 

কিন্তু যদি শুধু বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার মত ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পরীক্ষা 
ব্যবস্থার দ্বারা গৃহীত ফলাফলের ভিত্তিতে শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিতে 
গেলে উহাতে উপকার অপেক্ষা অপকার বেশী হইবার সম্ভাবনা । এই জন্য 
প্রথম হইতেই শিশুর জীবন-যাপন ও কাজকর্মের ভাল: পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা 
রাখা উচিত এবং নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষণ-মনোবৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক 
সমীক্ষা-পদ্ধতিসমূহ প্রাথমিক স্তর হইতে প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন । 
বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে Gat পরাক্ষা-নিরীক্ষাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু কাজ 
আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু প্রাথমিক স্তরে এরূপ কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। 
উভয় স্তরেই এই কাজকে আরো নিখুঁত ও ব্যাপক করিতে হইবে । 
এই জন্য এদেশের উপযোগী পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Tests) বাহির করিতে হইবে 


৩৫৬ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


এবং শিক্ষকগণকে এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা গ্রহণের কৌশল শিক্ষা দিতে হইবে | 
শুধু বিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন ধরণের কাজ-কর্মের ব্যবস্থা রাখিয়া দৈনন্দিন 
শিশু-পর্যবেক্ষণ দ্বারা fiw বিভিন্ন কাজকর্মের প্রতি আগ্রহ ও উহা 
সম্পাদনায় কুশলতা নির্ধারণ দ্বার! শিশুর প্রবণতা ও কুশলতা কোন দিকে 
তাহা অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য ভাবেই নির্ধারণ সম্ভব । Wea ঠিকমত ভাবে 
বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তিত হইলে এই সমস্তা অনেকখানি সহজ হইয়া যাইবে | 


প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তার জমস্থ। 

অতঃপর আমরা প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তার সাধন বিষয়ক সমস্তার 
কিঞ্চিং আলোচনা করিব। ইতিপুর্বে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা কর। 
গিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের ৪৫নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে সংবিধান 
কার্যকরী হইবার ১* বৎসরের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার 
আশা করা যায়। কিন্তু এই আশা সাফল্য লাভ করে নাই। সেই হেতু ১৯৫৭ 
খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে সর্বভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা-বিষম়ক কাউন্সিল (All India 
Council of Elementary Education ( AICEE) প্ৰতিষ্ঠিত হয় ও এ 
কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হিসাবে রাখা হয় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার- 
সাধন জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া সকল রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা 
সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক অসুবিধা দূরীকরণে সাহায্য প্রদান 
এবং প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, পাঠদান সংক্রান্ত সমস্তাসমূহের সমাধান, 
পাঠ্য ও সহায়ক পুস্তকাদি রচনা, সমীক্ষা পরিচালনা ও বিশেষ অনুসন্ধান 
করিয়াই পরিচালন গ্রভৃতিতে রাজ্যসমৃহকে সাহায্য প্রদান। @ কাউন্সিলে 
প্রতি রাজ্য হইতে ১ জন করিয়া ও কেন্দ্রীয় বুনিয়াদী উপদেষ্টা সমিতি 
(CABE) হইতে উক্ত সংস্থার কর্মকর্তা কতৃক মনোনীত এক জন প্রতিনিধি 
সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের পক্ষ হইতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত 
এক জন প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ 
মহোদয়দের মধ্য হইতে মনোনীত এক জন প্রতিনিধি এবং বুনিয়াদী শিক্ষা, 
Mw ও অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মরত শিক্ষকদিগের মধ্য হইতে 
ছুই জন প্রতিনিধি সভ্য হিসাবে থাকিবেন | মোট সভ্য সংখ্যা ২৩ জন হইবেন 
এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা হইবেন এ পরিষদের চেয়ারম্যান | 
কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগের বুনিয়াদী ও সমাজ-শিক্ষা শাখার প্রধান হইবেন 


প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা-সংক্রান্ত aya) ৩৫৭ 


উহার সম্পাদক। যাহারা পদাধিকারবলে নির্বাচিত হইবেন তাহাদের 
পরিবর্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন এবং নির্বাচিত ও 
মনোনীত ব্যক্তিগণ প্রতি ছুই বংসর পর পর পুনঃনির্বাচিত বা মনোনীত 
হুইবেন। ৷ এই কাউন্সিল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে তৃতীয় পঞ্চ- 
বাধিক পরিকল্পনার শেষে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্কগণের প্রাথমিক শিক্ষা 
সার্বজনীন করা ASI হইবে এবং casa, শিক্ষা-বিভাগ- তাহা মঞ্জুর 
করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান অগ্রগতি হইতে বিচার করিলে এই আশা 
BAIT) হইবে কিনা তাহা বুঝা যাইতেছে না। ১৯. হইতে ১৪ বৎসরের 
শিশুদের শিক্ষার স্থযোগ বর্তমানে যাহ রহিয়াছে তাহাতে আশা করা যায় 
যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা শতকরা ৩০ দীড়াইবে। কিছু সংখ্যককে 
পুনরায় শিক্ষা চালাইবার স্থযোগ দিবার পরিকল্পনা দ্বারা এ সংখ্যা বৃদ্ধি 
পূর্বক 90% দাড় করানো যাইবে মনে করা. হইয়াছে l- চতুর্থ পরিকল্পনায় 
উহা! ৬৫% ও পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে উহা শতকর! এক শত দীড়াইবে 
আশা করা SEATS । এই ভাবে আশা করা হইয়াছে যে ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে 
৬ হইতে ১৪ বৎসরের সকল শিশুকে ৮ বদর ব্যাপী এলিমেণ্টারী শিক্ষার 
আওতায় আনা সম্ভব হইবে | 


ব্যবস্থাপনা 

কিন্তু এই পরিকল্পনাকে সফল করিতে: হইলে অনেকগুলি সমস্তার সুষ্ঠ 
সমাধান প্রয়োজন হইবে।  প্রধানতঃ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে বাধাসমূহ 
রহিয়াছে তাহার অপসারণ ASS প্রয়োজন | প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার 
umd পরিলক্ষিত হয়, তাহার মূলে স্থানীয় সংস্থার অব্যবস্থা AI অনেকে 
মনে করেন'। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির এক অধিবেশনে স্থানীয় সংস্থার 
প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালনা ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে উহার fe সম্পর্ক -লেই 
প্রশ্নের আলোচনা করা 2a) তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্ট! সমিতি-শ্রী বি. জি. 
খেরের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অস্তুবিধাগুলি অনুসন্ধানের জন্য । তাঁহার! প্রাথমিক শিক্ষার 
ভার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার হাতে রাখার. যৌক্তিকতা বিষয়ে অঙ্গসন্ধান 
করেন | এই কমিটি যদিও গণতান্ত্রিক শাদন-ব্যবস্থার দৃষ্টিতে এই ব্যবস্থাটিকে 
anda করেন, কিন্ত এই কার্ষে রাজ্য সরকারের সমধিক দ্বায়িত্ব বিষয়েও 


৩৫৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


তাহারা অভিমত ব্যক্ত করেন। : তাহারা রাজ্য সরকারকে নিম্নলিখিত 
দায়িত্বগুলি যথাযথ পালনের প্রতি অবহিত করেন। 

(১) রাজ্য সরকার ওঁ রাজ্যের জন্য একটি সুনিদিষ্ট নীতি farted 
করিয়া দিবেন। (২) তাহার। @ রাজ্যের জন্য সর্ধনিক্ন মান বীধিয়া দিবেন t 
(৩) কোন স্থানে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রযুক্ত হইলে তাহাকে বাস্তবে পরিণত 
করার জন্য সরকারী শাসন-যন্ত্রকে সক্রিয় থাকিতে হইবে এবং প্রয়োজন 
হইলে সরকারী শিক্ষা-বিভাগের ক্ষমতা থাকিবে ভারপ্রাপ্ত স্বায়ত্ব-শাসন 

ংস্থার কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করিবার | 

:(8) রাজা সরকার ভারপ্রাপ্ত স্বায়ত্ব-শাসন সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় 
অর্থ সাহায্য প্রদান করিবেন। 

কমিটি এই সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত স্থায়ত্ব-খাসন-সংস্থাগুলিকে অধিকতর জন- 

ংযোগ, অভিভাবক-শিক্ষক সহযোগিতা ও আলোচনা সভা প্রভৃতির 
মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষ'-সংক্রাস্ত নীতিকে জনপ্রিয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন? 
কমিটি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে অধিকতর সম্প্রীতি, 
বোঝাবুঝি ও সহযোগিতা ব্যিয়ে উপদেশ দিয়াছেন। 


অর্থনৈতিক সমস্যা 

ইহা সর্বাপেক্ষা জটিল: সমস্যা, কারণ ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
আজিও অনগ্রসর দেশ বলিয়া বিবেচিত । তথাপি শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরত1 
দূরীভূত না" হইলে অন্ত কোনও দিকে অনগ্রসরতা দূর হইবে না। 
এইজন্য এই দিকে অর্থবিদ্দের প্রতি সরকারী দৃষ্টি :পড়িয়াছে। ১৯৫৯ 
খৃষ্টাব্দে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে 
৬ হইতে ১১ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করিতে হইলে ৩০৪ কোটি 
টাকা আবশ্তক | কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ Sere ঘোষণা করেন যে কেন্দ্রীয় 
সরকার এই বাবদ অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর রাঁজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় 
অর্থ দিবেন । এই ভাবে আশা করা গিয়াছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
হইতে উপযুক্ত অৰ্থসাহায্য পাইয়া রাজ্যাগুলি প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে খুব 
বেশী যত্ববান হইবেন এবং ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের BAR মানে পৌছানো সম্ভব 
হইবে। কিন্তু ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে মনে হইতেছে এই আশা পুরণ সম্ভব 


প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা-সংক্রান্ত সমস্তা ৩৫৯, 


হইবে all ইহার দুইটি কারণ রহিয়াছে। : প্রথমতঃ ক্রমাগত মৃল্যমান 
বৃদ্ধি হেতু পরিকল্পনায় কৃত অর্থ দ্বারা যে কাজ হইবে যনে করা গিয়াছিল 
তাহা সম্ভব হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ চৈনিক আক্রমণ প্রতিরোধ ও 
ভবিষ্যৎ আক্রমণ সম্ভাবনায় জন্য দেশরক্ষার প্রস্তুতির জন্য ব্যয়বৃদ্ধি হেতু অন্ত 
সকল বিভাগের ন্যায় শিক্ষা-বিভাগেও ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজন হইয়াছে। 


প্রাকৃতিক agian 
ভারত গ্রামপ্রধান এবং গ্রামগ্ুলিতে শতকর1৮৫ জন লোক বাস করে। 
যে সমস্ত গ্রামে ৫০০ হইতে বেশী সংখ্যক লোক বাস করে, সেইখানে প্রাথমিক 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা আছে । কিন্তু এমন অনেক গ্রাম আছে 
যেখানে লোকসংখ্য ২০০ এরও ST) অর্থাৎ সেইখানে 
২৫ জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত । ২৫ জন 
ছাত্রছাত্রীর জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য 
ব্যাপার । যদি ২৩টি গ্রামের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা 
যায়, তাহা হইলে অপর দিক হইতে বিরাট অন্ৃবিধা । গ্রামগুলি দুরে দুরে 
অবস্থিত। যে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই গ্রামের 
ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বিদ্যালয়ে গমন করা স্থবিধাজনক, 
কিন্ত দূর গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আসিয়া পাঠ 
গ্রহণ সকল সময়ে সম্ভব হইয়া উঠে না। এই রূপ পরম্পর দুরে অবস্থিত ছোট 
ছোট গ্রামগুলিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন একটি বিরাট 
সমস্যা । এইগুলিতে শিক্ষা-সমস্তার সমাধান কি ভাবে হইবে তাহ! ভাল 
করিয়। চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে । ভারতের ada কম, না seca ক্ষুদ্র 
Rama হইলেও প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত ছিল । 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে আর এক রকমের অস্থবিধা দেখা যায়। তাহ! 
হইল ভারতের অরণ্যাঞ্চন। ভারতের অরণ্যাঞ্চলের আয়তন: ২৮০১১৫৯ 
মাইল, অর্থাৎ ভারতের সমগ্র আয়তনের: শতকরা ২২'১১ অংশ | গ্রামগুলির 
কাছে রহিয়াছে অরণ্যাঞ্চল। অরণ্যাঞ্চল থাকার ফলে 
অরণ্যাঞ্চলের নিকটস্থ গ্রামগ্ুলি অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত, এবং জীবন-যাত্রাও সেইখানে 
গাম কঠোর ৷ তাহ। ছাড়া এ গ্রামগ্তুলিকে গ্রাম আখ্যা 
নাও দেওয়া যাইতে পারে, উহাদিগকে বিক্ষিপ্ত বসতি বলিলেও 


গ্রামে লোক সংখা! 


দুরত্ব 


৩৬০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অত্যুক্তি হয় না। এই সমস্ত স্থানে প্রাথমিক. বিগ্যালয় স্থাপনের অস্থবিধা 
আছে। fie হইতে বড় সকলেই. জীবিকা, অর্জনের জন্য কঠোর শ্রম 
করিতে সেইখানে ব্যস্ত, পড়িবে কে ? পক্ষান্তরে সেই সমস্ত স্থানে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইলে, এওঁ বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করা.এবং ঠিকমত পরিচালন! 
করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়। দাড়ায়। পশ্চিমবাংলার 
সুন্দরবন অঞ্চলে এইরূপ প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখা যায়। 

এই সকল বিগ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীগণ নামে মাত্র ভি হইয়াছে; তাহার! কদাচ 
সেইখানে পাঠ গ্রহণ করে।- ছাত্রছাত্রীসংখ্যা অত্যন্ত: অল্প, শিক্ষকগণও 
বন-প্রাস্তের এই জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকত| করিতে যাইতে চান না। 
পক্ষান্তরে স্থানীয় শিক্ষকগণ ঠিকমত কাজ করেন না, কারণ তাহার] জানেন 
যে তাহাদের কার্ধের তত্বাবধান করিবার লোকের অভাব। কোনও 
পরিদর্শক যদি যানবাহনাদির কষ্ট স্বীকার করিয়াও-অরণ্য প্রান্তের সেই সব 
প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যান, তাহা হইলে তিনি দেখেন 
বিদ্যালয় পরিচালন-বাবস্থার শিথিলতা । 

প্রাকৃতিক safes কথা বিবেচনা করিতে গেলে জলবায়ুর কথ! 
উত্থাপন করিতে হয়। আমাদের দেশের জলবায়ু শিক্ষা-গ্রহণের পক্ষে 
অন্তরায় WB করে জলবায়র প্রভাবে নানা রকম: ব্যাধি যথা ম্যালেরিয়া 
পীতজর, কালাজর প্রভৃতি কোন" কোন অঞ্চলে দেখা 
ঘাইয়া থাকে |. ইহার ফলে সেই সমস্ত স্থানের প্রাথমিক 
শিক্ষা অব্যাহত গতিতে চলিতে পারে না। শিক্ষকগণও 
ওঁ সমস্ত ‘অঞ্চলে শিক্ষকতা করিতে যাইতে চান না। চাকুরীর খাতিরে, 
তাহাদিগকে ওঁ সমস্ত অঞ্চলে: যাইতে হইলেও, কিছুদিন চাকুরী করার পর 
তাহারা অন্তত্র সরিয়া যাইতে ব্যগ্র হইয়া উঠেন। তাহা ছাড়া ব্যাধির 
আধিক্যে ছাত্রছাত্রীরাও নিয়মিত পড়াশুনা করিতে পারে না। 

সামাজিক অন্তরায় 

আবশ্তিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দিক হইতে সামাজিক অন্তরাঁয়- 
গুলিও কম লহে। আমাদের" ভারতীয় সমাজে যে উচ্চ-নীচ ভেদ বর্তমান, 
তাহা এক দিনে অবলুপ্ত হইবে না।: অথচ শিক্ষার ফলে 
এই প্রভেদসমূহের বিলোপ-সাধন করাই হইতেছে 
আমাদের উদ্দেশ্য । কিন্তু একদল স্বার্থান্বেষী লোক আছেন যাহারা এই 


পরিদর্শন 


জলবায়ু ও নান! রকম 
ব্যাধি 


উচ্চনীচ-ভেদ 


i 
] 


প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা-সংক্রান্ত সমস্যা ৩৬১ 


প্রভেদের বিলোপ সাধন করিতে চান all তাহারা মনে করেন যে, নীচ 
সম্প্রদায়ের লোক উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকের সেবা করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে, তাহারা আবার উচ্চ-সম্প্রদায়ের লোকদের সন্তান-সন্ভতিদের 
সঙ্গে একসাথে পড়িবে কি করিয়া? যে মনোবুত্তির ফলে উচ্চ-সম্প্রদায়ের 
লোকেরা নীচু-সম্প্রদায়ের লোকদের উচ্চ আমনে বমিতে পর্যন্ত দিত না, সেই 
মনোভাবের . বহুল পরিবর্তন. হইলেও, একেবারে চলিয়া যায় নাই। 
অতএর এই ভেদবুদ্ধি যেখানে রহিয়াছে, সেখানে আবশ্যিক প্রাথমিক 
শিক্ষার কাজ ব্যাহত হইবে, ইহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই। 
ভারতে বহু ভাষ! ও বহু জাতি । হিন্দুরা এই দেশে সংখ্যায় প্রধান 
হইলেও তাহাদের মধ্যে বহু সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। - হিন্দুদের এই 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান বেশী 
হয় না। তাহ! ছাড়া হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য সম্প্ৰদায়ও 
আছে। সকল সম্প্রদায়ের মত ও পথ এক নহে বলিয়া একটি নির্দিষ্ট 
উদ্দেশ্যের দিকে অর্থাৎ আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার দিকে এক যোগে তাহার। 
চলিতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষা, আবশ্যিক হউক এই প্রস্তাবও অনেক 
লোক গ্রহণ করিতে চায় না। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রদায় ছাড়াও ধনী, 
উচ্চ চাকুরিয়া, বণিক ইত্যাদি সম্প্রদায় গড়িয়। উঠিয়াছে তাহারা পদমর্ধাদায় 
বড় হইয়া গরীবদের সাথে একত্র zea) শিক্ষান্ঘরণ করিতে চান als 
নারীপমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর ছাত্রগণের তুলনায় মাত্র কিছু 
ংখ্যক ছাত্রী প্রাথমিক ataa আসিয়। থাকে । gastia কাজ ও 
দাম্পত্য জীবন-যাপন করা ছাড়া যে মেয়েদের জীবনে 
আরও কাজ আছে তাহা অনেক অভিভাবকই ভুলিয়া 
যায়। গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষা সম্বন্ধে এখনও অভিভাবকগণ স্থির সিদ্ধান্তে 
আসিতে পারেন ate) অল্প কিছুদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িয়াও অনেক 
বালিকা পড়া ছাড়িয়া দেয় ।-এই জন্যই নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয় খুব বেশী । 
ApS সমাজের তথা নীচু সম্প্রদায়ের লোকদের কথা পুর্বেই আলোচন। 
কর! হইয়াছে। -. তাহারা দরিদ্র এবং সমাজের" নিতান্ত কৃপায়ই জীবন 
যাপন করিয়। থাকে |. তাহাদের শিক্ষার দাবী এতদিন 
TASIS অবহেলিতই_ ছিল, আজও তাহাদের শিক্ষা হইতে 
অবস্থার যে খুব বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। গান্ধীজী 


-qa ভাষা ও বহু জাতি 


নারীসমাজের অনগ্রনরত! 


৩৬২ - - আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অবশ্য হরিজনদের অস্পৃশ্ততার গ্রানি হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু মানুষ 
এখনও বহু কালের সংস্কার হইতে মুক্ত- হইতে পারে নাই I 

ভারতে অনেক আদিবাসী আছে, তাহারা বেশীর ভাগই পার্বত্য জাতি 
এবং পার্বত্য অঞ্চলে তাহারা বাপ করে । তাহারাও দরিদ্র এবং তাহার! 
এমনই ভাষায় কথা বলে, যাহার না আছে satay 
না আছে সাহিত্য । ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের আদম স্থমারী 
অনুযায়ী ভারতে আদিবাসীর সংখ্যা হইতেছে ২৯,৮০৩,৪৭০। ইহাদের শিক্ষা- 
সমস্তা অত্যন্ত জটিল, কারণ বর্ণাপিপি ভালভাবে তৈয়ারী না হইলে আদিবাসী 
শিশুদের শিক্ষা দেওয়াই অস্থৃবিধাজনক । তাহাদের শিক্ষা-সমস্তাই ভারতীয় 
শিক্ষাবিদ্দের বিশেষভাবে চিন্তান্বিত করে। অবশ্য সুখের বিষয় পার্বত্য 
ও আদিবাসীরা ধীরে ধীরে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। প্রথম দিকে 
খুব সামাগ্ সংখ্যক প্রাথমিক বিগ্ভালয় তাহাদের জন্য ছিল। কিন্তু ভারতের 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আদিবাসীদের oa বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি' 
পাইয়াছে। ভিল সেবামগ্ুল এবং সার্ভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি 
ইত্যাদি সেবা প্রতিষ্ঠান আদিবাসীদের শিক্ষা-বিস্তারে বিস্তর সাহায্য 
করিতেছেন। যতই এই সব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বুদ্ধি হয়, ততই দেশের 
পক্ষে মঙ্গল | 


আদিবাদীদের শিক্ষা 


বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় কোন কোন সম্প্রদায় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের জন্য 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছেন। ইহাও সার্বজনীন শিক্ষার 
পরিপন্থী | কারণ ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, অতএব এইরূপ রাষ্ট্র ভারতীয় 


Fea বিরোধী । 


রাজনৈতিক অন্ুুবিধ! 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থাপ্র রাজনৈতিক দলগুলি রহিয়াছে। এই 
দলগুলির মধ্যে: কংগ্রেস বর্তমানে শাসন ক্ষমতায় আসীন । ESAT 
স্বাধীনতা লাভের সময় হইতেই: কংগ্রেস শাসন-ক্ষমতা! 

লাভ করিয়া আছে এবং সেই অবস্থা এখনও চলিতেছে | 

অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মতবাদসমূহ লইয়া এমনই ভেদাভেদে 
ব্যস্ত যে তাহারা আবশ্যকীয় প্রাথমিক শিক্ষার মত জনকল্যাণ মূলক কাজে 


রাজনৈতিক দল 


প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনী-সংক্রান্ত সমস্ত ৩৬৩. 


নিজেদের ' ব্যাপৃত রাখিতে পারিতেছেন না। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার 
কাজে সকলেরই সাহায্য প্রার্থনীয়, কিন্ত বিভিন্ন দলগুলি রাজনৈতিক awe 
লিপ্ত থাকার দরুণ প্রাথমিক শিক্ষার কোনও অগ্রসর হইতেছে না। 
এদিকে কংগ্রেস সরকার দেশের লোকের কিছু কিছু সমর্থন পাইয়া ও পুরো- 
পুরি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দিকে দৃষ্টি দিতে পারিতেছেন না। 
কংগ্রেস সরকারের কাছে ভারতীর অন্তান্য জরুরি সমস্যা 
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করায় আবশ্যিক শিক্ষা কিছুটা 
অবহেলিত হইতেছে । বস্তুতঃ পক্ষে দেশ-বিভাগ, 
বাস্তহারাদের সমস্যা, খাগ্চ-সমস্তাঁ, পাকিস্তানী ও চৈনিক সমস্ত! ইত্যাদি 
গুরুত্বপুর্ণ বিষয়গুলি লইয়া রাষ্্রনায়কগণ এমনই বিব্রত আছেন যে, আবশ্যিক 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে ॥ অন্য দিকে 
লোকসংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাইতেছে। ~ ১৯৪৭. খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা: 
ছিল we কোটি) ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া 
দ্রাড়াইয়াছিল ৩৬ কোটিতে এবং ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সেই 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দ্বাড়াইয়াছে ৪৪ কোটিতে । জন্মহার বৃদ্ধি, মৃত্যুহার কম 
এবং পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্ এবং পাকিস্তানী অন্ুপ্রবেশকারীদের 
জন্য লোকসংখ্যা অত্যধিক হইয়াছে । পরিকল্পনা-কমিশনগুলি লোকসংখ্যার 
অনুপাতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমানে 
লোকসংখ্যা ও দ্রবামূল্য বৃদ্ধির ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইতে 
পারিতেছে al) ফলে আবস্তিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্যরেখারও 
পরিবর্তন করিতে হইয়াছে | 
এদিকে sata রাজনৈতিক দলগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে; 
আবস্ঠিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন সম্পর্কে বিতর্কের কোন স্থান নাই। তাই 
তাহারা প্রাথমিক শিক্ষাকে বাদ দিয়া যে সমস্ত বিষয়ে মতবিরোধ 
দেখা যাইতে পারে, যথা শিল্প-প্রসারণ, খাগ্য-সমন্তা ইত্যাদি, সেই সমস্ত 
বিষয় লইয়া সরকারের সঙ্গে ছন্দে লিপ্ত আছেন। এইরূপ অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে আঁবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের কাছে মত-বিরোধের 
বিষয় না হওয়ায় সরকারও বিরোধ সম্পর্কিত বিষয়-লইয়াই বিরোধী 
পক্ষগুলির সাথে সক্রিয়ভাবে খুব মাতিয়া আছেন, ফলে প্রাথমিক শিক্ষাও: 
অবহেলিত হইতেছে | : বর্তমান সময়ে কংগ্রেস দল অর্থাৎ ক্ষমতাসীন 


" লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 


৩৬৪ আমাদের শিক্ষা-ব্াবস্থা 


রাজনৈতিক দলের উচিত asta বিতর্কমূলক বিষয়কে স্থগিত রাখিয়! 
আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তনের অগ্রাধিকার দেওয়া | 
সাংস্কৃতিক বাধা 
সাংস্কৃতিক দিক দিয়! বিবেচনা করিলেও দেখা যায় যে সার্বজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রবর্তন সাংস্কৃতিক দিক হইতেও বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। 
প্রথমতঃ আমাদের দেশে অগণিত ভাষা এবং উপভাষা রহিয়াছে | 
এমন কতকগুলি উপভাষা আছে, বাহানের কোন বর্ণলিপি নাই। এই 
উপভাষাগুলির বিলোপ সাধন ক্র! হইবে, না ইহাদের বর্ণলিপি তৈয়ারী 
করিয়া উন্নতি-সাধন করা. হইবে তাহা নিয়া... অনেক 
আলোচনা ও তর্ক হইয়া গিয়াছে, এখনও কোন সিদ্ধান্তে 
আসা সম্ভব হয় নাই । ফলে ওঁ উপভাষা যাহাদের মাতৃভাষা, তাহারা শিক্ষার 
ক্ষেত্রে অনগ্রসর হইয়া'আছে। এ উপভাষ! ছাড়া নিকটস্থ অঞ্চলের অন্ত 
ভাষার সাহায্যে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হইন্রেছে বটে, কিন্ত এ সব 
বিদ্যালয়ের সংখ্য! অপেক্ষাকৃত কম | 
ঘে সমস্ত: অনুমোদিত ভাষা; রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও খুব বেশী। 
ফলে শিশুদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে): ভারতের অনেক 
দ্বিভাষী অঞ্চল ates) সেইখানে যে সম্প্রদায় সংখ্যালঘু, তাহারা মাতৃভাষায় 
শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অস্থবিধা ভোগ করিয়া থাকে। 
ভারতের-বিভিন্ন স্থানে উদ্ুরভাষা-ভাষী লোক fafa 
ভাবে বাস করিতেছে | * তাহাদের জন্য পৃথকভাবে; BE" 
ভাষায় শিক্ষা দিতে যাইয়। কর্তৃপক্ষ অস্থৃবিধা বোধ করেন, পক্ষান্তরে Bye 
যাহাদের মাতৃ-ভাষা তাহারাও মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে বিশেষ 
সুবিধ! লাঁভ.করে ন! ৷. দক্ষিণ ভারতে উদ ভাষাভাষী মুসলমানদেরও শিক্ষা] 
গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ Rian) বোধ করিতে হয়। এই. অস্থবিধার জন্যও 
আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। 
‘ সাংস্কৃতিক দিক হইতে ata একটি বিষয়ও বিচার্য। ভারতবর্ষের লোক- 
সংখ্যার এক বিরাট অংশ নিরক্ষর । - ১৯৬১ TRI আদম-স্থমারী অনুযায়ী 
সাক্ষরের 'শতকর! সংখ্যা ছিল. rvra,. নিরক্ষরের 
WR নিরক্ষর... সংখ্যা ভারতবর্ষে খুবই বেশী। বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যাও 
নিতান্ত অল্প নহে, ঘদিও বয়স্ক শিক্ষার চেষ্টা ভারতের বিংশ-শতাব্দীর 


উপভাষা 


সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
শিক্ষাগ্রহণ অঙ্গুবিধা 


টিসি 


প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা-সংক্তান্ত সমস্ত! ৩৬৫ 


দ্বিতীয় দশক হইতেই চলিতেছে । শিক্ষাবিদ্দের মতে বয়স্ক শিক্ষার হার 
এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতির মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান | 
যদি পিতামাতা-অভিভাবক সাক্ষর হয় তাহা হইলে তাহারা শিক্ষার জন্য, 
আগ্রহ বোধ করিবেন এবং তাহারা তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য 
বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে দেখা যায় যে, যেসব দেশে 
সাক্ষরের হার শতক রা ৯৫ ভাগের বেশী, সেই সমস্ত দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খুব বেশী AAD নয়, কারণ অভিভাবকেরা প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া নিজেরাই আগ্রহ করিয়া শিশু- 
সন্তানদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়। থাকেন। কিন্ত আমাদের দেশে সে 
বিষয়ে অস্থবিধা আছে। যেখানে বয়স্ক নিরক্ষরের সংগ্যা অত্যধিক, সেখানে 
নিরক্ষর বয়স্কের। শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে না, এবং সন্তানদের 
বিষ্ভালয়েও প্রেরণ করে all এই দিক হইতেও সার্বজনীন আবশ্যিক 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনে safa রহিয়াছে | 
আখিক বাধা 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষণ প্রবর্তনের বাধা হইল আথিক বাঁধা । ভারত 
অত্যন্ত দরিদ্র দেশ । এই দরিদ্র দেশের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা আরশ্তিক-করণের 
জন্য অর্থ সংগ্রহ Fal দুরূহ  ব্যাপার।  সার্জেণ্ট-পরিকল্পনাতে আবশ্যিক 
শিক্ষার জন্য ব্যয় ধার্য হইয়াছিল ২০০ কোটি টাকা । কিন্তু তখন ভারত- 
বর্ষের লোকসংখযা এত ছিল al, এবং দ্রব্যমূল্যও কম ছিল। 
বর্তমানে লোকসংখ্যা ও দ্রব্যমূল্য বুদ্ধির পটভূমিকায় সার্বজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য ব্যঙ্গ হইবে ৮০০ কোটি টাকা। ৮০০ কোটি টাকা সার্বজনীন, 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে হইলে দেখা যাইবে, 
বা দেশের সমস্ত রাজস্ব È বাবদই ব্যয় হইয়া গিয়াছে। 
অতএব সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন অর্থের দিক 
হইতে অসম্ভব হইয়া দীড়ায়। 
সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা যে প্রয়োজন, সেই বিষয়ে সন্দেহের, 
আঁবস্ঠিক প্রাথমিক: অবকাশ নাই। সরকার সেই কথা স্বীকার করিয়া 
শিক্ষার জন্য ডক্টর লইয়াছেন। অতএব ইহার প্রবর্তনের জন্য দৃঢ় পাদক্ষেপ 
74760 প্রয়োজন | ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর কে, 
এল, Sarat লৌকসভাতে বলেন, যে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের 


৩৬৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


পরিবন্তিত- লক্ষ্য-রেখা ১৯৬৫ খুষ্টাব্দের মধ্যে ব্যবস্থা করিতে হইলে ৩০০ 
কোটি টাকার প্রয়োজন। তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এই দাবী গৃহীত 
হইয়াছে wea শরীমালীর এই দাবী খুবই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে । আশা 
কর! যাইতেছে যে রাজ্যসরকারগুলিও সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের জন্য অগ্রণী হইয়! আসিবেন, এবং বাজেটে উপযুক্ত অর্থের বরাদ্দ 
করিবেন। প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যিক-করণের জন্য যত উৎস আছে, সব 
উৎসগুলিকেই অর্থের জন্য পরিক্রমা করিয়! দেখিতে হইবে । শিক্ষাকর 
বসাইয়া প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভারও বহন করা যাইতে পারে ॥ 

কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, স্থানীয় সংস্থা কোন কোন স্থানেশিক্ষাকর বসাইতে 
রাজী হয় না, এবং শিক্ষা-কর বসাইলেও, উহা আদায় করিবার ব্যাপারে 
gia নয়। কিন্তু বর্তমানের: প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা-কর ব্সাইতে 
হইবে এবং যথোপযুক্ত আদায়ের ব্যবস্থাও করিতে হইবে ইভাতে বাধার Ve 
করিলে চলিবে না। 

আর একটি বিষয়ে এইখানে অবহিত হওয়া প্রয়োজন | বেশীর ভাগ 
ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকই অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে দিন যাপন করিতেছেন। 
সরকারের খরচে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, শিক্ষকও নিযুক্ত হইল । কিন্ত 
অভিভাবক ছেলেমেয়েকে সারাদিনের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাইতে রাজী 
হন না। তাহার কারণ ছেলেমেয়েদের গৃহস্থালীর কাজ ও চাষবাসের 
কাঁজ বা অন্য কোন শিল্প কাজে অভিভাবকে সাহায্য করিতে হয়। আমাদের 
সমাজের বেশীর ভাগ লোকের আয় গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত নয়, অতএব 
তাহাকে সমগ্র পরিবারের সহযোগিতায় কাজ করিয়া সংসার চালাইতে 
Bq) অতএব এমতাবস্থায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবতিত হইবে কি 
করিয়া? যদি দেশের লোকের আয়-ব্যয়ের তুলনীয় বেশী হইত। তাহ! 
হইলে সার্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন সম্পর্কে জোর করা যাইত। 

অভিভাবক ও পিতামাতার দারিদ্র্যজনিত বাধা 

ভারতে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয়, ইহ! সকলেই স্বীকার করেন। কিন্ত শিশুদের পিতামাত। 

ও অভিভাবকদের দারিদ্র্য সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক 

WAU অভিভাবক. শিক্ষার প্রধান বাধা হইয়া দ্বাড়াইয়াছে। প্রারুতিক 
অস্ত বিধা, সামাজিক অস্থুবিধা, কুষ্টি-সম্পকিত TRAM, রাজনৈতিক অস্গুবিধা, 


প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা-সংক্রাস্ত a ৩৬৭ 


সকলই বাধা VW করিতেছে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা অস্থ্বিধার সৃষ্টি করিতেছে 
অভিভাবকের দারিদ্র্য । সামাজিক অস্থবিধা শীর্ষে ও অর্থনৈতিক অস্থবিধা 
শীর্ষে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা! করিয়াছি । সরকার শিক্ষার্থীদের জন্ত 
প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, - শিক্ষক নিযুক্ত করিতেছেন একথা 
cis বরের ছেলে: : সবই সত্য, কিন্তু পড়িবে কাহারা? অভিভাবকগণ অতিশয় 
মেয়েদের জীবিকা-অর্জনে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া দিন কাটাইয়া থাকেন 1-৬।৭ বৎসরের 

সা ছেলেমেয়েরা গৃহকাজ এবং জীবিক1 অর্জনের কাজে অভি- 
ভাবকগণকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়া! থাকে | এমত অবস্থায় অভি- 
ভাবকগণ কি ছাত্রছাত্রীদের Ratata প্রেরণ করিবেন ? অভিভাবকেরা! ছাত্র- 
ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন দুইটি সর্তে। প্রথমতঃ যদি সরকার ' 
অভিভাবকগণকে ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত অর্থের অনুরূপ সাহায্য দান করেন | 
ইহা কখনও সম্ভব নয়। প্রথমতঃ এই সাহায্য দান কতটা হইবে তাহা 
স্থির করা হইবে কি করিয়া? আর সরকার যেখানে সার্বজনীন বাধ্যতা- 
মূলক প্রাথমিক শিক্ষ। প্রবর্তনই আথিক অস্থবিধার জন্য করিতে পারিতেছেন 
না, সেইখানে অভিভাবকগণকে সাহায্য দান করিবার জন্য. অতিরিক্ত 
অর্থ পাইবেন কোথা হইতে? আর একটি সর্ভে অভিভাবকগণ_ ছাত্র- 
ছাত্রীগণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন। এই aS হইল 
যদি ছাত্রছাত্রীর যথাঘথরূপে পরিবারকে সাহায্য করিয়াও বিদ্যালয়ে পাঠ 
অনুসরণ করিতে পারে। - তাহা! কি ভাবে হইতে পারে? 

একমাত্র আংশিক সময়ের ( পার্টটাইম ) শিক্ষার প্রবর্তন কর] হইলেই 
অভিভাবকগণের আর ছাত্রছাত্রীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে 
আপত্তি থাকিবে aii. প্রতিদিন সকালে ৭_:৩* মিনিট 
হইতে ১০-৩০ মিনিট ও বিকালে ২_-৩* মিনিট 
হইতে ৫_-৩০ মিনিট পৰ্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা চলিতে পারে । ছাত্রছাত্রীরা 
যেকোন বেলায় নিজেদের কাজকর্মের স্ুবিধা-অস্থবিধা দেখিয়া fantacy 
শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। অনেকে করেন, ৩ ঘণ্টা কাল শিক্ষা উপযুক্ত নয় । 
কিন্ত যদি পাঠ্যক্ৰম ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া আংশিক সময়ে 
শিক্ষা দানের জন্য ব্যবস্থা কর! যায় তাহ! হইলে হয়ত 
ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাও হইবে এবং তাহার! নিয়মিত 
ভাবে অভিভাবককে উপার্জন করিয়া সাহায্যও করিতে পারিবে । বলা 


পার্টটাইম শিক্ষা 


ছাত্রছাত্রীদের উপার্জন ও 
শিক্ষা গ্রহণ 


৩৬৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বাহুল্য, নিয়মিত ভাবে গৃহকর্সেও তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। 
তাহ! “ছাড়া যাহারা আংশিক সময়ে পাঠ গ্রহণ করিবে, তাহার) 
ate fea ঘণ্টার জন্য শিক্ষা লাভ করিবে। কিন্তু একেবারে শিক্ষা গ্রহণ 
নাকরার পরিবর্তে আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা অনেক ভাল। 
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লিখন, পঠন, অঙ্ক শিক্ষার জন্তু ৩ ঘণ্ট। সময় মোটেই 
কম নয়। অবশ্য বুনিয়াদী শিক্ষা যাহা ভারতে শিক্ষার গৃহীত আদর্শ, তাহা 
অন্থসরণ করিতে গেলে এ তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্য শিক্ষা গ্রহণ সম্পূর্ণ হইবে, 
না। কিন্তু যেখানে বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীর শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হওয়ার প্রশ্ন, 
সেখানে আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষা গ্রহণ মন্দের ভাল। 

তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে যে, যেখানে অভিভাবকগণ ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে অন্থবিধা বোদ 
করিতেছেন, সেইখানে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা অনুযায়ী যদি আংশিক 
সময়ের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা করা যায় তাহ! হইলে মঙ্গল 

আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা অপর একটি দিক হইতে গ্রহণ- 
tay আমাদের দেশে যখন সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের পক্ষে আধিক দিক হইতে অন্থবিধা আছে, তখন এই ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করিলে অর্থের দিক হইতেও atea হইবে । 
প্রত্যেক শিক্ষককে ছয় ঘণ্টার জন্য সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে 
পরিশ্রম করিতে হয়। সেই মোট সময়কে যদি ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পার! যায় তাহা 
হইলে কোন অন্থবিধা নাই, বরং সুবিধাই আছে। 
কারণ শিক্ষকগণ এক নাগাড়ে পড়াইতে গিয়া একটু ক্লান্তিবোধ করিয়া 
থাকেন, ছুই বারে পড়াইলে তাহারা আর কাজে কোনরূপ অবসাদ বোধ 
করিবেন ail এদিকে যদি পাঠক্রমকে তিন ঘণ্টার উপযোগী করিয়া সাজান 
যায়, তাহ! হইলে একটি বিদ্যালয়ে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী দ্বিগুণ সংখ্যক 
ছাত্রছাত্রী আসিয়া সমবেত হইবে। তাহা হইলে সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষা- 
ব্যবস্থার খরচ হইতে মোট অর্থ বরাদ্দের অর্ধেক টাকা বা তাহার চেয়ে কিছু 
বেশী। ইহাতে অর্থনৈতিক সমস্তারও কিছুটা নিরসন হইবে। আংশিক 
সময়ের জন্য শিক্ষাদীন-রীতি তাহা হইলে বিভিন্ন দিক হইতেই ভাল । কিন্ত 
গোঁড়া শিক্ষাবিদ্গণ ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন। তাহারা মনে 


শিক সময়ের SD 

শিক্ষাবাবস্থার অপর 

একটি দিক--আধিক 
স্থবিধা 
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করেন যে অস্ততঃ পক্ষে ৫ ঘণ্টা-কালীন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না হইলে 
ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষা হইবে না। প্রাথমিক 
শিক্ষার স্তরে শিক্ষা জীবনের জন্য শিক্ষী ও জীবনের 
মধ্য দিয়া শিক্ষা, অতএব এত অল্প সময়ে শিক্ষা জীবনে দানা বাধিয়া 
উঠিবে-না। একথা স্বীকার করিয়া লইলেও অন্য farses বিচার করিয়া 
দেখিতে হইবে । - সেইগুলি হইতেছে প্রাথমিক শিক্ষার অর্থ নৈতিক 
সমস্ত। এবং ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহকার্ধে ও অভিভাবকদের জীবিক1 অর্জনে 
অংশ গ্রহণের সমস্ত! | 

আংশিক শিক্ষাদানের সমস্ত! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও স্বীকৃত হইয়াছে। 
শুধু তাই নয়, অনেক দেশে ইহা ভাল ভাবেই প্রবতিত হইয়াছে। সমাজ ও . 
প্রয়োজন এই ছুই দিক হইতেই ইহার প্রচলন দেশের স্বার্থের অনুকুল 
হইয়াছে। মিশর এবং সিংহল এই ছুই দেশেই দিনে ছুই 
বার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে । ডেনমার্ক 
হইতেছে আমাদের মত PRANI দেশ। সেইখানেও 
একই রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। ডেনমার্কে শিশুদের বিদ্যালয়গুলি হইতেছে 
আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষাদানের বিদ্যালয় । এই বিছ্ালয়গুলিতে বৎসরে 
৪১ সপ্তাহের কাজ হইয়া থাকে। প্রতি গ্রামীন বিদ্যালয়ে aaice প্রতি 
শ্রেণীতে ABS: পক্ষে ১৮ ঘণ্টা পড়ানর ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় স্থবিধা 
অস্কুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া সপ্তাহে এই :১৮ ঘণ্টা সময়ের কাজ হইয়া 
থাকে। কোন কোন স্থানে ছাত্রছাত্রীর! প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা, করিয়া শিক্ষা 
গ্রহণ করে, আবার কোন কোন স্থানে ছাত্রছাত্রীরা এক দিন অস্তর এক দিন 
৬ ঘন্টা পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকে। 

আমাদের দেশেও আমরা আংশিক সময়ে - শিক্ষাদান রীতির pe 
করিয়! দেখিতে পারি |  কৃষিজীবী এবং শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য সময়ের 
স্থবিধা দেখিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা করা যাইতে পারে | তাহাতে 
যেমন তাহাদের শিক্ষার স্থযোগ হইবে, যেমন হইবে অর্থনৈতিক সাশ্রয় । 


এই ব্যবস্থার বিরোধিতা 


বিভিন্ন দেশে আংশিক 
‘সময়ের জন্য শিক্ষা 


বিদ্যালয়-গৃহ সমস্ত! 


আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহসমন্তা অত্যন্ত শোচনীয় | 
বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ের গৃহ নাই। কোন কোন স্থানে আছে মাটির 


২৪ 


৩৭০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


‘উপর কয়েকটি খুঁটির উপর দাড়াইয় আছে টিনের, খড়ের বা টালির চাল | 
ঘরের চারি দিকে কোন বেড়ার ব্যবস্থা নাই, দরজা- 
জানালাও নাই। অবস্থা খুবই শোচনীয়। কোন 
কোন বিদ্যালয়-গৃহ থাকিলেও Gel প্রয়োজনের তুলনায় 
“অতি ক্ষু্র। ওঁ সমস্ত বিগ্ালয়-গৃহে ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্থান AETA 
হইতে চায় না। তাহা ছাড়া কোন কোন স্থানে বিদ্যালয় নামে মাত্র 
আছে, কোন রকম বিগ্ালয়-গৃহ নাই | বিদ্যালয়ের শ্রেণীসমূহ বসিয়া থাকে 
কাহারও বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে al কাহারও বাড়ীর বৈঠকখানায়। ইহা হইতে 
আমরা দেখিতেছি, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বিগ্ভালয়-গৃহসমস্তা অতি 
শোচনীয় | 

১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন 
হইবে৷ ছাত্রছাত্রী-দংখ্যা তখন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে, তখন এই ays 
বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্থান সঙ্কুলান মোটেই হুইবে ন1। বর্তমানে ইহা একটি 
বিরাট সমস্তা। কিন্ত বিদ্যালয়-গৃহের সমস্যার জন্য সার্বজনীন 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত 
হইতে দেওয়াও উচিত নয়। কবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ 
fafas হইবে, কবে সেই বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষোপকরণ আসিয়া মজুদ 
হইবে, তাহার জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন আটকাইয়! থাকিতে 
পারে না। গৃহসমস্যা বর্তমান অবস্থায় কোন সমস্যাই নয়। বিদ্যালয়ের 
কাজ মন্দির মসজিদ ধর্মশাল! এবং সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট aaa স্থানে চলিতে 
পারে । আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাসে ইহা নৃতন কথা নয়। প্রাচীন 
এবং মধ্যযুগে আমাদের এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল, মন্দির, মসজিদ, ধর্মশালা, 
বৃক্ষতল ইত্যাদি স্থানেই শিক্ষার কাজ চলিত। আমাদের দেশে যদি মুক্ত- 
অঙ্গন (open air) বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহ! হইলে বিছ্যালয়-গৃহের 
স্থান সম্কুলানের কোন প্রশ্নই আর উঠে না । শিক্ষা-্জগৎ মুক্ত-অঙ্গন 
বিদ্যালয়কে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, অতএব মুক্ত-অগগন বিদ্যালয় সম্বন্ধে আর 
কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বর্তমানেও আমাদের কোন কোন স্থানে 
মুক্ত-অঞ্গনে অধ্যাপনা বা শিক্ষকতা করার রীতি আছে। শান্তিনিকেতনে 
বা ওয়ার্ধায় মুক্ত-অন্ধনে শিক্ষার ব্যবস্থা আজও রহিয়াছে । মুক্ত-অঙ্গন 
বিদ্ধালয়ে বা বৃক্ষচ্ছায়ায় শিক্ষাদানের উপকারিতা হইল এই যে, ছাত্রছাত্রীরা 


বিভিন্ন ধরণের 
বিছ্যালয়-গৃহ 


বিদ্যালয়গৃহ ও বাধ্যতা- 
মুলক প্রাথমিক শিক্ষা 
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মুক্ত আলো-বাতাসের মধ্যে শিক্ষালাভ করে। কিন্তু ইহার সবচেয়ে বড় 
৯ agf হইল প্রাকৃতিক দুর্যোগ । বৃষ্টি হইলে আর 
Saat শিক্ষকতা করা সেখানে চলে না, কিংবা অত্যধিক গরম 
বাতাস চলিতে থাকিলে সেখানেও শিক্ষার কাজ ব্যাহত 
হয়। প্রথম অন্থবিধা প্রধানতঃ দেখা যায় আসাম, পশ্চিমবাংলা প্রভৃতি স্থানে, 
এবং দ্বিতীয় অস্থবিধা প্রধানতঃ দেখা যায় বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব 
প্রদ্ৃতি স্থানে | : 
মুক্ত-অঙ্গন বিদ্যালয়ের পক্ষে প্রধান অন্থবিধা হইল যে বৃহৎ বৃক্ষচ্ছায়! না 
থাকিলে বেশী ছাত্র একসাথে পড়ান যায় না। -পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার 
হইলে উহা মুক্ত-অঙ্গন বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ করা হইয়া উঠেন, উহার aw 
প্রয়োজন হয় ল্যাবরেটরি । গ্রন্থাগার স্থাপন করা মুক্ত-অর্গন বিদ্যালয়ে 
আরও Ha অতএব দেখা যাইতেছে, মুক্ত-অঙ্গন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইলে gA বিদ্ালয়-গৃহ থাকাও একান্ত আবশ্যক । ঝড়, বৃষ্টি বাদল, 
গ্রথর রৌদ্র এবং গরম বায়ু হইতে আত্মরক্ষ। করিবার জন্য স্থায়ী বিদ্যালয়-গৃহ 
যেমন দরকার, তেমনি দরকার বিজ্ঞান-কোণ, মিউজিয়ম, গ্রন্থাগার, স্থায়ী 
প্রজেক্ট ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য স্থান। 


শিক্ষা-সংগঠনগত অসুবিধা 

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার উন্নতিমূলক কাজের সুষ্ঠ পরিকল্পনার অভাবে 
ব্যাহত হইয়াছে। সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের 
ক্ষেত্রেও যদি পরিকল্পনার অভাব দেখা যায়, তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষা 
ব্যাহত হইবে । এ যাবৎ যাহা হইয়াছে তাহা ভবিষ্যৎ শিক্ষার প্রসারের 
দিক হইতে খুবই ক্ষতিকর হইয়াছে । এই বিদ্যালয় বণ্টন ঠিকভাবে হয় 
নাই। কোন কোন জায়গায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবর্তে দুইটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, আবার কোন কোন স্থানে বিদ্যালয়ের 
নামগন্ধও নাই ।. তাহা ছাড়া যে সমস্ত বিদ্যালয় স্থাপিত রহিয়াছে, সেই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানগুলিতেও- উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা হয় নাই ।. বনু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা খুবই কম, যদিও আশে পাশে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুবই 
বেশী। বিদ্যালয়ে এসব ছাত্রছাত্রীদের আনার প্রচেষ্টা একেবারেই হয় নাই। 
আবগ্ঠিক প্রাথমিক frei প্রবর্তন কালেও aft ও প্রকার শিথিলতা দেখা! 
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যায়, তাহা হইলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন-প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত 
হইবে কিন! তাহা সন্দেহের বিষয় | 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে আরও একটি অস্থবিধা দেখা যাইতেছে 
বর্তমানে পরিদর্শক-বিদ্তালয় GENTS ১:১০০। তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
শেষ দিকে এ অন্ুপাত ১:৫০ হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছে | কিন্তু তাহ! 
যদি না হয় তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হইবে এ বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নাই। তাহার কারণ পরিদর্শকের! যদি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন 
afin বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে প্রাথমিক 
বিগ্ালয়ে যে অপচয় ও স্থিতাবস্থা পুর্বে ছিল তাহাই থাকিয়! যাইবে | 
শিক্ষক সমস্যা 
সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইলে শিক্ষক 
নিয়োগের সমস্তার সম্মুখীন আমাদিগকে হইতে হইবে। ইহা অত্যন্ত গুরুতর 
সমস্তা। সরকারী নির্দেশমতে দেখা যায় যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রবর্তনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ২৮ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমানে মাত্র ৭ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
কার্যে নিযুক্ত আছেন। 
কিছুকাল পুর্বে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষ/-বিত্ারের 
উদ্দেশ্যে এবং শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদিগকে চাকুরী দিবার উদ্দেশ্যে 
ভারত সরকার বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত 'করেন। এ পরিকল্পনায় 
৮০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ৮: হাজার সমাজ-কর্মী প্রথম পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনায় নিযুক্ত কর! হয়। পরিকল্পনা কমিশন এ বেকার যুবক-যুবতী- 
দিগকে পুনরায় সাহায্য দান করিবার উদ্দেশ্যে পরে আরও ৪০ হাজার 
শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করেন। কিন্তু প্রাথমিক বিগ্যালয়সমূহের জন্য 
as সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করার প্রয়োজন, তত সংখ্যক শিক্ষক 
মোটেই পাওয়া যাইতেছে না । কিছুকাল পুর্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, 
তখন সমগ্র ভারতে ৭ লক্ষ বেকার ম্যাটিকুলেশন বা স্কুল ফাইনেল পরীক্ষায় 
পাশ যুবক-যুবতী আছেন। তাহাদের সকলকেই যদি সার্বজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষার কার্যে নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের কিছু সুবিধা হইবে। কিন্তু পুরোপুরি ৭ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা 
যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলেও শিক্ষক-সমস্তার সমাধান হইবে না। অতএব 
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অন্য দিকেও আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে । আমরা প্রথমেই শিক্ষকের 
গুণগত পারদখিতা। সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি করিব all শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের 
মধ্যে বেশীর ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকাই গ্রামে কাজ করিবেন। তাহাদের 
গুণগত পারদ্রিতার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিলে গ্রামদেশে যাইয়া 
কাজ করিবার মত লোক পাওয়া যাইবে কোথা হইতে? সাধারণ শিক্ষিত 
লোকও আজ গ্রাম পরিত্যাগ করিবার স্থযোগ খুঁজিয়৷ বেড়ায়। বলা, 
বাহুল্য, উচ্চ-শিক্ষিত লোক গ্রামে থাকিয়া কাজ করিবার জন্য বিশেষ আকর্ষণ 
বোধ করিবে না। অতএব শিক্ষক-শিক্ষিকা মনোয়ন করিবার সময় 
গুণগত পারদশিতার উপর যেমন গুরুত্ব দিতে হইবে, তেমনই গুরুত্ব দিতে 
হইবে যে শিক্ষক-শিক্ষিকাপদের প্রার্থীর! যেন পরিশ্রমী হয়, এবং সেবামূলক 
কর্মে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ ইত্যাদি তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। 
তাহা ছাড়া যে অঞ্চলে শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে, সেই অঞ্চল হইতে 
,শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করিলেই ভাল হয়। farsa সাধারণ গুণগত 
পারদখিতাসহ উৎসাহী আঞ্চলিক শিক্ষক-শিক্ষিকাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
পক্ষে উপযুক্ত | কারণ তাঁহার! নিজ নিজ অঞ্চলেই থাকিবেন। 
খুব বিশেষ প্রলোভন না পাইলে তাহার! দুরে যাইতে চাহিবেন না। 
পক্ষান্তরে দূর দেশের বেশী শিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদিগকে অন্যান্য 
গ্রামাঞ্চলে নিয়া যাইবার অন্থুবিধা হইতেছে এই যে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
এ সমস্ত অঞ্চলের সাথে নাড়ীর যোগ নাই এবং স্থযোগ বুঝিলেই তাহারা 
অন্যত্র চলিয়। যাইবেন। ইহা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পরিপন্থী 
হইয়া দাড়াইবে। 
শিক্ষক-শিক্ষিকা সমস্তার আর একটি দিকে আমাদের বিচার করিয়া 
দেখিতে হইবে । পূর্বেই দেখিয়াছি যে আমর! নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষিক- 
শিক্ষিকা পাইতেছি ali তবে fe ইহার জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে? না, তাহা হইবে না। উপযুক্ত 
ংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও আমাদের অন্ত পন্থা 
{fant বাহির. করিতে হইবে, কিন্তু সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গতি 
কিছুতেই রুদ্ধ কর! হইবে না। আমরা আংশিক সময়ের জন্য যে শিক্ষার 
ব্যবস্থা করার কথ। আলোচনা করিয়াছি, সেই ব্যবস্থাও উপযুক্ত সংখ্যক 
শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবে অবলম্বন কর! যাইতে পারে। পক্ষান্তরে প্রতি 
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শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য ছাত্রছাত্রীর অন্পাত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে ॥ 
তাহাতেও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখা! কম হইবে। ভারতে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ৩৩ জন শিশুকে পড়াইতে দেওয়া হয়। 
কিন্তু প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে যদি আরও বেশী সংখ্যক শিশুকে পড়াইতে 
দেওয়া হয়, তাহা হইলে খুব যে বেশী অস্থবিধা হইবে তাহা মনে হয় না। 
১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে Bare এক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ৬: জন শিশুকে পাঠদান 
করিতে হইত, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ৮০ জন শিশুকে 
পড়াইতে হইত, ইটালীতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষক-শিক্ষিকা! প্রতি শিশুসংখ্যা 
ছিল ৮* জন। অতএব দেখা যাইতেছে পশ্চিমী দেশগুলিতেও আমাদের 
ভারতের FRITS হইতে ছাত্রছাত্রীর অনুপাত বেশী ছিল। সার্বজনীন 
প্রাথমিক শিক্ষা যে দেশেই প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই দেশেই শিক্ষক- 
শিক্ষিকার সমস্তা দেখা দিয়াছে, কাজেই কম শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়া 
বেশী ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে i তাহাতে যে ছাত্রছাত্রীদের . 
খুব বেশী ক্ষতি হইয়াছ, এমন মনে হয় না। পরবর্তী কালেও যে পশ্চিমী 
দেশগুলিতে শিক্ষক-শিশু অন্ুপাঁতের বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা 
মনে হয় না| GAT অবস্থায় আমাদের দেশে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত যদি ৩৩ 
বৃদ্ধি করিয়া cog আনা যায় তাহা হইলে কোন ক্ষতিই নাই। ইহাতে 
afar হইবে যে সমগ্র সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা-পরিকল্পনার কাজ ব্যাহত 
হইবে না। পরবর্তী কালে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়া গেলে 
শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত কমান যাইতে পারিবে | 

যে ব্যবস্থার কথা এইখানে উল্লেখ করা গেল, সেই ব্যাবস্থা শহরাঞ্চলেই 
বেশী প্রয়োজন । শহরাঞ্চলেই বিদ্যালয়ে শিশু-সংখ্যা বেশী এবং প্রত্যেক 
শ্রেণীতে শাখা আছে। অতএব শাখার শ্রেণীর ব্যবস্থা করিবার সময় লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে যে প্রতি শাখাতে যেন to জনের মত শিশু থাকে । 
গ্রামগুলিতে eo জন শিক্ষার্থীকে লইয়া যে বিদ্যালয় গঠিত হইয়াছে, সেখানে 
শিক্ষক বা শিক্ষিকার সংখ্যা এক 1 .শিশুসংখ্যা ৮৫ হইলে শিক্ষক-শিক্ষিকার 
সংখ্যা কত হইবে? কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বহু বিদ্যালয়ই একজন শিক্ষকের বিদ্যালয় | 
যাহা হউক ছাত্র অনুপাত qf করিলে শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন কম 
হইবে, ফলে শিক্ষক-্শিক্ষিকীর অভাবের দরুণ প্রাথমিক শিক্ষা রুদ্ধ হইয়া 
যাইবার যে সম্ভাবনা ছিল তাহা আর থাকিবে ai | 
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একজন শিক্ষকের বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই রূপ 
বিদ্যালয় ন! থাকার কথা স্থপারিশ করিলেও দেখা যায় ও জাতীয় প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই বেশী। এই জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কি ভাবে 
হইবে তাহার পরিচয় আমরা পরে দিব। কিন্তু প্রতিটি পঞ্চম শ্রেণীযুক্ত 
বিদ্যালয়ে অন্ততঃ পক্ষে ২জন শিক্ষক-শিক্ষিক! থাকা আবশ্যক | তাহাতে এক 
জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ২1৩টি শ্রেণীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হয়। 
“ue শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয়ে এক জন শিক্ষককেই সাংগঠনিক কাজ-সহ পাচটি 
শ্রেণীতে পড়াইতে হয় | 
এইখানে একটি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। 
বেশীর ভাগ শিক্ষণ-বিহীন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দিয়াই আমাদের সার্বজনীন 
প্রাথমিক শিক্ষার কাজ পরিচালনা করিতে হইবে, যদি আমাদের পরিকল্পনা 
মত আমরা কাজে অগ্রসর হই, অর্থাৎ বেকার ম্যাটি,ক বা স্কুল ফাইনাল 
পাশ ৭ লক্ষ মেয়ে-পুরুষকে আমর! প্রাথমিক শিক্ষার কাজে গ্রহণ করি কিংবা 
যদি স্থানীয় উৎসাহী, উদ্যোগী এবং উপযুক্ত গুণগত পারদশিতা লাভ করিয়াছে 
এমন মেয়ে-পুরুষ আমর! প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ করি। শিক্ষকতা 
" কর! একটি কলা, অতএব শিক্ষণ সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ al করিলে শিক্ষাদান- 
কার্ধ সাফন্যমণ্ডিত হয় না। তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষাকার্যে লিপ্ত 
সমস্ত শিক্ষকেই আমাদের শিক্ষণ দান করিতে হয়। কিন্তু তাহ! 
এক অসম্ভব কাজ। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় ৭ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা 
নিযুক্ত আছেন, কিন্তু এ সংখ্যার মধ্যে ১৯৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে ৪৪২,১৪৭ 
জন শিক্ষক-শিক্ষিকা maia এবং ২৬৭,৯৯২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা 
শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন। বর্তমানের সংখ্যার মধ্যেই বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা যেখানে 
শিক্ষণ প্রাপ্ত নহেন, সেই খানে নৃতন শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ কিরূপে শিক্ষণ লাভে 
স্থযোগ পাইবেন? কিন্ত কত দিনে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষণ লাভ করিবেন, 
তাহার জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। তাহা হইলে উপায় কি? 
শিক্ষকগণ শিক্ষাকার্ধে নিযুক্ত হইবার পর কর্মে থাকাকালীন wa সময়ের 
জন্য, শিক্ষণ (In Service Traninig) গহণ করিতে পারেন। যেখানে 
নন-ম্যাটি,কদের জন্য ২ বৎসরের ট্রেনিং দিবার হ্থপারিশ আছে, সেখানে কিছু 
ংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে স্বল্প সময়ের জন্য In Service Training দিলে 
কি কাজ চলিবে? কাজ সাময়িকভাবে চলিবে বটে, কিন্ত তাহাদিগকে 


৩৭৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


পুনরায় পুরোপুরি ট্রেনিং গ্রহণ করিতে হইবে ॥ কিন্ত তাহাও খুবই সময়- 
সাপেক্ষ | পরের তালিকা দেখিলেই শিক্ষক-শিক্ষণের অবস্থাটি “fasta 


বুঝিতে পারা যাইবে | 


১৯৪৯-_১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত পিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 
ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ (শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ) 


শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান. | ১৯৪৯-৫০ ১৯৫৪-৫৫ ১৯৫৮-৬০ 


ট্রেনিং স্কুল অর্থাৎ প্রাথ- 
fas বিদ্যালয়ের জন্য 


শিক্ষণ-ব্যবস্থা সম্বলিত। 8১৬: ৮৬০ ৯৭৪ 
ছাত্রছাত্রী সংখ্য, | পুরুষ ৫০,০৬৬ | ৫৬,২৮৮ ৬৪,৭০৮ 
মেয়ে ১৬,৯৮০ ২৭,৭৫৮ ২৪,৬৭১ 


উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে প্রতি বৎসর প্রায় ৯০ হাজার 
শিক্ষক-শিক্ষিক! প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত হইতেছেন, অবশ্য 
ইহার মধ্যে নার্সারি শিক্ষণ-বিভীগের ছাত্রীরাও আছে। যে হারে 
প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণ গ্রহণ চলিতেছে, সেই হারে যদি 
শিক্ষণের হার বৃদ্ধি পায়, তাহ] হইলে প্রায় পঁচিশ হইতে ত্রিশ বত্মরের মধ্যে 
প্রাথমিক বিগ্তালয়সমূহের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শিক্ষণ দান করা সম্ভব 
হইবে । 

সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা! প্রবর্তনের সমস্ত! 

সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার 
শেষভাগে প্রবতিত হইবে বলিয়া নৃতন সময়রেখা স্থির হইয়াছে। এ সময় 
প্রায় সাগত। এই অবস্থায় আমাদিগকে কি করিতে হইবে তাহা আমাদের 
আশু চিন্তা করা কর্তব্য। 

প্রথম অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করিয়া বিভিন্ন রাজ্যের চাহিদা জানিতে 
হইবে।: বিভিন্ন রাজ্যে কোন কোন স্থানে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা 
পূর্বেই প্রবর্তন হইয়াছে এবং বাদ-বাকী কোন কোন জায়গায় আবস্যিক 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে তাহা বাহির করিতে হইবে । 
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নির্দিষ্ট কোন কোন স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন -করিতে হইবে, সেই 
রাজ্যের আবশ্তিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে অক্সুব্ধা কি, কত ছাত্রছাত্রী 
আবস্ঠিক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আসিবে, তাহা feats করিয়া বাহির 
করিতে হইবে। বিদ্যালয়-গৃহ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষোপকরণ ইত্যাদি 
কি কি প্রয়োজন তাহাও বাহির করিতে হইবে এবং আবশ্যিক প্রাথমিক 
শিক্ষা গ্রবর্তনে সর্বোপরি কত টাকা খরচ হইবে তাহাও হিসাব করিয়া বাহির 
করিতে হইবে । এইরূপ হিসাব-নিকাশ করিলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের কাজও সহজ হইয়া আসিবে | অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, প্রাথমিক 
পর্যবেক্ষণের ও হিসাব-নিকাশের কাজ কিছু দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের 
নির্দেশে রাজ্য সরকারগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়-সংক্রান্ত সকল প্রকার হিসাব 
দাখিল করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির কেন্দ্রীয় VT- 
বরাদ্দের কথা জানাইয়! দিয়াছেন এবং রাজাসরকারগুলি নির্দিষ্ট সময়ের 
ace আবশ্যিক প্রাথমিক: শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। 

সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সারা ভারতে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে হুইবে। সার! ভারত এই মহৎ কার্ষে 
উদ্যোগী হইয়াছে, এই কথা জন-নাধারণের কাছে অভিযান রূপে উপস্থাপিত 
করিতে হইবে। তাহা হইলেই সারা ভারতের লোক এই মহৎ প্রচেষ্টায় 
সাহায্য করিবার জন্য অগ্রণী হইয়া আসিবে। ইংলণ্ড, জাপান, মিশর 
প্রভৃতি দেশের প্রথম অবস্থায় ছাত্রভতি এবং পরে কিছু দিনের মধ্যে 
সমগ্র ছাত্রছাত্রীর সমাজের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক - শিক্ষার আওতায় 
আনিবার হিসাব হইতে ইহাই অন্থমান করা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষা 
ই সব দেশে আবস্িক করণের জন্য বিশেষ ভাবে প্রচার-কার্য DTA | আমাদের 
দেশেও. সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। : ডক্টর বেণীপ্রসাদ বলেন যে, 
শিক্ষাব্যবস্থা তখনই: ফলপ্রস্থ হয়, যখন Bei খুব তাড়াতাড়ি সার্বজনীনতার 
দিকে লইয়! যাওয়া হয় । খুব ধীরে ধীরে উহার: প্রক্রিয়া চলিলে শিক্ষা- 
বিস্তার ভাল ভাবে হইবে না। 

সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য চাই বহু কাল 
পূর্বের (অর্থাৎ প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বের ) প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রাস্ত 
আইনসমূহ পরিবর্তন করা । তখনকার দিনের আইন বর্তমান যুগোপযোগী 
নয়। এ আইন sah বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে 


৩৭৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


যে সমস্ত অস্থবিধা দেখা গিয়াছে সেই সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! | 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় আইনের সেই অন্থ্বিধাগুলি দূর করিবার জন্য 
সমস্ত রাজ্যগুলির শিক্ষী-বিভাগের সাথে আলোচনা করিবেন এবং বিভিন্ন 
রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত আইনগুলি এক ধাচে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য 
করিবেন। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনকালে মানবিকতা-স্থলভ. 
মনোভাবের পরিচয় দিতে হইবে । ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিত 
করার ব্যাপারে যে সব কর্মচারী (Attendance officer) নিযুক্ত হইবেন, 
তাহারা শিক্ষাক্ষেত্রে নৃতন ভাবধারা আনিবেন। এই কর্মচারীবুন্দের কাজ 
হইল ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আনার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা Fai! 
যে সব অভিভাবক সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন না, তাহাদিগকে 
শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করাইয়া ছাত্রছাত্রীদিগকে বিদ্যালয়ে আনিতে 
হইবে। অন্যান্য দেশে এই শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দকে পুলিশী কর্তব্য করিতে 
হয়, এবং তাহারাও বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে অনিচ্ছুক অভিভাবকদিগকে - 
আদালতে অভিযুক্ত করিতে কিংবা জরিমানা আদায় করিতে প্রয়াসী 
হন। কিন্তু আমাদের দেশে এই জাতীয় কর্মচারীবৃন্দ হইবেন সমাজসেবী, 
তাহারা পুলিশী: মনোভাব প্রদর্শন ন! করিয়া অভিভাবকের সাথে, 
সমবেদনা-মুলক ও সহযোগিতামূলক ব্যবহার করিয়া শিক্ষার সাহায্য 
করিবেন। 

এই প্রসঙ্গে শিক্ষা-বিভাগের প্রশাসনিক কর্মচারীরৃন্দের কাজও প্রণিধান- 
QI) কোনও স্থানের শিক্ষামূলক নৃতন প্রচেষ্টার মধ্যে শিক্ষা-বিভাগের 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দের কর্মপ্রণীলীর ধারার মধ্যে এ নৃতন প্রচেষ্টার সাফল্য 
যুক্ত রহিয়াছে ।: যদি শিক্ষাসম্পক্কিত_ কর্মপ্রণালী কোন স্থানে ARVs 
হইতে হয়, তাহা হইলে ওঁ সমস্ত অঞ্চলের ধনী, নির্ধন ও ' সাধারণ 
লোকের সহযোগিতা পাওয়া প্রয়োজন | এই কারণে প্রশাসনিক কর্ণচারিগণ 
সকল শ্রেণীর লোককে নৃতন কর্মপ্রণালীর উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা 'জানাইয়া 
দিবেন। ফলে সকলেই আগ্রহের সঙ্গে সরকারকে সাহায্য করিতে অগ্রসর 
হইয়া আসিবেন। মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষা-বিভাগের প্রশাসনিক 
কর্মচারীর কর্মপস্থার উপরই পরিকল্পনার. সাফল্য ও অসাফল্য নির্ভর 
করিতেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, অনেক স্থানের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীবৃন্দের wifes মনোভাব শিক্ষাবিস্তারের কাজে বাধা টি 


প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচীলনা-সংক্রান্ত সমস্ত। ৩৭৯, 


করিতেছে। বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ মনোভাব দেখা যায়। বুনিয়াদী 
শিক্ষ। ভারতের গৃহীত শিক্ষাদর্শ হইলেও প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
বুনিয়াদী শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন না। তাহাদের এই মনোবৃত্তি 
জনসাধারণের উপরও প্রতিফলিত হয়, ফলে শিক্ষা-বিস্তারও ব্যাহত হয়। 
এই কারণেই প্রয়োজন শিক্ষা-বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের উদার ও 
যথার্থ মনোভাব | 

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন শুধু সরকারের কাজ নয়, ইহা 
জনসাধাণেরও কাজ। জনসাধারণ ও এই কাজে অগ্রসর zeal আসিবেন। 
স্থানীয় সহযোগিতা না পাইলে শিক্ষার বিস্তার সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবে 
ali প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে নিবিড়তম সম্পর্ক বিদ্যমান । 
faataa সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিতরণ করে, পক্ষান্তরে সমাজও বিদ্যালয়কে 
শিক্ষা বিকীরণে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। এই দ্বিমুখী সহযোগিতা 
ব্রিটিশ শাসন আমলে খুব বেশী দেখা না গেলেও বর্তমান কালে ভারতের 
স্বাধীনোত্বর যুগে ইহার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। দেশ আমাদের, 
দেশের উন্নতি আমাদের উন্নতি, এতএব এইরূপ সহযোগিতাবোধ বৃদ্ধি. 
পাইয়া দেশকে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে। একটি সরকারী বিবৃতি 
হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, দেশের অনেক অংশে সাধারণ 
মানুষ গ্রাম্য বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জমি, অর্থ, শারীরিক শ্রম ইত্যাদি 
অকুঠঁচিত্তে দান করিয়াছে! একটি জেলাতে স্থানীয় লোকেরা ৬০৭টি 
বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছে! তাহা ছাড়া এমন সব অঞ্চলে 
শিক্ষার প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য কর! গিয়াছে যে, যে সমস্ত স্থানে স্বাধীনতা: 
ataa পুর্বে একটি favre ছিল না। উদাহরণস্বরূপ উত্তর-পূর্ব সীমান্তে 
আদিবাসী অঞ্চলে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পুর্বে একটি বিদ্ভালয়ও ছিল না। 
কিন্তু ও অঞ্চলের লোকদের আগ্রহে এবং স্বতঃগ্রণোদিত সাহায্যে 
সরকার সেই অঞ্চলে ১৯০০ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়ীছেন। 

একথা বল৷ যায় যে, যে সমাজ সত্যিকারের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি, 
করিতে সক্ষম হয়, সেই সমাজ শিক্ষার জন্য অর্থ “ব্যয় করিতে দ্বিধা বোধ 
করে all শিক্ষার ফলে সমাজেরই সকল লোক উপকৃত হইবে, এই 
আদর্শ যদি সমাজের লোকের সম্মুখে থাকে, তবে সমাজ শিক্ষার প্রসারের 
aa সর্ব রকমে চেষ্টিত হইবে৷ সমাজের এই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ, 


৩৮০ আমাদের শিক্ষী-ব্যবস্থা 


করিবার এক শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে সমগ্র সমাজকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত 
Fail বিদ্যালয়ে সন্ধ্যার সময়ে যদি বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, 
তাহা হইলে এ গ্রামা-সমাজ শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইবে | 
তাহার কারণ ভারতের গ্রামগুলিতে বহু সংখ্যক বয়স্কদের নিরক্ষরতাঁর 
aai রহিয়াছে । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক 
করিবার প্রাক্কালে গ্রাম্য-সমাজকে শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করিয়া তাহ! 
হইতে খুবই ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে |. গ্রাম্য-সমীজ প্রাথমিক শিক্ষার 
ক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়। আসিয়াছে। আমাদের দেশের গ্রাম্য*্সমাজকে 
আগ্ৰহান্বিত করিয়া তুলিতে পারিলে সার্বব্অনীন প্রাথমিক শিক্ষার কাজ 
"ত্বরান্বিত হইবে। 

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সমস্ত৷ 

সহরাঞ্চলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে বিশেষ অস্থব্ধি 
ae | সহরাঞ্চলে বিষ্যালয়-গৃহ পাইতে কষ্ট পাইতে হয় না, শিশুদের সংখ্যা 
কত হইবে তাহা অস্ুমান করিয়া সহরাঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা! 
কর! যায়। শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব নাই, কারণ শিক্ষক-শিক্ষিকার! 
সহরাঞ্চলে থাকিতে পছন্দও করিয়া থাকেন. সাধারণ Ties. শিক্ষার 
উপযুক্ত মূল্য দিয়! থাকে, অতএব সহরাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের দিক 
হইতে কোনও. রূপ অসক্তুবিধা নাই । এইখানে. বিশেষ প্রয়োজন হইল 
attendance officer 4) যাহার! ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির 
নিয়ন্ত্রণ করেন এইরূপ কর্মচারী নিযুক্ত কর! এবং সহরাঞ্চলের অর্থনৈতিক 
প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়স্থচী প্রণয়ন Fai | 

পক্ষান্তরে শিল্পাঞ্চলেও_ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উপর প্রাথমিক 
বিদ্যালয় স্থাপনের চাপ দিতে হইবে ৷ দেশীয় আইন অনুসারে প্রত্যেক শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের সন্তানদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকিবে এইরূপ নির্দেশ 
দেওয়া আছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের সংলগ্ন বিদ্যালয়ে উপযুক্ত: স্বাস্থ্যসম্মত 
ব্যবস্থা থাকিবে, গ্রন্থাগার, পাঠ্যপুস্তক এবং সাধারণ শিল্পোপকরণাদি থাকিবে । 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের -বাসগৃহসমূহেও পর্বনিয় মানের প্রয়োজনীয় . ব্রব্যাদিতে 
পরিপূর্ণ থাকিবে। 

গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এক সমস্যাপূর্ণ ব্যাপরে । ভারতের 
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গ্রামে কোন প্রাথমিক বিগ্ভালয় নাই। ইহা একটি 
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নৈরাশ্তজনক চিত্র। ভারতের প্রায় শতকরা ৬৫টি গ্রামের লোকসংখ্যা ৫০০ 
এর নীচে। যে গ্রামে ৫০০ জনের নীচে লোক বাস করে, সেইখানে একটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার যৌক্তিকতা কি? অথচ সকল শিশুকেই 
শিক্ষার স্থবিধা সরকারকে দিতে হইবে । অতএব প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করিবার পুর্বে খুব ভালভাবে জরিপ করিয়া দেখিতে হইবে কোন্‌ কোন্‌ 
স্থানে কোন্‌ কোন্‌ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন । এই- 
জাতীয় স্বল্প-লোকসংখ্যক গ্রামগুলির দুরত্ব সম্পর্কে বিচার বিবেচনা 
করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: করিতে হইবে। সমস্ত গ্রামগুলিতে 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যুক্তিদঙ্গত হইবে না। স্থানীয় প্রয়োজন এবং 
আশেপাশের গ্রামের দূরত্ব বিবেচনা করিয়াই প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন 
করিতে হইবে | ৪ 

গ্রাম্য অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অনেক অসুবিধার 
সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ গ্রামের অধিবাসীদের আন্গকুলো বিদ্যালয়ের 
জন্য জমি পাওয়া গেলেও, জমিতে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিবার এক সমস্যা 
দেখা যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পৌনঃপৌনিক খরচ চালানই মুশকিল, 
বিগ্ভালয়-গৃহ নির্মাণ করিবার জন্য এক থোকে টাকার সংস্থান করা স্থানীয় 
সংস্থার পক্ষে অস্থৃবিধাঁজনক | তাহার পর শিক্ষোপকরণের অস্থবিধা। গ্রাম্য 
প্রাথমিক: বিদ্যালয়ে শিক্ষোপকরণের: ব্যবস্থা খুবই সামান্য হইতে পারে | 
তাহার দ্বারা 'শিক্ষা-পরিচীলনা করা কষ্টকর । অন্য দিকে দরিদ্র অভি- 
'ভাবকগণ তাঁহাদের সম্তানদিগকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে চান al 
তাহাদের অর্থ নৈতিক অস্থবিধার জন্য । তাহাদের সন্তানগণ পিতামাতা ও 
অভিভাবককে অর্থ-উপার্জনে সাহায্য করিয়া থাকে, এই জন্য অভিভাবকগণ 
তাহাদের সম্তানগণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাইতে দিতে চান নাঁ। কিন্ত 
‘অভিভাবকদের এই সহামুভূতির অভাবকে প্ররুত সহাহুভূতিতে পরিণত করা 
যায় যদি ছাত্রছাত্রীদের জন্য আংশিক সময়ের (part-time) শিক্ষার 
ব্যবস্থা কর! হয়, আর তাহাদের শিক্ষাক্রমকে জীবনাঙ্গগ করা যায়। পক্ষান্তরে 
বয়স্ক শিক্ষার প্রসার হইলেও অভিভাবকদের মধ্যে ate fae শিক্ষার প্রতি 
আর বৈরিভাব থাকিবে না। 

অভিভাবকদের মন হইতে যদি এইরূপে বৈরিভাব দুর হয়, তাহা 
হইলে অভিভাবকগণই অগ্রণী হইয়া আসিয়া বিগ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিয়া 


৩৮২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


দিবে। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রাম সংগঠনের সহায়ক শক্তি বলিয়া 
মনে করা যাইতে পারে | বিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ পৈত্রিক কাজ 
করিতেই প্রেরণা দান করে লা, উহ! ছাত্রছাত্রীদিগকে স্থনাগরিক তৈয়ারী 
করিতে প্রয়াস পায়। গ্রাম সংগঠনের কাজের সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে 
সংযুক্ত করিতে হইলে সমগ্র গ্রাম্য সমাজকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইবে |: এই বিষয়ে আমর! পূর্বেই আলোচনা 
করিয়াছি । 

একটি প্রাথমিক বিগ্ালয় শুধু ছাত্রছাত্রীদের বৌদ্ধিক. উন্নতির দিকেই 
লক্ষ্য রাখিবে না, ইহা এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে যেখানে 
নৃতন জীবন-প্রবাহ পরিলক্ষিত হইবে। শ্রী সায়েদিন প্রসঙ্গক্রমে 
বলিয়াছেন যে, যদি কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় জীবনের 
শিক্ষার ব্যবস্থা, ন! থাকে, যদি শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তব জীবন হইতে বিচ্যুত 
হয়, তাহা হইলে এ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাজকে কখনও আকুষ্ট করিতে 
পারিবে না। অতএব গ্রাম্য-বিগ্ভালয় সংগঠন করিবার প্রাককালে শিক্ষা 
সম্বন্ধীয় ভারপ্রার্থ কর্মচারীগণ এমন ভাবেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা 
করিবেন যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা ও তাহাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ 
বিদ্যালয় হইতে প্রকৃত শিক্ষার মালমশলা সংগ্রহ করিতে পারে। 

গ্রাম্য প্রাথমিক বিছ্যালয়গুলির ব্যবস্থাপনার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে 
বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রশ্নও আসিয়া পড়ে। পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী ও 
অদিবাসীদের স্থানীয় সংস্থাগুলির অর্থ-সম্পদ অল্প। এই কারণে উহাদের সঙ্গে 
প্রাথমিক শিক্ষা যুক্ত করা উচিত নয়। : ভারতীয় সংবিধানে - উল্লেখ 
আছে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক fer রাজাসরকারেরই 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব। যদি ইহা সত্বেও স্থানীয় সংস্থাগুলির উপর প্রাথমিক শিক্ষার 
দায়িত্ব অর্পণ করিতে হয়, তাহা হইলে রাজাসরকারকে প্রাথমিক শিক্ষাবাবদ 
নানাভাবে সংগৃহীত অর্থ স্থানীয় সংস্থাকে অর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ 
ব্যবস্থা করিলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অর্থনৈতিক অস্থবিধা দূর হইবে। 

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের aca একটি অন্থরাঘ্ হইতেছে 
ভারতের সামাজিক অবস্থা । ভারতে দারিদ্র্য অত্যধিক। অভিভাবকগণ 
দারিদ্যজনিত অস্থবিধার জন্য তাহাদের সন্তানগণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
প্রেরণ করিতে চান না, তাহার কারণ সম্ভানগণ অভিভাবকদ্দিগকে 
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ংসার পরিচালনায় aferesia সাহাধা করিয়া থাকে । সরকার  যদ্দি 
অভিভাবকদের gR ন! করিয়া তাহাদের সন্তানদের ao আংশিক 
সময়ের ( part-time ) জন্য শিক্ষা-স্যবস্থা করেন, তাহা হইলে অভিভাবকগণ 
দরিদ্র হইয়াও তাহাদের সন্তানদিগকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে 
অন্যথা করিবে না। অভিভাবকগণকে বুঝাইতে হইবে যে, শিক্ষার কালে 
তাহাদের সন্তানদের অবস্থার উন্নতি হইবে । ইহা অভিভাবকদের পক্ষে 
কম আকর্ষণ নয়। 

পক্ষান্তরে ভারতীয় সমাজে অসংখ্য সম্প্রদায় থাকার দরুণ ভারতীয় 
সমাজ বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে, চারি দিকে অসামন্তস্তপূর্ণ ব্যবস্থা দেখা 
দিয়াছে। bat অবস্থার মধ্যে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রসার বিশেষভাবে অস্থ্বিধাজনক | এইরূপ অবস্থা থাকিয়া গেলে দেশের 
নাক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে না, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও হইবে না। 
এই কথা যদি প্রাথমিক শিক্ষার দেশব্যাপী অভিযানে পরিষ্ধাররূপে 
দেশবাসীর কাজে উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে দলাদলি, সাম্প্রদায়িক 
ভেদবুদ্ধি ও ছন্দ অস্তহিত হইবে। সামাজিক বিভেদ দূরীকরণের জন্য 
আইন প্রণয়নও করা যাইতে পারে। সার্বজনীন আবস্তিক প্রাথমিক শিক্ষ। 
প্রবর্তন কালে শিক্ষা সম্পর্কে প্রচার অতীব বাঞ্চনীয় । এই প্রসঙ্গে বয়স্ক 
নিরক্ষরদের সাক্ষর করিবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে, তাহ! হইলে 
ama বয়স্কগণ প্রাথমিক শিক্ষার সফল বুঝিতে পারিয়া সন্তানদের 
প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। 

আর এক ধরণের অন্থবিধা আছে, তাহা হইল প্রাকৃতিক অস্থবিধা। 
প্রাকৃতিক অঙ্থবিধা সহজে দূর করা যায় না। কিন্তু অরণ্যাঞ্চলের সন্নিহিত 
বসতিগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে অন্থবিধা আছে, তাহ! 
দুর করা যাইতে পারে । ছাত্রছাত্রী কম হইলেও os মাইল -দুরবর্তা 
স্থানসমূহে aft বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা: করার পরিকল্পনা গ্রহণ : কর! যায়, 
তাহা হইলে এসব অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হইবে না। 
যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন এই সম্পর্কে হইবে, তাহ! কোনও প্রকারে 
যোগার করিতেই হইবে । শিক্ষার ব্যবস্থা একটু ভিন্ন ধরণের করিতে 
হইবে। তাহাদের জন্ত বিদ্যালয় স্থাপনের কথা আমর! পূর্বেই আলোচন! 
করিয়াছি। 


৩৮৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা - 


সাম্প্রদায়িক ভিত্তি বা ধর্মীয় ভিত্তিতে কোন প্রাথমিক: বিগ্যালয়ই স্থাপিত 
হইতে পারিবে না। আমাদের ভারত রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ, অতএব এ জাতীয় 
বিদ্যালয় স্থাপন করার পক্ষে “ভারত বিরোধী । আমাদের দেশের সমস্ত 
লোকই নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধের প্রশ্রয় দিবে না এবং তাহাদের মধ্যে 
আচার-আচরণে কোনও রূপ বৈপরীত্য থাকিলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহারা 
সকলেই একত্র হইয়া বৃহত্তর স্বার্থের জন্য উদ্যোগী হইবেন। এমন কি 
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদেরও পৃথক শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভিন্ন শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই। TTD ছাত্রীসংখ্যা যদি এমন বেশী 
থাকে যে একটি পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতে পারে এবং ছাত্রদের 
সংখ্যার দিক হইতে একটি পৃথক বিদ্যালয় চলিতে পারে এমন অবস্থার 
সৃষ্টি হয়, তাহ! হইলে মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন চালতে পারে। 
অন্ত কোন কারণেই মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা চলিবে al 

এক-শিক্ষক-বিগ্ভালয়ের সমস্ত৷ 

ভারতে এক-শিক্ষকযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত! খুব বেশী। ভারতের 
বহু প্রাথমিক foray এক-শিক্ষকযুক্ত। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় 
দেখা গিয়াছে যে; ভারতে প্রায় Ae হাজার. এক-শিক্ষকযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় 
fons তৃতীয় -পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনায় আরও এঁ "সংখ্যক এক-শিক্ষকযুক্ত 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে | ইহার কারণ প্রথমতঃ আমাদের ভারতে 
প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার: গ্রামে লোকসংখ্যা ৫*০ এর নীচে । যদিও এই 
সমন্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন লৌকসংখ্যার-বিবেচনায়- যুক্তিযুক্ত নয়, 
তাহা হইলেও এতগুলি গ্রাম_বিদ্যালয়হীন থাকিয়া যাইবে তাহাও উচিত 
AT) "এক মাইল দূরত্বের মধ্যে দুইটি গ্রামের মধ্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত 
হইতে পারে। কিন্ত তাহাও অনেক সময় হয় না, কারণ গ্রামগুলির মধ্যে 
দূরত্ব অনেক স্থলে বেশী। এই জন্য ছোট ছোট বিভিন্ন গ্রামে প্রাথমিক 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা এতই কম 
যে সেইখানে এক জনের বেশী শিক্ষক বা!শিক্ষিকা নিযুক্ত হইতে পারে না। 
দ্বিতীয় কারণ হইতেছে এই যে, শহরাঞ্চল হইতে দূরবর্তী গ্রামসমূহে 


অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষকতা করিতে যাইতে চান না, তাহার 
ফলেও অনেক বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবিহীন বা এক-শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয় 


থাকিয়া যায়। 


প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালনা-সংক্তান্ত সমস্ত ৩৮৫ 


এক-শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয়কে যেহেতু একেবারে পাণ্টান যাইবে না, 
সেই হেতু এই বিগ্ভালয়গুলিতে পাঠ দান ব্যবস্থা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে হইতে 
পারে তাহার জন্য বাবস্থা করিতে হইবে, শিক্ষার্থীরা যাহাতে কোনও ভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । এই সমস্ত এক-শিক্ষকযুক্ত 
বিদ্যালয়কে নানাভাবে উন্নীত করিতে হইবে | 

এই সমস্ত এক-শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয়ে যাহারা কাজ করিবেন তাহা- 
facta সেবামূলক: মনোভাব, নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতা, উদ্ভাবনশীলতাঃ 
সমাজের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব, বুদ্ধিগত প্রেরণা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির 
অধিকারী হইতে হইবে । তিনি প্রয়োজন বোধে বিগ্ভালয়-পরিদর্শকের 
নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয় পরিচালন! করিবেন। তাহাকে 
এক সাথে পাঁচটি শ্রেণীতে পাঠ দান করিতে হইবে। কি ভাবে তিনি 
শ্রেণীগুলিকে একত্র করিবেন এবং কি ভাবে তিনি এক শ্রেণীতে কাজ দিয়া, 
অপর শ্রেণীকে লিখিতে দিয়া, অন্য শ্রেণীতে অঙ্ক কফিতে দিয়া, এক শ্রেণীতে 
পড়িতে বলিয়া! এবং অপর শ্রেণীতে পাঠ দান করিয়া বিদ্যালয় পরিচালনার 
কাজ ক্ষুসম্পন্ন করিবেন তাহা তিনি জানিয়া লইবেন। যদি শিক্ষক বা 
শিক্ষিকা শিক্ষণপ্রাপ্ত হন, তাহ! হইলে একা বিদ্যালয় পরিচালনার কৌশল 
কিছুট। আয়ত্ব করিয়া আসিয়াছেন। আর তিনি যদি উহা শিক্ষণপ্রাপ্ত না 
হন, তাহা হইলে In service training অৰ্থাৎ চাকুরী করিতে করিতে - 
শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বা আলোচনাচক্রে যোগদান করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে 
একযোগে কি ভাবে শিক্ষা দান করিতে হয় জানিয়া লইবেন। কাজটি 
অতাস্ত শক্ত ব্যাপার তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু এইরূপ এক- 
শিক্ষকযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া 
ইত্যাদি স্থানে খুব কম নয়। জনবিরল অঞ্চলে এইরূপ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য 
কোন উপায় নাই । আমাদের এক-শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সাফল্য-মপ্ডিত করিয়া তুলিবেন 
সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই | 


প্রাথমিক শিক্ষায় গবেষণা! 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে বাধা বহু। এই বাধাগুলির অপসারণ 


করিবার যেমন প্রয়োগ পদ্ধতিতে হইবে, তেমনই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে 
২৫ 


৩৮৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


নানারূপ গবেষণাও করিতে হইবে । আমাদের শিক্ষা-দপ্তর এবং বিভিন্ন 
উচ্চ স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন 
FAD) সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া সুষ্ঠু কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। প্রাথমিক 
শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটির নাম করা যাইতে 
পারে। এইগুলি সম্পর্কে গবেষণা করিতে যাইয়া অন্যান্য সমস্যার উদ্ভব 
হইবে, তখন সেগুলি সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলিতে পারিবে | 

বর্তমানে এই বিষয়গুলির উপর গবেষণা চলিতে: পারে-_সার্ব- 
জনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সমস্তা, সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে 
বুনিয়াদির পাঠ্যক্রমে পরিবর্তিত করিবার সমস্যা, বহু শ্রেণীতে এক সময়ে 
পাঠদান সমস্যা, অপচয় ও স্থিতাবস্থার সমস্যা, আংশিক সময়ের জন্য 
পাঠদান সমস্যা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সময় নিরূপণের সমস্যা, নিরক্ষর 
বয়স্ক এবং তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি মনোভাব সমস্যা ইত্যাদি | 

এই সমস্যাগুলির উপর গবেষণা চলিলে এমন সব সুফল পাওয়া যাইতে 
পারে, যাহা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কাজে যথেষ্ট পরিমাণে 
সাহায্য করিবে । 


অন্যান্য অসুবিধা 

অন্যান্য অস্থবিধা বলিতে কোথাও শিক্ষকের অস্থরিধা, কোথাও গৃহ- 
সংক্রান্ত অন্থবিধা, কোথাও জনসংযোগজনিত অস্থ্বিধা প্রধান বাধা রূপে 
দেখা দিতেছে । এই জন্য কোন্‌ অস্থবিধাটির সর্বাপেক্ষা আগে সমাধান 
হওয়া উচিত তাহা বিবেচনা করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি পুর্ণাঙ্গ 
সমীক্ষা ও পরিসংখ্যন গ্রহণ ব্যবস্থার প্রবর্তন । Å সমীক্ষা ও পরিসংখ্যনের 
ভিত্তিতে স্থানীয় অস্থবিধাগুলি নির্ণয় করিতে হইবে ও উহার ae সমাধান 
বাহির করিতে হইবে। এ অঙ্তব্ধাগ্ুলি দূরীকরণের জন্য সর্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় হইবে জনসাধারণের মধ্যে সার্বজনীন শিক্ষার প্রতি অন্ুরুক্তির 
Pi আমাদের দেশের এক শ্রেণীর অভিভাবকের অর্থনৈতিক অবস্থা 
এতই হীন যে তাহাদের শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইলে তাহাদিগকে 
অনেক দুঃখকষ্ট বরণ করিতেই হইবে । যদি প্রাথমিক শিক্ষার জরুরী 
প্রয়োজন তাহারা বুঝিতে পারেন, তবেই তাহারা ইহা করিতে 
পারেন, নতুবা নহে। এই ভজন্ত এই শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে 


প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালনা-সংক্রান্ত সমস্তা ৩৮৭ 


তাহাদিগকে সচেতন করিয়া দিতে হইবে । এই জন্য স্থানীয় লোকদের 
সহযোগিতা ও স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ-সাধন প্রয়োজন হইবে। শুধু 
বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন সম্ভব 
হইবে নাঁকারণ কোনও আইনই প্রকৃত অনিচ্ছুক অভিভাবককে বাধ্য 
করিতে সক্ষম হইবে না। অপর পক্ষে যে সব অভিভাবক অর্থ নৈতিক বা অন্ত 
কারণে বিদ্যালয়ে শিশু sfs করিতে সক্ষম হইতেছে না, তাহাদের এ সব 
অক্ষমতার কারণগুলি যতটা সম্ভব দূর করিতে হইবে। এই am বিদ্যালয়ে 
দরিদ্র শিশুদের মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা, তাহাদের জন্য জামা কাপড়ের ব্যবস্থা 
প্রভৃতি অর্থনৈতিক সাহাযোর প্রয়োজন হইবে । ইহা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলের 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষক-সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হইবে গ্রামাঞ্চলের 
অনেক বিদ্যালয়ের গৃহ ও শিক্ষোপকরণ নাই বলিলেই চলে। তাহার 
BUI করিতে হইবে । গ্রামাঞ্চলে শিক্ষক-সংখ্যাও কম থাকে, কারণ 
গ্রামে বাস করার অনেক agian রহিয়াছে । গ্রামের শিক্ষকগণকে কিছু 
বেশী স্থবিধা দিয়া গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকতাকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইবে। 
শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাদান-পদ্ধতিকেও অধিকতর উন্নত ও আকর্ষণীয় কর! 
প্রয়োজন। আমর! ইহার কথা পুর্বেই বলিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আর একটি 
কথা বলাও প্রয়োজন মনে করি। বর্তমানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা- 
সংক্রান্ত যে আইনটি প্রচলিত আছে তাহা göye নহে। ইহার সাহায্যে 
কোনও অভিভাবকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই কষ্টকর। 
ইহাকে আরো সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে, নতুবা আইনটি শুধু কাগজ- 
পত্রেই নিবদ্ধ হইয়া থাকিবে । 

আমরা পুর্বেই বলিয়াছি যে, বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম অত্যন্ত 
পুস্তক-ঘেধা ও বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কহীন এবং পাঠদান-পদ্ধতিও 
নিরানন্দকর এবং শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির পক্ষে অন্থপযোগী। এই 
দিক দিয়! বুনিয়াদী শিক্ষা অনেক বেশী প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থা। এই জন্য 
বুনিয়াদী শিক্ষাকেই ভবিষ্যৎ প্রাথমিক শিক্ষার স্বীকৃত রূপ হিসাবে গ্রহণ 
করা হইয়াছে । কিন্তু এই কয় বৎসরে প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ে রূপান্তর করণের কাজ যেরূপ শম্বকগতিতে অগ্রসর হইয়াছে, 
তাহ! হইতে বুনিয়াদী শিক্ষাকে অদূর ভবিষ্যতে সার্বজনীন করার আশ! 
করা যায় না। এই শ্লথ গতির জন্য যে সমস্ত বাধা-বিপভি দায়ী সেইগুলি 


৩৮৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


_ অপস্থত হইলে তবেই প্রাথমিক শিক্ষার ও অভীষ্ট সংস্কার সম্ভব হইবে 
নতুবা নহে।. আমরা এখানে এ চেষ্টাগুলির আলোচনা করিব। 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমালোচনা! 

প্রথম চেষ্টা হইতেছে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশের এই শিক্ষার প্রতি 
সমালোচনার মনৌভাব। গান্ধীজি বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তক ছিলেন । 
গান্ধীজী কুটির-শিল্প-সম্বিত ভারতের কথা বলিয়াছিলেন। . অনেকে 
বুনিয়াদী শিক্ষাকে উক্ত কুটির-শিল্প-সমস্বিত ভারতের উপযোগী শিক্ষা 
হিসাবেই ধরিয়া লইয়াছেন এবং যেহেতু ভারত কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শিল্পন্থপ্ির 
পথে যাইতে চাহে, সেই জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা, তাহার পক্ষে গ্রহণীয় নহে, 
এইরূপ তাহার! মনে করেন। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্পকাজ গ্রহণ 
কর! হইয়াছে | শিশু ভবিষ্যতে এরূপ শিল্প-কাজের মধ্য দিয়া জীবিকা অর্জন 
করিবে এই উদ্দেশ্যে নহে। এ কাজ তাহাদিগকে কর্মকেন্ত্রী শিক্ষার 
স্থযোগ দিবে এবং এই ভাবে তাহারা বাস্তব কাজ-কর্ম ও জীবন-যাপনের 
মধ্য দিয়! পুর্ণতর শিক্ষা লাভ করিবে এই উদ্দেশ্যে । শুধু শিল্পকাজই নহে, 
তাহার! জীবনের প্রয়োজনীয় ও নানা স্থজনশীলতার অভিব্যক্তিমূলক 
কাজ-কর্ম ও অভিজ্ঞতা সহকারে নিজেদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের স্থযোগ 
লাভ করিবে । কেন্দ্রীয় শিক্ষী-বিভাগ কর্তৃক বুনিয়াদী শিক্ষার আধুনিকতম 
ব্যবস্থা এই শিক্ষাকে নিছক কুটির-শিল্পসহায়ক শিক্ষা হিসাবে মনে করার 
বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব মনে করা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনে! অনেকেরই 
দেখি ভ্রান্তি দূর হয় নাই | এইজন্য অধিকতর প্রচারের প্রয়োজন আছে। 

অর্থ নৈতিক অবস্থা 

দ্বিতীয় Gh অর্থনৈতিক। যে কোনও নৃতন শিক্ষা প্রবর্তন করিতে 
গেলে অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের উপযুক্ত অর্থই সংকুলান করা যাইতেছে Al তাই অর্থের 
অভাব-জনিত বাধা হেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
রূপাস্তরিতকরণের কার্য Sw হইতেছে ay | 

শিক্ষাপোকরণের অভাব 

তৃতীয় ah উপযুক্ত শিক্ষাপোকরণাদির অভাব! অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক 
শিক্ষাদানের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাবিষয়ক পুস্তকাদি ও শিক্ষা- 
দানের সহায়ক উপকরণাদির স্বল্পতা রহিয়াছে এবং সেইগুলির 


প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালনা-সংক্রান্ত সমস্ত ৩৮৯ 


অভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা ভালভাবে শিক্ষা লাভ করিতেছে না! 
এই জন্ত জনসাধারণ এই শিক্ষার যথার্থ উৎকর্ষতা বাস্তবক্ষেত্রে ফুটিয়া 
দেখিতেছে না ও তাহার জন্য অনুপ্রাণিত হইতেছে না। জন-সমর্থন ব্যতীত 
qua শিক্ষা-পদ্ধতি ক্ূপায়িত হইতে পারে all সেই অনেক বুনিয়াদী 
বিদ্যালয় নামে বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইলেও কাজে পুস্তককেন্দ্রী প্রাথমিক 
শিক্ষাদি সেখানে প্রচলিত রহিয়াছে | 


উপযুক্ত পরিদর্শনের অভাব 

পঞ্চম বাধা উপযুক্ত পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনার অভাব। RA ও 
উপদেশাদির ব্যবস্থা না থাকিলে সাধারণ গুণসম্পন্ন ও মাত্র এক বখ্সরের 
শিক্ষণপ্রাপ্ধ শিক্ষকগণ কোনও নূতন শিক্ষণ-ব্যবস্থাকে রূপ দিতে সক্ষম হয় না। 
কিন্তু পরিদর্শনের সংখা! বিদ্ঠালয়-সংখ্যার তুলনায় কম এবং তাহাদের 
যোগ্যতাও সংক্ষেপে আশানুরূপ নহে । অনেক সময় বিগ্যালয়-পরিচালকগণও 
নৃতন শিক্ষাকে ঠিকমত বুঝিতে সক্ষম নহেন ও সেই জন্য তাহার! উপযুক্ত 
ভাবে বিদ্যালয় পরিচালন করিতে সক্ষম হন না। ইহাতে বিদ্যালয়ের নৃতন 
শিক্ষা-পদ্ধতি ঠিকমত প্রচলিত হয় al | 


ন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অবৈতনিক এডুকেশন 

বর্তমানে ন্তাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব বেসিক এডুকেশন বিভিন্ন রাজ্যের 
বি্ভালয়গুলির কাজকর্মকে বুনিয়াদী শিক্ষা অভিমুখী করার জন্য বিশেষ 
সংযোগকারী অফিসার নিযুক্ত করিতেছেন__ইহাতে কিছুটা সুফল প্রত্যাশা 
করা যায়। 

জাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদীকরণ 

অপর পক্ষে সাধারণ প্রাথমিক বিগ্ালয় কিছু কিছু কর্মকেন্ত্রী অভিজ্ঞতা- 
ভিত্তিক ও গণতন্ত্রসম্মত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া উহাকে বুনিয়াদী শিক্ষা 
অভিমুখীকরণের প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে সাধারণ প্রলোভন faataa 
আলোচনা-চক্র সংগঠনের মাধ্যমে । ইহাতে সাধারণ বিদ্যালয়ের সহিত 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পার্থক্য কিছুটা! কমিয়া আসিবে, জনসাধারণ এই নৃতন 
শিক্ষার প্রতি অধিকতর অবহিত হইবে ও আকর্ষণ বোধ করিবেন। তাহা 
হইলে অধিকতর সমর্থন পাওয়া সম্ভব হইবে ও বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার 
দ্রুততর হইবে | 


৩৯০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অপর পক্ষে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠদান-গদ্ধতি ও পুস্তকাদির উন্নতি 
সাধনের জন্য অনেকগুলি গবেযণা-সংস্থা গজিয়। উঠিয়াছে। আশা করা যায়, 
ক্রমেই পাঠদান-সংক্তান্ত অস্থবিধাগুলি এই ভাবে ধীরে ধীরে দুরীভূত হইবে | 

বর্তমানে উচ্চশিক্ষাতেও কিছু কিছু কর্মাশ্রয়ী ও 'ভিজ্ঞতা-ভিত্তিক 
শিক্ষার প্রবর্তন ঘটিতেছে। ইহার ফলে প্রাথমিক ক্ষেত্রে কর্মাশ্রয়ী ও 
অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক চাহিদা ও মূল্যবোধ বাড়িরে আশা করা যায়! এরূপ 
বিদ্যালয়গুলি হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকগর্ণও আরো সহজে বুনিয়াদী 
শিক্ষার চিন্তাধারা বুঝিতে পরিবে এবং এই জন্য শিক্ষকের শিক্ষণান্তিক মান 
ক্রমশঃ উন্নত হইবে | 

তথাপি বুনিয়াদী শিক্ষাকে সার্বজনীন শিক্ষায় পরিণত করিতে বেশ কিছু 
সময় লাগিবে, এইরূপ আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। শুধু 
প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের অভীষ্ট পুরণ 
হইবে না--উহার গুণগত উৎকর্ষতার প্রয়োজন সমান গুরুত্বপুর্ণ | ১৯৭৫ ica 
যদ্দি সার্বজনীন ৮ বৎসর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা সম্ভব হয় তবে আমাদের 
এই অভীষ্ট পুরণে আরো ১০।১৫ বংসর বিলঙ্ছ হইবে বলিয়া মনে হয়। 

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পথে প্রতিবন্ধকগুলি 
অপসরণ প্রসঙ্গ | 

ভ্যরতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পথে যে সব অন্তরায় 
রহিয়াছে, তাহা আমরা aed আলোচন! করিয়া দেখিয়াছি। . এই 
অন্তরায়গুলিকে কি ভাবে অপসারণ কর! যায়, তাহাই এই স্থানে fasik! 
আমর! প্রাথমিক-শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত আছি, wa বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের. যৌক্তিকতাও বুঝি । এই অবস্থায় যাত্রাপথে 
যদি কোন প্রতিবন্ধকও আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই প্রতিবন্ধক আমরা দূর 
করিবই, এই মনোবৃত্তি লইয়া যদি আমরা! অগ্রসর হই, তাহা হইলে সকল 
বাধাই ধীরে ধীরে আমাদের পথ হইতে দূরীভূত হইয়! যাইবে। 

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার যে অন্তরায়গুলি পুর্বে বণিত হইয়াছে 
তাহাদের একত্র করিয়া মাত্র কয়েকটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যাইতে 
পারে। সেই মূল অন্তরায়গুলি দূর কর। গেলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার 
কাঁজ ত্বরান্বিত হইবে। মূল অন্তরায়গুরি হইল-_অর্থ, ভারতবাসীর সামাজিক 
অবস্থা ও দারিদ্র্য, প্রারুতিক অঙ্গবিধা। 


১১ শর রাারা 


প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালনা-সংক্রান্ত সমস্যা ৩৯১ 


আমরা একে একে এই বিষয়গুলি লইয়া আলোচন। করিব। শিক্ষা- 
বিস্তারে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করা আমাদের কর্তব্য, অতএব অর্থও 
আমাদের পাইতে হইবে। শিক্ষাথাতে আমাদের রাজন্ব হইতে প্রচুর 
টাক] ব্যয়-বরাদ্দ করিতে হইবে । তৃতীয় পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনার শেষভাগে 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ৬১১ বৎসরের জন্য প্রবর্তন করিতে হইবে। 
তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় পাচ বৎসরের জন্য শিক্ষাথাতে ৪০৮ কোটি 
টাক] বায় হইবে বলিয়া! ধরা হইয়াছে । এই বরাদ্দ অর্থের মধ্যে ২০৯ কোটি 
টাকা বায় হইবে প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য । fee সার্বজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষা গ্রবর্তিত হইলে বাৎসরিক অর্থের চেয়ে feed অর্থেরও বেশী বায় 
হইবে। কিন্তু টাকা কোথায় ? টাকা আমাদের চাই-ই | জাতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনাসমূহ এই অবস্থার প্রথমতঃ সংশোধন করিতে হইবে । বর্তমান, 
সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় রাজস্বের মোটে শতকরা ১ ভাগ অর্থ শিক্ষার 
জন্য বায় করিয়া থাকেন। কিন্তু খের কমিটির সুপারিশ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা- 
উপদেষ্টা সমিতির সমর্থন অন্থযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্ব হইতে শিক্ষাথাতে 
বায় করিবেন শতকরা ১০ টাকা। অপর পক্ষে রাজ্য সরকার TIT হইতে 
খরচ করিবে শতকরা ২* ভাগ টাকা কিন্তু বর্তমানে রাজা-সরকার রাজস্বের 
শতকরা ১৫ ভাগের বেশী টাকা খরচ করিতেছেন ali অতএব যত অর্থ 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার খাতে আসা উচিত, তাহা সবই উপযুক্ত ভাবে 
বায়-বরাদ্দ হইতে হইবে । রাজাসরকারের শিক্ষা খাতে যে অর্থ বায় করিবার 
কথা, সেই অর্থ শুধু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই ব্যয় হয় না, ব্যয় হয় 
বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক, প্রাথমিক শিক্ষা, সমাজ শিক্ষা ইত্যাদির জন্য |: সমস্ত 
রাজন্বের যদি তিন-চতুর্থাংশ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় না হয়, তাহ! 
হইলে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি রুদ্ধ হইবে, এই কথা মনে রাখিয়া পরিকল্পনা 
করিতে হইবে। অর্থের এই দুইটি মূল উৎস ব্যতীত, স্থানীয় সংস্থাসমূহ 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে কি হারে অর্থ ব্যয় করিবেন তাহাও 
এতদিন স্থির করা হয় নাই। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু ব্যয় পরিকল্পনা 
করিতে হইবে । 

অন্য দিকে স্থানীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা কি তাহ! সাধকভাবে 
স্থির করিতে হইবে | 


তৃতীয় অধ্যায় 
বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি 


(১৯৪৭-১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে ) 


১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হইল। প্রাদেশিক সরকারসমূহ ও 
কেন্দ্রীয় সরকার নৃতন উদ্দীপন! লইয়া পরিকল্পিত উপায়ে বুনিয়াদী 
শিক্ষার প্রসারে আত্মনিয়োগ করিলেন। অবশ্য একথা স্বীকার্ষ যে বুনিয়াদী 
শিক্ষার কাজ প্রকৃত পক্ষে আরম্ভ হয় ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে, যখন কংগ্রেস 
পুনরায় প্রদেশসমূহে শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে আগমন করেন। 

গান্ধীজী ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনের সময়ে কারাগারে প্রেরিত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিয়! বুনিয়াদী শিক্ষা 
সম্বন্ধে নৃতন চিন্তাধারার qante করেন। তিনি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে 


বলিলেন, “I have been thinking hard during the detention 
over the possibilities of Nai Talim until my mind became 
5901০১৮৮৮৮০, we must participate in the homes of the 
children; We must educate their parents. Basic education 
must become literally education for life,” 


বুনিয়াদী শিক্ষা-জীবনের জন্য শিক্ষা গান্ধীজীর এই কথাটি বুনিয়াদী 
শিক্ষা-বিষয়ে একটি নৃতন চিন্তাধারার সুত্রপাত হয়। 

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বুনিয়াদী শিক্ষা-বিষয়ে সমগ্র অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া 
ভবিষ্যৎ পন্থা নির্ধারণের জন্য সেবাগ্রামে এক সম্মেলন SHAS হয়। এই 
সম্মেলনে বুনিয়াদী শিক্ষার স্তরগুলি নির্ধারিত হয়। 

ইহার পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা ইয়। 
গান্ধীজীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রাস্ত কমিগণ পুনরায় 
মিলিত হইয়া বুনিয়াদী শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত ও নীতি নির্ধারণ করেন। 

গান্ধীজীর অপঘাত মৃত্যু হইয়াছিল । ইহা সকলকে বিচলিত করিয়াছিল। 

ae mon শিক্ষার কর্মকর্তারা মনে করেন যে শিক্ষাক্ষেত্রেও 
Pma আত্মশুদ্বির প্রয়োজনীয়তা আছে । এই ভাবাবেগ দ্বার! 
বিক্রমের সভা প্রভাবান্বিত হয় । সভার সভ্যগণ প্রথম 

যে স্থপারিশটি করেন তাহা গান্ধীজীর কথারই পুনরাবৃত্তি । 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ৩৯৩ 


প্রথম সিদ্ধান্ত হইল-_শিক্ষার পরিমণ্ডলে সতা ও অহিংস। সঞ্চারিত 
করিয়া তাহার মধ্যে শিশুকে লালন করা। অবশ্য গান্ধীজীর বুনিয়াদী 
শিক্ষা-চিন্তার পশ্চাতে যে দার্শনিকত| ছিল তাহাতে মবলকথা__সত্য ও 
অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ গঠন | 

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হইপ-_শিক্ষা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সমাজ পরিবেশকে 
শিক্ষার অন্থবন্ধরূপে ব্যবহার | ইহা বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য 

তৃতীয় সিদ্ধান্তটি প্রথম সিদ্ধান্তেরই মত “To teach the true tone 
of country and human sympathy and to eliminate communal 
prejudice.” বলা বাহুল্য যে, গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পঞ্চিত: মূল 
চিন্তাধারায় যে সমাজচিত্র কল্পিত হইয়াছিল তাহা প্ররুতই প্রেম, মৈত্রী, সাম্য 
ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । কাজেই দেখা যাইতেছে যে বিক্রমে মিলিত 
বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মীরা এই বিষয়ে নৃতন কিছু বলেন নাই । 

শিক্ষাকর্মীরা চতুর্থ সিদ্ধান্তে বাল্যকাল হইতে বুদ্ধ বয়স পর্যন্ত যে শিক্ষার 
কথ গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, তাহাই স্থবিন্তাস করিবার স্থপারিশ করেন। 

এই সব স্থপারিশ ও সিদ্ধান্তের পর স্বভাবতঃ বুনিয়াদী শিক্ষার কোন 
কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন স্থচিত হইতে থাকে । গান্ধীজী নঈ-তালিমে বুনিয়াদী 
শিক্ষার যে সব বিভিন্ন স্তরের কথা বলিয়াছিলেন, সেই অনুসারে কাজ হইতে 
থাকে । সে সব স্তর সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। 

১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ইহার সম্পর্ক 
লইয়া বহু আলোচনা চলিতে থাকে। ১৯৪৯ খৃুষ্টাব্দের রাধাকৃষ্ণান 

কমিশন ( বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন) গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় 
aney sny aaa আলোচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা 
পুনর্গঠনে qoa ধারার স্থত্রপাত করিলেন। এই 

পরিকল্পনা বুনিয়াদী শিক্ষার ভবিষ্বাৎ উচ্চতম পর্যায়ের রূপ সম্বন্ধে আভাস দিল। 
এই সময়েই সেবাগ্রাম হইতে আর্থার ই. মগ্যান গ্রামীন ভারতের উচ্চতর 
শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার মতামত ব্যক্ত করেন। মিঃ মরগ্যান আমেরিকার 
টেনেসি ভ্যালিজ ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের 
সভ্য ছিলেন। 

বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ( Basic National Education ) 
হিসাবে গ্রহণ করায় উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত ইহার কাঠামো তৈয়ারী করিবার 


৩৯৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


প্রয়োজন দেখা যায়| বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে” ও আর্থার মর্গ্যানের 
পুস্তিকা এ ব্যাপারে পরোক্ষে প্রভাব বিস্তার করে I 

ফলে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সর্বভারতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় 
পর্যায়ের বুনিয়াদী শিক্ষার কাঠামো তৈরী করার জন্য একটি সাবকমিটি 
নিয়োগ করা হয়। | ‘Gea বুনিয়াদী’ বা! বিশ্ববিগ্ভালয় পর্যায়ের বুনিয়াদী 
শিক্ষার বূপায়ণের জন্য সেবাগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক কাজ শুরু 
কর] হয়। 

ইতিপূর্বে আর্থার মর্গ্যান গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় ( Rural University ) 
সম্বন্ধে যাহা.বলেন, তাহা আমাদের আলোচনা করিয়া cael দরকার | 


গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় 


ডক্টর আর্থার ই, মরগ্যান বলেন যে, ভারতের লোকেরা শতকরা ৮৫ ভাগ 


গ্রামে বাস করে। ভারতের বিশ্ববিগ্ভালক্বগুলিতে ছাত্রছাত্রীগণ যাইয়া. 


সমবেত হয় গ্রাম হইতে। কিন্তু বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলি সেই 
ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিয়া গ্রামে ফেরৎ পাঠায় 
না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহায্য আসে গ্রাম হইতে, কিন্তু এই উপকারের 
agar স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন সাহাষাই গ্রামে যাইয়া 
পৌছায় না। ভারতের বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি বিদেশী প্যাটার্নে রচিত এবং 
এবং স্বদ্েশভিত্তিক নয়। মানব*সভ্যতার ইতিহাস পরিক্রমা করিলে দেখা 
যায়, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সভ্যতার অভ্যাস ও 
গ্রামের সমাজ নিলোপ সাধন ঘটিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে 
যে শহরগুলি গ্রামগুলিকে নিঃশেষ করিয়া গ্রহণ করিয়া 
গিয়াছে, কিন্তু গ্রামকে তাহার পরিবর্তে কিছু দেয় নাই। ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিতে waar অবস্থা দেখা গিয়াছে। যদি একটি ছাত্র 
গ্রাম হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসে, তবে একটি ছাত্র ও 
পাঠ সমাপন করিয়া গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে না। বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষা 
ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রামের জন্য অকেঞ্জো করিয়া দেয়। 
আমাদের দেশে গ্রামের বর্তমান অবস্থা কি? গ্রামগ্ুলির পটভূমিকা 
সুন্দর, কিন্ত বেশীর ভাগ গ্রামে মাটির ঘর, পরিচ্ছন্ন মেঝে, ভগ্ন দেওয়াল, 
দরজা, জানালার বালাই নাই, উন্মুক্ত নালা | গ্রামে দারির্র্য, তাহার উপর 


গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় 


— 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি one 


নানা eq রোগ | দরিদ্র গ্রামবাসীদের শোষণ করিবার জন্য আছে মহাজন ও. 
গ্রামের কতিপয় ay লোক । গ্রামের শতকরা ১০জন লোকের কম ATES | 
তাহা ছাড়৷ গ্রামের যাহা গড়পড়তা উৎপাদন, তাহা অন্যান্ত দেশের 
পড়পড়তা উৎপাদনের তুলনায় ১০ ভাগের এক ভাগ | 

বর্তমান ভারতে গ্রামের তুলনায় একটি আদর্শ গ্রাম কিরূপ হইবে 
তাহার ছবি একদা আমরা অঙ্কন করিয়া দেখিতে পারি । 

গ্রাম হইবে সমৃদ্ধি-পুর্ণ। প্রাচীন কালের পদ্ধতি অস্কুসারে গ্রামে উৎপাদন 
চলিবে না। বর্তমান atas পদ্ধতির সবটুকু স্থবিধাই কৃষিকাজে প্রয়োগ 
করিতে হইবে। গ্রামের লোকেরা শুধু কৃষিকাজই করিবে না, বহু প্রকারের 
উৎপাদনে তাহার] অংশ গ্রহণ করিবে । গ্রামে চলাচলের জন্য ভাল রাস্তাঘাট 
তৈয়ারী করিতে হইবে এবং পরিবহন-ব্যবস্থাও YÈ হইবে | পানীয় জলের 
ব্যবস্থাও উত্তমরূপে সংঘটিত হইবে । শুধু তাহাই নয়, ময়লা জল ATA- 
ব্যবস্থাও উত্তম হইবে। পানীয় জল ও ময়লা জল নিফাখন-ব্যবগ্ধা যদি ভাল 
হয়, তাহা হইলে গ্রামে কলেরা, আমাশয়, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক 
ব্যাধিগুলি আর গ্রামা-জীবনকে sane করিতে পারিবে না। কিন্তু গ্রামের 
এইরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিয়া স্থাস্থাসম্মত ও অথনৈতিক উন্নতি, 
আনয়ন করিতে গেলে, সাথে সাথে স্ভাতা, FB, ও. গ্রাম্য লোকদের 
চরিত্রেরও পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে । অর্থনৈতিক, FRIT ও. 
নৈতিক শিক্ষা পাশাপাশি চলিবে, তবেই এরূপ গ্রাম্য জীবন লাভ করার 
সুফল পাইতে পার! যাইবে | 

আর্থার মর্গান আরও বলেন যে, ভারতের গ্রামগুলি উপযুক্ত স্তরে না! 
উঠিবার কারণ গ্রাম্য লোকদের বুদ্ধির অভাব, কাঁচামালের অভাব বা! 
বিদেশী শক্তির কুক্ষিগত gza থাক। নয়, উহার কারণ হইতেছে মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও ভাবের অভাব । যদি গ্রামীন শিক্ষা প্রাথমিক স্তর 
হইতে মহাবিদ্যালয়ের স্তর পর্ষস্ত গ্রামীন প্রয়োজনেই লাগে, তাহা হইলেই 
তাহার ফলে আমরা আদর্শ গ্রাম্য জীবন লাভ করিতে পারিব। 

নানা কারণে বর্তমান বিশ্ববিগ্তালযগুলি যাহাতে গ্রামীন ব্যবস্থার উন্নতি 
হয় সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না| বিশ্ববিদ্যালয় সদরের 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আছে, গ্রামের দিকে দৃষ্টি নাই। বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির 
ভিত্তি বিজাতীয় দৃষ্টি, দেশীয় দৃষ্টির উপর উহা স্থাপিত নয়। আদর্শ বিশ্ব- 


৩৯৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বিদ্যালয় হইতে গেলে যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দৃষ্টি ও সভ্যতার দিকে 
দৃষ্টি দিতে হইবে, সেইরূপ নিজের দেশের Afega প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। বর্তমান বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলির ডিগ্রী দানের দিকেই লক্ষ্য, ছাত্রদের 
মধ্যে কর্মে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিতে সক্ষম হইতেছে না। হাতে কলমে 
কাজ করিবার শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় দেয় না।  পুস্তকভিত্তিক শিক্ষাই 
বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি অনুসরণ করিয়া থাকে | 

আমর! কি উপায় অবলম্বন করিয়া! ভারতের গ্রামগুলি সমৃদ্ধ করিতে পারি, 
তাহাই হইতেছে প্রশ্ন। গ্রাম হইতে মানুষ শহরে যায় কেন? মান্য 
যায় জীবিকা-সন্ধান ও আধুনিক জীবনের স্থখ-স্থবিধার 
সন্ধানের জন্য । যদি গ্রামগুলিকে শহরে পরিণত করিয়া 
গ্রামগুলিকে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে স্থন্দর জীবন-যাপনের 
উপযোগী করিয়া তোলা যায়, তবে আর মাঙ্গুষ শহরমুখী হইবে না। শিক্ষার 
মাধ্যমেই আমরা এ লক্ষ্যবস্ততে পৌছিতে পারি । নিয়স্তরের ও উচ্চন্তরের 
শিক্ষা এই উভয় শিক্ষার ব্যবস্থা যদি গ্রামে থাকে, তবে আর WRI সহরে 
যাইবে কেন? ছাত্রছাত্রী সর্বস্তরে যে শিক্ষা গ্রামে পাইবে, সেই' শিক্ষাই 
নিয়োজিত হইবে গ্রামের কল্যাণে । বল! বাহুল্য, ইহার ফলে গ্রাম সমৃদ্ধ 
হইবে, বাসোপযোগী হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই aha রাধারষ্ণাণ 
কমিশনের পরিকল্পনাটি বিশদ করিয়াছেন | 

এই পরিকল্পনাতে গ্রামীন শিক্ষার একটি সামগ্রিক রূপ দেখিতে পাওয়া 
যায়। প্রথম আট বৎসরের বুনিয়াদী শিক্ষা, তাহার পরের তিন বৎসর 
উত্তরশ্বুনিয়াদী শিক্ষা বা মাধ্যমিক শিক্ষা, পরবর্তী তিন বৎসর কলেজীয় 
শিক্ষা এবং তাহার পরের ছুই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষ1 | 

গ্রামীন উচ্চ-শিক্ষার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পুর্বে বিভিন্ন 
স্তরের বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্তান্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। গ্রামের faq 
ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা কি নীতিতে চলিয়া 
থাকে তাহা আমরা জানি। আমরা এইখানে দেখিব 
কি ভাবে গ্রামীন উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ভারতীয় 
গ্রামগ্ুলিকে সম্পূর্ণ করিতে পারিবে। উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইবে 
আবাসিক । a একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৫০ হইলে এ বিদ্যালয়ে 
৪* একর জমি থাকিবে । দশ পনের একর জমি বিদ্যালয়গৃহ, খেলার মাঠ, 


গ্রামগুলিকে উন্নত 
করার ব্যবস্থা 


বিভিন্ন স্তরের faataa 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ৩৯৭ 


ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের বাসগৃহ, ইত্যাদির জন্য আলাদা করিয়া রাখিলেও বাকী 
জমি রুষি, শিল্প, কারখানা, গোচারণ ভূমি ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। 
বিদ্যালয় অঞ্চলটি একটি" আধুনিক গ্রামের আদর্শে রচনা করিতে হইবে। 
এই রচনা কার্ধে ছাত্রগণ শিক্ষকবৃন্দের উপদেশ মত কাজ করিবে | শিক্ষক 
ও ছাত্র উভয়েই কাজ করিবেন। 

বিদ্যালয়ের জীবন হইবে একটি উৎকৃষ্ট গ্রামে জীবন-যাপনের আদর্শ | 
তবে তাহার মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম থাকিবে । বিগ্ালয়-জীবনের অধিক 
সময় বায়িত হইবে পঠনে এবং বাকী অর্ধেক সময় ব্যয়িত হইবে কৃষিতে, 
দারুশিল্পে, আসবাবপত্র টতৈয়ারীতে, গৃহ-নির্মাণে, বয়নে, সাফাইতে এবং 
অন্যান্য প্ৰযোজনীয় কাজে। বর্তমান যুগের কারখানার উৎপাদন ATE 
ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিবে। জিনিষ বিক্রয়ের জন্য তাহারা উৎপাদনও 
করিবে। 

উত্তর-বুনিয়াদীর পরের স্তর গ্রামীন কলেজ। গ্রামীন কলেজ বা 
মহাবিদ্যালয় গ্রামকে স্বন্দরভাবে গড়িয়া তুলিবে। গ্রামগুলিতে যদি অনেক 
উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এবং এখান হইতে aff বহু ছাত্র 
পাঠ শেষ করিয়া বাহির হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে আরও উচ্চ 
শিক্ষার স্তরে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে । : তাহাদের শিক্ষা যে উত্তর- 
বুনিয়াদী স্তরে শেষ হইবে এমন ace;  উত্তর-বুনিয়াদী, উচ্চ বুনিয়াদী 
ইত্যাদি বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক প্রয়োজন, গ্রামীন শিল্প-কারখানা ইত্যাদির 
জন্য পরিচালক প্রয়োজন, নানারকম কারিগরী কাজ করিবার জন্য দক্ষ 
শিল্পী প্রয়োজন--এই ag পাওয়া যাইবে কোথা হইতে? গ্রামীন কলেজ 
বা মহাবিদ্যালয় হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াই ছাত্রগণ গ্রামের নানা কাজ 
করিবার জন্য গড়িয়া উঠিবে। যেমন উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি উচ্চ 
বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে ছাত্র সংগ্রহ করে, সেইরূপ গ্রামীন কলেজগুলি 
উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে ছাত্র সংগ্রহ করিবে । ছাত্রগণ যদি 
স্ব স্ব বিষয়ে আরও বেশী জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা হইলে 
তাহারা গুংস্তক্য মিটাইতে পারিবে এ কলেজগুলিতে। কলেজের 
পাঠ্যক্রম হইবে ভারতের গ্রামের সমস্ত প্রগ্নোজনকে কেন্দ্র করিয়া । উত্তর 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মত গ্রামীন কলেজের ছাত্রগণও অর্ধেক সময়ে পঠনে ব্যায় 
করিবে, আর বাকী অর্ধেক সময় বায় করিবে নানাবিধ ব্যবহারমূলক কাজে। 


১৩৯৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গ্রামীন শিক্ষার উন্নতির জন্য এক স্তরের শিক্ষার পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । যেমন উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রাপ্ধ ছাত্রদের জন্য 
কলেঙগীয় শিক্ষার প্রয়োজন ছিল, সেইরূপ কলেজীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য 
প্রয়োজন বিশ্ববিন্ঠালয়ের শিক্ষা। একটি গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনের 
কলেজগুলিতে আড়াই হাজারের বেশী ছাত্র থাকিত না। প্রত্যেক কলেজে 
তিন শতের অনধিক ছাত্র থাকিবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক 
শিক্ষার সমান মর্ধাদ দেওয়া তইবে। কতকগুলি মূল বিষয় শিক্ষা দেওয়া 
হইবে, আর তাহা ছাড়া গ্রাম গুলির প্রয়োক্গন RETA শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও 
করা হইবে। মূল বিষয়গুলি হইবে, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, রসায়ন, পদার্থ- 
বিগ্যা, জীব-বিছ্যা, দেহ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান, শিল্প বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষার্থীকে যন্ত্রসমূহের উন্নতি সম্বন্ধে জানিতে হইবে। ছোট ছোট শিল্প- 
প্রচেষ্টাগুলি কি করিয়া কাচামাল কিনিবে। বিক্রয় করিবে, শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা 
করিবে, ব্যবস। পরিচালনা করিবে, টাকা tanta হিসাব: করিবে ইত্যাদি 
সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে শিক্ষালাভ করিতে হইবে । কুষি-বিগ্ভার ক্ষেত্রে 
ছাত্রগণ উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদি সম্বন্ধে শিখিবে। শিক্ষার ব্যবস্থা 
এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম ও উপার্জনের ব্যবস্থা যদি গ্রামেই করিয়া 
দেওয়া যায় তাহা হইলে গ্রাম সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে, সেই বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন (Dr. Radha Krishnan Commission) 
প্রকাশিত হইবার পর সেবাগ্রামে গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে অনেক 
আলোচনা করা হয়। একটি উচ্চশিক্ষ! সমিতি গঠিত হয় এবং ওঁ সমিতি 
সেবাগ্রামে গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য প্রাথমিক পরিকল্পনা 
করেন। এ সমিতি গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সাতটি ফার্মের 
ব্যবস্থা করেন_-ঘথা কৃষি ও Bory বন্টন বিদ্যা 
(Agriculture and Horticulture), পণ্ডপালন ও 
Rate দ্ৰব্য উৎপাদন ( Animal Husbandry and Dairying ), গ্রামীন 
যন্ত্রাদি নির্মাণ বিষয়ক feo ( Rural Engineering ), গামীন শিল্প 
( Rural Industries ), গ্রামীন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি (Rural Health and 
Nutrition ), গ্রামীন শিল্প-বিজ্ঞান (Rural Technology ) এবং গ্রামীন 
শিক্ষা ( Rural Education ). 


গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় 


a 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ৩৯৯ 


১৯২২ খৃষ্টাব্দে সেবাগ্রাম গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ১৮ জন ছাত্র লইয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু করে। ছাত্রগণের মধ্যে বেশী সংখ্যক ছাত্র কৃষি 
এবং পশু-পালন সম্বন্ধীয় শিক্ষা-গ্রহণ করিতে থাকে । মাত্র অল্প কয়েক জন 
ছাত্রই গ্রামীন যন্তরাদি নির্মাণ বিষয়ক fol বা গ্রামীন স্বাস্থ্য বিষয়টিকে গ্রহণ 
করিয়াছিল। কিছু asta চলে। তারপর আচার্ষ বিনোবা ভাবে 
যখন QAR যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেন, তখন এ সকল ছাত্রগণও 
ভূদান যজ্ঞে নিজেদের নিয়োছিত করে। আচার্ধ বিনোবা ভাবের 
এই কাজটিকে একটি ভ্রামামান্‌ গ্রামীন বিদ্যালয়ের কাজ বলিয়া অভিহিত 
করা যায়। গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এই ক্ষেত্রে প্রতিদিন গ্রাম হইতে 
গ্রামান্তরকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রগণ লাভ করিয়াছে | 


গান্ধী-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা -চক্র 

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে গান্ধী-দর্শন সম্পর্কে দিল্লীতে একটি আন্তর্জাতিক 
আলোচনা-চক্র বসে। এই আলোচনা-চক্রে দেশ-বিদেশের বহু শিক্ষাবিদ, 
রাজনৈতিক নেতা যোগদান করেন। এই আলোচনা-চক্রের উদ্দেগ্ 
ছিল গান্ধী-দর্শন ও তাহার চিন্তাধারা বিশ্লেষণ এবং তৎকালীন 
তাহারই পরিপ্রেক্ষিত হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর সমস্তা সমাধান। গান্ধী-দর্শন 
ও চিন্তাধারা আলোচনা করিতে গিয়া! গান্ধীজীর শিক্ষাচিস্তাও আলোচিত 
হয়। আমরা শুধু সেই অংশ এইখানে আলোচনা করিব । এই আলোচনা- 
চক্রের সভাপতি ছিলেন Racer লর্ড জন বয়েড ea) তিনি বিলাতের 
প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক নেতা । তিনি ছাড়া আমেরিকা, . ইরান, 
মিশর, ফ্রান্স, ব্রেজিল, জার্মানী জাপান ও ইটালীর বিখ্যাত শিক্ষাবিদেরাও 
ছিলেন। তাহা ছাড়া ভারতের শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ্রাও ছিলেন। 

এই আলোচনা-চক্রে আলোচনা প্রসঙ্গে মিশর দেশের শিক্ষাবিদ্‌ ডক্টর 
হেকাল বলেন ষে, গান্ধীজী পরিকল্পিত কর্মের মাধামে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
স্তরে শিক্ষা gaasita চলিতে পারে বলিয়া তিনি বিশ্বাসী, কিন্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে এরূপ শিক্ষা হইতে পারে না বলিয়াই তিনি মত 
প্রকাশ করেন। এই কথার উত্তরে ডক্টর জাকির হোসেন (বর্তমানে 
ভারতের সহ-রাষ্ট্রপতি ) বলেন যে, শিক্ষাসম্মত উৎপাদনমূলক কাজের 
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মধ্য দিয়াই শিক্ষা সম্ভব এবং কাজ উৎপাদনমূলক হইতে হইলে তাহার 
কিছু সামাজিক মৃল্যও থাকবে । ডক্টর হোসেন বলেন 
যে, জ্ঞান ও নৈপুণ্যের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে এবং তাহার] 
শিক্ষার সঙ্গে একার্থবোধক নয় । তাহাদের দ্বারা শিক্ষার 
পরিমাপও কর! যায় না। তিনি বলেন যে জ্ঞানের মধ্যেও দুই প্রকারের 
জ্ঞান আছে। এক রকম জ্ঞানের কথা হইল. অন্যে কষ্ট করিয়া জ্ঞান 
আহরণ করে এবং সেই জ্ঞান আমর! খবর হিসাবে গ্রহণ করিয়! থাকি | 
পক্ষান্তরে আর এক রকমের জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান আমরা অভিজ্ঞতা 
হইতে অর্জন করিয়া থাকি। নৈপুণ্যও দুই প্রকারের একটি হইতেছে__ 
একটি যান্ত্রিক অপরকে দেখিয়া পরিশ্রম করিয়া সেই নৈপুণ্য অর্জন করা। আর 
এক রকম নৈপুণ্য হইতেছে অযাস্ত্রিক এবং উহা স্বাভাবিকভাবে See | 
প্রথম প্রকারের জ্ঞান ও নৈপুণ্য বাহির হইতে সংগ্রহ করা, কিন্ত দ্বিতীয় 
ধরণের জ্ঞান ও নৈপুণ্য অভ্যান্তরের পরিবর্তন দ্বার! ata! এই দ্বিতীয় 
অবস্থাই হইতেছে আসল শিক্ষা, প্রথম অবস্থটি নয়। 

ডক্টর হোসেন বলেন, শিক্ষা! সম্মত উৎপাদনমূলক কাজ কি তাহা 
আমাদিগকে যথার্থভাবে জানিতে হইবে। শিক্ষাসম্মত উৎপাদনমূলক-কাজ 
হস্তের কিংবা মানসিক কাজ দুই-ই হইতে পারে । এমন অনেক হাতের কাজ 
এবং মানসিক কাজ আছে যাহা শিক্ষাসম্মত উৎ্পাদনমূলক কাজ নয়। শিক্ষা- 
সম্মত উৎ্পাদনমূলক কাজ হইতেছে সেই দমকল হাতের কাজ বা মানসিক 
কাজ যাহা নৃতন চিন্তাধারার we করে, কিংবা স্বীকৃত তথ্যসমূহকে নৃতন 
ভাবে যোগাযোগ করিয়! YH তথ্যের We aca ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে 
মানসিক জীবনে উচ্চতর এঁক্যের বিধান করা অথবা শক্তির উন্নততর 
বিকাশ সাধন Fal শিশুদের ক্রীড়া-মূলক কর্ম হইতে ইহার সাথে পার্থক্য 
এইখানে । উৎপাদনমূলক কাজ যে মানসিক কাজ তাহা! উদ্দেশঠাপুর্ণ এবং 
সেই কারণে ইহা এক উদ্দেশ্য হইতে আর .এক উদ্দেশ্যে চালিত হয়। 
এইরূপ বিভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসরণের মধ্যে মানুষ তাহার নিজের সমস্ত শক্তি 
নিয়োগ করে ; সে চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে এবং নিজের মধ্যে অধ্যবসায়, 
শ্রমশলতা, সচেতনতা প্রভৃতি গুণাবলীর রিকাশ সাধন করে। ইহা সকলই 
অন্তনিহিত চেষ্টার ফলে সংগঠিত হয়, বাহিরের কোন প্রচেষ্টার ফলেই ইহ? 
লাভ হয় না। 


উৎপাদন সম্পর্কে 
অভিমত 
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যে উদ্দেসাসমূহের কথা বলা হইল, তাহাদের সত্বর লাভ করিতে হইলে 
দুইটি জিনিষের প্রয়োজন, একটি হইতেছে বহুল পরিমাণে মামুলি জ্ঞান এবং 
অপরটি হইতেছে যাস্ত্রিক নৈপুণ্য। যাহারা অত্যন্ত মেধাবী এবং 
পরিপক্ক faas, তাহারাও ইহার হাত হইতে রেহাই পায় aji 
অতএব দেখা যাইতেছে, গতাহ্গগতিক ধারায় জ্ঞান লাভ এবং যান্ত্রিক উপায়ে 
নৈপুণ্য অর্জনেরও শিক্ষাক্ষেত্রে সীমিত স্থান রহিয়াছে । কিন্ত তাহাদের 
প্রয়োজন, যখন অভিজ্ঞতামূলক PINTE কাজের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের মধ্যে 
ফাক থাকে, সেই ফাক পুরণ করিবার সময়। অতএব উৎপাদনমূলক 
মানসিক কাজকে সর্বদা মামুলি জ্ঞান ও যাস্ত্রিক নৈপুণ্য দ্বারা পরিপোষন 
করা দরকার। fee এই মনোবৃত্তির উন্নয়ন অন্য ভাবে করিতে হইবে । 
আমরা উপরে দেখিয়াছি যে ছাত্র ব্যক্তিগতভাবে sings যে. জ্ঞান... অর্জন 
করে তাহা অনেক সময় স্থার্থপরতাদুষ্ট | সে শুধু নিজের জন্যই কাজ করে 
এবং শিক্ষালাভও করে। এইখানে জ্ঞান কিন্তু সমষ্টিগত কল্যাণে নিয়োজিত 
হয় না। যেদার্শনিক বা fat তাহার চিন্তা বা মানসিক সম্পদের দ্বারা 
সমষ্টির কল্যাণসাধন করিতে পারে না, সেই দার্শনিক বা শিল্পীর জ্ঞান 
লাভের সার্থকতা কি? অতএব উৎপাদনমূলক মানসিক কর্ম, তাহা কলা 
কিংবা বিজ্ঞান কিংবা কুশলতা অর্জণ যে সংক্রান্তই হউক a কেন, তাহা 
মানবের কল্যাণসাধনের কাজে নিয়োজিত করিতে হইবে, যদি ব্যক্তিকে 
পুর্ণ মানব হইতে হয়। 

মানসিক উন্নতির জন্য যদি উৎ্পাদনমূলক কাজ নিতান্তই প্রয়োজনীয় 
হয়, তাহ! হইলে মানুষের সামাজিক ও নৈতিক বৃদ্ধির জন্য অন্তের মজে 
সহযোগিতা একান্তভাবেই প্রয়োজন । সমাজের মঙ্গলের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত 
হইলে ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে উৎপাদনমূলক মানসিক কাজের উপযুক্ততা 
থাকিতে পারে। এই ভাবে যদি উৎপাদনমূলক মানসিক কাজের ব্যবহার 
হয় তাহা হইলে আমাদের দেশের সমস্ত প্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
এই জাতীয় উৎপাদনমূলক কর্মপ্রবাহ বিশেষ করিয়া প্রয়োজন হইবে | শুধু 
বুনিয়াদী বিদ্যালয় নয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে 
উৎপাদনমূলক মানসিক কাজের প্রয়োজন রহিয়াছে। এই কাজ অত্যন্ত 
শক্ত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু যদি ভারত অগ্রসর হইয়া 
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যাইতে চায় তাহা হইলে তাহাকে এই কাজটুকু করিতেই হইবে । 
গান্ধীজী তাহার শিক্ষা-পরিকল্পনা এই উদ্দেশ্ঠ-সাধনের eas সকলের সম্মুখে 
তুপিয়া ধরিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে গ্রামীন শিশুদের জন্যই এই বুনিয়াদী 
শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পরে এই ভাবধারার উন্নতি 
বিধান করেন এবং সকল স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রেই ইহা প্রযুক্ত বলিয়া মনে 
করেন। 

দিল্লীর এই আন্তজাতিক আলোচনা-চক্রে গান্ধীজী সম্পফিত বহু বিষয়ে 
আলোচিত হইলেও, শিক্ষা-সংক্ান্ত আলোচনা খুবই কম হয়। 

আলোচনা-চক্রের শেষ দিনে লর্ড বয়েড ওর বলেন, “Now, how 
can Gandhian ideas be applied? We realise it is very 
difficult, we realise it was not within our function to 
give special recommendations to be carried out. That 
was the job of the politicians of all countries, but we 
thought that we could consider these principles and 
state the general principles whereby they could be 
used to gradually lessen the tensions and make possible the 
universal application of Gandhiji’ principles. Now, first and 
foremost we took education, because it is the people of the 
world who will ultimately decide. We all agreed that there 
may be great learning and little education, there may be 
great technical skill but little culture. We thought that 
education should be a process to bring out the best in 
the individuals, to give them full light, to make indivi- 
duals free from hatred and free from fear. These are thee 
two main lessons of Gandhiji’s teachings, for one of the 
most striking things about Gandhiji was his enoromous 
courage; it was as great as his love. I will not how- 
ever enlarge upon it and simply say that education, 
that is, fundametal education, in all countries must be 


directed along these new lines.” 
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১৯৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে সকল বুনিয়াদী বিদ্যালয় ভারতে স্থাপিত হয়, 
তাহা প্রায় সকলই পাচটি শ্রেণী-যুক্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়, অর্থাৎ fay বুনিয়াদী 
বিদ্যালয় । ১৯৫২ বৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্ট। সমিতি 
(Central Advisory Board of Education ) পরিষ্কার ভাবে 
বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার মতামত ব্যক্ত করেন। সমিতি বলেন যে, 
যে কোন শিক্ষাদান-প্রণালীকে বুনিয়াদী শিক্ষা হিসাবে অভিহিত করা যায় 
না, যদি না উহাতে সাঙ্গীরুত শিক্ষা ও নিম্ন এবং উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা 
না থাকে এবং যদি না সেখানে শিক্ষামূলক ও উৎপাদনমূলক শিল্প-শিক্ষার 
বাবস্থা না থাকে । বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যাপারে যদি আমরা এই নিয্নতম 
সত মানিয়া চলি তাহা হইলে প্রক্লত বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের দেশে খুব 

কমই প্রচলিত হইয়াছে বলিতে পার যায় 

ইহার ফলে দেশের মধ্যে গুঞ্জন সুরু হইয়া গিয়াছিল যে বুনিয়াদী শিক্ষা 
গান্ধীবাদ হইতে ক্রমশঃ দুরে সরিয়া যাইতেছে। তাহার জগ্ও বটে, 
আবার বুনিয়াদী শিক্ষার অধিকতর 'স্থসংগঠনের জন্যও বটে, কেন্দ্রীয় 
শিক্ষা-দপ্তর ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে একটি মূল্যায়ন কমিটি (Assessment 
Committee on Basic Education) @ জি, রামচন্দ্রনের নেতৃত্বে 

গঠিত করেন। 

এই কমিটি পাচটি পর্যায়ে বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতে কি ভাবে চলিতেছে 
তাহা দেখিবার চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ প্রাদেশিক সরকারী ও উচ্চ পর্যায়ে, 
দ্বিতীয়তঃ প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষ মহলে, তৃতীয়তঃ শিক্ষক-শিক্ষণ পর্যায়ে, চতুর্থতঃ 
বিদ্যালয় পর্যায়ে এবং পঞ্চমতঃ জনসাধারণের স্তরে কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার 
বিস্তার সমস্ত! পরীক্ষা করিয়া দেখেন। 

এই কমিটি তাহাদের সমীক্ষা পরিচালন! সময়ে নিম্নোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গহণ 
করিয়াছিলেন। 

(ক) সরকারী ও উচ্চ পর্যায়ে : বুনিয়াদী শিক্ষা কি এই বিষয়ে স্পষ্ট 
ধারণা আছে-কিনা? প্রাথমিক পধায়ে বুনিয়াদী শিক্ষা! একমাত্র শিক্ষ! হইয়া 
উঠিবে এমন কোন সরকারী নীতি আছে কিনা? বুনিয়াদী শিক্ষা রূপায়নের 
_ জন্য কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কিনা, থাকিলে তাহা কি ভাবে কার্যকরী 
হইতেছে তাহা দেখা | 


৪০৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(খ) প্রশাসনিক পর্যায়ে £ শিক্ষা-বিভাগের কর্মীদের বুনিয়াদী শিক্ষা 
রূপায়নে কি ভাবে কাজে লাগান হইতেছে এবং বুনিয়াদী শিক্ষার রূপায়ন 
FAD] সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা আছে কিনা তাহা etal) বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণদান করা ছাড়া প্রশাসনিক কর্মচারী এবং 


পরিদর্শকদের জন্য শিক্ষণ দানের কোন ব্যবস্থা হইয়াছিল কিনা তাহাও কমিটি 
জানিতে চেষ্টা করেন। 


(গ) শিক্ষণ পর্যায়ে : এই কমিটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেন যে শিক্ষকের! 
শিক্ষণ সমাপনাস্তে শিল্প দক্ষতা অর্জন করিয়াছে কিনা এবং শিল্পকাজ 
পরিচালনায় যথাযোগ্য দক্ষতা অর্জন করিতে পারিয়াছে কিনা । দ্বিতীয়তঃ 


qE প্রণালী এবং ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে শিক্ষকদের যোগাতা জন্নিগ়্াছে 
কিনা । 


ঘে) বুনিয়াদী বিভ্ভালয়গুলি বুনিয়াদী শিক্ষার সর্ভগুজি ম্যুনতম- 
ভাবে পালন করিতেছে কিন! তাহাও কমিটি দেখেন। | 

(ঙ) জনসাধারণের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা! সম্বন্ধে ধারণা আছে 
কিনা। বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণে জনসাধারণের আগ্রহ আছে fsal 


এবং জনসাধারণের আগ্রহ সঞ্চারের জন্য কি পন্থা অবলদ্বিত হইয়াছে, 
তাহাও এই কামটি লক্ষ্য করেন | 


কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার সকল দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখেন এবং 
বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থা মোটেই সুবিধার নয় বলিয়! মনে করেন। কমিটি 
বলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তার বাধা প্রাপ্ত হইতেছে শিক্ষা বিভাগীয় 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্য। কমিটি বলেন, “Officials of the Educa- 
tion Department specially at the higher level, who control 
the administration, personnel, policies and finances of the 
small Basic Education factors are often, though not always, 
persons who have no understanding, faith or training 
in Basic Education. This creates the very undesirable 
Situation of non Basic personnel misdirecting the Basic 
factors অত্যন্ত ge teas বিষয় যে ভারতের উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারীবৃন্দের বুনিয়াদী শিক্ষায় বিশ্বাস নাই | 


*Report of the Assessment Committee on Basic Education, 
Ministry of Education, Government of India 1956, Page 21. 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ৪০৫ 


রামচন্দ্রন্‌ কমিটি বা বুনিয়াদী শিক্ষা মূল্যায়ন কমিটি প্রথম পর্যায়ে 
বোম্বাই, মহীশূর, aaga ও মাদ্রাজ রাজ্য পরিদর্শন করেন এবং পরে 
কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা অনুসারে একটি অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ 
করেন। তার পরের পর্যায়ে কমিটি দিল্লী, পশ্চিমবাংলা, Siew, অন্ধ, 
সেরাগ্রাম ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করেন। শেষ পর্যায়ে কমিটি উত্তর 
প্রদেশ, বিহার ও আসাম পরিদর্শন করেন | 

কমিটি ভারতের সমস্ত বাজাসমূহ পরিদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই। 
তাহার কারণ সময়ের অভাব। সে যাহা হউক কমিটি বেশীর ভাগ 
রাজোর বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরিশেষে বুনিয়াদী 
শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কতকগুলি সুপারিশ করেন। স্থপারিশগুলি 
faga £-- 

১। কেন্দ্রীয় সরকার :-(ক) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বুনিয়াদী 
শিক্ষা সম্বন্ধে দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন এবং কেন্দ্রীয় 
শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক ইহাকে স্বীকৃতি দান এবং 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা মপ্ণালয় কর্তৃক ইহাকে আন্তরিক ভাবে 
গ্রহণ। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বুনিয়াদী শিক্ষায় * 
উৎপাদনের স্থান যেন কোনো ক্রমেই লঘু না করা হয়। 

(খ) জাতীয় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া! কেন্দ্রীয় 
শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক সমস্ত রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাসচিবদের বৈঠক 
আহ্বান কর] দরকার । তাহাতে সর্ববাদীসম্মতভাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে 
গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতে যাহাতে নির্দিষ্ট সময় ও পরিকল্পনা অন্যায়ী 
বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারের কাজ শেষ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার | 

(হা) এই বৈঠকে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় শিক্ষার উন্নয়ন এবং সমগ্র 
শিক্ষাধারায় বুনিয়াদী শিক্ষার স্থান কিরূপ হইবে তাহা নির্ণয় করা দরকার | 

(ঘ) কমিটি এইরূপ প্রস্তাব করেন যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শিক্ষা 
অধিকর্তাদের বুনিয়াদী শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনাচক্রের আয়োজন করা দরকার 
এবং শিক্ষা-অধিকর্তাদদের অবদানে বুনিয়াদী শিক্ষাকে সংগঠিত ও উন্নত করিয়া 
তোলা প্রয়োজন | 

ডে) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বুনিয়াদী শিক্ষাকমীদের মধ্যে মধো সম্মেলন 
হওয়া দরকার | 


রাঁমচন্দ্রন কমিটির 
সুপারিশ 


৪০৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


চে) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বুনিয়াদী শিক্ষাবিষয়ক প্রচারের উন্নতি 
সাধন করিয়া জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তোলার উপর জোর দেওয়া 
প্রয়োজন ৷ 

(ছ) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বুনিয়াদী শিক্ষাসম্বন্ধে গবেষণাকার্য পরি- 
চালনার জন্য একটি জাতীয় বুনিয়াদী শিক্ষাগবেষণাগার স্থাপিত veri 
প্রয়োজন | 

(জ) বুনিয়াদী শিক্ষাসমস্তা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া একটি স্থায়ী 
উপদেষ্টা কমিটি গঠিত sen প্রয়োজন | 

(ঝ) বুনিয়াদী শিক্ষক ও ছাত্রদের কর্মের স্থবিধার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে 
প্রকাশন বিভাগ গড়িয়া তোলা stew প্রয়োজন ৷ 

(ঞ) গ্রাম সংগঠনের Ga অন্যান্ত যে সব সরকারী ও বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে, তাহাদের মাধ্যমে বুনিয়াদী শিক্ষাকে সার্থক 
করিয়া তোলার চেষ্টা কর। উচিত | 

টে) গৃহ নির্মাণ বিষয়ে যথাসম্ভব বায় হাস ও সরলীকরণ প্রয়োজন। 

(ঠ). ক্গাতোকোত্তর পর্যায়ে বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্ধালয় স্থাপন, বিশ্ব- 
“বিদ্যালয় ও আস্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সহিত যোগাযোগ স্থাপন একান্ত 
প্রয়োজন । 

(©) বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন কালে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের 
বুনিয়াদী শিক্ষাকে যধাযোগা মর্যাদার ভিত্তিতে স্থাপন করা একান্ত BET | 

(ঢ) বর্তমানে প্রাদেশিক পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন খাতে যত ব্যয় 
হইবে তাহা বুনিয়াদী শিক্ষার খাতে প্রবাহিত করিতে হইবে 

(D কিছুকাল পর পর মূল্যায়ন কমিটি নিয়োগ প্রয়োজন | 

২।. রাজ্য সরকার--(ক). রাজ্য সরকারের কর্তব্য হইবে রাজোর 
প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপাস্তর-করণ ব্যাপারে 
অবিলম্বে ইম্পষ্ট নীতি ঘোষণা করা এবং প্রাচীন শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলি 
Be বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা | 

€খ) বিহার ও আসাম রাজ্যের স্তায় শিক্ষীদপ্তরকে সাহায্য করার জন্ত 
বুনিয়াদী শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন | 

(গে) আত্যস্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া প্রাথমিক বিছ্যালয়গুলিতে 
কিছু কিছু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজকর্ম প্রবর্তন করা দরকার | 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ৪০: 


(ঘ) আঞ্চলিক ভিত্তিতে বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্মেলন সংগঠিত হওয়া 
প্রয়োজন। } 

ডে) রাজ্যের বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্প্রপারণের দায়িত্ব বহন: করিবার 
জন্য এক জন সরকারী শিক্ষা-ন্মধিকর্তা নিয়োগ প্রয়োজন।। 

চে) Wa সরকার কর্তৃক বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ব্যাপারে 
স্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করা প্রয্নোজন। 

ছে) বুনিয়াদী শিক্ষা aa পুস্তকাদি প্রকাশ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা 
সংগঠনের কাজে উত্তর-বুনিয়াদী Rataa স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ 
কর! প্রয়োজন | 

জে) বুনিয়াদী শিক্ষা যাহাতে খণ্ডিত আকারে চলিতে না পারে 
তাহার জন্য সজাগ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন! 

(বা) প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল শিক্ষকের শিক্ষণ-ব্যবস্থা ও 
উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের উন্নয়ন সাধন একান্ত কর্তব্য 


৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ -এ কথ। সত্য 
যে, কেন্দ্রীয় ও রাজা সরকার যখন বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির, 
জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এ বিষয়ে 
উদাসীন থাকিতে পারে না। কিন্ত ইহাও সত্য যে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
New আগ্রহ দেখা যায় নাই। অথচ শিক্ষক-শিক্ষণ, উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে 
বুনিয়াদী শিক্ষার সমন্বয় সাধন, শিক্ষা-বিষয়ক গবেষণা৷ ইত্যাদিতে বিশ্ববিদ্যালয় 
যথেষ্ট কাজ করিতে পারিত। সেজন্য SFE পর্যায়ে বুনিয়াদী শিক্ষণ- 
মহাবিগ্ঠালয় স্থাপন ও তাহাদের বিশ্ববিগ্রালয়ের মঞ্জুরীপ্রদান ইত্যাদি 
বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যোগাযোগ করা দরকার | 

তাহা ছাড়া উত্তর-বুনিয়াদী স্তর অতিক্রম করিয়া ছাত্ররা যাহাতে 
কলেজে ভতি হইতে পারে, এ বিষয়ে বিশ্বরিষ্যালয়ের তৎপর. zeal 
প্রয়োজন | 

81 প্রশাসনিক ব্যবস্থা! জন্ন্ধে স্ুপারিশসমূহ শিক্ষাক্ষেত্রে 
প্রশাসনে যাহার! কর্মরত তাহাদের আন্তরিকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার qa 
অন্গধাবন করা৷ দরকার ৷ তাহাদের প্রচেষ্টায় বুনিয়াদী শিক্ষা ও শিক্ষণ- 
প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নত হইয়া উঠিতে পারে | 


৪০৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বিভিন্ন পর্যায়ের পরিদরশকরৃন্দ সর্বতোভাবে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত 
হইবেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারে বিশেষভাবে সহায়ক হইবেন | 
বুনিয়াদী শিক্ষা এক বৈপ্লবিক শিক্ষা-ব্যবস্থা, ইহাকে সহজে আয়ত্ত কর! 
শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই কারণে পরিদর্শকবৃন্দ শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের তুল-ক্রাটই শুধু লক্ষ্য না করিয়া তাহাদিগকে সর্বদা সাহায্য 
করিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন | 

শিক্ষা-বিভাগে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ হইলে বুনিয়াদী শিক্ষার 
উন্নতি আরও ক্রুততর হইবে। বিকেন্দ্রীত অবস্থায় বুনিয়াদী শিক্ষার স্তরে 
বার বার পরিদর্শনের ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। 
এই বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তা লাভের কথাও বলা হইয়াছে | 

ইহা ছাড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও বুনিয়াদী শিক্ষণ-বিগ্তালয়সমূহের পরীক্ষা- 
ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের কথা বলা হয়। লিখিত পরীক্ষার চেয়ে ছাত্র- 
ছাত্রীদের ধারাবাহিক উন্নতির পরিমাপের উপর কমিটি বেশী গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের নিয়মকাঙ্গন শিথিল করা, ইত্যাদি 
বিষয়েও স্থপারিশ কর] হয়। 
© ইহা ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদন,যষ্ঠ শেণী হইতে ইংরাজী শিক্ষার 
প্রবর্তন, মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত সমন্বয় সাধনের পন্থা নির্ণয় ইত্যাদি 
বিষয়েও নানা সুপারিশ করা হয়। 

৫। শিক্ষণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুপারিশ_কমিটি সুপারিশ করেন যে 
শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিল্প-শিক্ষার মানের আরও উন্নতি 
সাধন, সমবায় পদ্ধতিতে শিক্ষকদের শিক্ষাদানে আরও দক্ষতা অর্জন 
ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার । খণ্ডিত আকারে কোন 
শি্প-শিক্ষা পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে হইবে | 

বুনিয়াদী শিক্ষণ-বিগ্ভালয়ে শির-শিক্ষাদ্দানের জন্য শিল্পশিক্ষায় দক্ষ 
শিক্ষাদাতাকে নিয়োগ করা যাইতে পারে যদিও তাহার পুস্তকান্থগ 
পারদখিতা নাও থাকে । এইরূপ দক্ষ শিল্পী নিয়োগ করা হইলে, তাহাকে 
সাহায্য করিবার জন্য একজন বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষককেরও তাহার 
সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে | 

বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ বিগ্ায়গুলির সাথে যাহাতে বুনিয়াদী বিদ্যালয় 
গুলির গভীর সংযোগ থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


| 
i 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ৪০৯ 


বিভিন্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিগ্ভালয়ে এত দিনে বুনিয়াদী শিক্ষার 
বিভিন্ন দিক হইতে বহু গল্প, প্রবন্ধ ও চিত্র রচিত হইয়াছে । এইরূপ 
সাহিত্য স্থ্টিকে বিশেষ করিয়া উৎসাহ দিতে হইবে। এই রচনাগুলিকে 
বাছিয়া উহাদ্িগকে বুনিয়াদী শিক্ষার পুস্তক হিসাবে প্রণয়ন করা যাইতে 
পারে। এই বিষয়ে রাজ্যের পর্যায়ে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বল! হয়। 
বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ  প্রতিটানগুলির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ যাহাতে 
পুস্তক প্রণয়নে গুরুত্বপুর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে__সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। 

প্রতিটি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত কার্যক্রম অন্থঘরণ 
করিয়া শিক্ষা-বিস্তারে সহায়ক হইয়া উঠিবে এইরূপ স্থুপারিশও করা হয়। 

si বুনিয়াদী বিদ্যালয় সংগঠন সম্বন্ধে স্থুপারিশ__কমিটি অত্যন্ত 
দুঃখের সঙ্গেই লক্ষ্য করেন যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে কোথাও বুনিয়াদী 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা আছে, কিন্তু অন্তান্ত কোন স্থযোগ-স্থবিধা নাই, 
আবার কোথাও কোথাও কিছু কিছু স্থযৌগ স্থবিধা আছে, কিন্ত 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নাই। ফলে বুনিয়াদী শিক্ষা অনেক স্থানেই 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । কমিটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংগঠনে কয়েকটি ন্যুনতম 
সত আরোপ করেন।-- 

(ক) অষ্টম-বর্যব্যাগী সামগ্রিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অথবা যদি শুধু 
নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় থাকে, তবে সেই বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী উচ্চ 
বুনিয়াদী faas থাকিতে হইবে, যাহাতে faa বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা 
সমাপনান্তে ছাত্র-ছাত্রীগণ উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষা গ্রহণ 
করিতে পারে। 

(খ) যথোপযুক্ত পরিমাণে কাচামাল, সরঞ্জাম ইত্যাদির সরবরাহ ও 
ব্যবহার | 

(গল) অষ্টম শ্রেণীযুক্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের sa জল সরবরাহের IRN- 
যুক্ত কম পক্ষে তিন একর জমি প্রয়োজন | 

(ঘ) অধিকাংশ বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাঞ্চ শিক্ষক গ্রহণ | 


ডে) সামুদায়িক জীবন-যাত্রা পরিচালন! এবং গণতান্ত্রিক স্বায়ত্ব-শীসনের 
ভিত্তিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্যে বিদ্যালয়ের কর্মাদি পরিচালন! | 


৪১০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


©) পূর্ণ শিল্প-শিক্ষার ব্যাবস্থা থাকিবে, খণ্ডিত শিল্প-শিক্ষা কোনও 
ক্রমেই হইবে না। Fagg শিল্প-শিক্ষা দান চলিবে । উৎপাদনের লক্ষ্য 
শিক্ষা-বিভাগ দ্বারা নিয্নতম হইবে। 

(ছ) অন্থবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান কার্য চলিবে। অন্থবন্ধ প্রণালীতে 
শিক্ষাদান শুধু শিল্পকে cra করিয়াই হইবে না, সামাজিক ও প্রাকৃতিক 
পরিবেশকেও কেন্দ্র করিয়া TAT প্রণালীতে শিক্ষাদান করিতে হইবে। 

(জে) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সম্প্রদারিত কাজের ব্যবস্থা থাকিবে। 

ঝে) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে স্বীয় প্রার্থনার ব্যবস্থা থাকিবে | 

(৫৪) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটি ভাল পাঠাগার থাকিবে। 

(ট) আনন্দ অনুষ্ঠানের ও রুষ্ট ARIAT মাধ্যমে অবসর বিনোদনের 
ব্যবস্থা থাকিবে | 

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরীক্ষা, হইবে AW (internal) aa ছাত্র-" 
ছাত্রীদের ধারাবাহিক উন্নতির হিসাব রক্ষা করিতে হইবে | 

ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতে 
হইবে। AUSTA শিক্ষার চাইতে স্বাস্থাসন্মত অভ্যাস গঠন ও স্বাস্থ্যের 
উন্নতির দিকেও বেশী লক্ষ্য রাখিতে হইবে । কিন্ত ইহার অর্থ এই 
নয় যে লেখাপড়ার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা চলিতে পারে। 

বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রামে ও শহরে প্রবর্তনের কথাও এই কমিটি 
খলেন। অন্তর্বতাঁ সময়ের জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ও প্রাথমিক এলিমেণ্টারী 
(Elementary) বিদ্যালয়ের জন একই পাঠ্যক্রম রচন| করিতে হইবে,, 
একথাও কমিটি বলেন। 


৭1 জনসংযোগ সম্বন্ধে সথপারিশ__একটি গণতান্ত্রিক. রাষ্ট্র 
ঈনসাধারণের মতামতে যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। বুনিয়াদী শিক্ষার 
NIST লক্ষ্য হইল_-সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন কাজেই এখন 
হইতেই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা, 
তাহাদের সাহায্য কাজে লাগানো, জনশিক্ষার প্রসার ঘটানো ইত্যাদির 
বাবস্থা বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমেই করিতে হইবে আর এই কারণেই 
দ্রুত বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার দরকার | 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ৪১১: 


রামচন্দ্রন কমিটির অন্যান্য মন্তব্য 


রামচন্দ্রন কমিটি বা বৃনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়ন কমিটি স্থপারিশগুলি 
ছাড়াও কয়েকটি বিষয়ে মন্তব্য করেন। কমিটি বলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা- 
সংলগ্ন অঞ্চলে (Compact area) বুনিয়াদী শিক্ষার 
বিস্তার-সাধন এত দিন করার প্রচেষ্টা চলিতেছিল | 
কিন্তু কমিটি মনে করেন যে এইরূপ সংলগ্ন অঞ্চলদ্বারা বুনিয়াদী শিক্ষার 
প্রসার ঠিকমত হইতে পারিবে না। বোষ্বাই ও মহীশূর রাজ্যে বুনিয়াদী 
শিক্ষার সংলগ্ন, অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া কমিটি এই. সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে এই সংলগ্ন অঞ্চল দ্বারা বিভিন্ন স্থানে বুনিয়াদী শিক্ষার জন্তু 
ছোট ছোট অঞ্চল স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আসলে বুনিয়াদী শিক্ষার 
উপযুক্ত প্রসার হয় নাই। অঞ্চলের বুনিয়াদী বিদ্যালয় গুলিতে তাহাদের 
প্রভাব নিকটস্থ বিছ্যালয়গুলিতে বিস্তার করিতে পারে নাই, তাহা সাড়া 
অবুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহেই বুনিয়াদী বিষ্টালয়সমূহের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। কমিটি অন্ধ, আসাম, পশ্চিম বাংল! প্রভৃতি স্থানেও একই চিত্র 
দেখিয়াছেন। 

কমিটি মন্তব্য করেন যে বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি সদ্বন্ধে বিভিন্ন atar- 
সরকার হইতে স্পষ্ট পুর্ণ নির্দেশ থাকিবে । এই নির্দেশগুলিতে অবুনিয়াদী 
বিদ্যালয়গুলি বুনিয়াদী আদর্শে রূপাস্তরিত-করণের নীতি সংযোজিত থাকিবে 
এবং কত দিনের মধ্যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
রূপাস্তরিত হইতে পারিবে, তাহারও সময় নির্ধারিত থাকিবে । তাহা ছাড়া 
বুনিয়াদী শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার যোগাযোগ কি ভাবে করিতে 
_ থাকিবে, তাহারও স্পষ্ট নির্দেশ থাকিবে । এইরূপ সরকারের স্পষ্ট নির্দেশের 
ফলেই শিক্ষা-বিভাগগুলি উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কাজে অগ্রসর হইতে পারিবে 
কাজ চলিবে ছুই ভাবে । প্রথমতঃ প্রতি বন্দর বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহা- 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্ধিত করিয়া শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্য! বুদ্ধি 
করা আর দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলিতে বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্টাগুলি 
তাড়াতাড়ি প্রবেশ করাইয়া উহার রূপাস্তর করণ। অবশ্য অন্গবন্ধ প্রণালীতে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি হইতে পারিবে না, তাহার জন্য বুনিয়াদী 
শিক্ষায় শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। 


কমিটির aay মন্তব্য 


৪১২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কমিটি এইরূপ মস্তর্য করিবার সময় কি ভাবে প্রাথমিক বি্ভালয় গুলিকে 
কি কি বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য দ্বারা রূপান্তরিত: করা যায় তাহার নীতি 
নির্ধরণও করিয়াছেন। যত দিন পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক বিছ্যালয়- 
গুলির জন্য না.পাওয়। যায়, তত দিন পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ে রূপান্তরের পথে নিয্নলিখিত বুনিয়াদী feotacaa বৈশিষ্ট্য প্রবেশ 
করান যাইতে পারে। 

(১) সাফাই, বাগানের কাজ ইত্যাদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে করান 
যাইতে পারে। 

(২) প্রাথমিক Raa গণতন্ত্র নীতি অঙ্যায়ী ছাত্রছাত্রীরা fat- 
লয়ের সমস্ত কর্মভার গ্রহণ করিবে। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের নির্দেশে কাজ 
করিবে। নির্বাচনের মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক নীতি পালিত হইবে। সকল 
ছাত্রছাত্রী যাহাতে বিদ্যালয়ের কর্মে সহযোগিতা করিতে পারে তাহার 
বাবস্থা থাকিবে | 

(৩) শিক্ষকের সাহাযো ছাত্রছাত্রীগণ segar কাজ করিবে। 
ফলে তাহাদের মানসিক অবপাদ দূর হইবে, তাহারা নিজেদের কাজ 
হইতেই আনন্দ লাভ করিতে পারিবে। তাহাদের সামাজিক বুদ্ধিও বৃদ্ধি 
পাইবে | 

(8) প্রয়োজনীয় শিল্পকাজের প্রবর্তন করিতে হইবে, ছাত্রছাত্রীদের 
সামর্থ্য অনুযায়ী এই কাজের ব্যবস্থা থাকিবে | ছাত্রছাত্রীদের কর্মক্ষমতাই 
যে শুধু বৃদ্ধি পাইবে তাহা নয়, তাহারা কোন কিছু উৎপাদন করিবে, আনন্দও 
লাভ করিবে। 

(৫) বিদ্যালয়ে সম্প্রসারণের কাজও করিতে হইবে | বলা বাহুল্য, এই 
স্থানে ARG প্রণালীতে শিক্ষার ব্যবস্থার কথা নাই। কিন্তু শিক্ষণপ্রাপ্ত 
শিক্ষক-শিক্ষিকা ব্যতিরেকে উহা করা সম্ভবপর নয়। বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত 
শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়া গেলে ওঁ সব প্রাথমিক বিগ্ালয়গুলিকে পুর্ণ বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা যাইতে পারিবে। 

কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার আর একটি দিক সম্বন্ধে বিশেষভাবে মন্তব্য 
করেন। কমিটি বলেন যে, কমিটি বিভিন্ন রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার ধারা লক্ষ্য 
করিয়া এই কথা বুঝিতে পারিয়াছেন যে বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাখ্যা নানারূপ 
ভাবে হইয়াছে এবং এক ব্যাখ্যার সাথে অন্ত ব্যাখ্যার কোনও সম্বন্ধ নাই | 


f 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ৪১৩ 


কমিটি পশ্চিম বাংলা ও উত্তর প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, 
কর্তৃপক্ষ বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদনাত্মক দিকটিকে শিশু মনস্তত্বসন্মত এবং 
কার্যকরী করিয়া বিশ্বাস করিতে চান না, তাঁহার! উৎপাদনাত্মক ও স্থজনাত্মক 
কাজের মধ্যে একটি কাল্পনিক বিভেদ-রেখা দেখিতে পান। মূল্যায়ন কমিটি 
বলেন যে, বিভিন্ন রাজ্যের কর্তৃপক্ষের ধারণা সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং অভিজ্ঞতা- 
ARS নয়। মুল্যায়ন কমিটি এই ধারণা নিরসনের জন্য সমস্তা বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন। তাহারা বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া নিষ্নলিখিত কথাগুলি 
বলিয়াছেন। 

(>) বিদ্যালয়ের কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে অর্থনৈতিক মূল্য আছে 
এইরূপ কাজও থাকিবে এবং এমন কোন কাজও আছে যাহার অর্থনৈতিক 
মূল্য frat কর! যায় না ৷ বিদ্যালয়ের শিল্পকাজ, কায়িক পরিশ্রমজাত 
কাজ, কতকগুগি সমাজ-কল্যাণমূলক কাজ, ইহাদের অর্থনৈতিক মুল্য 
আছে। অপর পক্ষে সঙ্গীত, সাহিত্য-্থ্ি, অভিনয়, ছবি : আকা) এবং 
কতকগুলি সমাজ-সেবামূলক কাজের কোন অর্থনৈতিক মূল্য নাই। 
কমিটি বলেন যে, বয়সভেদে উভয় প্রকার কাজই চলিতে পারে 
এবং পরস্পরের মধ্যে কোন অসঙ্গতি বা বিরোধ নাই। sory 
হইতেছে সামগ্রিক শিক্ষা, ব্যকিত্বের উন্মেষ, দক্ষতা অর্জন, শিক্ষার 
গভীরতা বৃদ্ধি উত্যাদি। 

(2) কমিটি বলেন যে, উৎপাদনাত্মক কাজে, উহাকে সুন্দর ভাবে 
করা, পরিকল্পনার মধ্য feat করা, অপচয় নিবারণ করা, যৌথভাবে কাজ 
করিবার অভ্যাস Ve কর! ইত্যাদির মধ্যে ছাত্রছাত্রী কতকগুলি সামাজিক 
গুণ লাভ করিতেছে এবং কারিগরী দক্ষতাও অর্জন করিতেছে । যদি উহ! 
পরিকল্পিত ন! হয়, তাহা হইলে উহা যে কোন শিক্ষানীতি-বিরুদ্ধ হইবে, 
বুনিয়াদী শিক্ষা নীতি-বিরুদ্ধ ত হইবেই। কমিটি বলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষায় 
রচনাত্মক কাজের যথেষ্ট Bratt আছে এবং বহু স্থানে রচনাত্মক কাজ এবং 
উৎপাদনাত্মক কাজ উভয় উভয়ের পরিপুরক। 

(৩). কমিটি বলেন যে সমগ্র ভারতে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষামপ্রবর্তন 
করার প্রসঙ্গে শিল্পকার্য সম্পর্কে অনেকগুলি ব্যবস্থা করিতে হয়, 
যথা,__শিল্পন্ত্াদি ক্রয়, কাঁচামাল ক্রয় ও সরবরাহ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
নিয়োগ ও শিক্ষণ ইত্যাদি ব্যাবস্থা করিতে হয়। পাঠ্যস্থচীতে ইহাদের 
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সময়ও দিতে হইবে । এই বিপুল সময় "ও অর্থব্যয় সঙ্গত হইবে যদি 
শিক্ষ|-ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশু সামগ্রিক শিক্ষা লাভ করে, যথা হাতে 
কলমে শিক্ষা, কর্মে দক্ষতা অর্জন এবং কর্মযুক্ত জ্ঞান লাভ। স্থপরি- 
কল্পিত কাজে ছাত্রহাতীর] কর্মে দক্ষতা লাভ করিবার কালে যে জিনিষ 
উৎপাদন করিবে, তাহার নিশ্চয়ই অর্থমূল্য থাকিবে । কমিটি বলেন যে, 
‘ছাত্রছাত্রীদের fig cata করাইয়। উৎপাদন করা অবশ্য শিক্ষানীতি 
বিরোধী | কিন্তু সুপরিকল্পিত কাজের মধা দিয়া কিছু উৎপাদন হওয়াও 
স্বাভাবিক ও শিক্ষণ অনুকুল ।* কোন বয়সের ছাত্রছাত্রী FOR) উৎপাদন 
করিতে পারিবে, তাহার গড় (norm) সুপরিকল্পিত কাজে আপনিই বাহির 
হইয়া আসিবে । কমিটি ভারত সরকারের রচিত the Concept of Basic 
Education এর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষায় কর্মের 
মাধ্যমে কৃষিকাজ হইতে বিগ্যালঘের জলখাবার এবং বন্ত্র-বিদ্যার ক্ষেত্র 
হইতে শিশুদের পারচ্ছদের চাহিদা মিটান যাইতে পারে। ভারতের 
মৃত জনবহুল দরিদ্র দেশে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই 
fonay পরিহিত হইয়া এবং অভুক্তভাবে_ বিদ্যালয়ে আসে |. বুনিয়াদী 
বিস্ঠালয়ের শিল্পকাজ যদি ভারতের অগনিত ছাত্রছাত্রীদের মূল চাহিদার 
সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তাহা হইলে অনেক AIII সমাধান হইবে । শেষ 
কালে পুনরায় বল! যায় যে স্থপরিকল্িত কাজের মধ্য দিয়াই এই 
সমস্ত সমস্তার কিছুট| সমাধান করিতে পারা যায়।৯ 

*Marx says in his ‘Capital's 

“By strictly regulating the worker’s time in accordance with his age 
‘and taking other precautionery measure for the purpose of Protecting 


children, the eariy union of productive work with teaching is a mighty 
instrument for the transformation of the present society.” 

5 Report of Assessment Committee on Basic Educatione 
Page 40-41. 

“The effective teaching of a Basic craft, thus, becomesan essen= 
tial part of education at this stage, as productive work done und r 
proper conditions not only makes the acquisation of much related 
knowledge more concrete and realistic but also adds a powerful 
contribution to the development of personality and character and 
änstils respect and love for all socially useful work, It is also to be 
-clearly understood that the sale of all products of craftwork will 
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(8) কমিটি বলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা হইতে যদি উৎপাদনাত্মক 
কাজ বাদ দেওয়৷ যায়, তাহা হইলে ইহার সাথে সাথে সমবাম়-পদ্ধতিতে 
শিক্ষাও বাদ পড়িতে থাকিবে। তাহা হইলে বুনিয়াদী শিগানীতিতে 
যাহ! থাকিবে, তাহা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রহসন মাত্র । 


বুনিয়াদী শিক্ষার অর্থ 


[ভারত নরকারের শিক্ষা-মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত The Concept of Basic Edu- 
cation নামক পুস্তিকা অবলম্বনে ] 


ভূমিকা 

দেশে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নয়নে ভারত সরকার বিশেষ আগ্রহাম্বিত 
এবং এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি কার্যপ্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন । বুনিয়াদী শিক্ষার 
বিস্তার, শিক্ষাদান-পদ্ধতে ও স্কুলের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যও পরিকল্পনা! 
নেওয়া হইয়াছে । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন বুনিয়াদী 
শিক্ষাব্রতীদের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক ধারণ! দান। বুনিয়াদী শিক্ষা- 
পদ্ধতির মূল নীতি কি এবং স্থানীয় প্রয়োজনের তাগিদে কোন বিষয়ে যতটুকু 
পরিবর্তন অত্যাবশ্যক তাহ। বুনিয়াদী শিক্ষককে নিজ অভিজ্ঞতার সাহায্যে 
স্থির করিতে হইবে। 

কেন্দ্রীয় শিঞ্ষা-উপদেষ্টা পর্ষদের স্থায়ী বুনিয়াদী শিক্ষা-সমিতি 
প্রকাশিত এই বিবরণী বুনিয়াদী শিক্ষার মূল নীতিগুলির উপর আলোক 
সম্পাত করিবে এবং জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণ! দূর করিবে । আমি আশা 
করি আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্রা এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া এমন ভাবে 
পরিকল্পনা করিবেন যাহাতে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির দ্বার! শিশুর চরিত্র গঠিত 
হয় এবং তাহাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ।--এ. কে. আজাদ | 

‘বুনিয়াদী শিক্ষা” কথাটির অনেকে অনেক রকম অর্থ করিয়াছেন,-_কখনও 
কখনও বিভিন্নভাবে বিকৃত অর্থও করিয়াছেন। কারণ-স্বরূপ বলা চলে যে, 
এই পদ্ধতি সর্বাধুনিক এবং যাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষ! পর্ব এখনও শেষ হয় ATE 
meet some part of the expenditure incurred on running the school 
or that the products will be used by the school children for getting a 


midday meal or a school uniform or help to provide some of the 
school furniture and equipment. 
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সেই জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা বলিতে কি বুঝায় তাহা পরিষ্কার করিয়া বলার 
প্রয়োজন আছে | 

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বুনিয়াদী জাতীয় শিক্ষা সমিতির (জাকির 
হোসেন কমিটির ) রিপোর্টে বুনিয়াদী শিক্ষার যে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে 
এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্যৎ তাহার যে অর্থ করিয়াছেন, বুনিয়াদী 
শিক্ষা বলিতে তাহাই বোঝা । একথা যথার্থ যে, এই রিপোর্টে gfain 
শিক্ষার মূলনীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে যাহা বল! হইয়াছে, ভারতের শিক্ষার 
পুনর্গঠন সেই অঙ্গসারেই হইবে। সকলের জন্য আট বৎসরের শিক্ষা 
আবশ্যিক এবং মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্পর্কে এখন আর কেউ দ্বিমত 
নন। এই সর্বজন গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনরালোচন। অবান্তর গ্রসক্রমে 
বলা যায় যে faa বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী এই ছুইটিকে লইয়াই বুনিয়াদী 
শিক্ষ-ইহাদের কোনক্রমেই বিছিন্ন করিয়| দেখ! যায় ন! । বুনিয়াদী শিক্ষার 
তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অন্য বক্তব্য নিয়ে লিখিত হইল | 

(১) বুনিয়াদী শিক্ষা বলিতে গান্ধীজী বুঝিয়েছেন, জারা জীবন-ব্যাগী 
একটি শিক্ষা-পদ্ধতি_তাহার মতে বুনিয়াদী শিক্ষা সারা জীবনের মাধ্যমে 
জীবনব্যাপী শিক্ষা। তাহার মতে ইহার লক্ষ্য হইল একটি শ্রেণীহীন, 
শোষণহীন, জাতিধর্ম-নিবিশেষে একটি অহিংস সমাজ প্রবর্তন কর! এবং ঠিক 
এই উদ্দেশ্যেই সমাজের দিক হইতে যাহা কল্যাণকর হইবে zi উৎপাদনক 
ও AAF হইবে এবং সকল শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পক্ষে যাহা গ্রহণযোগ্য 
হইবে সেইরূপ কাজকেই এই শিক্ষা-কেন্তরে স্থাপন কর। হইম্বাছে। 

(২) এই জগ্যই এই শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, শিক্ষার্থী 
যাহাতে একটি মূল শিল্প ভালভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে __তাহা! 
aal; ইহ! দ্বারা যদি শিক্ষার্থী শিল্পকাজটি ভালভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে 
তবে তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া আরোও অন্যান্ত জিনিষ শিক্ষাও সম্ভব হইতে 
পারে। এদিক দিয়া বলা যাইতে পাবে যে, এই ধরণের শিক্ষা প্রচলিত 
যে কোনও শিক্ষা-ব্যবস্থার চেয়ে বাস্তব ও স্বাভাবিক। ইহার ফলে 
সমাজের পক্ষে যে সমস্ত কাজ কল্যাণকর তাহার প্রতি শিশুর মনে শ্রদ্ধা ও 
ভালবাসা জন্মে এবং ধীরে ধীরে শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র ইহার মধ্য দিয়াই 
গঠিত হইয়া! ওঠে । তরে স্মরণ রাখিতে হইবে যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা 
শিল্পকাজ শিথিয়। যে সমস্ত শিল্পসামগ্রী উৎপন্ন করিবে সেগুলি বিক্রী করিয়া! 
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অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা হইতে যেন বিদ্যালয় পরিচালনার আংশিক 
ব্যয়-নিবাহ হয় অথবা উৎপন্ন সামগ্রী ছাত্রছাত্রীদের দুপুরে খাবার বা 
বিদ্যালয়ের পোষাকের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে অথবা ইহা হইতে যেন 
বিদ্যালয়ের জন্য অপরিহার্ সরঞ্জাম ক্রয় কর! যাইতে পারে। 

(৩) তবে এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পকাজকে কি স্থান caer যাইতে 
পারে, ইহাতে যথেষ্ট মতভেদ আছে। আমাদের এটুকু মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, এই নতুন শিক্ষ!-পদ্ধতির মূল লক্ষ্য কেবল মাত্র শিশুর আথিক 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধন করা নয়, সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তাহার উৎপাদন- 
দক্ষতাও বৃদ্ধি পায় সেদিকে? দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । শিক্ষার্থী যে শিল্পকাজ 
শিখিবে যাহাতে ইহাকে তাহারা ভবিষ্যতে কাজে লাগাইতে পারে, 
এবং ইহার মধ্য দিয়া তাহারা সমস্ত কিছু শিখিতে পারে, সেদিকেও 
ভাল ভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে | এত দিন এদিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় 
নাই। শিশু যদি শিল্পকাজে দক্ষ হইয়া উঠিতে পারে, তবে তাহার 
ভিতর তাহার aAa বিকাশ সাধিত হইতে পারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে | 
তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, শিক্ষার তুলনায় যাহাতে শিল্পের উৎপাদনের, উপর 
সমস্ত গুরুত্ব আরোপিত al হয় 1 তবে উত্পাদনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া 
ছাত্রছাত্রীর! যদ্দি ভাল ভাবে শিল্পটিকে আয়ত্ত করিতে পারে, তবে তাহাদের 
অনেক মৃল্যবান্‌ অভ্যাস মনোভাব গঠিত হইবে এবং তাহাদের সামনে 
একটি সুন্দর ও মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার মধ্য দিয়াই তাহারা 
লক্ষ্য স্থির করিয়! সু পরিকল্পনার মধ্য দিস একা গ্রতার সাথে সম্পূর্ণ কাঙ্জটি 
করিতে শিখিবে | যদিও উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে নির্দিষভাবে কিছু বলা 
অনেক সময় সম্ভব হয় না, তবে এটুকু বলা যায় যে, শিক্ষক মহাশয় অর্থনৈতিক 
দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটি পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিবেন। অবশ্য 
একথ! স্বীকার্য যে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে গিয়া যেন কখনই শিল্পের 
শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য ব্যাহত করা না হয়। রাজ্য-সরকার যদি নিম্ব-বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণীতে এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে একটি awa উৎপাদন নির্ধারণ করিতে চান, তবে সেটাকে উচিত 
কাজ বলেই মানিয়া ASH যাইতে পারে | 

(৪) এই স্তরে প্রশ্ন জাগে যে, কোন্‌ শিল্পকে আমরা নির্বাচন করিব? 
কি নীতি আমরা. এখানে মানিয়া চলিব ?_ইহার উত্তরে এ কথাই বলা 
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যাইতে পারে যে, এই নির্বাচনের সময় আমরা যেন উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া 
কাজ করি এবং সব দিকেই ভালভাবে দৃষ্টিপাত করি। আমর! সেই 
শিল্পকেই বাছিয়া লইব যাহার মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীর! নানা বিষয় শিক্ষালাভ 
করিতে পারিবে এবং ক্রমশঃ উন্নততর জ্ঞান ও কর্মনৈপুণ্য লাভ করিতে 
পারিবে । আবার শিল্পটি যেন বিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়া চলিতে পারে, সেই দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে | 
যাহারা মনে করেন যে স্থতো কাটিলেই বিদ্যালয়টিকে বুনিয়াদী বিস্ধালয় 
বলা যাইতে পারে, তাহাদের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণ! মোটেই 
স্পষ্ট নয়। 

(৫) বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে যে-কোনও ভাল পদ্ধতির মতো কাজ, 
অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে । তাই 
দেখা যায়, বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবদ্থায় শিল্প এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
পরিবেশের মাধ্যমে পাঠক্রমের সমন্ত বিষয় শিক্ষাদানের চেষ্টা কর! 
হয়। এইগুলি সম্বন্ধে শিশুর একটা স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে__কাঁজেই 
অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ শিক্ষক ইহাদের মধ্য দিয়া যে কোনও বিষয় শিখাইতে 
পারেন।  শিক্ষক-শিক্ষিকীর যোগ্যতার অভাবের দরুণ নিয্নবুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ে অনেক সময় ইহা করা সম্ভব হইয়া উঠে না। অনেক সময় আবার 
দেখা যায় যে, পাঠক্রমে এমন বিষয় রহিয়াছে যাহা এই তিনটির কোনে! 
একটিকে অবলম্বন করিয়া স্বাভাবিক ভাবে শেখানো সম্ভব হয় না। এইরূপ 
অবস্থ। খুব বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই ক্ষেত্রে বলা যাইতে 
পারে যে, এই ধরণের বিষয়গুলি যদি ভাল ভাল বিদ্যালয়ে যে পদ্ধতিতে 
শেখানো হয়, সেই ভাবেই শেখানো যায়, তবেই আর কোনো অস্থবিধা 
থাকে না। আমাদের পক্ষে কোনো ক্রমেই পাঠ্য বিষয়কে জোর করিয়া 
পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত কর! চলিবে না। 

Ul একথা কখনই মনে করা সঙ্গত নয় যে, যেহেতু বুনিয়াদী শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় শিল্প ও উৎপাদনাত্মক কাজের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে, 
সেই হেতু বোধ হয় এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় পুস্তক পাঠকে অপ্রয়োজনীয় 
বলিয়া, ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। এই ধারণা করিলে কিন্তু এই শিক্ষা- 
ব্যবস্থার প্রতি অবিচারই করা হইবে। কেননা সুষ্ঠভাবে উৎপাদনাত্বক 
কাজকে পরিচালনা করিয়া তাহার মধ্য দিয়া শিক্ষা দিলে শিশুদের 
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এক দিকে যেমন অনেক জিনিষ শেখানো যায়, তেমনি অপর face 
তাহাদের জ্ঞান ও বাক্তিত্বের বিকাশ সমৃদ্ধ হইবার স্থযোগ পায়। অবশ্য 
ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সুপরিকল্পিত জ্ঞান ও আনন্দের খোরাক 
বইয়ের মাধ্যমেই পাওয়া AST) এই উদ্দেশ্ত বাস্তবে রূপায়িত করিতে 
হইলে বুনিয়াদী বিগ্ালয়ে অন্তান্ত ভাল ভাল বিদ্যালয়ের মত একটি ভাল 
গ্রন্থাগার রাখা বিশেষ প্রয়োজন । 

(৭) একমাত্র বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমেই বিষ্ভালয় ও সমাজের 
মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন কর! যায়। এই শিক্ষা এমন শিক্ষা যাহা 
শিক্ষার্থীদের সংবেদনশীল ও সহাহ্ুতূতিপুণ করিয়া তোলে। ইহার জন্ত 
অবশ্য দুটি মাত্র কাজ করিতে হবে। প্রথমতঃ বিদ্যালয়কে প্রাণবস্ত ও সক্রিয় 
করিয়! তুলিতে হইবে নানাবিধ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাজের মধ্য 
দিয়।। দ্বিতীয়তঃ ছাত্রছাত্রীর যাহাতে বিভিন্ন ধরণের বইয়ের কাজ ও সমাজ- 
ওসবামূলক কাজ করিতে উৎসাহিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
স্বশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন এই শিক্ষাব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 
একটি গতিশীল সমাজ গড়িয়া তোলার জন্য এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে স্বাবলম্বন, সহযোগিতাপুর্ণ ব্যবহার ও শ্রমের মর্যাদাবোধ জাগরিত 
করিবার ব্যবস্থা করা হইয়। থাকে। 

(৮) বুনিয়াদী শিক্ষা শুধু গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা__এই কথা৷ আর বল! 
চলে ন। | দ্বিবিধ কারণে শহরাঞ্চলে ইহার আশু প্রবর্তন বিধেয়। প্রথমতঃ 
শহরাঞ্চলেও ইহার উপযোগিতা কম নয়। দ্বিতীয়তঃ “পল্লী অঞ্চলের জন্য 
fasaa শিক্ষা হইল বুনিয়াদী শিক্ষ'__এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের 
জন্য। ইহার জন্য শহরের বিদ্যালয়ের উপযোগী শিল্প নির্বাচন বিষয়ে, 
এমন কি ইহার পাঠ্যক্রম বিষয়েও কিছু কিছু পরিবর্তন করা যাইতে পারে। 
অবশ্য বুনিয়াদী শিক্ষার সাধারণ আদর্শ ও পদ্ধতি একই থাকিবে। 
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রামচন্দ্রন কমিটি বা বুনিয়াদী শিক্ষার মুল্যায়ন কমিটির সুপারিশ- 
সমূহ গৃহীত হয় এবং সেই অঙ্ুসারে ভারতে কাজও শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে 
দিলীতে বুনিয়াদী শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাবেন্দ্র ( National Institution 
of Basic Education ) ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
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স্থাপনের উদ্দেশ্য হইল বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত গবেষণা-কার্ষে উৎসাহ দান, 
বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত সাহিত্য z, বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতিমূলক 
তথ্য সরবরাহ এবং শিল্প ও কলা সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা। 
এই শিক্ষা-গ্রতিঠান মাঝে মাঝে বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রাস্ত অল্প- 
কালীন শিক্ষণ ও আলোচনা-চক্রেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত 
আলোচনা-চক্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রশাসনিক 

৭ 8৬ কর্মচারীগণও অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। National 

১2 Institute of Basic Education এর কাজ হইল 
সর্বভারতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচেষ্টায় সাহায্য ও পরামর্শ দীন। এই 
প্রতিষ্ঠান দিল্লী অঞ্চলের বুনিয়াদী শিক্ষার জরীপ করিয়াছেন এবং শিক্ষা- 
সংক্রান্ত অনেক পুস্তিকাও রচনা করিয়াছেন । বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত 
গবেষণা কাজে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ অগ্রগতির স্থচন! করিয়াছেন | 

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে বুনিয়াদী শিক্ষার সাহিত্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং 
এই সমিতি বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশেষ সাহায্য 
করিতেছেন ও পরামর্শ দিতেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় A Handbook 
for the Teachers of Basic Schools নামে একটি পুস্তক প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই পুস্তকদ্বারা বুনিয়াদী শিক্ষাতে শিক্ষাব্রতীর1 অশেষ 
লাভবান হইয়াছেন। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারকল্লে আজ ছয়- 
সাত WAT যাবৎ প্রত্যেক রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা-সপ্তাহ পালিত 
হইতেছে। বুনিয়াদী শিক্ষা-সপ্তাহে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হুয় এবং 
জন-সাধারণকে বুনিয়াদী শিক্ষার তাৎপর্য বুঝাইবার coe sai হইতেছে | 
এই উপলক্ষে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ও বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিষ্টালয়সমূহে 
আলোচনা, শিল্প-প্রদর্শনী এবং বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়া থাকে | 

বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুনিয়াদীকরণের কাজ আজ কয়েক বৎসর যাবৎ 
চলিতেছে। 

পরপৃষ্ঠার তালিকা হইতে বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ভারতে কিরূপ 
ভাবে হইতেছে তাহ] জানিতে পারা যাইবে ।* 


* Mr. Nurullah & Nayek এর A Students’ History of Education 


in India হইতে গৃহীত | 


০ 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ৪২১ 
১৯৫০-৫১ | ১৯৫৫-৫৬ | ১৯৬০-৬১ | ১৯৬৫-৬৬ 
নিয় বুনিয়াদী ৩৩,৩৭৯ | ৪২,৯৭১ | ১১১,৭১০ | ১,৫৪,২৪১ 
বিদ্যালয় | 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের | | 
অনুপ'তে নিয় বুনিয়াদী ] 
বিদ্যালয়ের শতকরা | 
হিসাব ১৫:৯ | ses ২৯৪ ৩৬৮ 
উচ্চ বুনিয়াদী | 
বিদ্যালয় ৩৫১ ৪,৮৪২ ১১,৯৪০ ১৬,৬৮৩ 
শতকরা তিসাব ২৫৮ at ৩১৪ ২৯৮ 
প্রথম শ্রেণী হইতে 
অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত 
ডাত্রছাত্রীদের শতকরা 
হিসাব ১৩১ ১৭২ ২৩৩ aa 
বুনিয়াদী শিক্ষণ- 
বিদ্যালয় ১১৪ ৫২০ ৭১৫ ১,৪২৪ 
শতকরা হিসাব | ১৫০ ৫৬০ Soto Sooo 


বুনিয়াদী শিক্ষা একটি গতি প্রধান বিষয় এবং ইহা প্রবর্তনের কাল হইতে 
বর্তমান পর্যন্ত ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে বুনিয়াদী শিক্ষা সরকার কর্তৃক 
প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শরপে গৃহীত হইয়াছে। ইহার অগ্রগতিকে 
বাধ! দিবার মত কোন শক্তি আর নাই৷ বুনিয়াদী শিক্ষার মূলকথা 
হইল জীবনের জন্ত শিক্ষ! এবং জীবনের মাধ্যমে শিক্ষা । ইহা অহিংস ও 
শোষণহীন সমাজ স্থাপনে উদ্যোগী । Szi উৎপাদনাত্মক ও স্ুজনাত্মক 
সমাজের উপযোগী Maske অবলম্বন করিয়া রচিত। বুনিয়াদী শিক্ষার 
অর্থনৈতিক স্বরংসম্পূর্ণতার কিছুটা পরিবর্তন কর! হইয়াছে এবং শিল্পকাজের 
জন্য যে কাঁচা মালের খরচ হয়, তাহা শিল্পকাজ হইতে মিটিয়া যাইতে 
পারে, ইহা এখন শ্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি হিসাবে ধরিয়া লওয়া হইতেছে। 
বিদ্যালয়ে জলখাবারের ব্যবস্থা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক ইত্যাদির 
খরচ উঠিয়া আসিলে ভাল হয়_-এই বিষয়ে অবশ্য গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। 
বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষায় ইংরাজী শিক্ষা, দানের ব্যবস্থাও হইয়াছে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থ! 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি ও তৎসংক্রান্ত সমস্তাসমুহ 

সংক্ষিপ্ত পুর্ব ইতভিহাল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে 
ভারতবর্ষে ইংরাজী-প্রধান মাধ্যমিক শিক্ষার স্ুত্রপাত হয়। প্রথমে ইহার 
প্রবর্তক ছিলেন খৃষ্টীয় প্রচারক-সংঘসমূহ এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দ | ১৮৩০ 
খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টর্স কর্তৃক স্থির কর! হয় যে 
এদেশীয়গণের শিক্ষা ও আচার-আচরণকে শাসনকার্ষের দায়িত্ব গ্রহণের 
উপযোগী করিবার Ga ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করা প্রয়োজন । এ সময়ে 
লর্ড মেকলে তাঁহার বিখ্যাত অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইংরেজী শিক্ষার, 
মাধ্যমেই ভারতবর্ষে উন্নত ইংরাজ শাসন-ব্যবস্থা স্থিতিশীল করা সম্ভব এবং 
১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিংক তাহার উক্ত সিদ্ধান্তকে নীতি হিসাবে গ্রহণ 
করেন এবং ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার-সংক্রাস্ত আইন রচিত হয়। রাজা 
রামমোহন রায়-প্রমুখ এদেশীয় মনীধিগণ এই নীতির সমর্থক হওয়ায় ভারতে 
ইংরাজী শিক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই বিষ্ভালয়সমূহে শিক্ষালাভ দ্বারা সরকারী চাকুরির প্রবেশাধিকার 
লাভ করা সহজ হওয়াই ইহার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে 
লর্ড হাডিগ এইরূপ ঘোষণা করেন যে, অতঃপর সরকারী কার্ধে নিযুক্তির জন্য 
ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে বেশী হযোগ-্থবিধা দেওয়া 
হইবে। ইহার ফলে ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ জনপ্রিয়তা অর্জন করে, 
কিন্ত এই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হইয়া দাড়ায় সরকারী চাকুরী লাভ। 
এই ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য দিক- 
গুলি গৌণ হইয়া পড়ে। আজিও মাধ্যমিক শিক্ষার এই প্রারস্তিক ত্রুটি 
রিয়া গিয়াছে। 

আঠারো বৎসর মাধ্যমিক |শক্ষার স্বতংস্কর্ত বিকাশের পর উহার অনেক 
ক্রট-বিচ্যুতির প্রতি কর্তৃপক্ষ অবহিত হন ও তাহার কারণ অনুসন্ধান 
করিয়া ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে একটি ডেস্প]াচ প্রচারিত হয়-_-উহা trea ডেম্প্যাচ 


a ররর: maaan 


মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ৪২৩ 


নামে পরিচিত। এই ডেচপ্যাচে শিক্ষা-ব্যবস্থা বিষয়ে অনেকগুলি পরিকল্পনার 
কথা উল্লিখিত হইয়াছিল; যথা_-সরকারী শিক্ষা- 
অধিকারের প্রতিষ্ঠা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং 
উচ্চ বিছ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি । উডের ডেসপ্যাচে সঙ্গতভাবেই 
সাধারণের জীবনের মান উন্নত করার উপযোগী শিক্ষ। প্রবর্তন বিষয়ে 
সরকারকে বেশী অবহিত হইতে বলা হইয়াছিল এবং এই জন্য অধিক অর্থ 
মঞ্জুরীর প্রস্তাবও fet! GF ডেসপ্যাচ waait ১৮৫৭ থুষ্টাবে 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি মাধ্যমিক শিক্ষার 
উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে; এমন fe এই প্রভাব প্রাথমিক 
শিক্ষান্তরেও পড়ে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রধানতঃ  বিশ্ববিস্তালয়ের 
. শিক্ষালাভের প্রস্ততি হিসাবেই দেখা হইতে থাকে এবং শিক্ষার মাধ্যম 
হিসাবে মাতৃ-ভাষা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় স।ফল্য 
অর্জনকেই মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য করিয়া তোলা হয়। এই 
অবস্থা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত চলে । এ সময়ে একটি শিক্ষা-কমিশন নিযুক্ত হয়; 
তাহা হাণ্টার-কমিশন নামে খ্যাত। এ কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই 
অভিমত প্রকাশ করেন ca, যেহেতু অধিকাংশ ছাত্র 
মাধ্যমিক স্তরেই তাহাদের শিক্ষা সমাধধ করে, সেই হেতু 
এই  শিক্ষান্তরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতির স্তর হিসাবে না 
দেখিয়া ইহাকে একটি পুর্ণাঙ্গ শিক্ষা-ব্যবস্থা হিসাবে সংগঠিত করা উচিত | 
কমিশন এই মত ব্যক্ত করেন যে, সরকারের fas পরিচালনায় মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় স্থাপন হইতে নিবৃত্ত হইয়া “গ্রান্ট-ইন-এইড” ভিত্তিতে মাধ।মিক 
শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করা সঙ্গত। তথ্পরিবর্তে সরকার কর্তৃক প্রাথমিক 
শিক্ষার পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা সঙ্গত! মাধ্যমিক শিক্ষায় অধিকতর 
বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ-স্থবিধা প্রবর্তন করিয়া এই wea বৌদ্ধিক ও বৃত্তিমূলক এই 
উভয়বিধ ধারার শিক্ষা-ব্যবস্থার সংযোজন এই কমিশনের আর একটি গুরুত্বপুর্ণ 
অভিমত { কমিশনের “গ্রাণ্ট-ইন্‌-এইড” পদ্ধতি age হওয়ায় মাধ্যমিক 
শিক্ষার ক্রুত প্রসার ঘটিয়াছিল, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম পরিবর্তন ও 
বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা-সংক্রান্তগ্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় নাই | 
১৯০২ খৃষ্টাব্দে এদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবস্থা বিচারের জন্য একটি 
বিশ্ববিগ্ঠালয় কমিশন বসে । এই কমিশনের স্থপারিশে ১৯০৪ giaa একট 


উডের ডেসপ্যাচ 


হান্টার কমিশন 


828 আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অনুসারে মাধ্যমিক বিছ্যালয়সমূহকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত বিধি-বিধান 
অনুসারে চলার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভের 
বাধ্যবাধকতায় আনা হয়। ইহাতে মাধ্যমিক শিক্ষা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যধিক নিয়ন্ত্রণে আসে। ইহার ফলে কয়েকটি প্রদেশে 
স্বতন্ত্র শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। @ বোর্ড মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম, 
পরীক্ষা গ্রহণ ও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির পরিমাণসহ বিদ্যালয়- 
ত্যাগকালীন সার্টিফিকেট দানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তাহাদের এ 
সার্টিফিকেট দেখিয়া যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগকারীগণ চাকুরীতে ও 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষায় ভত্তি করিবেন, এইরূপে ব্যবস্থা গৃহীত 
হয়। ইহা সকল স্থানে সমভাবে প্রযুক্ত হয় নাই । 

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে অশ্ুসন্ধানার্থ একটি কমিশন 
গঠিত হয়। উহার চেয়ারম্যান স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার-এর নাম অনুসারে 
উহা স্যাডলার-কমিশন নামে খ্যাত। যদিও ইহা শুধু 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত কমিশন, কিন্তু ইহার 
সিদ্ধান্তগুলি ছিল অত্যন্ত afe এবং এগুলি অন্যান্ত অনেক বিশ্ব- 
বিদ্যালয়েও সাদরে বিবেচিত ও অনেকগুলি গৃহীত হইয়াছিল। মাধ্যমিক 
শিক্ষা সম্বন্ধে এই কমিশন কতকগুলি গুরুত্বপুর্ণ অভিমত ae 
করিয়াছিলেন; যথ1 s— 


বিশববিষ্থালয় কমিশন 


স্যাডলার কমিশন 


(১) মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সীমারেখা প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় ন! হইয়! ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় হওয়া উচিত | 

(২) উপরোক্ত কারণে সরকার কর্তৃক পৃথক ভাবে ইণ্টারমিডিয়েট 
কলেঙগসমূহ স্থাপন করা উচিত এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ভাবে 
এরূপ কলেজ স্থাপন করা উচিত | 


(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতার পরীক্ষা হিসাবে ইন্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষাকেই বিবেচনা করা উচিত | 

(8) ইণ্টারমিভিয়েট শিক্ষার ব্যবস্থাপনাদি মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের 
অধীনে আনা এবং মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা বোর্ড-এ সরকার, বিশ্ব- 


বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজসমূহের প্রতিনিধি 
থাকা উচিত । 


৮০ NC EE 


মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা ৪২৫. 


উপরোক্ত ধরণের অভিমত এই কমিশনই সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। 
দেখা যাইবে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইহার অনেকখানি প্রতিফলন 
ঘটিয়াছে। 
১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটুটারী কমিশনের শাখা হিসাবে (হার্টগ কমিটি) 
এদেশের শিক্ষা-সংক্রান্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত 
হয়। উহা! হার্টগ কমিটি নামে খ্যাত। এ কমিটির 
অভিমতে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ব-বিদ্ঠালয়- 
গুলির প্রভাব তখনও অতিরিক্ত বর্তমান ছিল কমিটি বিভিন্নমুখ বিকাশ- 
ব্যবস্থাসংযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনে গুরুত্ব প্রদান করেন। 
মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরে শিল্প-বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গমনেচ্ছু ছাত্রদিগকে 
প্রস্তুত হইবার স্থযোগ দিবার জন্য বিশেষ বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রবর্তনের 
উপদেশ প্রদান করেন। কমিটি শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং 
* শিক্ষকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়ন দ্বারা উন্নত ধরণের শিক্ষক- 
দিগকে শিক্ষাক্ষেত্রে আকৃষ্ট করার উপদেশ প্রদান করেন। কমিটির মতে 
শিক্ষকগণের বেতন ছিল খুবই কম । 
১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশ সরকার কতৃক ওঁ প্রদেশে শিক্ষিত বেকারের 
ংখ]| বৃদ্ধির হেতু নির্ধারণার্থ Hes কমিটি গঠিত হয়। কমিটি মনে 
করেন, বেকার সংখ্যার বৃদ্ধি ও তজ্জনিত নান! সামাজিক 
বিশৃঙ্খলা ও অশাস্তির মূলে রহিয়াছে শিক্ষণ-ব্যবস্থার ক্রুটি। 
এওঁ শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরীক্ষার সাফল্য অর্জন করিয়া ডিগ্রী লাভকেই গুরুত্ব 
দেওয়া হয়, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় all 
প্রতিকার হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে অপেক্ষাকৃত সুসন্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা 
রূপে সংগঠিত কর! ও বিশ্ববিস্তালয়ের শিক্ষার যোগ্যতা! অর্জনের পাশাপাশি 
বিভিন্ন শিল্প, বাণিজ্য, কারিগরী সংস্থা প্রভৃতিতে প্রবেশের উপযোগী 
শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হইয়াছে । কমিটির প্রধান প্রধান 


হার্টগ কমিটর রিপোর্ট” 


Aer কমিটি 


'অভিমৃতগুলি হইতেছে £ 

(১) মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে বিভিন্ন Az) হইবে, উহাদের মধ্যে 
একটি হইবে বিশ্ববিস্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি | 

(২) ইণ্টারমিডিয়েট স্তরটির বিলোপ করিয়া তৎস্থানে মাধ্যমিক 
শিক্ষার স্তরকে ১ বৎসর বাঁড়াইতে হইবে । এই ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের 


৪২৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পূর্ববর্তী স্তর হইবে মোট ১১ বৎসর । তাহার মধ্যে ৫ aang হইবে 
প্রাথমিক শিক্ষাস্তর। অবশিষ্ট ৬ বৎসর হইবে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর ৷ 
মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইবে। প্রথম ৩ বৎসর 
নিষ্ন-মাধ্যমিক স্তর । এই স্তরে সাধারণ ভাবে সকল ছাত্রকে একই রকম 
শিক্ষা দেওয়| হইবে। দ্বিতীয় ৩ বৎসর উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর রূপে গণ্য হইবে 
ও এই স্তরে বিভিন্ন রকম বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। 

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য শিক্ষাকাল হইবে ৩ বৎসর 
অর্থাৎ ইণ্টারমিডিয়েটের ১ বৎসর এই BITS হইবে | 

১৯৩৬৩ খৃষ্টাব্দে উড ও. এবট, নামক দুই জন শিক্ষাবিদ্কে এদেশের 

শিক্ষা-ব্যবস্থা বিষয়ে--বিশেষ করিয়া বৃত্তিমূলক শিক্ষা! 
উড ও এবটুদ্‌ রিপোর্ট 

বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে তৎকালীন সরকার 
আহ্বান করেন। তাহাদের মতামত একট -উ রিপোর্ট নামে খ্যাত। এই 
কমিটির নিকট দুইটি প্রধান প্রশ্ন ছিল £__ 

(১) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান 
করা হইবে কিনা এবং হইলে তাহা কি ভাবে কতখানি প্রদত্ত হইবে? 

(২) কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য যে সকল বিদ্যালয় রহিয়াছে, 
সেইগুলির সংস্কার-সাধন দারা এ সব শিক্ষা সম্ভব হইবে কিনা অথব! 
ওঁ oy নৃতন ধরণের বিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইবে? যদি শৃতন 
ধরণের বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হয়, তবে উচ্চ ও নিয় মাধ্যমিক ইহার 
কোন্‌ স্তর হইতে শিক্ষার্থীকে এ বিদ্যালয়ে আনিতে হইবে এবং কি ভাবে 
তাহাদিগের উক্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচির সহিত সঙ্গতি স্থাপিত হইবে। 

কমিটি সাধারণ বিদ্যালয়ের সহিত সমান্তরাল ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষ্যালয় স্থাপনের উপদেশ প্রদান করেন। এই কমিটির 
অভিমত অনুযায়ী এ দেশে “পিলিটেকনিক্যাল” বিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্টা 
লাভ করে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে কারিগরী, বাণিজ্যিক ও কৃষি 
বিদ্যালয়সমূহ স্থাপিত হয়। 

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ৷ কেন্দ্রীয় শিক্ষা- 
উপদেষ্টা কমিটি যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষার ব্যবস্থা 
বিষয়ে একটি পুর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রদান করেন। তৎকালীন 
ভারতম্মরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা স্তার জন সার্জেন্টের নাম অনুসারে 


সার্জেন্ট পরিকল্পনা 


| 


মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা ৪২৭. 


ইহ! সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই রিপোর্টে ৬ বৎসর বয়স 
হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার 
কথ। বল! হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১১ বৎসরের পর বিভিন্ন ধরণের 
পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হইয়াছে, যেন সাধারণ শিক্ষা- 
সংস্কৃতির বিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন শিশু স্বীয় যোগাত! ও রুচি-প্ররূতি 
অনুযায়ী বিভিন্ন বৃত্িতে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে 
পারে। এই রিপোর্ট অনুসারে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল হইবে 
১১ বৎসর বয়ংক্রমের পর ৬ বৎসর এবং উহা ছুই ধরণের হইবে 
(ক) সাধারণ (খ) বৃত্তি-মূলক। উভয় ধরণের বিদ্যালয়েই সাধারণ' 
সর্বতোমূখী বিকাশের ব্যবস্থা থাকিবে । কিন্তু গ্রথমোক্ত বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ 
বুদ্ধিমূলক শিক্ষা দেওয়! হইবে, দ্বিতীয়োক্ত বিদ্যালয়ের শেষ স্তরে নানা' 
বৃত্তিতে গমনের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা হইবে | 

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জাহ্গুয়ারীতে coals সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড 
ভারতের মাধ্যমিক fa সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধীন ও প্রয়োজনীয় উপদেশ 
প্রদানের জন্য সরকারকে একটি কমিটী নিযুক্ত করিতে উপদেশ প্রদান 
করেন ও এ প্রস্তাব ও বৎসর জাহুয়ারী মাসে সর্বভারতীয় শিক্ষা-সম্মেলনে 
গৃহীত হয়। তদন্যায়ী কেন্দ্ৰীয় সরকার তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা 
ডাঃ তারার্টাদের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন৷ 
ওঁ কমিটি যে সমস্ত অভিমত প্রকাশ করেন, তাহার 
দুইটি গুরুত্বপূর্ণ। একটি, মাধ্যমিক শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও প্রবণতা 
Sa জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশের সহায়করূপে সংগঠিত করার 
জন্য বহুমুখী fama প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা (Multipurpose Schools) | 
দ্বিতীয়টি হইতেছে সর্বভারতীয় স্তরে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্য BRAGA ও 
উপদেশাদি প্রদান জন্য একটি বৃহত্তর মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করা। 
দ্বিতীয়োক্ত অভিমতের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় সরকার পরে মুদালিয়র কমিশন 
গঠন করেন (১৯৫২)। 

১৯৪৮ সালে একটি গুরুত্বপুর্ণ শিক্ষা-কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 

গঠিত হয়। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের 

যারা কমিশন) জান ঘোষিত হয় ও ডাঃ সৰ্বপল্লী রাধাকুষ্ণান ইহার 
চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ইহা রাধাকৃষ্ণান কমিশন নামে খ্যাত। 


তারা্টাদ কমিটি 


৪২৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


যেহেতু বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষার সহিত মাধ্যমিক শিক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, 
সেই জন্য উপরোক্ত কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান 
করেন এবং অভিমত প্রকাশ করেন। | কমিশনের মতে মাধ্যমিক 
শিক্ষা-ব্যবস্থাদি আমাদের সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার ছূর্বলতম সংযোগ এবং 
উহার গুরুত্ব সরকার ও জনসাধারণ ঠিক ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন 
বলা যায় না। কমিশন মনে করেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে যোগ্যতা 
স্থচিত হয়, তাহা বিশ্ববিগ্ভালয়ে প্রবেশের উপযোগী নহে। এই জন্য 
ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা বিবেচনা 
করা উচিত এবং তদমুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাকাল বধিত করা উচিত। 

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ. এ. 
লক্ষ্ণস্বামী মুদালিয়ারের নেতৃত্বে যে মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন ডাঃ 
mia কমিশন. তারাটাদ কমিটির অভিমত অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার 

কর্তৃক নিযুক্ত হয়, তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে |. 
যেহেতু এই কমিশন বর্তমান কালের মাধ্যমিক শিক্ষা axa বিস্তারিত 
অঙ্গসদ্ধান-কার্ধ চালাইয়া ও সর্বভারতের বিভিন্ন স্থানের মাধ্যমিক শিক্ষা 
বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করিয়া একটি আধুনিকতম পুর্ণাঙ্গ 
রিপোর্ট প্রদান করিয়াছে, সুতরাং আমরা! ওঁ রিপোর্ট হইতে আধুনিক 
মাধ্যমিক শিক্ষার গতি-প্রকৃতি ও সমস্তা সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে পারি। 
এখানে এ কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! করা যাইতেছে | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সারা ভারতে তৎকালীন শিক্ষালয়- 
সমুহের ধরণ 


কমিশন সারা ভারতে যে সমন্ত ধরণের বিদ্যালয় দেখিয়াছেন তাহার 
বর্ণনা দেওয়া হইল । 

প্রাক্‌-প্রাথমিক স্তর। বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরণের শিশু-বিদ্যালয় 
খুব অক্লসংখ্যক আছে। এই ধরণের বিদ্যালয়ে খেলাধূলা ও আনন্দের 
মধ্য দিয়া স্থমভ্যাস গঠন ও শেখার আগ্রহ PI চেষ্টা করা হয়। 


সারা ভারতে তৎকালীন শিক্ষালয়সমূহের ধরণ ৪২৯ 


কয়েকটি মিশন ও বিশেষ ব্যক্তি বা সঙ্যের প্রেরণায় পরিচালিত সরকারী 
বিদ্যালয় প্রশংসার যোগ্য। সাধারণতঃ ৩ হইতে ৫ বৎসর বয়সে ভাত 
করা হয় ও ৭ বৎসর পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে শিশু-শিক্ষা লাভ করে | 

প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা! - বিভিন্ন রাজ্যে ৬ বা! ৭ বৎসর, 
হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত এই ৪ বা ৫ বৎসর ইহার শিক্ষাকাল। অনেক 
রাজ্য ৫ বৎসর ব্যাপী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্বালয় চালু হইয়াছে, কিন্তু ইহার 
সংখ্যা খুবই কম। 

উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয় (Higher Elementary School)— 
কয়েকটি রাজ্যে প্রাথমিক স্তরের পরও আরো ৩ বৎসর মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে 
ইংরাজী ভাষা শিক্ষা বাদ দিয়! অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিবার এইরূপ বিদ্যালয় 
আছে। কিন্ত ইহার সংখ্যা আরো! কমিতেছে। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়--ইহার দুইটি স্তর রহিয়াছে। নিয়নস্তরের বিদ্যালয়- 
গুলিতে ৩ বৎসর অথবা ৪ বৎসর শিক্ষা দেওয়া হয় । উচ্চ বুনিয়াদী বিগ্ভালয়- 
গুলিও ইহার অন্তর্গত। উচ্চ স্তরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকীল তিন. 
অথবা ( যেখানে নিয়স্তরের স্থিতিকাল ৫ বৎসর ) দুই বৎসর | 

উচ্চতর শিক্ষা! 2_-অধিকাংশ রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ১০ বৎসর ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকোসে'র শিক্ষাকাল ৪ ari দিল্লীতে মাধ্যমিক 
শিক্ষাকাল ১ বৎসরের বেশী ও ডিগ্রীকোসে'র শিক্ষাকাল ৩ বৎসর । 

ইন্টারমিডিয়েট কলেজ-_উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যে স্তাডলার 
কমিশনের স্থপারিশ অনুযায়ী সেকেণ্ডারী ও ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ড wee 
নিয়ন্ত্রিত ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ আছে। অন্য রাজ্যের ইণ্টারমিডিয়েট 
কলেজগুলি ইউনিভাসিটি-পরিচালিত | 

বৃত্তিমূলক শিক্ষা_স্থাপত্য বিদ্যা, চিকিৎসা, পণু-চিকিৎস॥ বৃত্তি শিক্ষা 
প্রভৃতি শিক্ষা-সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের অধীন কলেজসমূহ রহিয়াছে। 

কারিগরী শিক্ষা_ট্রেড স্কুল, শিল্প-বিদ্যালয়, বুতি-শিক্ষালয়, পলিটেকনিক 
প্রভাতি নামে বিভিন্ন বিদ্যালয় আছে ও সাধারণতঃ ১১ বৎসর বয়সের পর 
গুলিতে ছাত্র ভতি করা হয়। 

পলিটেকনিকসমুহু--অনেক রাজ্যে পলিটেকনিক স্কুলসমূহ মারফৎ 
বিভিন্নকাল ব্যাপী শিক্ষা fest শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা 


দেওয়া হয়। 


৪৩০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বর্তমানে অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন-মুখী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবতিত 
হইয়াছে ও উহার mags সাধারণ শিক্ষার সহিত, রুষি, শিল্প, কারিগরী, 
কেরাণী-বৃত্তি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রটি-বিচ্যুতি 


এই কমিশন সারা ভারতে ভ্রমণ করিয়া! মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন 
শিক্ষাবিদ্‌ ও শিক্ষাব্রতীর অভিমত সংগ্রহ করিয়াছেন ও বর্তমান মাধামিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সমস্ত ক্রটি-বিচু'তির উল্লেখ পাইয়াছেন তাহার 
বর্ণনা দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এসব ক্রটি-বিচুতির সংখ্যা অনেক, তাহার 
কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা গেল | 

পাঠযক্রমের BE) এই শিক্ষার পাঠ্যক্রমে তথ্য সংগ্রহ ও লিখিতে 
পড়িতে পারার মত কয়েকটি মাত্র নিপুণতার উপর গুরুত্ব দেওয়া 
হইয়াছে। চিন্তাশীলতা প্রকাশ ক্ষমতা প্রভৃতির বিকাশও 
গৌণ হইয়াছে এবং জীবন-সহায়ক নানা কাজ-কর্মের 
শিক্ষা এবং শৃঙ্খলা, সহযোগিতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ মোটেই গুরুত্ব পায় 
নাই। পাঠ্যক্ৰম শিক্ষার্থীর পক্ষে মোটেই আকর্ষণীয় নহে। অত্যন্ত বেশী 
এবং অপ্রয়োজনীয় পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে পীড়িত করিতেছে | 

পাঠদান-পদ্ধতি, বিষ্ভালয়-পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ক ক্রুটি। 
বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীর পক্ষে আকর্যণীয্ন নহে। শিক্ষাক্রম-পদ্ধতি অত্যন্ত 
ক্ৰটিযুক্ত--ইহা! প্রাণহীন ও বিরক্তিকর। শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশী বলিয়া 
শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার স্থঘোগ নাই। 
শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রবণতার ofa ও বিকাশের কোনও যোগ 
ইহাতে নাই। 

শিক্ষক-সংক্রান্ত BE শিক্ষকগণের শিক্ষাগত ও মানসিক মান 
ARES | তাহারা সম্ত্ট ও আগ্রহশীল কর্মী নহেন। তাহার! ইচ্ছা করিয়া 
এই বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই, বাধ্য হইয়া করিয়াছেন, এইরূপ মনে করিবার 
কারণ আছে। তাহাদের আথিক মান ও সামাজিক মর্ধাদা অত্যন্ত কম, 


বিভিন্ন ধরণের ক্রটি 


মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রটি-বিচ্যুতি ৪৩১ 


এই জন্য তাহারা হীনমন্যতায় ভূগিতেছেন-__যাহা তাহাদের কার্ষে উৎসাহ 
লাভের পরিপন্থী। ইহার] যে ভাল শিক্ষা দিবার চেষ্ট! করিবেন তাহার 
বাধাও অবশ্য অনেক রহিয়াছে। প্রথমতঃ পাঠাক্রমের চাপ এত বেশী যে 
নৃতন কিছু করিবার সাহস ও অবসর সঞ্চয় করাই কঠিন। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক 
পিছু ছাত্র-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় কোনও আকর্ষণীয় পদ্ধতির প্রয়োগ 
সাধন অসম্ভব হইয়া দাড়ায় । 

পরীক্ষা-সংক্রান্ত BE পাঠ্যক্রমের গুরুভারের সহিত পরীক্ষার 
ভীতি যুক্ত হইয়া শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের নিকট শিক্ষাদান ও শিক্ষা লাভ 
একটি নীরস বোঝা হইয়া দীড়াইয়াছে। ফলে চিন্তা্ীলতা, zadao] 
প্রভৃতি গুণের শিক্ষা-প্রচেষ্টার তিরোভাব ঘটিয়াছে__পরীক্ষায় ভাল করাই 
সমগ্র শিক্ষার লক্ষ্য হইয়া! দাড়াইয়াছে | 

এইরূপ পরীক্ষার অত্যধিক eres পরীক্ষার বিষয় নহে এমন সমস্ত 
'বিষয়গুলিকে গৌণ করিয়াছে । বিগ্ভালয়ে ওঁ সব পাঠ্যক্রম বহিভূর্তি বা 
পাঠ্যক্রম-অন্পুরক বিষয়গুলি নামে-মাত্র থাকে_উহাতে কোনও আগ্রহ 
দেখা যায় না। খেলাধূলা, স্থজনাত্মক ২ও উৎপাদনাত্মক কাজ প্রভৃতি 
নামে-মান্র থাকে_শিক্ষার্থীর দেহমনের বিকাশের সহায়কর্ূপে নহে। 
কমিশনের মতে এই ক্রুটি-বিচ্াতির তালিকা আরে! অনেক বড় করা যায়। 
এই ক্রটিগুলির নিরদন জন্য কমিশন মনে করেন, মাধ্যমিক শিক্ষার 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য gA? না হওয়ায় ইতিপূর্বে ইহার আংশিক সংশোধন- 
প্রচেষ্টাসমূহ দ্বারা সামগ্রিক ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভবান্‌ হয় নাই। 
তাই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্তকে আধুনিক যুগোপযোগী 
দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার বিবরণ 
দেওয়া গেল। 


মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য 

যদিও শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা অনেক শিক্ষা-সংক্রান্ত পুম্তকেই 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তথাপি এই কমিশন মনে করিয়াছেন যে, বর্তমান ভারতের 
সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তব পটভূমিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার 
লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তাহার gaf একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন 
আছে এবং কমিশন বাস্তব অবস্থার সহিত সঙ্গতিযুক্ত এইরূপ একটি লক্ষ্য 


৪৩২ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


নির্ধারণে প্রয়াসী হইয়াছেন। কমিশন এই লক্ষ্যকে অপরিবর্তনীয় মনে 
করেন না, তবুও আশা করেন, অদূর ভবিষ্যতে ইহার সম্যক পরিবর্তন 
AARS ঘটিবে না। কমিশন মনে করেন যে, ভারতবর্ষ একটি 
পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক গণতান্ত্রিক দেশ এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই মাধ্যমিক 
শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করিতে হইবে। গণতান্ত্রিক দেশের 
অধিবাসীদের অভ্যাস, চারিত্রিক প্রবণতা ও গুণাবলী এমন হওয়া উচিত 
যেন তাহার] নানা বিরূপ ও বিভেদ-স্থষ্টিকারী প্রভাব অতিক্রম করিয়া 
উদার জাতীয়তাবোধের ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হইতে 
এবং গণন্ান্ত্রিকতার দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ 
বর্তমানে অথনৈতিক ক্ষেত্রে ছুরবস্থাগ্রস্ত দেশ-_ইহার অর্থ নৈতিক সংকটের 
জন্য ইহার অধিবাসীদের উৎপাদন-ক্ষমতার উন্নতি ঘটাইয়া জীবন ধারণের 
"মান উন্নয়ন করার যোগ্যতা প্রদান করিতে হইবে । তৃতীয়তঃ দীর্ঘ দিনের 
দারিদ্র্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা-হেতু দেশের সাংস্কৃতিক মান আজ 
নিয়গামী হইয়াছে-_সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থার ও 
তাই প্রয়োজন রহিয়াছে । অর্থাৎ শিক্ষার্থীগণের গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার 
স্জনশীল নাগরিকের উপযোগী চরিত্র গঠন করা, তাহাদের বাস্তব কাজ-কর্সের 
ও বৃত্তি জনের কুশলতা বৃদ্ধি করা এবং তাহাদের ব্যক্তিত্বের পরিপুর্ণ 
বিকাশ দ্বারা সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতির মানোন্নয়ন 
সম্ভব করিয়া তোলা ইহাই হইবে-_বর্তমান শিক্ষার-__বিশেষ করিয়! মাধ্যমিক 
শিক্ষার লক্ষ্য। 
শিক্ষার্থীকে গণতন্ত্রের উপযোগী নাগরিকরূপে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে 
শিক্ষার কার্যকারিতা বিষয় বলিতে গিয়া কমিশন 
বলিয়াছেন যে, একনায়কতন্ত্ে ব্যক্তির পক্ষে চিন্তা করিবার 
ও কর্মপঞ্ছতি নির্ধারণের দায়িত্ব থাকে না__পরন্ গণ- 
wea প্রতি ব্যক্তির চিন্তা করার ও কর্ম-পদ্ধতি faut Tatts গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে 
এবং উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত না হইলে ব্যক্তি এ দায়িত্ব প্রতিপালনে সক্ষম 
Bal) যে কোনও জটিল সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে 
ব্যক্তি নিজে চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে না পারিলে দেই ব্যক্তি 
গণতন্ত্রের ভারম্বরূপ। কারণ গণতন্ত্রের মূল কথাই হইতেছে অধিকাংশের সক্রিয় 
বৃদ্ধি-বিবেচনার উপর আস্থা স্থাপন। এই জন্য গণতন্ত্রের যোগ্য নাগরিক 


গণতন্ত্রের উপযোগী 
নাগরিক 


৮০ 


মাধামিক শিক্ষার ক্রটি-বিচ্যুতি চত 


হইতে হইলে হুম্পষ্ট চিন্তাধারা এবং নৃতন ধ্যান-ধারণার সম্যক উপলব্ধির 
ক্ষমতা একান্ত প্রয়োজন ইহাই ্থশিক্ষিতের সর্বপ্রথম লক্ষণ এবং 
বিগ্যালয়ে ইহার চর্চা করার প্রয়োজন রহিয়াছে। “যে জনসাধারণের চিন্তার 
স্বচ্ছতা নাই এবং মিথ্যা ও সত্যের পার্থক্য করিতে পারে না, বর্তমান প্রচার- 
মন্ত্রের প্রভাবে তাহারা সহজেই বিপথ-চালিত হইবে ও গণতন্ত্রের বিপদ 
ঘটাইবে। সুতরাং শিক্ষার্থীর চিন্তাক্ষমতা ও সত্য বিচার-ক্ষমতা গণতন্ত্রের 
পক্ষে পরিহার্য। শুধু তাহাই নহে, অধিকাংশের মতামত দ্বারা গণতন্ত্র 
পরিচালিত হয়। এই জন্য গণতান্ত্রিক নাগরিকগণকে গতানুগতিক প্রথা ও 
ধারণা এবং অন্ধ বিশ্বাসের মোহ ছিন্ন করিয়া প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও 
বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও দৃষ্টিভদ্গীর অধিকারী হইতে হইবে, তবেই দেশের প্রগতি 
সম্ভব হইবে। 

চিন্তার ক্ষেত্রেও যেমন, ধাচনিক ও লিখিত আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রেও 
তাহার পক্ষে সেইরূপ প্রাঞ্জলতা প্রয়োজন। কারণ ইহার সাহাধোই 
সর্বোত্তম জনমত গঠিত হইয়া দেশকে প্রগ তিমুখী করার স্থযোগ ঘটে। 

প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের atin ও উপযোগিতার প্রতি বিশ্বাসই 
গণতন্ত্রের ভিত্তি। yea যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির মনস্তাত্বিক, সামাজিক 
সাংস্কৃতিক এবং বৈষয়িক বিকাশ ঘটে, তাহার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা 
গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ শিক্ষাকে সংকীর্ণ 
খাত হইতে মুক্তি দিয়া যাহাতে ইহা শিক্ষার্থীর বিভিন্নমুখী বিকাশ সম্ভব 
করিয়া! তুলিতে ও তাহাকে: সমাজের মধ্যে পুর্ণতর ভাবে বাচিতে সাহায্য 
করিতে পারে, এমন শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে।: কোনও ব্যক্তির 
পক্ষে সম্পূর্ণ একা থাকা সম্ভব নহে। স্থতরাং তাহার নিজের স্থবিকাশ 
এবং সমাজের কল্যাণ এই উভয়ের জন্যই সমাজের সকলের সহিত শান্তিতে 
বাস করা, অন্তান্তের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে মান্ত করা ও সহযোগিতা করা 
একাস্ প্রয়োজন | যে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সমাজের সকলের সহিত সৌহার্দ্য, 
সঙ্গতি ও সমৃদ্ধির সহিত বাস করিতে শেখায় না, তাহা শিক্ষা! নামের 
যোগ্য নহে। ইহার জন্য শিক্ষার্থীর শৃঙ্থলাবোধ, সহযোগিতাবোধ, 
সমাজবোধ ও সহনশীলতার বিকাশ প্রয়োজন । 

শৃঙ্খলাবোধ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওণ-_ইহার অভাবে কোনও 
যৌথকর্ম সম্পাদন হইতে পারে না এবং নেতৃত্বদানের ক্ষমতা বিকশিত 

২৮ 


৪৩৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


হইতে পারে না। বর্তমানে শৃঙ্খলা-বৌধের অভাব দৃষ্ট হইতেছে। 
এ উহার প্রতিকার বিষয়ে কমিশন পরে বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছেন। কিন্তু শৃঙ্খলা-বোধ a স্থানে বিকশিত 
হয় না, ইহার বিকাশ ঘটে স্বেচ্ছায় সহযোগিতার ভিত্তিতে স্থসম্পার্দিত যৌথ 
কাজকর্মের মধ্য দিয়া। 
শিক্ষার্থীরা যাহাতে সহযোগিতামূলক যৌথ কর্মের মাধ্যমে ইহা অর্জন 
করিতে পারে, তাহার সুযোগ বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে । সামাজিক ন্তায়- 
বিচারবোধ দ্বারা উদ্দ্ধ হইয়া যে সমস্ত শোষণ ও অবিচার সমাজকে কলুষিত 
করিয়াছে, তাহা বিদুরণের মহৎ আদর্শে ব্রতী হইয়া বর্তমান অসাম্য দুর 
করিয়া নির্াতিতের মুক্তির প্রেরণায় তাহারা এসব 
১1৮ ba : কার্ষে ব্রতী হইবে। ইহার দ্বারা তাহারা শৈশবে ও 
কৈশোরে একটি পুর্ণাঙ্গ সমাজ Ba অধিকারী হইবে 
এবং সহযোগিতা : শৃঙ্খলাবোধ কর্মক্ষমতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইবে। 
সর্বশেষে, সহনশীলতা HA মহৎ গুণ এইরূপ যৌথ কর্মের মাধ্যমেই বিকাশ 
লাভ করে এবং গণতান্ত্রিক জীবনের পক্ষে এই গুণটি অপরিহার্ষ। 
অপরের বিশ্বাস, ধারণ। ও মতামতকে দাবাইয়া দিয়া এক -গথে চালিত 
করিলে: হয়ত কাজের গতি দ্রুত বাড়ে, কিন্তু তাহা সংকীর্ণ নিকৃষ্ট অর্থে 
কারণ ইহা দ্বারা মানুষের শ্বতঃস্কৃতি ব্যাহত হয়। 
আমাদের দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে: সহনশীলতা ও 
উদারতা aste প্রয়োজন--কাঁরণ এখানে অনেক জাতি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের 
বাস। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সঙ্গতি ও এক্যবোধ জাগ্রত করা 
শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিষ্যালয়গুলিতে যে বিভিন্ন 
ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের ছাত্র আসে, তাহাদিগকে মিলিয়া মিশিয়া একটি 
বন্ধুত্বের সমাজ-পরিবেশ গঠন করিয়া এই শিক্ষা ভাল ভাবেই: দেওয়া 
সম্ভব | 
প্রকৃত জাঁতীয়তাবোধ জাগ্রত করা মাধ্যমিক শিক্ষার আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে “age” 
শব্দটি মাত্র একটি বিশেষণ নহে, ইহার “বিশেষ” 
গুরুত্ব রহিয়াছে। শিক্ষার aay দিয়া নিজ দেশের 
প্রতি বিশেষ মমত্ববোধ অবশ্য জাগ্রত করিতে হইবে। কিন্তু এ 


সহনগীলতা ও উদারতা 


প্রকৃত জাতীয়তাবোধ 
জাগ্রত করা 


মাধ্যমিক শিক্ষার ভ্রুট-বিচুতি ৪৩৫ 


দেশীত্মবোধ যেন অন্ধ জাতীয়তার জন্ম না" দেয় তাহা দেখিতে হইবে। 
শিক্ষার্থীগণ নিজ দেশের Aeg ও মহত্ব যেমন জানিবে, তাহার 
সাথে সাথে তাহার দুর্বলতা কুসংস্কার  ক্রটি-বিচ্যুতিগুলিও অম্ধাবন 
করিতে সক্ষম হইবে এবং উহার সংস্কার বা পরিবর্তনের প্রতি যত্বশীল 
হইবে। দেশের মহন্ত্বের প্রতি অবধান, দেশের দুর্বলতার প্রতি 
অবধান এবং দেশের আরো অগ্রগতির জন্য এ সব ত্রুটি ও দুর্বলতার 
নিরসন প্রচেষ্টা--এই তিনটি ধারার সংমিশ্রণেই প্রকৃত দেশগ্রেমিকতার 
বিকাশ ঘটিবে। সামাজিক উৎসবানুষ্ঠানাদি কার্ধের মাধ্যমে শিক্ষার্থী 
এইরূপ জ্ঞানের অনুপ্রেরণা লাভ করিবে সত্য, কিন্তু ইহাকে আরে! বস্তনিষ্ 
করিয়া তোলার জন্য “সমাজ-বিদ্যা” শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন বলিয়া 
কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। : কমিশন: আরো অভিমত 
ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আধুনিক যুগে নিছক জাতীয়তাবোধ যথেষ্ট নহে 
` “আন্তর্জাতিকতা-বোধ” অর্থাৎ “এক পৃথিবীর আমরা অধিবাসী” এই বোধ 
জাগ্রত করা আজকের দিনে অত্যন্ত প্রয়োজন। এই 
আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার -ভাব- বুদ্ধির উপযোগী "শিক্ষা 
বিষয়ে অনেক গুরুত্বপুর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষা অনেক বিদ্যালয়ে চলিতেছে এবং 
কমিশন উহার প্রতি অবহিত হইবার ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। 
ইহার পর কমিশন মাধ্যমিক “শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে বৃত্তি অর্জনের 
কুশলতা বৃদ্ধির গুরুত্ব আলোচনা করিয়াছেন। কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ 
এবং কোনও প্রয়োজনীয় কাজকে হীন মনে না কর! একটি 
প্রয়োজনীয় লক্ষ্য, কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। কাজের 
উৎকর্ষতা দ্বারাই ব্যক্তিগত ভাবে ও জাতিগত আমরা সমৃদ্ধ হইতে পারি__এই 
বোধে GAs হইয়া কাজের গুণগত মান ও তৎপরতা বৃদ্ধিও মাধ্যমিক 
শিক্ষার উদ্দেশ হওয়া উচিত শিক্ষার্থী যাহাতে তাহাদের সম্পার্য 
কাজগুলিকে নিখুত করিতে ও হাতের কাজকে QAT করিতে  প্রয়াসী 
হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে এবং ক্রটিপূর্ণ অযোগ্য কাজকে 
বাতিল করিয়া কাজের গুণগত মান উন্নত করিতে চেষ্টা করিতে 
হইবে। অতীতে শিক্ষা ছিল অত্যন্ত বেশী fata ও তাত্বিক 
ধরণের । তাহার পরিবর্তন করিয়া, এখন বিদ্যালয়ে শিল্প ও উৎপাদনাত্মক 
কাজকর্মগুলির উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হইবে। এই জন্য কমিশন 


আন্তর্জাতিক ত]-বোধ 


বৃত্তির কুশলতা 


৪৩৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মাধ্যমিক পাঠ্যস্থচিকে বিভিন্মুখী করিয়া তাহাতে কৃষি, কারিগরী 
শিক্ষা, বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারাসমূহের সংযোজনের 
স্থপারিশ করিয়াছেন। কমিশন আশা করেন, ইহার দ্বারা যুবকবৃন্দের 
বিভিন্ন কাজের প্রতি মানসিক ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি ঘটিবে এবং তাহারা 
নিজেদের ও জাতির স্থজনী শক্তির ও জীবনের মান উন্নত করিতে সক্ষম 
হুইবে। 
অতঃপর কমিশন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশকে মাধ্যমিক শিক্ষার আর 
একটি গুরুত্বপুর্ণ লক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ দ্বারা কমিশন কতকগুলি স্থজনধমী 
প্রবণতার বিকাশ বুঝাইক্সাছেন। যাহারা সামগ্রিক ভাবে জাতীয় সংস্কৃতির 
পরিচয় বহন করে। শিক্ষার্থীর এইগুলির প্রতি IAI তাহার অবসরকে 
আনন্দময় ও স্জন-ধর্মী করিয়া তুলিবে। এইগুলি হইতেছে সঙ্গীত, চিত্রকলা, 
শিল্প, নৃত্য প্রভৃতি এবং নানা উৎকৃষ্ট বিকাশধর্মী Hobby বা ঝোক। বর্তমান 
শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যক্তিত্বের অস্তনিহিত এই সব স্জনধর্মী দিকগুলি পুরণের 
ব্যবস্থ। নাই। কমিশন মনে করেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষায় ইহার ব্যবস্থা 
রাখা. উচিত-_ইহা! দ্বার! ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন marta স্থযোগ ঘটিবে এবং 
সামগ্রিকভাবে জাতীয় সংস্কৃতি পুর্ণতর হইবার স্থযোগ পাইবে। 
অতঃপর কমিশন নেতৃত্বের বিকাশকে মাধ্যমিক শিক্ষার একাস্ত গুরুত্ব- 
পুর্ণ লক্ষ্য হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কমিশন দেখাইয়াছেন যে, শিক্ষার 
তিনটি স্তরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদ্বার| উচ্চ স্তরের জাতীয় জীবনে 
নেতৃত্বের অভাব পুর্ণ হইবে। কিন্তু গণতন্ত্রে সকল মানুষের সহযোগিতা 
= একটি AS এবং সেই জন্য সাধারণ স্তরের মান্থষের 
নেতৃত্বের বিকাশ. মধ্য হইতেই নেতৃত্ব আসার প্রয়োজন আছে। অবশ্য 
আমাদের দেশের মত গণতন্ত্রে অনেক অংশ শুধু প্রাথমিক শিক্ষাই লাভ 
করিবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে অনেকে সাধারণ কর্ম-প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব 
প্রদান রুরিবেন এইরূপ আশা অবশ্যই করিতে পারা যায়। কিন্ত নেতৃত্ব 
করার জন্য কতকট! আত্ম-প্রত্যয় প্রয়োজন ও তাহার ga কিছুটা উচ্চ স্তরের 
জ্ঞান প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা ইহা প্রদান করিতে সক্ষম হইবে।' 
স্থতরাৎ মাধ্যমিক শিক্ষার আর একটি লক্ষ্য হওয়া উচিত উপযুক্ত দৃষ্টি ও 
CCAM জননেতা স্ষ্টি করা। অবশ্য কমিশন নেতৃত্ব বলিতে, 


ব্যক্তিত্বের বিকাশ 
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রাজনৈতিক নেতৃত্ব বুঝাইতেছেন নাঁ_জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ কর্মে 
নির্দেশনার যোগ।তা বুঝাইতেছেন। বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে 
উপযুক্ত আত্মবিশ্বাস, উপযুক্ত কর্ম-উদ্যম এবং জনসংযোগের প্রবণতা প্রদান 
করে All তাহারা ঘটনার নীরব দর্শক ও অসহায় মান্যকারী হইয়া! উঠে। 
তৎপরিবর্তে সাহসী প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি-সম্পন্ন ও প্রত্যয়শীল কর্ম-প্রবণ নাগরিকরূপে 
তাহারা যেন গড়িয়া উঠে__ইহাঁও মাধ্যমিক শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্যবূপে 
গ্রহণযোগ্য | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো সম্বন্ধে 
কমিশনের সুপারিশসমুহ 


কমিশন ইতিপূর্বে ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক ও অন্ঠান্ত বিছ্যালয়- 
সমূহের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে দেখা গিয়াছে, সকল রাজ্যে 
ব্যবস্থা সমান নহে। কমিশন মনে করেন, মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক 
কাঠামো নির্ধারণে এ বৈচিত্র্য বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে এবং একটা! 
মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা বলিতে গিয়া তবেই ধীরে 
ধীরে কমিশনের নির্দেশিত পরিবর্তন সাধিত করিতে হইবে--নতুবা 
শিক্ষাক্ষেত্রে নানা বিপর্যয় দেখা দিবে। 

অতঃপর কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার কাল সম্বন্ধে নিম্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

কমিশন মনে করেন যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্াালয়ের শিক্ষার জন্য 
্রস্ততিমাত্র নহে, পরস্ত ইহা একটি স্বয়ঃ-সম্পূর্ণ শিক্ষাও বটে। এই 
শিক্ষা-অস্তে শিক্ষার্থী যেন জীবনে প্রবেশ করিয়া বৃত্তি অনুসরণ করিতে পারে, 
তাহার ব্যবস্থা ইহার মধ্যে থাকা দরকার | শিক্ষার্থী কোন্‌ বয়সে মাধ্যমিক 
শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে ও তাহা সমাপ্ত করিবে 
তাহা বিবেচনা করার সময় এই কথাটি মনে রাখিতে 
হুইবে। ইহা সাধারণ ভাবে স্বীকৃত যে ইহা ১১ বৎসরে সরু হইবে ও 


মাধ্যমিক শিক্ষার কাল 


৪৩৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


১৭ বৎসরে সমাপ্ত হইবে । শিক্ষার্থীকে শিক্ষাক্রমের বিষয়সমূহ ভালভাবে 
গ্রহণের স্থযোগ দিতে হইলে এবং তাহার শহিত তাহার উপযুক্ত পরিমাণ 
বোধ-শক্কি বিচাঁরশক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটাইতে হইলে ৭ বৎসর 
শিক্ষাকাল প্রয়োজন বলিয়! গণ্য হইবে । বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌ ইহা বার বার 
বলিয়াছেন যে বর্তমানে বিশ্ববিগ্ভালয়ে_ গ্রবেশকালে শিক্ষার্থীর বয়স ও 
শিক্ষাগত অগ্রগতি উভয়ই qiga wear যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
গ্রবেশার্থী অথবা যাহারা চাকুরী ও অন্যান্য জীবনে প্রবেশার্থী_এই 
উভয়বিধ শিক্ষার্থীর পক্ষেই শিক্ষাকালের এই বুদ্ধি প্রয়োজনীয় । মাধ্যমিক 
শিক্ষাকে বিভিন্নমুখী করিলে উপযুক্ত তৎপরতা ও gafel অর্জনের 
জন্যও ইহার প্রয়োজন। এই সব কারণে কমিশন মনে করেন যে, উচ্চ 
বুনিয়াদী অথব! নিয় মাধ্যমিক স্তরের পরেও অস্ততঃ ৪ বৎসর মাধ্যমিক 
শিক্ষাকাল হওয়া উচিত। কমিশন ইহাও বিবেচনা করেন যে, বর্তমান 
ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার জন্য নির্ধারিত মোট কালকে বর্ধিত করা সমীচীন 
নহে_কারণ তাহ! শিক্ষা-ব্যবস্থাপকগণের ও ছাত্রদের উভয়ের পক্ষে 
অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করিবে । এই সব বিবেচনায় কমিশন ইন্টারমিডিয়েট 
শিক্ষাকালের বিলুপ্তি ঘটাইয়া তাহার একটি বৎসর মাধ্যমিক খিক্ষাকালে 
যুক্ত করিতে ও একটি বৎসর বিশ্ববিগ্ঠালয়ে ডিগ্রী শিক্ষাকালে যুক্ত করিয়া 
এ কালকে মোট ৩ বৎসর করিতে সুপারিশ করেন। প্রসঙ্গতঃ কমিশন 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহাদের এই সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের 
সথপারিশের TPA | 

মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ১১ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর নির্ধারিত করার 
ব্যাপারে কমিশন লক্ষ্য করিয়াছেন যে, নিয় বুনিয়াদী শিক্ষার কাল ৬ 
বৎসর হইতে ১১ বৎসর । wears ইহাতে fay বুনিয়াদী শিক্ষাকালের 
সহিত মাধ্যমিক শিক্ষাকালের দ্বিত্ব ঘটিবে__অর্থাৎ ১১ বৎসরের. কমিটি 
উভয়ের মধ্যেই থাকিয়া যাইরে। স্থতরাং ১১ বংসর হইতে ১৭ বৎসর 
সময়টি মাধ্যমিক শিক্ষাকীল বলায় অনেকে মনে করিতে পারে যে ইহার 
ফলে বুনিয়াদী শিক্ষাকালের সংকোচন ঘটানো হইতেছে । কিন্তু ইহ 
ঠিক নহে। কারণ জাকীর হোসেন কমিটী ও asia এডভাইসারী 
বোর্ড এই উভয় সংস্থার রিপোর্টেই বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রাথমিক 
শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহার সমধ্মী মনে করা হয় নাই__ 
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ইহাকে মাধ্যমিক শিক্ষার অংশরূপেও দেখা হইয়াছে।- উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা 
পুরাপুরি মাধ্যমিক শিক্ষার বয়সের আওতাঁতেই পড়ে এবং কমিশনও 
উহাকে সেই ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্গত করিয়াছেন। ' যাহাতে 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সহিত কোনও রূপ ছন্দ al ঘটে, তজ্জন্যই কমিশন 
উচ্চ বুনিয়াদী, মধ্য ও নিয় মাধ্যমিক শিক্ষার: পাঠ্যক্রমের সাধারণ 
কাঠামো ও মান এক রকম রাখার কথা বলিয়াছেন। বর্তমানে পরিপূর্ণ নিয় 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় কম এবং প্রাথমিক 
বিদ্যালয় হইতে বহির্গত ছাত্ররা মধ্য অথবা faa মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
১১ বহ্মর হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে। এগুলি উচ্চ 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত হওয়া যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ । এই জন্য কমিশন 
উক্ত মধ্য ও নিম্ন মাধ্যমিক বিস্যালয়গুলিকে মাধ্যমিক  শিক্ষান্তরে 
ধরিয়| লইয়া তাহাদের সংস্কার ও  উন্নতি-সাধনের বিষয় আলোচন! 
করিয়াছেন--যাহাতে বুনিয়াদী শিক্ষার কতকগুলি ভাল দিক যত শীঘ্র সম্ভব 
ও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও পাইতে পারে। পরিপূর্ণ বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা 
যুক্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির অবশ্য তাহাদের নিজন্ব পদ্ধতিতে বিকাশের 
পুর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। 


উপরোক্ত অভিমতের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কমিশন ৪ বৎসর প্রাথমিক 
অথবা ৫ বৎসর নিম্ন বুনিয়াদীর পরবর্তী শিক্ষা স্তর হিসাবে ৫১) মধ্য 
অথবা faq মাধ্যমিক অথবা! উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষাকাল ৩ বৎসর 
এবং (২) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষীকাল ৪ বৎসর সুপারিশ করিয়াছেন 
সঙ্গে সঙ্গে কমিশন বলিয়াছেন যে, এই স্তরগুলির মধ্যে যেন সঙ্গতি বজায় 
থাকে-_-একটি স্তর হইতে অপর স্তরে প্রবেশকালে শিক্ষার্থী হঠাৎ কোনও 
পরিবর্তনের সম্মুখীন না হয় তাহা দেখিতে হইবে। কমিশন আরে 
বলিয়াছেন যে, যেহেতু সংবিধান অস্্যায়ী ভবিষ্যতে ৬ হইতে ১৪ বৎসরের 
শিক্ষা সার্বজনীন হইবে, সেই হেতু এই ৮ বৎসরের শিক্ষাকালের মধ্যে 
যেন পরিপূর্ণ সঙ্গতি রক্ষিত হয় তাহা দেখা প্রয়োজন। 

পরিবর্তনের পথে মধ্যবর্তীকালীন অবস্থা | কমিশন দেখিয়াছেন 
যে, বর্তমানে মাধ্যমিক বিগ্যালয়গুলিতে একটি অধিক শ্রেণীভুক্ত ও বিভিন্ন- 
মুখী শিক্ষাক্রমযুক্ত Raam সংগঠিত করা সহজ নহে। ইহার 


28৪৩ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


জন্য অধিকগংখ্যক শ্রেণী-ঘরযুক্ত ঘরবাড়ী যন্ত্রপাতি এবং উপযুক্ত শিক্ষকের 
প্রয়োজন হইবে ও সকল রাজ্য তাহা Go সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে না। 
এই জন্য কমিশন মধ্যবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে প্রচলিত ও নৃতন ধরণের 
শিক্ষার একত্র প্রচলন অনুমোদন করিয়াছেন। কমিশন প্রচলিত বি্যালয়- 
গুলিতে পাঠ সমাপ্তির পর এক বৎসরকাল বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিয়া 
উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্তির স্থপারিশ করিয়াছেন 
হণ্টারমিডিয়েট কলেজের efe: কমিশনের মতে ইণ্টার- 
মিডিয়েট মহাবিগ্ালয়গুলি স্থবিধামত চারি বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষা ও 
৩ বৎসরের ডিগ্রী শিক্ষা এই উভয়বিধ ব্যবস্থার সংযোজন করিতে পারেন। 
'েগুলিতে মাত্র দুই বৎসরের ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহার! 
শিক্ষাকাল ৩ বৎসর করিয়া ডিগ্রী শিক্ষার কলেজে পরিণত হইতে পারে। 
যদি কোনও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সহিত উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত থাকে, 
তবে এ কলেজের শেষের শ্রেণীট উঠাইয়া দিয়া Sei বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত 
ভাবে উহাকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত কর! যায়। 
ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী শ্রেণীযুক্ত কলেজগুলিতে শেষ তিন বংসরের 
শ্রেণীকে ডিগ্রী শিক্ষার শ্রেণীতে ও প্রথম বৎসরের শ্রেণীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যোগদানেচ্ছু প্রাক-বিশ্ববিদ্ভালয়ের শ্রেণীতে পরিণত করিতে পারেন। যেহেতু 
দীর্ঘকাল-প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এই উভয়বিধ 
শিক্ষাই পাশাপাশি থাকিবে, তাই বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রবেশ-ইচ্ছুক প্রচলিত 
মাধামিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের এরূপ শিক্ষার প্রয়োজন হইবে। ও শিক্ষায় 
বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে ইংরাজী শিক্ষায়, নিজের প্রচেষ্টায় শিক্ষার্জনের 
শিক্ষায় এবং সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গমের উপযোগী 
শিক্ষায় এবং বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের সক্রিমতা বোধগম্য হয় এমন 


শিক্ষায়। বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষালাভের যোগ্যতা অর্জনের op এইরূপ 
প্রয়োজন আছে। 


কমিশন অবগত হইয়াছেন যে, তাহাদের পর্যালোচনার পূর্বেই অনেক 
রাজ্যে একাদশ শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে ও উহার ছাত্রগণ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অধিকতর সুফল প্রদর্শন করিয়াছেন। কমিশন মনে 
করেন যে, ইহা! ৪ বংসরব]াগী মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বারা অর্জিত শিক্ষণের 
সুফল এইরূপ শিক্ষণ শিক্ষার্থীকে বৌদ্ধিক পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করে। 


: 


মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামোর সুপারিশসমূহ ৪৪১ 


তিন বৎসরের ডিগ্রী শিক্ষা 

কমিশনের মতে বর্তমানে ইন্টারমিডিয়েট কোর্স থাকায় ইন্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষা-গ্রহণের জন্য বেশ কিছুট! সময় ব্যয় হয়। তা ছাড়া দুইটি পৃথক কোর্সের 
মধ্যে সংহতি স্থাপনও কিছুটা অস্থবিধা ঘটায় এবং শিক্ষার্থীকেও নৃতন ভাবে 
কোর্সের সহিত অভিযোজন করিতে অস্থ্বিধায় পড়িতে হয়। এই জন্য 
একটানা তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স অনেক সুবিধাজনক হইবে ও ইহাতে 
অধিকতর সফল শিক্ষা প্রদান করা যাইবে | 

অতঃপর কমিশন বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে 
কি ভাবে এই qua পরিকল্পনার আওতায় আনা যাইবে, তাহা বিস্তারিত 
ভাবে আলোচন। করিয়াছেন I 

উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় 

ইহার সম্বন্ধে কমিশন তাহার পূর্বের আলোচনার অবতারণা করিয়া 


বলিয়াছেন যে, সকল উচ্চ বিদ্যালয়কে অদূর ভবিষ্যতে উচ্চতর মাধ্যমিক 


বিদ্যালয়ে পরিবর্তন করা যাইবে না। যেগুলির পক্ষে শ্রেণী বাড়াইয়! 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ন্ূপে সংগঠিত কর] সময়সাপেক্ষ সেইগুলিতে নিয় 
বণিত বিষয়গুলির সংস্কার-সাধন করিতে হইবে (F) শিক্ষণীয় 
বিষয় ও শিক্ষাক্রম বিষয়__ইহার বিষয় কমিশন পরে আলোচনা করিয়াছেন। 
(a) শিক্ষাসহায়ক যন্ত্রপাতি পরীক্ষাগার ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা (4) উন্নত 
মানের শিক্ষক নিয়োগ | (ঘ) শিক্ষাক্রম পরিপুরক বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রবর্তন। 
(ঙ) যতদুর সম্ভব বিভিন্নমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তন । যে বিগ্যালয়গুলিকে 
এক বৎসরের পাঠ্যসময় বাঁড়াইয়! উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্ালয়রূপে পরিবর্তিত 
করা হইবে, সেইগুলি সম্বন্ধে ASSO অবলম্বন করিতে হইবে যেন তাহারা উক্ত 
ধরণের fantacy পরিণত করার উদ্দেশ্য সফল করিতে সক্ষম হয়। এই aD 
এরূপ বিগ্ভালয় হিসাবে স্বীকৃতি-দানের পুর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
ভালভাবে পরীক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে £_-(ক) উপযুক্ত গৃহ-সংস্থান আছে 
কিনা? (a) উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম আছে কিনা? (গ) শিক্ষকের উপযুক্ত 
যোগ্যতাবলী আছে কিন1? (ঘ) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের হার ও 
স্কেল ঠিক আছে কিনা? (উ) কমিটি অথবা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার 
অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কিনা? শেষোক্ত বিষয়ে 
কমিশন স্থানান্তরে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়াছেন। 


৪৪২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ডিগ্রী কলেজ। এই সম্বন্ধে কমিশন দেখিয়াছেন যে, অনেক aitor 
ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কোর্স একটি কলেজে শিক্ষাদান করা হয়। কমিশন 
বলেন, এই কলেজগুলিতে -তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স ও এক বৎসরের 
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষোতীর্ণদের ডিগ্রী কোর্সের জন্য প্রস্তুতিমূলক cata 
প্রবর্তন করা হইবে। যে রাজ্যে দুই বৎসরের ডিগ্রী কোসের পৃথক 
কলেজ আছে, সেখানে উহাকে তিন বৎসরের ডিগ্রী কোসে'র জন্য একটি 
শ্রেণী বাড়াইতে হইবে। 

বৃত্তিমূলক কলেজসমুহু। বর্তমানে ইন্টারমিডিছেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
গণই ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, কৃষি, পশু-চিকিৎসা প্রভৃতির কলেজে 
ভন্তির যোগ্য বিবেচিত হয়। এইরূপ অভিমত পাওয়া যায় যে, ইণ্টার- 
মিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণগণ এ সব কোমে'যথেষ্ট পুর্বজ্ঞান ও উপযোগিতার 
অধিকারী হয় না। এই জন্য কমিশনের মতে, (১) উচ্চ মাধ্যমিক 
পরীক্ষোতীর্ণগণ অথবা মাধ্যমিক পরীক্ষোতীর্ণের পর এক বৎসর ate 
বিশ্ববিদ্ভালয় শ্রেণীতে পাঠ সমাপ্তকারীগণ এই সব কোসে প্রবেশের জন্য 
আর এক বৎসর বিভিন্ন কোর্সের উপযোগী বিশেষ শিক্ষা লইবার পর তবে 
ওঁ সব কোর্সে পড়া শুরু করিতে পারিবে। এই বিশেষ cata’ @ বিভিন্ন 
ধরণের কলেজের নিজ নিজ পরিচালনাধীনে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তীহারা। 
উহার ব্যবস্থা করিতে যদি অক্ষম হন, তবে যে সব ডিগ্রী কলেজে উহার 
স্থযোগ আছে তাহাতেও এরূপ কোর্স” প্রবর্তন করা যায়। উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে যে বিভিন্নমুখী শিক্ষাক্রম প্রবত্িত হইবে, তাহাতে বিশেষ 
শিক্ষার উপযোগী ধারা যাহারা অনুসরণ করিবে, তাহাদের পক্ষে এই 
পুর্বপ্রস্তুতিযূলক শিক্ষাদানের  সময়সংক্ষেপ সম্ভব কিনা তাহা এঁরূপ 
শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি বিচার efan সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ দেখিবেন, ইহাই 
কমিশনের অভিমত | 

কারিগরী ও অগ্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা! বিষয়ে কমিশন ইহাও বলিয়াছেন 
যে, অনেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর কয়েক বংসরের জন্য কারিগরী 
ও অন্থান্ বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভে আগ্রহী হইতে পারে, 
এবং তাদের জন্য পলিটেকনিক অথবা টেকনিক্যাল: 
শিক্ষালয় ( ইনষ্টিটিউশন ) খোলার ব্যবস্থা সত হইবে ৷ 
ইহার শিক্ষাকাল ছুই বা ততোধিক বৎসরের হইবে। যাহারা উচ্চতর 


কারিগরী ও বৃত্তিমূলক 
শিক্ষা 


মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামোর হুপারিশসমৃহ 88% 


মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিবে তাহারা এ শিক্ষাকাঁলে যে বিশেষ বৃত্তি 
শিক্ষণীয় বিষয়. হিদাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহারা এ কোর্সের দ্বিতীয় 
বর্ষের শ্রেণীতে সরাপরি ভত্তি হইতে পারিবে এবং সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক 
শিক্ষা! সমাপ্ত করিয়া প্রথম বর্ষের শ্রেণীতে whe হইবে । এইরূপ পলিটেকনিক 
বা টেকনিক্যাল স্কুল ছাড়াও অবশ্য অনেকে উচ্চ বাঁ উচ্চতর মাধ্যমিক 
শিক্ষা সমাপনাস্তে অন্যান্য বৃত্তির ots বিভিন্ন টেকনিক্যাল বৃত্তিতে প্রবেশ 
করিতে পারে এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় ট্রেনিং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান 
কর্তৃক প্রদত্ত হইতে পারে | 

কমিশন বারবার যুক্তি প্রদর্শন-পুর্বক  দেখাইয়াছেন যে, বিভিন্ন 
শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও আগ্রহ -কদাচ একটি মাত্র বাধাধরা পথে বিকশিত 
হইতে পারে ন।। জাতির কল্যাণের জন্যও বিভিন্ন প্রকারের কর্মক্ষমতার 
বিকাশ প্রয়োজন । সংবিধান অনুসারে সকলেই ১৪ 
বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করিবে_এ শিক্ষা যদি 
একটি সংকীর্ণ পথেই চলে, তবে জাতির বিভিয্নমুখী 
প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে । এই জন্য মাধ্যমিক শিক্ষায় বিভিন্নমুখী বিকাশ- 
ধারার সমান স্থযোগ থাকা উচিজ্ঞ। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে 
যাহারা শিল্প কারিগরী অথবা এরূপ সম্পাগ্য কর্ম-শিক্ষার পথে অথবা 
বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়ের পথে শিক্ষা লাভ করিবে, তাহাদের 
ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি মানসিক বিষয়গুলির মধ্যে প্রয়োজন 
হইবে না। সকলের জন্যই মূল কতকগুলি মানসিক বিষয়ের সাধারণ 
জ্ঞান প্রদান করিতে হইবে এবং তাহা ছাড়া প্রত্যেকের বিশেষ ক্ষমতা S 
প্রবণতা seth অন্য কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয় হইতে ইচ্ছামত 
পছন্দ করিবার স্থযোগ দিতে হইবে_-যেন সাধারণ শিক্ষার সহিত 
মাধ্যমিক স্তরেই তাহারা ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী নির্বাচিত জীবনের পথে 
অগ্রসর হইবার সহায়ক শিক্ষাও আহরণ করিতে পারে। এই শিক্ষাও 
তাহার পক্ষে মানসিক শিক্ষার সহায়ক হইবে--কারণ এরূপ শিক্ষার মধ্য 
দিয়াই তাহারা জীবনের নীতি ও রীতিকে সম্যক আয়ত্ত করিতে 
পারিবে। তাই এগুলি নিছক বৃত্তিমূলক শিক্ষাই নহে, ইহা তাহার 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সহায়কও বটে। এইরূপ বিভিন্নমুখী শিক্ষা সম্ভব মত 
ক্ষেত্রে একই বিদ্যালয়ে রাখা ভাল-_কারণ ইহার দ্বারা কোনও একটি 


বিভিন্ন ধারার উচ্চতর 
মাধামিক Rataa 


৪৪৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষাধারা অপর শিক্ষাধারা অপেক্ষা Beek অথবা fas? এইরূপ ধারণ! 
নিবারিত হইবে এবং একে অপরের atic থাকার জন্য গণতান্ত্রিক 
মনোভাব দ্বারা পরস্পরের সম্পর্ক নির্ধারিত হইবার স্থযোগ পাইবে। 
দ্বিতীয়তঃ একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধারা (stream) থাকিলে কোনও ছাত্র 
যদি নিজ ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী ধারা নির্বাচনে ভুল করে তবে সহজেই 
তাহার সংশোধন করিতে পারিবে । কমিশন অবশ্য ইহার দ্বারা একটি বা 
দুইটি ধার'যুক্ত বিদ্যালয়কে নিরুংসাহ করিতেছেন না--যেখানে বিদ্যালয়টি 
প্রতিষ্ঠিত, সেখানের চাহিদা অগ্যায়ীই বিদ্যালয়ের ধারাগুলি নির্ধারিত 
হইবে, ইহাই কমিশনের অভিমত। 
এই প্রসঙ্গে কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি-সংক্রান্ত শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে খুব গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের শতকরা 
1৫জন কৃষিজীবী-_স্থতরাং এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার 
51 সাধারণ ভাবে কৃষিবিষয়ক জ্ঞান প্রদান করা উচিত 
বলিয়া কমিশন মনে করেন। বর্তমানে খুব কম বিগ্ভালয়েই 
কুষিকে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে রাখা হইয়াছে এবং যেখানে আছে সেখানেও 
তাত্বিক জ্ঞানের উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়__বান্তবধর্মী জ্ঞান ও 
'অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা খুবই কম আছে। তাহার পরিবর্তে কৃষিকে আনন্দদায়ক 
কাজ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে ও ইহা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যম 
হইয়। উঠে, এই ভাবে এই কাজ শিক্ষাদান করিতে হইবে। কমিশন 
মনে করেন যে, গ্রামাঞ্চলের বিগ্ালয়গুলিতে কুষি-বিষয়ক শিক্ষার ব্যণস্থা-যুক্ত 
উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়. থাকা উচিত অথবা বহুমুখী Rota- 
গুলিতে কষি-শিক্ষার বিশেষ ধারা (stream) থাকা উচিত। কমিশন 
মনে করেন যে, কৃষি-ব্ষিয়ক শিক্ষার সহিত বাগানের কাজ ( Horti- 
culture) এবং পত্ত-পক্ষী পালনের কাজ যুক্ত হওয়া উচিত-_কারণ ey 
কৃষিকার্ধে নিযুক্ত লোক বারো মাস কাজ না পাওয়ায় ও কাজগুলিও কৃষি- 
কার্ধের qaare কাজরূপে গণ্য এবং উহাদের সহিত রুষিকার্ধের নিকট 
সম্বন্ধ ইহা ছাড়াও কমিশন কোনও কুটির-শিল্প অথবা বিদ্যুৎ-চালিত 
হস্ত-শিল্প শিক্ষাও এই শিক্ষার সহিত সংযুক্ত করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কারিগরী শিক্ষা 


সাধারণ ভাবে কারিগরী শিক্ষার আলোচনা পুর্বে হইলেও কমিশন 
এই বিষয়ে একটি পৃথক অনুচ্ছেদে বিশদ আলোচন! করিয়াছেন | 

কারিগরী শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে কমিশন বলিয়াছেন যে, কয়লা; 
লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, af প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়া 
অনেকে আশ! করেন যে এদেশে দ্রুত শিল্লোন্নতি 
ঘটবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিবে। 
কিন্ত কোনও দেশে কি পরিমাণ খনিজ সম্পদ আছে তাহার ওপর সেই 
দেশের শিল্পোক্পতি ততট! নির্ভর করে না যতট| করে সেই দেশের জন- 
সাধারণের উদ্ভাবন-ক্ষমত| ও কর্মোগ্ঘমের উপর। জাপান, স্থইজারল্যাণ্ড, 
হল্যাও প্রভৃতি দেশে খনিজ সম্পদ অপ্রচুর, কিন্তু সেই দেশের জনগণের 
চমৎকার কর্মক্ষমতার গুণে এ দেশগুলি শিল্প-সম্পদে ক্রমশঃ উন্নতির পথে। 
অগ্রসর হইতেছে । আমেরিকার শিল্প-সম্পদ শুধু সেই দেশের খনিজ- 
সম্পদের ফল নহে, তাহাদের কর্মোগ্ঘম বিকাশকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার নিকটই 
উহা অধিকতর খণী। সেখানে প্রতি বৎসর হাজার হাজার পেটেণ্ট লওয়া হয়, 
যেখানে আমাদের দেশে লওয়া হয় মাত্র কয়েক শত। 

শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে তাহার বৌদ্ধিক FAG! ও. 
কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়! উহাকে সমাজ-কল্যাণে নিযুক্ত করিতে 
Bas কর! | যদি আমাদের দেশের জনগণকে নিজেদের সামর্থ্য ও প্রচেষ্টাকে 
উপযুক্ত ভাবে ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান না করা হয়ঃ তাহা হইলে আমরা! 
পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত নিজেদের দেশকে কখনও সমপর্যায়ে, 
তুলিতে পারিব না। আবার ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রসঙ্গে ইহ! বলা চলে যে, 
প্রত্যেকে পরিকল্পনা করিয়া তাহ! সম্পাদন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিবার 
মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করে। এই ক্ষেত্রেই কারিগরী শিক্ষার সর্বাপেক্ষা 
i উপযোগিতা রহিয়াছে। ইহ! অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদিগকে নিজের প্রেরণায় ও শ্রমে 
কিছু উৎপাদন করিবার আনন্দ এবং afes ও হস্তের JAT বিকাশ প্রদান করে ॥ 


কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব 


৪৪৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কারিগরী শিক্ষার মূলগত বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কমিশন বলিয়াছেন যে, 
অতীতেও অল্পবয়ঙ্কগণ কারিগরী শিক্ষার কিছু কিছু watt লাভ 
করিয়াছে। তাহারা অভিভাবক অথব1 কুশলী শিল্পীর অধীনে নানা শিল্প- 
কাজ করিয়াছে_যথা, ঘর মেরামত করা, মাঠে কাজ করা, বস্তু বয়ন 
প্রভৃতি । সুতরাং কারিগরী শিক্ষাও একটি স্বাভাবিক শিক্ষাধীরা। ইহার 
মাধ্যমে তাহার! নিজেদের বিশেষ ক্ষমতাগুবি চিনিতে ও বিকাশ ঘটাইতে 
পায় এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ বুভিটি নির্বাচন করিতে 
পারে। এমন কি যাহার! কারিগরী কাজকে বৃত্তি হিসাবে 
গ্রহণ করিবে|না, তাহার! ও ইহার মধ্যে আত্ম-তৃপ্তি ও পরবর্তী জীবনের উৎকুষ্ট 
হবির (Hobby) সন্ধান পায়। ইহাতে লোকে সাধারণ ভাবে হস্তকুশলতার 
প্রতি যথোচিত অবহিত হয়, হাতের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সৌন্দর্যবোধ 
জাগ্রত হয়। ভাল ভাবে কর্ম সম্পাদনার প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাবোধ ও চেতনা 
বৃদ্ধি করে। অনেকে মিলিয়া কাজ করার মধ্য দিয়া প্রকৃত সহযোগিত। 
গড়িয়া উঠে। এই গুণগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, 
শুধু ভবিষ্যৎ বৃত্তির ay প্রস্ততি হিসাবেই নহে, সাধারণ ভাবেই সকল 
শিক্ষার্থী fag পরিমাণে Seras কর্মে হাতের ব্যবহীর 
করিতে শিখিবে ইহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই জন্যই কমিশন 
মাধ্যমিক শিক্ষার সকল স্তরেই কিছু কিছু শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে 
চাহিয়াছেন। 
অতঃপর কমিশন সংবিধান-নির্ধারিত ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সার্বজনীন 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিষয়ে অবহিত করাইয়া উহার পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরী 
শিক্ষার উপযোগিতার কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন i 
এন সকলের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিলে শিক্ষাকেও 
কারিগরী শিক্ষা এমন ভাবে সংগঠিত করা প্রয়োজন যেন সকল রকম 
ব্যক্তি নিজ নিজ প্রবণতা, ক্ষমতা ও কুশলতা qarta 
বিকশিত হইবার স্থযোগ সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে পায়। ইহার 
পরিবর্তে যদি শিক্ষাকে একটি সংকীর্ণ খাতে আবদ্ধ: রাখা 
হয়, তবে অনেক তরুণ শিক্ষাকে তাহার পক্ষে একটা নিরর্থক জবরদস্তি 
মনে করিবে ও সমগ্র দেশের পক্ষেও তাহা একটা অপব্যক় মাত্র 
হইবে। 


কারিগরী শিক্ষার বৈশিষ্টা 


কারিগরী-শিক্ষা ৪৪৭ 


অতঃপর কমিশন শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত কারিগরী শিক্ষার সম্বন্ধ 
abies বিষয়ে অনেক আলোক জম্পাত করিয়াছেন । ইহার 
কারিগরী শিক্ষা প্রসার দ্বার! শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর জ্ঞান-সম্পন্ন ও 
কুশলী কর্মী পাইবে, স্থতরাং শিল্পগুলির বিকাশে উহা! 

সহায়ক হইবে। 

এই প্রসঙ্গে কমিশন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের হাণ্টার কমিশনের কয়েকটি বক্তব্য 
উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন। বর্তমান কমিশনের ৭০ বৎসর আগেই 

উক্ত কমিশন বলিয়াছিলেন, মাধ/মিক শিক্ষার একমাত্র 
বারন এ ৫ বিবিষ্ালযের প্রবেশিকা, পরীক্ষার প্রতি নিবি 

fa কমিশন 7 

ত্রুটি উল্লেখ করিয়া শিক্ষাকে এইভাবে মাত্র একমুখী 
না রাখিয়া তাহার মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংযোজন প্রয়োজন এবং 
যে রাষ্ট্র শিক্ষার নিয়ন্ত্রভার লইয়াছেন তাহার কর্তব্য হইবে বিভিন্ন 
শিল্পের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মী aa ব্যবস্থা শিক্ষার মধ্যে রাখা। 
কিন্তু ৭০ বৎসর পুর্বে এ কমিশন উপরোক্ত অভিমত, প্রদান করিলেও 
এই বিষয়ে বিশেষ কিছু অগ্রগতি ঘটে নাই। এই অনগ্রসরতার কারণ 
হিসাবে কমিশন নিম্নলিখিতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন i— 

(১) আধুনিকতম কাল Aie কেন্দ্রীয় অথবা! রাঁজ্য-সরকারগুলির 
পক্ষ হইতে কারিগরী শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীনতা 

(২) কারিগরী শিক্ষাদানের উপযোগী স্ুশিক্ষক Pq 
জন্য শিক্ষণ-ব্যবস্থার অভাব | এই শিক্ষকগণের পক্ষে সাধারণ শিক্ষার উচ্চ 
মানের সহিত কারিগরী শিক্ষার প্রয়োগশীল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাক! প্রয়োজন। 

(৩) রাজ্য শিক্ষা-অধিকীরগুলিতে কারিগরী শিক্ষার উপদেষ্টার অভাব-_- 
যাহারা জ্ঞান ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তা ও সুবিচারের সহিত একটি 
উপযুক্ত পরিকল্পনা গঠন করিতে পারেন। 

(৪) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যথেষ্ট সংযোগ ও সহযোগিতার 
অভাব। কতকগুলি বিদ্যালয় আছে শিক্ষা-অধিকারের অধীনে, আবার 
কতকগুলি আছে শ্রম-অধিকাঁরের নিয়ন্ত্রণে, কতকগুলি আছে শিক্ষা-অধি- 
কারের নিয়ন্ত্রণে | 

(৫) অর্থনৈতিক অস্থবিধার জন্য অনেক ভাল পরিকল্পনাও ব্যাহত হয়। 
যে কোনও কারিগরী শিক্ষার পরিকল্পনার জন্য সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত 


অনগ্রনরতার কারণ 


88৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


যোগ্যতার একটি সর্বনিয় মান অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং তাহার জন্য উপযুক্ত 
সরঞ্জাম, শিক্ষক প্রভৃতির প্রয়োজন । ইহা ব্যয়সাপেক্ষ। 

উপরের অস্থবিধাগুলি বিচার করিলে রাজ্য সরকারগুলিকে বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষার বিস্তার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অতি awa কয়েকটি 
বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করিয়া! ভাল কারিগরী 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । এই জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের JN- 
সহযোগিতায় বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক ধরণের অথব1 মাত্র কারিগরী শিক্ষার 
মডেল স্ষুলসমূহ স্থাপন করিতে হইবে এবং বিশেষ করিয়া এরূপ শিক্ষার 
উপযোগী শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে । বিভিন্ন সরকারী বিভাগের 
জন্য সহযোগিতার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কমিশন পরে আলোচনা! করিয়াছেন। 
কমিশনের মতে বর্তমানে অবসর-প্রাপ্ত সৈন্যবিভাগের লোকের BD যে 
পলিটেকনিক শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে তাহাকে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যাপারে 
কাজে লাগানো যায়। কৃষি ও পশুপালন সংক্রান্ত শিক্ষার জন্য শিক্ষণ- : 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতম কর্মচারীদের শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন: 
অন্যত্র আলোচনা করিয়াছেন। 


কারিগরী শিক্ষার বিভিন্ন ধরণ 
কমিশন চারিটি ভিন্ন পর্যায়ের কারিগরী শিক্ষার কথা বলিয়াছেন £__ 
(১) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপরের চারি শ্রেণীতে কারিগরী 
শিক্ষা। 
১৬৬৮৫) (২) যে সমস্ত শিক্ষার্থী অন্থপযুক্ততা অথবা অর্থ- 
কারিগরী শিক্ষ নৈতিক অস্থবিধা হেতু মাধ্যমিক শিক্ষা. সম্পূর্ণ করিতে 
অক্ষম, তাহাদের বৃত্তি শিক্ষা ৷ 
(৩) যাহারা মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে 
কোনও পলিটেকৃনিক অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষা লইতে চাহে! তাহাদের ব্যবস্থা ॥ 
(৪) যাহার! উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থার কোনওটি অবলম্বনপুর্বক 
শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কর্মে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের জন্য স্বল্প সময়ে বৈকালিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া পছন্দমত বিষয়ে অধিকতর শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া 
উন্নতিলাভের সুযোগ ata | 


সপ. 


কারিগরী শিক্ষা ৪৪৯ 


পুর্ব-বণিত চারি প্রকারের কারিগরী শিক্ষার মধ্যে প্রথম প্রকারের 
শিক্ষা কোনও টেকনিক্যাল স্কুল অথবা বহুমুখী মাধ্যমিক স্কুলে হইতে পারে । 
ইহাতে ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান ও সমাক্স-বিষ্া শিক্ষার সহিত (১) প্রয়োগ 
গণিত ও জ্যামিতিক 'অঙ্কনবিগ্ভা» (২) কারখানার কলা-কৌশল সংক্রান্ত 
প্রাথমিক জ্ঞান, (৩) যান্ত্রিক -ও বৈদ্যুতিক কারিগরী সংক্রান্ত প্রাথমিক 
জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে । এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে বর্তমান সভ্যতার 
অগ্রগতির মূলে যে যন্ত্রপাতি কাচামাল ও প্রক্রিয়াসমূহের গুরুত্বপুর্ণ ভূমিক! 
রহিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে একট! সামগ্রিক ধারণা জন্মানো । এই শিক্ষার 
উপযোগী ছাত্র নির্বাচনের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত নির্বাচন-ব্যবস্থা 
গ্রহণ করিতে ও মাধ্যমিক শিক্ষার মতই কোসে'র শেষে পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা 
রাখিতে কমিশন উপদেশ দিয়াছেন। 

দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষার ব্যবস্থা কোনও শিল্প-বিদ্যালয়ে ( school of 
Industry ) অথবা ট্রেড, বিদ্যালয়ে (যেখানে যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বৈদ্যুতিক 
ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতির কোনও ট্রেড শিক্ষা দেওয়া হয়) সেখানে প্রদত্ত হইবে 
ও উহার কোর্স হইবে ২ ব্সর। কোর্সের শেষে সার্টিফিকেট দেওয়] 
হইবে। 

তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষা কোনও টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট অথবা ইপ্ধি- 
নিয়ারিং কলেজে প্রদত্ত হইবে।. ইহার শিক্ষাকাল হইবে ৩ বৎসর ও শিক্ষার 
শেষে ডিপ্লোমা প্রদত্ত হইবে | 

চতুর্থ পর্যায়ের শিক্ষার জ্বাই অধিক সংখ্যকের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন 
হইবে এবং বর্তমানে উহার কৌন ব্যবস্থা নাই । যদি এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা যায়, তবে অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষেই কার্ধে নিযুক্ত থাকিয়া এরূপ শিক্ষার 
সুযোগ সম্ভব হইবে এবং বিশ্ব-বিগ্ালয়ের শিক্ষার প্রতি বর্তমান প্রবল 
cate অনেক কমিবে। 

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার অস্থবিধা দূরীকরণের জন্য কমিশন 
বিশেষ ধরণের কেন্দ্রীয় টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কথা বলিয়াছেন। 
বড় বড় সহরগুলিতে এই ধরণের কেন্দ্রীয় ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপন করিলে কয়েকটি 
বহুমুখী বিদ্যালয়ের সহিত তাহার সংযোগ স্থাপনপূর্বক এ সকল বিদ্যালয়ের 
টেকনিক্যাল অনুসরণকারীদের টেকনিক্যাল শিক্ষা এখানে দেওয়া যাইতে 


২৯ 
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পারে। পরে যখন এসব বহুমুখী বিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল শিক্ষাদান ব্যবস্থা 
পুর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিবে, তখন ওঁ কেন্দ্রীয় ইনষ্টিটিউটেই পূর্ববণিত বিশেষ বিশেষ 
বিষয়ে কর্মরত শিক্ষার্থীদের উচ্চ কারিকরী শিক্ষালাভের ব্যবস্থা কর! যাইতে 
পারিবে। 
শিল্পসমূহে নিযুক্ত নিপুণ কর্মীদের শিক্ষা nace কমিশন বলিয়াছেন যে, 
এইরূপ কর্মী-শিক্ষার উপযুক্ত স্থান হইতেছে এরূপ শিল্প-সংস্থাগুলি। 
aie ler: কারিগরী বিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ এ সব শিল্প-সংস্থার 
উপযোগী কর্মীদের শিক্ষার ভিত্তি রচন| করে, তাহার! 
শিল্প-সংস্থার শিক্ষানবীশ-কর্মা হিসাবে এ শিক্ষা সম্পূর্ণ করে। এই জন্ত 
টেকনিক্যাল স্কুলের শিক্ষার সহিত শিল্প-সংস্থার শিক্ষানবিশী শিক্ষার সংযোগেই 
age বৃত্তিশিক্ষার কাঠামো রচনা করিতে পারে। ইহার জন্য ১৪ বৎসরের 
পরে বিভিন্ন শিল্পের জন্য কয়েক বৎসরব্যাগী সুপরিকল্পিত শিক্ষানবিশী 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ৷ দ্বিতীয়তঃ, এ সময়ে এ স্তরে শিক্ষানবিশগণ 
যেন টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ের se মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার - সহিত 
সংযোগ রাখিয়া তাহাদের শিক্ষাকে atte করিতে পরে তাহার ব্যবস্থা 
রাখিতে হইবে। 
এই: ব্যবস্থাটি পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে -কোনও: শিল্প-সংস্থাকে কেন্দ্র 
করিয়াই তাহার নিকটে টেকনিক্যাল স্কুলসমূহ্‌ অথবা উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল শাখাসমূহ গঠন করিতে হইবে এবং শিক্ষার্থীগণ 
টেকনিক্যাল-শিক্ষা ও. শিক্ষানবিশী-শিক্ষ একত্রে সমাপ্ত করিবে এবং শিল্পে 
নিযুক্ত হইতে পারিবে। ইহাতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যধিক ভীড় কমিয়া 
যাইবে। 
শিক্ষানবিশী শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে কমিশন বলিয়াছেন 
‘যে, ইহার প্রয়োজনীয়তা সর্বজনদ্বীকৃত। অনেক দেশেই, শিল্প-সংস্থা- 
সমূহে শিক্ষানবিশী শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক শিল্প-সংস্থাসমূহও 
এইরূপ শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থার: সার্থকতা, বুঝেন, কারণ ইহার মারফৎ 
তাহারা উপযুক্ত কর্মী সহজে লাভ করেন। এদেশের শিল্প-সংস্থা গুলিও 
এইব্প-ব্যবস্থার অনুকূল মত পোষণ করেন। wear এদেশেও শিল্প 
সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে অনুরূপ বাধ্যতামূলক শিক্ষানবিশ গ্রহণের ব্যবস্থা-সম্বলিত 
আইন করা উচিত। Say শিল্প-সংস্থাসমূহের ও কারিগরী fota- 
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সমূহের মিলিত উদ্যোগেই কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা সফল করা সম্ভব 
হইবে। 
অর্থ সংস্থানের জন্য কমিশন “কারিগরী শিক্ষা-করের” প্রবর্তনের 
সথপারিশও করিয়াছেন। টেকনিক্যাল শিক্ষা-সংক্রাত্ত বিষয়ে অর্থ সংকুলান 
প্রসঙ্গে কমিশন দেখাইয়াছেন ca, বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রাতিগুলি অকুখলী 
কর্মীদের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ায় উহার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী। 
টেকনিক্যাল শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য যে পরিমাণ অর্থ বায় কর! হইবে, তাহার 
অনেক গুণ অর্থ এরূপ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিয়া যাওয়ার ফলে সাশ্রয় হইবে | 
বর্তমানে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনের 
আলোচনা প্রসঙ্গে কমিশন বলিয়াছেন যে, এ সংস্থা কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা 
বোর্ডের yates পরিকল্পনার রিপোর্ট saaa বিভিন্ন রাজ্যে যে সকল 
টেকনিক্যাল হাইস্কুল ও জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে 
সেইগুলি নিয়ন্ত্রর করেন না, ও কাউন্সিল শুধু উচ্চ 
উল বিদ্যালয়ের পরবর্তী: পর্যায়ের টেকনিক্যাল 
এডুকেশন শিক্ষার ব্যবস্থাপনার সহিত সংযুক্ত । ফলে উপরি- 
লিখিত বিভিন্ন ধরণের টেকনিক্যাল স্কুলগুলির শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় কোনও সঙ্গতি লক্ষ্য কর! যায় নাঁ। বর্তমানে এগুলিকেও 
কাউন্সিলের আওতায় আনা! প্রয়োজন । কমিশন এই প্রসঙ্গে উক্ত অল 
ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের অধীনে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা-সংক্রান্ত যে ছয়টি 
বোর্ড আছে, তাহাদের মধ্যে মাধ্যমিক বিগ্যালয়ের প্রতিনিধি গ্রহণ করার 
কথা বলিয়্াছেন। শুধু তাহাই নহে, টেকনিক্যাল শিক্ষার সহিত Pia- 
সংস্থাগুলির সহযৌগিতাও একান্ত প্রয়োজন । কমিশন এই ব্যাপারে অধুনা" 
স্থাপিত আঞ্চলিক কমিটিগুলির এই ব্যাপারে উপযোগিতা! উপলব্ধি করিয়া 
সমগ্র ভারতে এরূপ চারিটি আঞ্চলিক কমিটি স্থাপনের কথা বলিয়াছেন । 
Sat আঞ্চলিক কমিটিতে অঞ্চলভুক্ত রাঁজাসমূহের শিক্ষা শ্রম ও বাণিজ্য 
বিভাগ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট, ইনষ্টিটিউট অফ 
ইঞ্জিনিয়ারিং, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা, রেলপথ ও শ্রম বিভাগ--এই সকল 
বিভাগের প্রতিনিধি থাকিবে এবং আঞ্চলিক কমিটিভুক্ত অঞ্চলের 
কারিগরী ও শিক্ষানবিশী শিক্ষার পরিকল্পনাসহ সকল: স্তরের কারিগরী 
শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করিবেন, কমিশন এই প্রস্তাব দিয়াছেন। 


ao পরিচ্ছেদ 
অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় 


উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন প্রকার টেকনিক্যাল 
বিদ্যালয় ছাড়াও এমন কতকগুলি বিদ্যালয় রহিয়াছে যাহার! ১১ হইতে 
১৭ বৎসর বয়স্কগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের 
আলোচনার Rage বিবেচনায় কমিশন এগুলি বিষয়ে আলোচনা 
করিয়াছেন। নিয়ে তাহাদের সম্বন্ধে কমিশনের বক্তব্য সংক্ষেপে লিখিত 
হইল। 

পাবলিক স্কুল ৷ কমিশন ভারতের পাবলিক স্থূল কনফারেন্স কর্তৃক 
স্বীকৃত ১৪টি পাবলিক স্কুল এবং এগুলি ব্যতীত পাবলিক স্কুলের পদ্ধতিতে 
পরিচালিত আরও কতকগুলি স্কুলের কথা বলিয়াছেন। ইহার! ইংল্যাণ্ডের 
প্রচলিত পাবলিক স্কুলের পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করে। ইংল্যাণ্ডের পাবলিক 
স্কুল সম্বন্ধে আমরা জানি যে, এগুলির “পাবলিক” নামটি অত্যন্ত বিভ্রান্তি 
কর, কারণ এগুলিতে ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্তানগণকে efe করা৷ 
হয় এবং ওঁ বিদ্যালয়ে শিক্ষিতগণ উচ্চ চাকুরীসমূহ লাভ করেন বেশী। 
কমিশনের নিকট এক দল এদেশে এরূপ বিদ্যালয় রাখার সার্থকত।; বিষয়ে 
যেমন তীব্র বিরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি আর একদল উহার 
পৃষ্ঠপোষকতাও করিয়াছেন॥  বিরোধীগণ মনে করেন যে, এইরূপ বিদ্যালয় 
গণতন্ত্রের সহিত সঙ্গতিহীন এবং এই বিদ্যালয়গুলি হইতে শিক্ষা প্রা্চগণ 
adfa বৃথাদভ্তকারী সাধারণ সমাজের প্রতি উন্নাসিক এবং গণতান্ত্রিক 
সমাজের অনুপযোগী হইয়া উঠে। অপর দল মনে করেন যে, ইহারা! 
সমাজের উচ্চপদগুলির উপযোগী নেতৃত্ব-ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠে। ota 
জন সার্জেন্ট মনে করেন যে, ইহার ছাত্রগণ সংকীর্ণ ৃষ্টিভী-সম্পন্ন 
একরোখা ও GATT হয় বটে, কিন্তু শৃঙ্খলাবোধ ও নেতৃত্বদান-ক্ষমতার 
অধিকারী ও দায়িত্ব-সম্পন্ন হয় এবং এই জন্য এইগুলির উপযোগিতা 
আছে। কমিশন মনে করেন যে, এরূপ বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস নেতৃত্বক্ষমতা প্রভৃতি গুণের বিকাশের যথেষ্ট ব্যবস্থা 


. 


aata বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় ৪৫৩ 


বহিয়াছে_অবশ্ঠ গুলিকে এই ধরণের বিদ্যালয়ের একচেটিয়া মনে করার 
কারণ নাই । অন্যান্য বিদ্ালয়েও এরূপ স্থযোগ-স্থবিধার প্রবর্তন করিতে 
হইবে এবং তাহা যত দিন না পারা যাইবে এগুলি উঠাইয়া দিবার 
প্রয়োজন নাই। কিন্তু এ বিদ্যালয়গুলিতেও যাহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা 
ও সামাজিক দৃষ্টিভলীর বিকাশ হয় এবং হস্তসম্পাগ্ঠ কার্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ 
জাগ্রত হয় ও স্বাতন্াবোপ কমিয়া যায়, তাহা দেখিতে হইবে । বর্তমানে 
এ বিগ্যালয়গুলি অত্যন্ত ব)য়লাধ্য এবং কেবল ধনীর! উহার সুযোগ পায় ॥ 
awa এগুলির জন্য সরকারী ব্যয় FZI e বৎসরের মধ্যে তাহ! 
বন্ধ করিবার প্রস্তাব কমিশন করিয়াছেন। তৎপরিবর্তে কিছু কিছু দরিদ্র 
মেধাবী ছাত্রকে এ বিদ্যালয়ে পড়িবার স্থযোগ দিবার জন্য ভাতার 
ব্যবস্থা সরকার রাখিবেন, ইহাই কমিশনের অভিমত | 

আবাদিক Rataa: শিক্ষার আদর্শ হিসাবে শিক্ষার্থী গৃহ, সমাজ 
১৪ বিদ্যালয় এই তিনের সংস্পর্শে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিবে ইহাই 
mye | কিন্তু বর্তমানে অনেক অভিভাবক গৃহ-পরিবেশে শিক্ষার্থীর শিক্ষার 
অনুকুল পরিবেশের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম নহেন এবং অনেক অভিভাবক 
বদলীর চাকুরী করেন বলিয়া একটি বিদ্যালয়ে স্থায়ী ভাবে সন্তানের শিক্ষা- 
ব্যবস্থা করিতে agrata পড়েন। এই oy আবাসিক বিদ্ালয়সমূহের 
প্রয়োজন রহিয়াছে ৷. বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার স্থযোগ-স্থবিধ সকল 
পল্লীতে সম্ভব হইবে all Boar পল্লী-অঞ্চলের শিক্ষার্থীকে রুচি ও ক্ষমতা 
অনুসারে শিক্ষাক্রম নির্বাচনের স্থযোগ দিতে গেলে এইরূপ আবাসিক 
বিদ্যালয়ের প্রয়োজন বাড়িবে । তাই কমিশন এইরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
বৃ্ধির সুপারিশ করিয়াছেন । কমিশনের মতে, এইরূপ বিদ্যালয়ের বেশ 
কিছু সংখ্যক শিক্ষকও যাহাতে ছাত্রাবাসে থাকিয়া শিক্ষার্থীদের জীবনকে 
qira নিয়ন্ত্রিত করিতে সাহায্য করেন, তাহার ব্যবস্থা থাক! উচিত | 

আবাসিক দিব! বিদ্যালয় 

কমিশন এই ধরণের বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষভাবে স্থুপারিশ করিয়াছেন | 
এই ধরণের বিদ্যালয় সচরাচর আমাদের দেশে দেখা যায় AL) এই বিদ্যালয়ে 
ছাত্রগণ সকালে ৮্টায় আসিয়া সন্ধ্যা ৬ট| পর্যন্ত থাকিবে, বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন 
আহার ও বৈকালিক জলযোগ করিবে, লাইব্রেরী, খেলাধুলা ও অন্ঠান্ত 
শিক্ষাক্রম-সহযোগী কাজকর্মে অংশ গ্রহণের পুর্ণ সুযোগ পাইবে । অনেক 


৪৫৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অভিভাবক ছাত্রদের দেহ ও মনের স্বাস্থোর উপযোগী পরিবেশ প্রদানে সক্ষম 
নহেন, স্থতরাং ইহা সেই ATVI অনেকখানি সমাধান করিবে এবং শিক্ষক 
ও শিক্ষার্থী সংযোগ বাঁড়াইবে। খাদ্য সরবরাহ বিনামূল্যে সম্ভব না হইলেও 
কো-অপারেটিভ পদ্ধতিতে স্বল্প-ব্যয়ী খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা শিক্ষক-অভিভাবক 
সংস্থা মারফৎ করা অসম্ভব হইবে না। কমিশনের মতে -শিল্পাঞ্চলে যেখানে 
অধিকাংশ অভিভাবক খুব অস্থাস্থাকর সংকীর্ণ পরিবেশে বাস করেন, তথায় 
এইরূপ বিদ্যালয় খুবই উপযোগী | 

অনগ্রসরশীলদের জন্য বিদ্যালয় 

কিছু সংখ্যক এমন শিক্ষার্থী থাকে, দেহের ও মনের বিকাশের দিকে 
যাহারা পিছিয়ে পড়ে এবং সাধারণ বিদ্যালয়ে যাহার! ঠিকমত বিকশিত 
হইতে পারে না। প্রত্যেক রাজ্যে এরূপ শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ কিছু সংখাক 
বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা খুবই প্রয়োজন বলিয়া কমিশন মনে করেন। 

অন্ধ ও কালা-বোবাদের এবং PAHI জন্য বিদ্যালয় 

এদেশের কয়েকটি অন্ধ বিদ্যালয় দেখিয়া কমিশন সন্তোষ প্রকাশ 
করিয়াছেন। এ বিদ্যালয়ে ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখাপড়া শেখানো ছাড়াও 
অন্ধদিগকে সুতাকাটা, বন্মবয়ন, ঝুড়ি বোনা, বেতের কাজ, কাঠের কাজ, 
সঙ্গীত প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়। কমিশন আরে! অধিক 
সংখ্যক এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন এবং ভারত সরকার যে 
সর্বভারতীয় ত্রেইলী সংকেত্মালা সৃষ্টির প্রচেষ্টা করিতেছেন, তাহার 
গোষকতা করিয়াছেন। কালা-বোবাদের শিক্ষার জন্য অধিক সংখ্যক 
Rataa খোলার কথাও কমিশন বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ক্ষয়-রোগগ্রস্ত ও 
অনুরূপ রোগে আক্রান্ত বালক-বালিকাদের oy উন্মুক্ত স্থানে থাকিয়া! স্বাস্থ্য 
পুনরুদ্ধারের সাথে সাথে শিক্ষা দিবার উপযোগী বিশেষ ধরণের বিদ্যালয়ের 
প্রবর্তনের কথা কমিশন বলিয়াছেন | 

অবিচ্ছিন্ন অনুক্ৰমে শিক্ষার CaaS প্রবর্তন (Continuation 
Classes) 

যদিও আমাদের সংবিধানে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বাধ্যতামূলক 
শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে, তথাপি এখনো এদেশে এ বয়স পর্যন্ত শিশুদের 
সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বেশী সময় লাগিবে। এখন মাত্র ১১ বৎসর 
বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনই আশা করা যায়। কিন্তু ১১ হইতে ১৪ 


azia বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় see 


বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুরা যদি কোনও রূপ বিদ্যালয়ের সুযোগ হইতে বঞ্চিত 
হয়, তবে তাহাদের ও প্রাথমিক শিক্ষাও অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইবে। 
তাহা ছাড়া ১১ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়স বিকাশের দিক হইতে 
গুরুত্বপূর্ণ _এ সময়ে কোনও বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে থাকা বাঞ্ছনীয় । এই জন্য 
কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করিষাছেন। বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে, 
প্রাথমিক Rataa পড়া শেষ করিয়া যাহারা আর কোনও বিদ্যালয়ে 
পড়িতে স্থযোগ পাইতেছে না, তাহাদের জন্য ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত: 
বিদ্যালগ্সের কাজ-কর্মের পরে বিশেষ শ্রেণীর ব্যবস্থা করিয়। প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টার। 
শিক্ষাব্যবস্থা রাখার কথা কমিশন বলিয়াছেন এবং এরপ স্বল্প সময়ের শ্রেণীর 
উপযোগী একটি পাঠ্যক্রম রচনার প্রস্তাব করিয়াছেন । কমিশনের এই প্রস্তাবটি 
অত্যান্ত সুচিন্তিত ও গুরুত্বপুর্ণ | 

স্্রী-শিক্ষা। বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ aaa 

কমিশন তাহাদের শিক্ষা-ব্যিয়ক আলোচনায় ইতিপুর্বে কোথাও স্ত্রী 
fim বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নাই । কারণ কমিশনের মতে 
বর্তমানে এদেশে শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই ক্রমবর্ধমান হারে মেয়েরা অংশ 
গ্রহণ করিতেছেন- ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, চিকিৎসা, পশু-চিকিৎসা, বাণিজ্য; 
অঙ্কন শিক্ষা, কলা, বিজ্ঞান, সকল ক্ষেত্রেই মেয়েরা বেশ ভালভাবেই নিজ- 
দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন | আমাদের সংবিধানেও জাতি ধর্ম বর্ণ এবং স্ত্রী- 
পুরুষ নিবিশেষে চাকুরী-ক্ষেত্রে সমান অধিকার ঘোষণ| করিয়াছেন, শুধু 
স্ত্রীলোক ও শিশুদের জন্য agfa দূরীকরণের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
বলিয়াছেন। এই জন্য কমিশন ভ্্ী-শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অন্থৃবিধা ও সমস্ত 
বিষয়েই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। 

কমিশন স্ত্ীশিক্ষায় বিশেষভাবে নিযুক্ত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের 
অভিমত শুনিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একদল মেয়েদের চাকুরী ক্ষেত্রে 
নিয়োগ পছন্দ করেন নাতীাদের মতে স্ত্রীলোকের যথার্থ স্থান গৃহে ॥ 
অপর দল সমাজের সকল স্থানেই মেয়েদের যোগ্য স্থানের কথা 
বলিয়াছেন | কিন্তু উভয় দলই মনে করেন যে, মেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে 
সমাজের সংযোগ এবং জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ প্রয়োজন। এই 
দৃষ্টিতে মেয়েদের পক্ষে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষার উপযোগিতা 
কমিশন স্বীকার করেন এবং স্ত্রীশিক্ষার sats বিষয়ের সহিত 


৪৫৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়টি শিখিবার ব্যবস্থা রাখার : পক্ষে 
কমিশন অভিমত পোষণ করিয়াছেন। উহাদ্বারা শিক্ষিত স্ত্রীলোক 
সামাজিক কর্তব্যের সহিত গার্হস্থা কর্তব্যের সমন্বয় করিতে সক্ষম হইবে। 
কমিশন Afama আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন, 
উহা হইতেছে সহশিক্ষা । শৈশবের শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় 
সহশিক্ষা চলিতে পারে, ইহা সকলে মানিয়া লইলেও অনেকে অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে মাধ্যমিক স্তরে সহশিক্ষা বাঞ্চনীয় নহে। কমিশন 
এই বিষয়ে নিষেধ বা সমর্থন না করিলেও মনে করেন যে, সমাজের মনোভাবের 
ইহা সম্পূর্ণ বিরোধী হইলে ইহ! প্রবর্তন ঠিক হইবে না। অপর পক্ষে 
্ত্ী-পুরুষের শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা করা অনেক ক্ষেত্রে ব্যয়সাপেক্ষ হইবে 
এবং ইহার ফলে স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হইবে। কারণ এখনও 
অনেক রাজ্যে পুরুষের শিক্ষা বিস্তারের জন্য যেরূপ প্রচেষ্টা দেখা যায়, 


শিক্ষায় তাহা দেখা যায় না। : কমিশন ইহার বিরোধী অভিমত" 


প্রকাশ করিয়া পুরুষ ও স্ত্রীলোকের শিক্ষার প্রতি সমভাবাপন্ন হইতে উপদেশ 
দিয়াছেন। কমিশন মনে করেন, যেখানে সম্ভব হইবে স্ত্রী ও পুরুষদের 
জন্য পৃথক পৃথক মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকিবে, কিন্তু অভিভাবকদের স্বীকৃতি 
থাকিলে সহশিক্ষা বা মিশ্রিত শিক্ষা ব্যবস্থাতেও বাধা থাকিবে না। Gar 
সহশিক্ষামূলক বিষ্ঠালয়গুলিতে কিছু সংখ্যক শিক্ষক যেন মহিলা হন এবং 
শিক্ষািনী ও শিক্ষিকাদের জন্য যেন বিশ্রামাগার, শৌচাগার, খেলাধুলার 
ব্যবস্থা প্রভৃতি পৃথক থাকে । এখানে যাহাতে বালিকাদের sees বিজ্ঞান, 
সঙ্গীত, অঙ্কন ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে: এবং বালিকাদের উপযোগী 
শিক্ষাক্রম ও সহযোগী কাজকর্সের ব্যাবস্থা থাকে তাহা দেখিতে হইবে, 
ইহাও কমিশনের অভিমত। যেখানে Baas মাত্র ছাত্রী ভত্তি হইবে 
সেখানেও অন্ততঃ এক জন শিক্ষিকা ও একজন মহিলা পরিচারিক1 নিয়োগ 
করিতে হইবে যাহাতে ছাত্রীগণ কোনও রূপ অস্থবিধা বোধ না করে। Gast 
বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতেও মহিলা থাকা বাঞ্চনীয় বলিয়া কমিশন 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
ভাষা| শিক্ষা 


মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বিভিন্ন ব্যক্তি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতি" 
নিধিদের সহিত আলোচনা করিয়! দেখিয়াছেন, মাধ্যমিক শিক্ষায় Stal 
শিক্ষা-সংক্তান্ত ব্যাঁপারটিকে অনেকেই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করিতেছেন। 
এই জন্য কমিশন এই বিষয়ে একটি পৃথক অনুচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছেন। 
কমিশন দেখিয়াছেন, বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার ৫টি Stal শিক্ষার মধো 
আলোচনা চলিতেছে-(১) মাতৃভাষা (২) আঞ্চলিক ভাষা 
(৩) রাষ্ট্রভাষা বা কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা (৪) ইংরাজী (৫) 
সংস্কৃত আরর্ধি পাশা প্রভৃতি প্রাচীন stay) অনেক রাজ্যের অন্তর্গত 
‘অঞ্চলে ১ম ও ২য় এবং কয়েকটি অঞ্চলে ১ম, ২য়, ওয় একই ভাষ। 
হওয়ায় উহ! কোনও কোনও স্থলে ৪টি ব| ৩টিতে মিলিত হইয়াছে। 
হিন্দীকেই রাষ্টভাষার্পে মানিয়া লওয়া, হইয়াছে, কিন্তু এখানে ইংরাঁজীকে 
সরকারী ভাষারূপে Wate দেওয়া হয় ও অদূর ভবিষ্যতে তাহার 
পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী ভাষ! শিক্ষা সম্বন্ধে ভিন্ন মত দেখা 
যায়। অনেকে ইহাকে বিশ্বভাষা হিসাবে দেখেন ও তাহাদের মতে 
মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরাজী ভাষা আবশ্তিক রাখিয়া উহার উন্নত মান 
বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত। অনেকে আবার ইহাকে আবশ্যিক 
ভাষারূপে রাখিবার বিপক্ষে। এই বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানের সংশ্লিষ্ট 
অনুচ্ছেদগুলি কমিশন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সংবিধানে আরে! ১৫ বৎসর 
ইংরাজী ভাষাকে কেন্দ্রীয় ও আন্তঃরাজ্য-ভাষা এবং সরকারী কাজকর্মের 
ভাষারপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে এ কাল বৃদ্ধি করা 
হইবে বলা হইয়াছে । রাজাগুলিতে আঞ্চলিক ভাষাকেও স্বীকৃতি দেওয়া 
হইয়াছে। 

ভবিষ্যতে হিন্দী ngaa হইবে বলিয়া অনেকেই ইহাকে আবশ্যিক 
ভাষারূপে শিক্ষাদানের কথা বলিয়াছেন। এখন অনেক রাজ্যে উহাকে 
আবশ্যিক করা হয় নাই এবং পরীক্ষার বিষয়রূপেও অনেক রাজ্যে উহা 


গৃহীত হয় নাই। 


৪৫৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা লইয়া কমিশন আলোচনা করিয়াছেন । 
কমিশন স্বীকার করেন যে, মাতৃভাষাই শিক্ষার বিশেষতঃ মাধ্যমিক 
শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। এই জন্য যাহাদের মাতৃ-ভাষ| আঞ্চলিক ভাষ। 
হইতে পৃথক, তেমন ছাত্রদের জন্য (যদি তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট সংখ্যক 
হয়) বিদ্যালয়ে পৃথক ব্যবস্থা রাখ! ও পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা সঙ্গত বলিয়া 
কমিশন মনে করেন | 

ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রপঙ্গে কমিশন দেখিয়াছেন 
যে, এখানে বিভিন্ন মত প্রচলিত। কমিশন মনে করেন, ॥এক্ষেত্রে একটি 
সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকা! বিধেয়। মাতৃ-ভাষাকে শিক্ষার বাহন রাখা ও আঞ্চলিক 
ও রাষ্ট্র ভাষায় মোটামুটি জ্ঞান থাকা কর্মজীবনের জন্য গ্রয়োজন। 
ইংরাজী শিক্ষার মধ্য দিয়া শিক্ষার্থী বৃহত্তর জগতের উচ্চতর জ্ঞান 
আহরণের এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের অধিক সুযোগ লাভ করে। অনেকে 
বলেন যে, সকলের জন্য ইহার প্রয়োজন নাই। কিন্ত কাহার জন্য ইহার. 
প্রয়োজন হইবে তাহা মাধ্যমিক শিক্ষায় নিধর্ণরণ করা যায় না। 
প্রাচীন ভাষাগুলির চর্চাও প্রয়োজন__যাহারা এই দিকে আগ্রহ প্রকাশ 
করে ও যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহাদিগকে মাধ্যমিক স্তরেই এই ভাঁষ। 
শিক্ষায় উৎসাহিত কর! উচিত। 

কমিশন ভাষা শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি বিদেশের ব্যবস্থাবলী আলোচনা 
করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এ সব দেশেও মাধ্যমিক স্তরে একাধিক stal 
শিক্ষা! দেওয়] হয়। ' 

কমিশন ১৯৫৩ খুষ্টাঝের জান্ুয়ারীতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক wigs 
হিন্দী ও ইংরাজী ভাষার অধ্যাপকমণ্ডলীর সম্মেলন gaits ইংরাজী ও 
হিন্দী শিক্ষা বিষয়ে যে অভিমত ব্যক্ত কর! হইয়াছে তাহা আলোচনা 
করিয়াছেন। তৎপরে কমিশন ভাষা শিক্ষা বিষয়ে নিয় সিদ্ধান্ত 
দিয়াছেন s— 

0) মাতৃভাষাকে অথবা আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম 
রূপে গ্রহণ করা হইবে--যেখানের আঞ্চলিক ভাষা ও মাতৃ-ভাষা ভিন্ন 
সেখানে সম্ভবমত ক্ষেত্রে মাতৃ-ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম. করিতে হইবে 
নতুবা আঞ্চলিক ভাষাকে । কিন্তু এ came মাতৃ-ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা 
রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ৪৫৯. 


(২) fax মাধ্যমিক শ্রেণীতেই ইংরাজী ও হিন্দি এই দুইটি ভাষা 
শিখিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে ও জুনিয়ার বেসিক স্তরের শেষেই এইগুলি 
ae করিতে হইবে। একই বৎসরে দুইটি ভাষা শিক্ষা সুরু না করিয়া 
পর পর বৎসর" স্থুরু করা ভাল। যে অঞ্চলগুলিতে হিন্দী মাতৃ-ভাষা 
নহে, সেখানে এই ভাষার মোটামুটি ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করিতে হুইবে। 
সাধারণ ভাবে সকল ছাত্রের জন্য ইংরাজীতেও মোটামুটি জ্ঞান দেওয়া হইবে | 
যাহারা বিশেষ আগ্রহী তাহাদের জন্য পৃথক বিষয় হিসাবে অধিকতর 
জ্ঞানলীভের স্থযোগ দিতে হইবে | 

(৩) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাতৃ-ভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া 
অন্ততঃ আর একটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে | 

(৪) ভাষা শিক্ষার বিশেষতঃ ইংরাজী, হিন্দী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা 
শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করার ও শিক্ষকগণের এ ভাষায় যথেষ্ট 
‘দখল থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বলিয়া কমিশন মনে করেন। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম 


কমিশন তাহাদের অনুসন্ধান কালে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম 
সম্বন্ধে যে সমলোচনাগুলির সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহাকে fra কয়েকটি ধারায় 
বিভক্ত করা Ta I— 

(১) বৰ্তমান পাঠাক্তম সংকীর্ণ ধারণা-প্রন্থত। 

(২) ইহা পুস্তক-কেন্দ্রী এবং ভত্ব-সর্বস্ব। 

(৩) ইহাতে Teed ও অর্থছ্ঠোতক বিষয়বস্তর অভাব আছে, অপর; 
পক্ষে ইহা অত্যন্ত গুরু”্ভাবযুক্ত | 

(8) Batata বিকাশোম্ুখ কিশোরের বিভিন্মুখী ক্ষমতা ও চাহিদার 
পুরণ হয় না। 

(৫) ইহা অত্যন্ত পরীক্ষা-ভারগ্রস্ত। 


৪৬৩ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(৬) ইহাতে কারিগরী ও অন্তান্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা নাই | ফলে 
শিক্ষার্থী পরবর্তী জীবনে জাতীয় শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশের 
“যোগাতা লাভ করার স্থযোগ পায় না। 

অতঃপর রিপোর্টে উক্ত ধারাগুলির দফাওয়ারী আলোচন করা 
হুইয়াছে। 

(১) পাঠ্যক্রমের সংকীর্ণত|। কমিশনের অভিমত এই যে ইহার 
কোনও উদ্দেশ্য নাই তাই! বলা চলে ail কিন্তু সেই উদ্দেশ্য অত্যন্ত 
সংকীর্ণ কলেজে প্রবেশের যোগ্যতা প্রদান করাই সেই উদ্দেশ্ত । বর্তমান 
পর্যন্ত সেই ধারাই চলিয়া আসিতেছে যদিও ইতিমধ্যে 
প্রবেশিকা পরীক্ষা নামটি পাণ্টাইয়াছে এবং বিদ্যালয় 

পরিত্যাগ যোগ্যতা পরীক্ষা নাম হইয়াছে । যাহারা ও পরীক্ষা দেয় তাহার! 
সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আশা পোষণ করে। পরীক্ষায় কৃতকাৰ্যতা 
লাভের পর যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না, অর্থনৈতিক কারণেই তাহা 
করে না। অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠাক্রম এখানেও বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
পাঠাক্রম দ্বারাই প্রভাবিত হয়। যে সব বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের 
ক্ষেত্রে সহায়ক নয়, সেই সব বিষয় মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত সংযুক্ত করিলেও 
তাহাদের জনপ্রিয়তায় অভাব দেখা যায়। ইহার জন্য মাধ্যমিক পাঁঠ্যক্রমকে 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পাঠাক্রমের সহিত সঙ্গতি রাখার প্রয়াস দেখা যায়। ইহার 
আর একটি কারণ সরকারী কাজের যোগাতা নির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার 
প্রতি গুরুত্ব প্রদান। কমিশন স্থানান্তরে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন! 
করিয়াছেন। 

(২) এই শিক্ষা অত্যন্ত বেশী পুস্তকাশ্রয়ী এবং কমিশনের মতে 
উপরে লিখিত বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব ইহার 
কাউ পির পরধানাকারগ। স্বভাবতঃই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম 

উপর ere বেশী তাত্বিক ও পুস্তকাশ্রবী হইবে । মাত্র ৫০ বৎসর 

হইল বিজ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পাঠ্যক্রমে কিছু কিছু প্রয়োগধর্মী শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে, তথাপি 
এ শিক্ষায় পুস্তকাশ্রয়ী ও তাত্বিক জ্ঞানই প্রধান হইয়া আছে। কিন্ত 
বিগ্তালয়ের শিক্ষাধার! ভিন্ন রূপ হওয়া উচিত, কারণ এই বয়সে শিক্ষার্থী 
এরূপ তাত্বিক জ্ঞানলাভের উপযোগী মানসিক ক্ষমতা অর্জন করে না। 


পাঠ্যক্রমের সংকীর্ণতা 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ৪৬১. 


অনেক শিক্ষার্থী তাত্বিক জ্ঞানাজনের উপযোগী মানসিক afer অধিকারী 
না হইতে পারে, সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও না লইতে পারে। যাহারা 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, তাহাদের পক্ষে এরূপ নিছক 
তাত্বিক জ্ঞান বিশেষ সহায়ক হইবে না। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে মাধ্য- 
far শিক্ষার এই দিকটি বিবেচিত হইয়াছে এবং সেখানে শিক্ষার্থীর 
বিভিন্নমুখী বিকাশ-প্রবণতার পরিবেশকরূপে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম, 
রচিত হইয়াছে | ইহার জন্য বিভিন্ন প্রকারের কাজ ও অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা 
করা ও শিক্ষাকে বাস্তব জীবনাত্রিত করা প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে 
একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম 
শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত গুরুভভার হইয়া পড়িয়াছে, এই সমালোচনা সঙ্গত 
বিবেচিত হয়। উহাকে আরে! ভারাক্রান্ত করিলে ভাল অপেক্ষা মন্দই: 
হইবে। স্থতরাং পাঠ্যক্রমে নৃতন নৃতন বিষয় ও বিষয়বস্তু সংযোগ করার' 
পরিবর্তে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীতে উহার পুনর্গঠন গ্রয়োজন। 

€৩) কমিশন এই জন্য ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি 
প্রভৃতি পরস্পর সম্বন্ধিত বিষয়কে “সমীজ-বিছ্যা” এবং পদার্থ-বিছ্য!, INIA, 
উদ্ভিদ-বিদ্যা, জীব-বিছ্যা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়কে সাধারণ বিজ্ঞান” এইভাবে 
বিষয়ের সংখ্যা কমাইয়া পরস্পর সন্বনবযুক্ত জ্ঞানকে অপেক্ষাকৃত জীবন-সম্পর্ক- 
যুক্ত করিয়া তোলার কথা বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাৎপর্ধহীন অসংখ্য জ্ঞান 
দিবার পরিবর্তে অধিক তাৎপর্যযুক্ত জ্ঞানকে ভাল ভাবে উপলব্ধি করার, 
প্রতি গুরুত্ব দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিশনের মতে পাঠ্যক্রমে 
শিক্ষার্থীর জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ-স্থষ্টি ও জ্ঞানলাভের কৌশল আয়ত্ত করার 
দিকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত। জীবনের জন্য সব প্রয়োজনীয় জ্ঞান, 
পরিবেশন করিয়া দিতে হইবে, এইরূপ মনোভাবধারা পরিচালিত হইলে 
পাঠ্যক্রম অযথা ভারাক্রান্ত ও শিশুদের প্রকৃত বোধক্ষমতা' 
ও জ্ঞানাগ্রহ বিকাশের প্রতিকূল হইরে। এই জন্য 
কমিশনের মতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের 
হাতে পাঠ্যক্রম রচনার ভার দেওয়ার পরিবর্তে অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষক- 
শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই পাঠ্যক্রম রচনা হওয়া Sia! কারণ তাহার! 
শিশুর জ্ঞানাগ্রহ ও বৌধশক্তির উপর অধিকতর অবহিত হইতে পারিবেন ॥ 
কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযোগী পাঠ্যক্রম রচনার জন্য সমীক্ষা 


পাঠ্যক্ৰম অযথা 
ভারাক্রান্ত 


৪৬২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গ্রহণ ও ফলাফল পর্যালোচনা কর! ও উহার ভিত্তিতে পাঠ্যক্রমের ক্রমোন্নতি 
সাধনের কথা বলিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে একটি yal VW বোর্ড স্থাপনের 
পরামর্শ দিয়াছেন। জ্ঞানলাভের সময় সমগ্র জীবন ।  স্থতরাং মাত্র 
শিক্ষাকালেই সব কিছু জ্ঞান গলাধঃকরণ করাইতে হইবে, এই মনোভাব 
দ্বারা শিক্ষাক্রমকে অহেতুক গুরুভার ও বিরক্িজনক করিয়া তোলার 
প্রয়োজন নাই, ইহাই কমিশনের অভিমত। যদি আনন্দের সঙ্গে ও পরিপুর্ণ- 
ভাবে উপলব্ধির দ্বারা সামান্য Bite তাহারা লাভ করে, তাহা জীবনের 
সহিত সঙ্গতিহীন ও অন্থুপলন্ধ অনেক এলোমেলো! জ্ঞান অপেক্ষা অনেক 
ভাল। কারণ প্রথমটি দ্বারা তাহাদের যথার্থ জ্ঞানা গ্রহ we হইবে, দ্বিতীয়টি 
তাহাদের জ্ঞানাগ্রহকে খর্বই করিবে। শিক্ষাক্রম রচনায় এইটি একটি 
গুরুত্বপুর্ণ দিক। 

(8) বর্তমান শিক্ষার ক্রম সম্বন্ধে আর একটি সঙ্গত সমালোচনা এই যে, 
ইহাতে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণের যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা AS) অথচ মাধ্যমিক শিক্ষায় ইহার ব্যবস্থা থাক] প্রয়োজন ৷ 
পুর্বে মনে কর! হইত, ১১ বৎসর বয়সে এইরূপ ব্যক্তিগত 
aie ঠিকমত বিকশিত হয়--এখন  তৎপরিবর্তে এ 
বয়সকে. ১৩ WAT মনে করা হয়। যাহা হউক, বিদ্যালয়ে নানা ধরণের 
শিক্ষা-কার্ধ থাকিলে তবেই: শিক্ষার্থী নিজের ব্যক্তিগত cited ঠিকমত 
চিনিয়া লইয়া লেই পথে অগ্রসর হইতে পারিবে । এই ভাবে নিজেদের 
ব্যক্তিগত ক্ষমতার পরিপুর্ণ স্থযোগ লাভ করিবে । sate দেশে এই ভাবে 
মাধ্যমিক শিক্ষা সংগঠিত করা হইয়াছে । ইংল্যাণ্ডে গ্রামার স্কুল, টেকনিক্যাল 
ga ও মডার্ণ স্কুল এই ভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রবণতার স্থযোগ দিতেছে 
মনে করা হয়, যদিও এ ব্যবস্থা ক্রটিহীন Ae যাহা হউক, মাধ্যমিক শিক্ষার 
সাধারণ পাঠ্যক্রমের: সহিত কিছু পরিমাণে ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতার 
পোষক পাঠ্যব্রমেও থাকা উচিত | 

(৫): বর্তমান পাঠযক্রমের আর একটি ত্রুটি ইহাতে পরীক্ষার গুরুত্ব 
অত্যধিক মাত্রায় বেশী। কমিশন অন্থাত্র ইহার 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন । 

(৬) বর্তমান পাঠাক্রমের আর একটি ত্রুটি এই যে, ইহাতে টেকনিক্যাল 
ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্থযোগ বিশেষ নাই। অনেকেই মাধ্যমিক 


afata ঝৌকের অভাব 


পরীক্ষার গুরুভার 
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শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জাবনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে ও বৃত্তি অনুসরণ করিবে । 

নিলি তাহাদের পক্ষে বৃত্তিগুলির প্রতি উপযুক্ত মনোভাব 

শিক্ষার অভাব গড়িয়া উঠা তাই প্রয়োজন। শিক্ষার সহিত বৃত্তির 

ংযোগ থাকিলে তাহাদের কাছে বৃত্তিটি আনন্দদায়ক 

হইবে ও তাহারা আত্মবিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হইতে পারিবে। তাই 
মাধ্যমিক শিক্ষায় বৃত্তি-মূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখা প্রয়োজন | 


পাঠ্যক্রম aval করিবার মূল নীতি 

অতঃপর কমিশন কর্তৃক শিক্ষাক্রম রচনার মূল নীতিগুলি আলোচিত 
হুইয়াছে। কমিশন এই বিষয়ে ৫টি নীতির উল্লেখ করিয়াছেন। 

প্রথম নীতি হইতেছে, শিক্ষাকে শুধু মাত্র পুস্তকাশ্রয়ী ন! করিয়া 
শিক্ষার্থীর সমগ্র বিদ্যালয়-জীবনের -বিভিন্নমুখী অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার আশ্রয় ' 
করিয়া তুলিতে হইবে এবং নানা stead, খেলাধূলা, শ্রেণী, পাঠাগার, 
পরীক্ষাগার, কর্মশালা, শিক্ষক ও. শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মেলামেশার স্থযোগ- 
সুবিধা এই সবগুলিই Gar অভিজ্ঞতার স্থযোগ দিবে | 

দ্বিতীয় নীতি হইতেছে, শিক্ষার্থীর রুচি ও. আগ্রহ বিভিন্ন ধরণের, ইহা! 
মনে রাখিয়া শিক্ষাকে একমুখী সংকীর্ণ খাতে আবদ্ধ al. রাখিয়া বিভিন্ন 
রুচি ও প্রবণতাযুক্ত শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ঘটতে পারে, এমন 
ুযোগ-ম্থবিধ! পাঠ্যক্রমে রাখিতে হইবে । - অবশ্য কতকগুলি জ্ঞানের ক্ষেত্রে 
সকলের প্রবেশাধিকার দানের প্রয়োজন আছে-__অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় জ্ঞানগুলি 
কতখানি: সকলের জন্য may গ্রহণীয় হইবে তাহা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও 
সামর্থ্য বিচারপূর্বক নির্ধারণ করিতে হইবে। যাহার! ওঁ সব বিষয়ে 
অধিকতর জ্ঞানের সামর্থ্য রাখে তাহারা অধিক জ্ঞানের স্থযোগ পাইবে | 

তৃতীয় নীতি হইতেছে, শিক্ষাকে সমাজ-জীবনের সহিত সন্ধন্ধযুত্ত 
ও তাৎপর্যপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে এবং এই জন্য পাঠ্যক্রমের মধ্যে 
এমন স্থিতি স্থাপকত। থাকা প্রয়োজন যেন তাহা বিশেষ বিদ্যালয়ের সমাজ- 
পরিবেশের সহিত সঙ্গতিযুক্ত করিয়া লইবার সুযোগ পায়। 

চতুর্থ নীতি হইতেছে, শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে শুধু কর্মজীবনের 
যোগ্যতা প্রদান নয়--সে যেন তাহার অবসরকেও অর্বাপেক্ষ। আনন্দময় 


৪৬৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ও aaa করিয়া তুলিতে পারে তাহার শিক্ষাও শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত 
করা প্রয়োজন। কারণ মানুষের জীবনে অবসরের স্থান মোটেই 
গৌণ নহে। 

পঞ্চম নীতি হইতেছে__শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলি পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন নহে, তাহারা সামগ্রিকভাবেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত, 
করে, এই কথা মনে রাখিতে হইবে এবং বিষয়বস্তগুলি যেন সেইরূপ 
সামগ্রিকতার সহায়ক হয়, তাহা দেখিতে হইবে। 

উপরিউক্ত মূলনীতিগুলিকে ভিত্তি করিয়া কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার 
খসড়া পাঠ্যক্রম রচনার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তাহার! প্রথমে 
নিয় মাধ্যমিক ও তৎপরে উচ্চ বা উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বিষয়ে 
আলোচনা করিয়াছেন। নিয়ন মাধ্যমিক শ্রেণীগুলি হইতেছে প্রাথমিক at 
faa বুনিয়াদী শ্রেণীর পরের ৪ ব| ৩ বৎসরের শ্রেণীগুলি। ইহার বর্তমান 

দুইটি প্রকারভেদ রহিয়াছে--উচ্চ বুনিয়াদী ও মধ্য. 
A aN বিদ্যালয় (Middle School)! পরে এই উভয় প্রকার 
Rataa একই ধরণের বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে অর্থাৎ 

সবগুলিই হইবে উচ্চ বুনিয়াদী বিগ্ভালয়। তাই কমিশন মনে করেন যে, 
পাঠদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে পাঠদানের পার্থক্য থাকিলেও এখন ইহাদের মধ্যে 
একই পাঠ্যক্রম RVG SEI উচিত। আবার প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের 
সহিত প্রথম দিকে ইহার সঙ্গতি স্থাপন প্রয়োজন। এই স্তরের পাঠ্যক্রমের 
উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করানো ততটা নহে যতটা 
তাহাদিগকে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকগুলির সহিত জ্ঞান-রাজ্যের বিভিন্ন 
ক্ষেব্রগুলির পরিচয় করানে।। স্বভাবতঃই ভাষা ও সাহিত্য, সমাজ- 
পরিচিতি, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়গুলি ইহার অন্তর্গত হইবে । 
কিন্তু ইহা ব্যতীত এমন কতকগুলি বিষয় ইহার অন্তর্গত করিতে হইবে 
যেগুলিকে বর্তমানে এগুলির মত সহজ স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। এইগুলি 
হইতেছে শিল্পকলা, সঙ্গীত ও হস্তশিল্প। এঁতিহাঁসিক বিচারে এইগুলি 
শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলি অপেক্ষা প্রাচীনতা এবং ৮গুরুত্বের 
দাবী করিতে পারে । ইহারা শিক্ষার্থীর সামশ্রিক-জীবনের বিকাশে অতি 
প্রয়োজনীয় সহায় । ব্যক্তিত্বের Ear, বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক ও আন্কভূতিক 
বিকাশে এইগুলি অতি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 
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শারীর-শিক্ষা বিষয়ে কমিশন পৃথকভাবে আলোচনা করেন নাই 
বলিয়া ইহার গুরুত্ব কম নহে। ইহাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হইবে 
কিন্ত ইহাকে একটি পৃথক বিষয় হিসাবে না দেখিয়া বিদ্যালয়ে সকল কার্যকেই 
এই দিকটির ব্যবহারিক প্রয়োজনীতা মনে রাখিয়া পরিকল্পনা করিতে হইবে, 
কারণ দেহ বাদ দিয়া কোন কিছুই সম্ভব নহে। 

এই ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার নিয় স্তরের শিক্ষায় মানুষের জীবনের ও 
জ্ঞানরাজ্যের সকল দ্বিকগুলির সহিত সাধারণ ভাবে পরিচিতির উপর 
কমিশন গুরুত্ব দিয়াছেন এবং “সাধারণ ভাবে” কথাটির উপর অধিক গুরুত্ব 
প্রদান করিতে বলিয়াছেন। উহার দ্বারা কমিশন শিক্ষাকে আনন্দদায়ক ও 
উপলব্ধির বিষয় করিয়া তোলার দিকে সচেতন থাকিয়৷ পাঠ্যন্থচী নির্বাচনের 
কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন।  পাঠাক্রমকে “মৃত জ্ঞানের টুকরার wA” 
করিয়! না তুলিয়া ইহাকে মান্থষের বিভিন্নমূখী বিকাশধারার সহিত জীবস্ত 
পরিচিতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্দীর বিকাশ সাধন করিতে হইবে, ইহাই 
কমিশনের অভিমত | 

উপরোক্ত বিচার অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার নিয় স্তরটির জন্য কমিশন 
নিয়লিখিত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি রাখিয়াছেন। 

১। ভাষা 2) সমাজবিদ্যা ৩। সাধারণ বিজ্ঞান ৪| গণিত 
ei কলা ও সঙ্গীত ৬। হস্তশিল্প: ৭| শারীর শিক্ষা। 

ভাষার মধ্যে মাতৃ-ভাষা হইবে শিক্ষার মাধ্যম এবং একটি শিক্ষণীয় বিষয়। 
যেখানে মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা এক নহে, সেখানে আঞ্চলিক! ভাষাও 
শিখাইতে হইবে এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করিতে ন! পারিলে 
উহাকে শিক্ষার মাধ্যম করিতে হইবে। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দী শিক্ষাও এই 
পর্যায়ে শিখাইতে হইবে | ইংরাজী শিক্ষাও এই পর্যায়ে সুরু হইবে, তবে হিন্দী 
ও ইংরাজী একই সঙ্গে শুরু না করিয়া পর পর বৎসরে শুরু কর! হইবে | 
ইংরাজীকে অবশ্য আবশ্যিক শিক্ষার বিষয় করিতে হইবে at) aft কোনও 
অভিভাবক উহা শিখাইবার প্রয়োজন নাই এই অভিমত জ্ঞাপন করেনঃ তবে 
সে ক্ষেত্রে উহা হইতে ছাত্রটিকে অব্যাহতি দিবার প্রস্তাব কমিশন দিয়াছেন। 


কমিশন বলিয়াছেন যে, এই পর্যায়ে মাতৃভাষা ছাড়াও ছুইটি ভাষা শিক্ষা একটু 
গুরুভীর সন্দেহ নাই, কিন্ত আমাদের মত বহুভাষা-ভাষী দেশে এই অস্গৃবিধা 
থাকিবেই। কমিশন মাতৃ-ভাষার বেশ কিছুটা দখলের পরই অন্য ভাষা 


Wo 


৪৬৬ আমাদের শিক্ষা-র্যবস্থা 


শিক্ষা শুরু করার পক্ষে বলিয়াছেন। কমিশন শিল্পকলা, সঙ্গীত ও হস্তশিল্প 
শিক্ষার উপযোগিতার কথা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, 
ইহাতে সকল শিশু সমান যোগ্যতার পরিচয় দিবে আশা কর! যায় না, কিন্ত 
এইগুলি তাহার সাংস্কৃতিক বিকাশের সহায়ক হইবে। হস্ত-শিল্পশিক্ষ। 
বিষয়ে কমিশন স্থানীয় প্রচলিত হস্ত-শিল্প মাধ্যমে স্থানীর সমাজ-জীবনের ও 
রীতি-নীতির সহিত পরিচিত হইবার স্থযোগ ঘটিবে, এই বিষয়টির প্রতি 
অবহিত করিয়াছেন। 

অতঃপর কমিশন উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম. বিষয়ে 
আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন যে, এই পর্যায়ের, ছাত্রগণের 
অনেকখানি মানসিক শিক্ষা ঘটিবে, স্থতরাং এই 
পর্যায়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রবণতা ও. ক্ষমতা 
অন্গসারে বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রম অনুসরণের ব্যবস্থা 
রাখিতে হইবে। যেহেতু এখনো পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন দলে 
বিভক্ত shn বিভিন্ন উপযোগী পাঠ্যক্রম বাছিয়া দিবার উপযোগী 
বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই, সেই ae বিদ্যালয়ে বিভিননমুখী 
পাঠক্রমের ব্যবস্থা রাখিয়া তাহাদিগকে ইচ্ছামত বাছিয়া লইবার 
স্থযোগ দিতে হইবে । কমিশন বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রমদ্ধারা সংকীর্ণ 
বিশেষজ্ঞের শিক্ষা ব্যবস্থা করিতে চাহেন নাঁ_সাধারণ ভাবে বিকাশের 
সহিত তাহাদের বিশেষ বিশেষ প্রবণত| অনুযায়ী বিশেষ শিক্ষণীয় ধার! 
অঙ্ুসরণ করিয়া এ দিকে তাহাদের কর্মক্ষমতাকে বিকশিত করিবার 
স্থযোগ রাখিতে চাহিয়াছেন। যেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়। 
শতকরা। ৭19৫ জন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্যাত্র না পড়িয়া জীবনে প্রবেশ 
করিবে, স্থতরাং এই পর্যায়ে জীবন-যাপন ও জীবিকা অনুসরণের সহায়ক 
শিক্ষাও দিতে হইবে। শিক্ষার্থী যে দিকে বিশেষ প্রবণতা FST করে 
সেই ভাবেই যেন জীবন ও জীবিকার জন্ প্রস্তুতির স্থযোগ লাভ করে, 
তাই এই বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। cee যান্ত্রিক শিক্ষার 
প্রতি, কেহ কারিগরী শিক্ষার প্রতি, কেহ pha প্রতি, কেহ বাণিজ্যের 
প্রতি প্রবণতা দেখাইবে--শিক্ষার্থীকে সেই সেই বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান, 
ঝৌক ও ক্ষমতা অর্জনের স্থযোগ দেওয়া হইবে এবং ওঁ বিষয়গুলিকেও 
শিক্ষার্থীর সাধারণ জ্ঞান অর্জন ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সহায়ক করিয়া 


উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক 
শিক্ষীর পাঠক্রম রচনা 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম 1 


তুলিতে হইবে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান, যন্্রবিগ্ঠা প্রভৃতিকেও সাধারণ 
শিক্ষার সহায়ক মনে করা হ্র_-সংস্কৃতিকে বর্তমানে পূর্বের মত সংকীর্ণ 
দৃষ্টিতে দেখা হয় না। Quan এইরূপ মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিছক বৃত্তি- 
মূলক শিক্ষা মনে করিলে গুরুতর ভুল হইবে। কমিশন এই পর্যায়ের 
পাঠ্যক্রম রাখার সময়ে ইহার পূর্ববর্তী পর্যাের শিক্ষার সহিত সঙ্গতি 
স্থাপনের বিষয়েও অবহিত হইতে বলিয়াছেন। কমিশন উচ্চ ও উচ্চতর 
মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে সঙ্গতি রাখার কথাও বলিয়াছেন। 
কমিশনের মতে পাঠ্যক্রমগ্ুলিতে সংযুক্ত বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে 
ASS করার খুবই প্রয়োজন পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি 
উপস্থাপিত করিলে তাহা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক 
হয় না। এইজন্য কমিশন কতকগুলি বিষয়গুচ্ছ একত্রিত করিয়! পাঠা- 
ক্রমের এক একটি ধার! রচনার প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিশন 
‘মনে করেন যে, শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষক ও অভিভাবকের 
সাহায্য ব্যতীত উপযোগী ধারাটি নির্বাচন সহজ নহে । এই জন্য কমিশন 
ছাত্রদিগকে ধার! নির্ধারণে সাহায্য করিবার উপযোগী শিক্ষকের প্রয়োজনের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন ৪ এই বিষয়ে স্থানান্তরে বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছেন। অতঃপর কমিশন এই পর্যায়ের পাঠ্যক্রমের খসড়া রচনা 
করিয়াছেন ও আশা করিয়াছেন যে রাজা-শিক্ষাৰিভাগ কর্তৃক ওঁ খসড়া 
অবলম্বনে বিস্তারিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যস্কচী রচিত হইবে প্রধানতঃ অনুসন্ধান 
ও তথ্যের ভিত্তিতে | 


উপরি-উক্ত পাঠ্যক্রমের খস্ড়াটি নিন্দে দেওয়! গেল: 

ক। (১) মাতৃ-ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষ! বা মাতৃ-ভাষা ও প্রধান ভাষার 
মিলিত কোর্স। 

(২) নিয্ললিখিতগুলির মধ্য হইতে নির্ধারিত আর একটি ভাষা__ 

(i) হিন্দী_(যাহাদের মাতৃ-ভাষা হিন্দী নহে তাহাদের জন্য ) 

Gi) প্রাথমিক ইতরাজী--(যাহারা নিয্ন মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী 
শেখে নাই তাহাদের জন্য ) 

(8) অধিকতর ইংরাজী জ্ঞান__( যাহারা faa মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী 
শিখিয়াছে তাহাদের জন্য )। 


৪৬৮ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


(iv) আধুনিক ভারতীয় ভাষ। ( হিন্দী ছাড়া ) 

(৮) আধুনিক বৈদেশিক ভাষা ( ইংরাজী ছাড়া ) 

(vi) প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি ) 

খ। (i) সমাজ-বিগ্ভার সাধারণ কোর্স ( প্রথম দুই বৎসরের জন্য ) 

(ii) সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত-__সাধারণ কোর্স“ (প্রথম ছুই 
বৎসরের জন্য ) 

এা। একটি শিল্প যাহা প্রদত্ত তালিকা হইতে নিধ্ণরিত করিতে হইবে 
(তালিকাটিকে প্রয়োজন বোধে বাড়ানো যায়) 

(i) কাতাই ও বোনাই (ii) কাঠের কাজ (iii) ধাতুর কাজ (iv) 
কাগজের কাজ (v) সীবন শিল্প (vi) টাইপের কাজ (vi) কারখানার শিক্ষা 
(vii) সুচীশিল্প (viii) মডেলের কাজ। 

ঘ। নিয্নলিখিত যে-কোনও একটি গুপ হইতে গুপভূক্ত তিনটি বিষয় 
নির্বাচিত করিতে হইবে $-_ 

gAs- (মানবিক বিদ্যাসমূহ)_-() ক এর (i) হইতে একটি তৃতীয় 
ভাষা (যাহা লওয়া হয় নাই ) অথবা কোনও প্রাচীন ভাষা (ii) ইতিহাস 
(iii) ভূগোল (iv) প্রাথমিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতি (৮) প্রাথমিক মনোবিদ্যা 
ও তর্কবিদ্যা (vi) গণিত (vii) সঙ্গীত (viii) গারস্থা-বিজ্ঞান। 

গপ ২-( বিজ্ঞান )() পদার্থবিদ্যা, (ii) রসায়ন Gii) জীব-বিদ্ধা 
(Biology) (iv) gmi (v) গণিত (vi) প্রাথমিক শারীরতত্ব ও স্থাস্থ্য- 
বিজ্ঞান ( Biology লইলে ইহা লওয়া চলিবে না) 

গপ o—( কারিগরী i) ফলিত গণিত ও জ্যামিতিক অংকন 
(ii) বিজ্ঞান (1) প্রাথমিক যান্ত্রিক (mechanical) ইঞ্জিনিয়ারিং 
(iv) প্রাথমিক বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং ৷ 

ajat s—( বাণিজ্য )—G) বাণিজ্যিক প্রয়োগবিষ্া (1) বুক কিপিং 
(ii) বাণিজ্যিক ভূগোল অথবা প্রাথমিক অর্থনীতি ও পৌরনীতি (iv) 
সর্টহাণ্ড ও টাইপ রাইটিং | 

gte কৃষি G) সাধারণ রুষি (i) পশুপালন (৫) উদ্ভানরচন। 
ও সম্ভীচাষ (iv) কুষি-রসায়ন ও উদ্ভিদ-বিদ্যা। 

গুপ ৬(চারুকল|)-0) শিল্পকলার ইতিহাস (ii) অংকন ও নক্সা 
অংকন (iii) চিত্রাঙ্কন (iv) মডেলিং (v) সঙ্গীত (vi) নৃত্য । 


x 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ৪৬৯ 


গ্রুপ I—G) tea বিজ্ঞান_-গাহ্য অর্থনীতি (i) পুষ্টিবিজ্ঞান ও 
THAT (iii) মাতৃত্ব-বিদ্যা ও শিশু-পালন (iv) গৃহ-পরিচালন ও গাহ'ন্থ্য 
weal | 

উ। উপরে নির্বাচিত বিষয়গুলি ব্যতীত শিক্ষার্থী যে কোনও গুপ হইতে 
আর একটি বিষয় নির্বাচিত করিতে পারিবে ( উচ্ছিক )। 

উপরোক্ত পাঠ্যক্রমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কমিশন নিয়লিখিত বিষয়গুলির 
প্রতি দৃষ্টি দিতে অন্থরোধ করিয়াছেন | 

ভাষা শিক্ষা! বিষয়ে শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষা ব্যতীত আর একটি ভাষা 
বাধ্যতামূলক ভাবে শিখিতে হইবে । উহা ইংরাজীও হইতে পারে হিন্দীও 
হইতে পারে। অবশ্য যাহারা দেশী ভাষার প্রতি বেশী অনুরাগী হইবে 
তাহারা তৃতীয় আর একটী ভাষা এবং বিভাগ agata আরো একটি ভাষা 
লইবার স্থযোগ পাইবে । 

* যাহারা সমাজবিদ্যা ও সাধারণ বিজ্ঞানের সমতুল্য বিষয় নির্বাচিত করে 
নাই, তাহারা সকলেই সমাজ বিদ্যা! ও সাধারণ বিজ্ঞানের একটি সাধারণ 
পাঠান্চী MARAT করিবে | এই দুইটি বিষয় এবং ভাষা ও শিল্প এই বিষয়গুলি 
মৌল বিষয় (Core subject) রূপে পরিগণিত হইবে। সমাজবিদ্যা ও 
সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যক্থচী হইবে সাধারণ ধরণের এবং উহ! প্রথম দুই বৎসর 
BRS হইবে, শেষ পরীক্ষণীয় বিষয় হইবে না। ইহাদের দ্বারা নিয় 
মাধ্যমিক স্তরের এ বিষয়গুলিতে জ্ঞানকে পরিণতি প্রদান কর! হইবে | 

যাহারা মানবিক বিদ্যা! গুপের ইতিহাস ভূগোল বা অর্থবিদ্যা গ্রহণ 
করিবে, তাহাদিগকে সমাজ-বিদ্া আর পড়িতে হইবে না, শুধু সাধারণ বিজ্ঞান 
পড়িতে হইবে | তেমনি যাহার বিজ্ঞান বা কারিগরী বা কৃষিবিজ্ঞানের 
gute বিজ্ঞানের বিষয় গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে আর সাধারণ বিজ্ঞান 
পড়িতে হইবে না, শুধু সমাজবিগ্যা পড়িতে হইবে । অনুরূপ ভাবে বাণিজ্যিক 
বিভাগের যাহারা অর্থনৈতিক ভূগোল বা প্রাথমিক অর্থনীতি পড়িবে তাহারা 
এখানে সমীজবিগ্যার কিছু অংশ পড়ে, অতএব তাহাদিগকে aafo 
পড়িতে হইবে all কিন্ত তাহাদিগকে সাধারণ বিজ্ঞান পড়িতে ইইবে। 

শিল্পশিক্ষা সমন্ধে কমিশন বলিয়াছেন যে শিল্পের অর্থকরী দিকটি 
বিবেচনা-যোগ্য হইলেও ইহাকে পাঠ্যক্রমতুক্ত করার উহাই একমাত্র কারণ 
ace) ইহাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও গণ্য করিতে ভইবে। কারণ 


৪৭০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


এই স্তরে শিল্পশিক্ষার মধ্য দিয়া অর্থনীতি, ফলিত বিজ্ঞান প্রভৃতির জ্ঞান, 
রুচিবোধ, কর্মক্ষমতা, পরিকল্পন| করার ক্ষমত! ইত্যাদি বিশেষভাবে বিকশিত 
হয়। নিয় মাধ্যমিক স্তরে যে শিক্ষা অনুক্থত হইয়াছে, এই স্তরে সেই 
বিজ্ঞানই লইতে হইবে এমন বীধাধরা নিয়ম রাখার প্রয়োজন নাই | 

শিল্পশিক্ষার উপযোগী শিক্ষকের অভাবের কথা কমিশন আলোচনা 
করিয়াছেন। শিল্পে কুশলতা এবং শিল্পের বৌদ্ধিক ও তাত্বিক জ্ঞান এই উভয় 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন | যতদিন এরূপ শিক্ষক না পাওয়া 
যাইবে, ততদিন এক বা একাধিক বিদ্যালয়ে একজন করিয়া এ শিল্পকাজে 
কুশলী ব্যক্তিকে শিল্পশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা যায়। কিন্তু পরে উপযুক্ত 
শিক্ষণপ্রাঞ্ শিল্পশিক্ষক যাহাতে পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে | 

£পর কমিশন বিশেষ গুরুত্ব গ্রদানপুর্বক বলিয়াছেন যে পাঠ্যক্রমের 

পরিবর্তন দ্বারাই শিক্ষার পরিবর্তন সুচিত হয় না_-এই জন্ত সকলের পুর্ণ 
সহযোগিতা ও তৎপর্ষের উপলন্ধি প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ কোনও পাঠ্াক্রমই 
ক্রুটিহীন হয় নাঁ-অভিজ্ঞতার মধ্য দিনা তাহার ক্রমশঃ উন্নয়ন সম্ভব । 
এইজন্য কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে পাঠ্যক্রম অধিকতর ক্রটিহীন 
ও আদর্শগত করার কাজে শিক্ষণ-মহাবিষ্ালয়সমূহের ও শিক্ষকদের সহিত 
সহযোগিতায় অগ্রসর. হইবার জন্য প্রতি রাজ্যে গবেষণালয় স্থাপিত 
হওয়া উচিত। 

অতঃপর কমিশন পুনরায় ভাষা, সমাজ-বিদ্যা ও সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা) 
বিষয়ে আলোচনা করিয়! এ সম্বন্ধে কয়েকটি. গুরুত্বপূর্ণ মস্তব্য করিয়াছেন | 
কমিশনের মতে মাতৃভাষা শিক্ষার উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি 
দিতে পারিলে উহা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশে প্রভৃত সাহায্য করিতে 
পারে। ইহাকে নীরস শব্দসম্ভাব ও ব্যাকরণের জ্ঞান লাভের শিক্ষা হিসাবে 
যেন না দেখা হয়। ইংরাজী হিন্দী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থার 
ব্যবহারিক দ্রিকটিকেই কমিশন গুরুত্ব দিতে বাঁলয়াছেন। 

সমাজ বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে এ শিক্ষাকে afore ও তাত্বিক জ্ঞান 
সংগ্রহের শিক্ষা ন! করিয়া শিক্ষার্থীর জ্ঞানাগ্রহ, সমাজ-চেতন1 ও নাগরিকতা” 
বোধের ws শিক্ষারপে সংগঠিত করিতে বলিয়াছেন এবং এই জন্য 
উন্নত শিক্ষীদীন-পদ্ধতির অনুসরণের কথা বলিয়াছেন। অঙ্গরূপ ভাবে 
সাধারণ বিজ্ঞানের জ্ঞানকে পদার্থবিদ রসায়ণবিদ্যা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক 


শিক্ষাদীন-পদ্ধতি ৪৭১ 


বিষয়সমূহের জ্ঞানের সমাহাররূপে না দেখিয়া শিক্ষার্থীর পরিবেশ 
সম্বন্ধে জীবন্ত আগ্রহসহায়ক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচার-ক্ষমতাঁর 
বিকাশ-সহায়ক বিযয়্লপে সংগঠিত করার কথা বলিয়াছেন। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক যুগের উপযোগী চেতনা ও দৃষ্টিভী-সম্পন্ন নাগরিক কৃষ্টি 
করাই ইহার উদ্দেশ্য হইবে_-অসংলগ্ন কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ বা কতকগুলি 
তত্বের সহিত ভাসা ভাসা পরিচয় নহে। 


নবম পরিচ্ছেদ 
শিক্ষাদান-পদ্ধতি 


মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন পাঠদান-পদ্ধতির উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তার 
বিষয়ে পূর্বেই গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা একটি পৃথক 
অনুচ্ছেদে মাধ্যমিক wa গতিশীল শিক্ষাদান-পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার নিয়ে প্রদান কর! 
যাইতেছে। 

(১) শিক্ষাদান-পঞ্ধতির উদ্দেশ্য হিসাবে শুধু জ্ঞান দান যথেষ্ট নহে 
শিক্ষার্থীর উপযুক্ত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠন কর! ও তাহাদিগকে সক্রিয় 
করিয়া তোলাও ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া SHS | 

(২) শিক্ষার্থীর যাহাতে তাহাদের কাজে আনন্দ বা রস পায় এবং 
নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া কাঁজকে: স্থসম্পর করিয়া তোলে, সে দিকেও 
দৃষ্টি দিতে হইবে। 

(৩) বর্তমানে শিক্ষাদান ব্যাপারে শব্ধ ও ভাষার প্রকাশের দিকেই 
গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এই জন্য স্থৃতিশক্তির ব্যবহার বেশী ঘটে। ইহার 
পরিবর্তে উপলব্ধিকরণ ও সম্পাদনের উপর বেশী গুরুত্ব দিতে হইবে। 
এই জন্য কমিশন “'কর্মকেন্দ্রী-পদ্ধতে? (activity method) ও “কর্ম 
সমস্তা পদ্ধতি” (project method) অঙ্গুমোদন করিয়াছেন। 

(৪) শিক্ষার্থীরা যাহা শিখিবে তাহা যেন সম্পাদন করার যোগ এবং 
এই ভাবে আত্মপ্রকাশের পুর্ণ সুযোগ পায়, তাহা! দেখিতে হইবে। 


৪৭২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


(৫) শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের চিন্তা যেন PA হয় এবং 
কথ্য ও লিখিত রূপে তাহা ভাল ভাবে প্রকাশ করিতে পারে, তাহা 
দেখিতে হইবে | 

(৯) অনেক বিষয়বস্তু শেখানোর পরিবর্তে শিক্ষার প্রক্রিয়াটি সমন্ধে 
যেন তাহারা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পারে ও নিজের চেষ্টায় লিখিতে 
শেখে, তাহ! দেখিতে হইবে | 

(৭) তীক্ষ-মেধা, সাধারণ-মেধা এবং স্বল্পমেধা- এই তিন শ্রেণীর 
শিক্ষার্থীদের বিকাশ যেন এক শ্রেণীর জন্য অপর শ্রেণীর ব্যাহত না হয়, 
তাহার ব্যবস্থা বাঞ্চনীয় ৷ 

(৮) শিক্ষার্থীরা যেন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া সংঘবদ্ধভাবে কাজ 
করার AUT পায় এবং এ ভাবে দলগত জীবন ও সহযোগিতামূলক 
কাজের শিক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। 

(৯) বিদ্যালয়ে ভাল লাইব্রেরী থাকিবে ও শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরী . 
ব্যবহারে অভ্যস্থ হইবে । তাহার! বাহিরের_লাইব্রৌর-স্থযোগ যাহাতে 
পায়, তাহার OD পাবলিক লাইব্রেরীতে ছাত্রবিভাগ থাকা বাঞ্ছনীয়। 

(১৯) -লাইব্রেরীগুলিতে : আগ্রহশীল--ও- -শিক্ষনপ্রাপ্ত লাইক্রেরীয়ান 
নিয়োগ ও তাহাদের মাঝে মাঝে শিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা বাঞ্চনীয় এবং 
এই জন্য ট্রেনিং কলেজ মারফৎ ও-রিফ্রেসার কোর্স” মারফৎ শিক্ষকদিগকে 
লাইব্রেরী বিষয়ে ট্রেনিং প্রদান কর! উচিত I 

(১১) যেখানে পাবলিক লাইব্রেরী নাই, -সেখানে-স্কুল-লাইব্রেরীতে 
জনসাধারণের পুস্তক গ্রহণের Baal রাখা উচিত । 

(১২) পাঠের উন্নতি বিধানার্থ পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি বিধান ও সাধারণ 
পাঠ্য এবং অন্য উপযোগী পুস্তক-স্ৃষ্টির জন্য ব্যবস্থাবলস্বন করা উচিত । 

(১৩) শিক্ষকদের সহায়ক পুস্তক-পুস্তিক৷ a জন্য রাজ্যের শিক্ষা- 
বিভাগের অগ্রসর হওয়া উচিত ও এ কাজের: জন্য সরকারী শিক্ষা-বিভাগে 
অথবা কোনও বিশেষ শিক্ষণ-মহাবিগ্ঠালয়ের- উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা উচিত | 

(১৪) পাঠদান-পদ্ধতির. ক্রমোন্নতি: বিধান জন্ত “পরীক্ষামূলক” ও 
“প্রদর্শনমূলক” বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার! যেখানে এরূপ বিদ্যালয় 
রহিয়াছে, সেখানে বিদ্যালয়গুলিকে অধিক স্বাধীনতা, অনুপ্রেরণা ও সুযোগ 
সুবিধা প্রদান করা উচিত। 


শিক্ষাদান-পদ্ধতি ৪৭৩ 


অতঃপর কমিশন শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠনে শিক্ষার উপযোগিতা! বিষয়ে 
একটি পৃথক qarari আলোচন! করিয়াছেন। কমিশনের মতে বিদ্যালয়ে 
সকল কাজ-কর্মেরই একটি প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 
চরিত গঠন ও চরিত্রের শিক্ষা প্রদান ও এই কার্ষে শিক্ষকের দায়িত্ব 
সর্বাধিক । ইহার জন্য শিক্ষক-ছাত্রের সংযোগ বৃদ্ধি করা 
ও ছাত্রদের মধ্যে স্বায়ত্ব-শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রয়োজন। শেষোক্ত 
উদ্দেশ্যে হাউস, সিষ্টেম প্রবর্তন ও ছাত্রদের দ্বারা “আচরণ-বিধি” প্রণয়ন 
সহায়ক SECA. নানা দলগত খেলাধুলার প্রবর্তন ও অগ্তান্ত নানা পাঠ্যক্ৰম 
অনুপুরক কার্যক্রম (Co-curricular activities) অত্যন্ত সহায়ক হইবে | 
কনিশনের মতে একটি আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যাহাতে NT- 
নৈতিক নির্বাচন ব্যাপারে ১৭ বৎসরের. নিয্নবয়স্ক কিশোর-কিশোরীকে 
নিয়োগ করিলে তাহ! নির্বাচনী অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয় l 
শৃঙ্খলা বিধান বিষয়ে উপরোক্ত অভিমতের পর কমিশন ধর্মীয় ও নীতি- 
শিক্ষা সম্বন্ধে faafafas অভিমত ব্যক্ত করেন। তাহাদের মতে কেবল 
মাত্র স্বেচ্ছাধীন শিক্ষা হিসাবেই এবং বিদ্যালয়ের নির্ধারিত 
aqaa বাহিরে অভিভাবকের সম্মতির ভিত্তিতে কোনে! 
ধর্মীয় শিক্ষা প্রদত্ত হইতে পারে। 
পাঠ্যক্রম অতিরিক্ত কার্যক্রম অঙ্গুসরণ প্রসঙ্গে কমিশনের মতে মির 
বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের অস্তর্ভুক্ত কার্যক্রম হিসাবে গণ্য করিতে হইবে ও 
প্রত্যেক শিক্ষককে নির্ধারিত সময়ে এ কার্যক্রমে যোগ- 
দান আবশ্যিক করিতে হইবে। স্কাউট আন্দোলন, 
স্কাউট ক্যাম্প প্রভৃতির সুযোগ যেন ছাত্ররা বেশী পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে এবং এন. সি. সি. বিভাগকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনিয়া 
তাহার উন্নতি বিধান করিতে হইবে । বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা, 
সেন্ট জন্স এম্বুলেন্স শিক্ষা ও জুনিয়র রেডক্রসের কাজকে আরও জনপ্রিয় ও 
সক্রিয় করিতে কমিশন নির্দেশ দিয়াছেন | 
অতঃপর কমিশন মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ে বৃত্তিমূলক নিদেশিন। ও 
উপদেশনার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশ প্রদান 
করিয়াছেন। তাহাদের মতে এই বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগের 
অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান কর! উচিত। শিক্ষার্থী যাহাতে বিভিন্ন শিল্প 


ধর্মীয় শিক্ষা 


অতিরিক্ত পাঠক্রম 


বৃত্তিমূলক নির্দেশনা 


848 আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সংস্থা প্রভৃতির ধরণ ও স্থবিধা-স্থযোগ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করে, 
wey তাহাদিগকে এ সব শিল্পের বাস্তব চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান দর্শনের ব্যবস্থা রাখ! উচিত | শিক্ষণপ্রাপ্ত নিদেশিক কর্মচারী 
(Guidance officer) ও বৃত্তি-নির্ধারক শিক্ষক (Career Master ) 
নিয়োগের ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে সকল বিদ্যালয়ে করিতে হইবে | এইরূপ শিক্ষণের 
ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা করার স্থপারিশ কমিশন করিয়াছেন | 


শিক্ষার্থীদের স্থাস্থ্য-কঙ্গ্যাণ জন্য কমিশন নিম্নলিখিত ধরণের সুপারিশ 

করিয়াছেন। স্বাস্্য-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় চিকিৎসা-বিভাগ (School 

medical service) সকল রাজ্যে থাক উচিত। প্রত্যেক ছাত্রের 

ভালভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর চিকিৎসকের নির্দেশমত- 

চিকিৎসাদির ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকা উচিত । কয়েক জন 

শিক্ষককে স্থাস্থা-বিধিসংক্রাস্ত সাধারণ জ্ঞান ও প্রাথমিক, 

চিকিৎসা শিক্ষা দিয়া চিকিৎসা বিভাগের সহায়করূপে নির্ধারিত করা৷ 

উচিত।  বিগ্ালয়-সংলগ্ন হোষ্টেলে স্বাস্থ্যসম্মত আহারের ব্যবস্থা থাকা 

উচিত। যেখানে সম্ভব gas ছাত্র-শিক্ষকে মিলিত ভাবে নিকটবর্তী 

অঞ্চলে স্বাস্থ্া-সম্মত ব্যবস্থায় সহায়ত! করিবেন ও ইহাদ্বারা ছাত্ররা দৈহিক 
শ্রমের প্রতি মর্ধাদাসম্পন্ন হইবে | 


শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য 


কল্যাণ 


শারীর-শিক্ষা! সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশগুলি fant) প্রত্যেক 
ব্যক্তির রুচি ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী শরীর-চর্চার ব্যবস্থা রাপা প্রয়োজন | 
চল্লিশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক সকল শিক্ষক বিভিন্ন শারীর-শিক্ষণ কর্মস্থচিতে, 
অংশ গ্রহণ করিয়া উহাকে শিক্ষার্থীর নিকট আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবেন। 
শিক্ষার্থীদের শারীর-শিগণ সংক্রান্ত অগ্রগতির বিবরণী রাখা হইবে । বিভিন্ন 
পেশীর বিকাশ ঘটে এমন শারীরিক কসরতের ব্যবস্থা প্রত্যেকের জন্য রাখিতে 
হইবে। কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, শারীর শিক্ষার শিক্ষকই শারীর- 
SFSU পড়াইবেন এবং তাহারা তাহাদের সমষোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের 
WANA ভোগ করিবেন। কমিশন এই জন্য উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক- 
সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য রাজ্যের শারীর-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলির সিট সংখ্যা 
বৃদ্ধি করার ও নূতন শারীর-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ 
করিয়াছেন। 


শিক্ষাদ্দান-পদ্ধতি ৪৭৫ 


কমিশন পরীক্ষা! ও মাননির্ণয়ন-সংক্রান্ত ব্যাপারে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী 

গ্রহণ করার স্থুপারিশ করিয়াছেন। তাহাদের মতে 

(১) বাহিরের পরীক্ষার (External Examina- 

tion ) সংখ্য! হ্রাস করিতে হইবে এবং রচনাধর্মী ( essay type ) প্রশ্নের 

পরিবর্তে নৈর্বক্তিক (objective type) eat সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে 
হইবে। 

(২) প্রশ্নের ধরণ পান্টানো প্রয়োজন হইবে | শিক্ষার্থীর বিভিন্ন- 


*মুখী বিকাশ পরিমাপ করার জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের' 


ভিত্তিতে প্রতি ছাত্রের অগ্রগতি-সংক্রাস্ত বিবরণ রাখিতে হইবে | 

(৩) ওঁ রেকর্ড (বিবরণ ) ও বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলকে ও 
শিক্ষার্থীর মাননির্ণয়ন জন্য উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হইবে। 

(8) মান নির্ণমন জন্য সংখ্যা ব্যবহার অপেক্ষা প্রতীক ব্যবহার ( অর্থাৎ 


খুব ভাল-£, ভাল, মাঝারী- প্রভৃতি প্রতীক ) করার স্থপারিশ 


কমিশন করিয়াছেন | 

(৫. কমিশন কোর্সের শেষে একটি সাধারণ প্রকাশ্য পরাক্ষার 
(Public Examination) সুপারিশ করিয়াছেন | 

(৬). কমিশনের মতে শিক্ষার্থীর সার্টিফিকেট এ সাধারণ প্রকাশ্ত 
পরীক্ষায় পরীক্ষিত বিষয়াবলীতে অন্জিত মান, বিদ্যালয়ের আত্যন্তরীণ' 
পরীক্ষাসমূহে অঞ্জিত মান এবং বিদ্যালয়ে কাজকর্মে অগ্রগতিস্থচক মান 
সমন্তই লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন | 

(৭) কমিশন কোনও বিষয়ে মানের faa বলিয়া বিবেচিত শিক্ষার্থীর 
কম্পার্টমেপ্টাল পরীক্ষার স্থপারিশ করিয়াছেন | 


দশম পরিচ্ছেদ 
শিক্ষকদের মান উন্নয়ন 


অতঃপর কমিশন শিক্ষকদের মান উন্নয়ন বিষয়ে কতকগুলি স্থচিন্তিত 
স্থপারিশ করিয়াছেন। উহার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য 

O শিক্ষক নিৰ্বাচন ব্যাপারে একটি সুষ্ঠ নিম প্রচলন করা । (২) 
ই শিক্ষকদের মান উন্নয়ন: সাধারণ বিছ্যালয়ে প্রধান শিক্ষককে এক জন সভ্য হিসাবে 

যুক্ত করিয়া একটি ছোট নির্বাচন-বোর্ড গঠন কর1। 

(৩) শিক্ষকদের চাকুরীতে পাকা করার জন্য প্রোবেশন কাল 
১ AAT FAL 

(8) উচ্চ frotacy শিক্ষণের ডিগ্রীসহ গ্রাজুয়েট শিক্ষক নিয়োগ ও: 
বিশেষ বিষয় পড়াইবার যোগ্য শিঙ্গপপ্রাপ্তগণকে দিয়াই ওঁ বিষয় পড়াইবার 
ব্যবস্থা করা এবং উচ্চতর-বিদ্ালয়ের জন্য ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পড়াইবাঁর 
যোগ্যতা-সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ । 

(৫) সমমানসম্পন্ন শিক্ষক যে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত থাকুন না কেন, মান 
অস্থায়ী উপযুক্ত বেতন যেন পান তাহার ব্যবস্থা করা। 

(৬)' শিক্ষকদের জীবনযাত্রার. মান অনুযায়ী বেতনের হার” নির্ধারণ 
ও তাহাদের অর্থ-সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য (০৭78 
প্রভিডে্ট-ফাগু-সংযুক্ত ব্যবস্থ। গ্রহণ | 

(৭) শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের কাল বৃদ্ধি করিয়া ৬০ বৎসর করা৷ 

(৮) শিক্ষকদের পুত্র-কন্ঠাদের বিনা বেতনে বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা। 

(৯) ইহা ব্যতীত শিক্ষকদের গৃহ ব্যবস্থা করার জন্য কো-অপারেটিভ 
Sq করা। 

(১০) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভ্রমণ-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান, 
তাহাদের চিকিওসা-ব্যবস্থার সুবিধা প্রদান, তাহাদের শিক্ষাবিষয়ক 
মানোন্নয়ন জন্য সুযোগ-স্থবিধা প্রদান ও তাহাদের সামাজিক মর্ধাদা বৃদ্ধি 
করার স্থপারিশও করা হইয়াছে। 


শিক্ষকদের মান উন্নয়ন ৪৭, 


(১০) কষিশন শিক্ষকগণের প্রাইভেট পড়ানো! নিষিদ্ধ করিতে 
বলিয়াছেন। 

(১১) শিক্ষকদের চাকুরীক্ষেত্রে ঝগড়া-বিবাদ দেখা! দিলে শিক্ষকদের 
অভিযোগের প্রতি স্থবিচারের জন্য আর্বিট্রেশন বোর্ডের হ্ুপারিশও কমিশন 
করিয়াছেন। 

(১২) কমিশন প্রধান শিক্ষকগণের দায়িত্ব অনুযায়ী উচ্চ বেতনের 
সুপারিশ করিয়াছেন। 

কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণ-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই অভিমত 
CE প্রকাশ করিয়াছেন যে, দুই ধরণের শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । তাহাদের একটি. হইবে স্থূল 
ফাইন্তাল ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা-সমাপ্তকারীদের জন্য এবং ইহার শিক্ষাকাল 
হইবে দুই বৎসর  গ্রাজুয়েটদের পৃথক শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় হইবে ও 
-Geta শিক্ষাকাল অন্যুন ১ বৎসর হইবে ও প্রয়োজনবোধে উহা বাড়াইতে 
হইবে। গ্রাজুয়েটদের শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অচ্ছমোদিত 
হইবে ও তাঁহার! ইউনিভারসিটি ডিগ্রী লাভ করিবে। অপর শিক্ষণ- 
প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিশেষ বোর্ড থাকিবে। শিক্ষণকালে শিক্ষকগণ পুরা 
বেতন ও ষ্টাইপেণ্ড পাইবেন। শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলি মাঝে মাঝে ঝালাই পাঠ 
(রিফ্রেসার ফোর্স) বিশেষ বিষয়ে স্বল্পকালীন বিশেষ শিক্ষণ ও কাজকর্মের 
জন্য বিশেষ শিক্ষণ-ব্যবস্থা করিবেন এবং অন্মেলনাদির ব্যবস্থা করিবেন। 
শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়গুলির সহিত পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়-প্রদর্শনী, পাঠদানের 
faataa ও গবেষণা-বিভাগ সংযুক্ত থাকিবে! শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকালে 
কোনও বেতন শিক্ষার্থীদিগকে দিতে হইবে না। শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলির 
সহিত ছাত্রাবাস সংযুক্ত থাকিবে ও সেখানে শিক্ষার্থীগণ সমাজ-জীবনের 
অভিজ্ঞত! লাভ করিবে । যাহারা শিক্ষনপ্রাপ্ত স্নাতক তাহারা তিন বৎসর 
শিক্ষা! দান সমাপ্ত করিবার পর তবেই শিক্ষা বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রী পরীক্ষা 
দিতে পারিবেন।  শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশেষ বিশেষ 
বি্ভালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক ও বিষ্যালয়-পরিদর্শকদের মধ্যে স্থান-বিনিময় 
ব্যবস্থার স্থপারিশ করিয়াছেন। শিক্ষকরা যাহাতে শিক্ষাদান কার্ষে নিযুক্ত 
থাকিতে থাকিতেই বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করার 
স্থপারিশও কমিশন করিয়াছেন। 


৪৭৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসন-ব্যবস্থাঁ--অতঃপর . কমিশন শিক্ষা-সংক্রান্ত 
পরিচালক-সংস্াসমূহ বিষয়ে অনেকগুলি মূল্যবান নির্দেশ 
প্রদান করিয়াছেন | 

(১) কমিশনের মতে শিক্ষা-অধিকর্তাই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে উপযুক্ত মন্ত্রণ। 
দিবার যোগ্যতম ব্যক্তি, তবে তাহার পদমর্যাদা যুগ্র-সেক্রেটারীর ( Joint 
Secretary ) সমান হওয়া উচিত৷ 

(২) কেন্দ্রে ও রাজো একটি করিয়া কমিটি থাকিবে ও এ কমিটিই 
বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার বিস্তার জন্য অর্থ বণ্টন করিবে । 

(৩) বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার সংগে যোগাযোগ করিবার জন্য একটি 
ংযোগকারী কমিটি থাকা প্রয়োজন | 

(9) মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালন-ভার ডিরেক্টর অব এডুকেশনের 
সভাপতিত্বে ২৫ জন সভ্যযুক্ত একটি মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডে ন্যস্ত হওয়া 
প্রয়োজন। 

(৫) ওঁ বোর্ডের একটি সাবকমিটিকে পরীক্ষা! পরিচালন দায়িত্ব প্রদত্ত 
হইবে | 

(৬) শিক্ষক-শিক্ষণ পর্যালোচনা ও সর্তাদি নির্ধারণ জন্য একটি শিক্ষক- 
শিক্ষণ বোর্ড থাকা উচিত। 

(৭) বিভিন্ন রাজা উপদেষ্টা-পরিষদ রাজ্যে শিক্ষক-সংক্রাস্ত উপদেশ 
প্রদান করিবে ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা-পরিষদ ইহাদের মধ্যে সংযোগ 
রক্ষা ও সর্ব-ভারতীয় শিক্ষাসমন্তা বিষয়ক সিদ্ধান্তাদি গ্রহণের কাজ 
করিবে। 

পরিদর্শন ব্যাপারে কমিশনের অভিমত এইরূপ s— 

(>) পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হইবে বিগ্ালম্বের সমস্ত! পর্যালোচনা 
করিয়া উপদেশ প্রদান ও সেই সব উপদেশ যথাযথ 
পালনে শিক্ষককে সাহায্য প্রদান । 

(২) বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে পরিদর্শনের জন্য বিশেষ বিশেষ 
পরিদর্শক নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। 

(৩) পরিদর্শকদের উচ্চ শিক্ষালাভ মান ছাড়াও ১০ বৎসরের 
শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অথবা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজের 
অভিজ্ঞতা অথবা শিক্ষণ-মহাবিষ্ঠালয়ে পাঠদানের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয় | 


প্রশাসন ব্যবস্থা 


পরিদর্শন 


শিক্ষকদের মান উন্নয়ন ৪৭৯ 


(৪) পরিদর্শকদের কার্যে সহায়তা প্রদানের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী- 
বৃন্দ থাক বাঞ্ছনীয়। 

(৫) কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-সংক্রান্ত বিষয়ে কাজকর্মের 
পরিচালনা ও মূল্যায়নের a3 পরিদর্শকের নেতৃত্বে একদল বিশেষজ্ঞ থাকা 
বাঞ্ছনীয়। 

(৬) পরিদর্শকের সঙ্গে তিন জন নির্বাচিত অভিজ্ঞ শিক্ষক অথবা 
প্রধান শিক্ষক থাকিয়া কয়েক দিন ধরিয়া বিশেষ বিদ্যালয়ের শিক্ষক- 


“মণ্ডলীর সহিত আলাপ-আলোচনাপুর্বক বিদ্যালয়ের সমস্তাদি বিষয়ে 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! কার্যকরী পন্থ। বলিয়া কমিশন মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
বিদ্যালয়ের অন্থমোদন ও উহার পরিচালন বিষয়ে কমিশন কতকগুলি 
মূল্যবান সিদ্ধান্ত প্রদান Razas) কমিশনের 
1801, মতে অস্থমোদন জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা 
উচিত। (২) পরিচালক-সংস্থাকে একটি রেডিষ্টার্ড 
‘স্থা হইতে হইবে ও তাহার পদাধিকার বলে সভ্য হইবেন প্রধান 
শিক্ষক । 
(৩), বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিচালনে পরিচালক-সংস্থার কোনও 
সভ্যের হাত থাকিবে না। 
(8) প্রত্যেক পরিচালক-সংস্থা শিক্ষকদের চাকুরী সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বিথি- 
বিধান'রচনা করিবেন__-তাহাতে মাহিনা ছুটি সংক্রান্ত বিধিগুলি সুনির্দিষ্ট হইবে। 
(৫) প্রত্যেক বিদ্যালয়ের  পরিচালক-সংস্থার একটি অর্থকৌষ 
থাকিবে ও তাহার আয় বিদ্যালয়ের হিসাবভুক্ত হইবে। 
(৬) বিদ্যালয়ের মাহিনার যে হার পরিচালক-সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত 
হইবে, তাহা শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া! প্রয়োজন | 
(৭) এই ব্যাপারে শিক্ষা-অধিকারকর্তৃক প্রয়োজনমত একটি 
কমিটি স্থাপনপুর্বক সকল বিদ্যালয়ের জন্য একটি মাহিনার হার নিধ্ণরণ কর! 
যায়। ছাত্রদত্ত বেতনের হিসাব হিসাব-পরীক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন 
হইবে। 
(৮) শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে উপযুক্ত মানের শিক্ষক নিয়োগ প্রচেষ্টা 
বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগকে স্থনিশ্চিত করণ--বিদ্যালয়ের অন্ুমোদন-সর্তরূপে 
পরিগণিত হইবে। 


৪৮০ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


(৯) .অন্থমোদনের আর একটি AS হইবে faataa উপযুক্ত 
শিক্ষোপকরণাদির ব্যবস্থা রাখা। 

(১০) অধিক ছাত্র হইলে সেক্সনের ব্যবস্থাও উহার আর একটি 
সর্ত বলিয়া গণ্য হইবে। 

(১১) বিভিন্ন প্রতিবেশী বিদ্যালয়ের মধ্যে অনর্থক প্রতিযোগিত। 
রোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে 
হইবে। 

(১২) শিক্ষক নিয়োগ যেন একটি বর্ণের লোক মধ্যেই সীমিত ন। 
থাকে তাহা দেখা প্রয়োজন হইবে | 

(১৩) বিভিন্নমুখী শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় উৎসাহ দিবার জন্য অর্থ- 
সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে | 

(১৪) Raa খোলার জন্য শিক্ষা-বিভীগের saf লইতে 
হইবে ও উহার অনুমোদন সর্বনিয় সর্তাদি পালন-সাপেক্ষ হইবে । 

বিদ্যালয়ের পরিবেশ, বিদ্যালয়-গৃহ ও উপকরণাদি veces মিশনের 
অভিমত ৷ 

(১) গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের অবস্থান হইবে এমন কোনও স্থানে যেখানে 
আশেপাশের ছাত্ররা সহজে যাইতে পারে। 

(২) সহরে এ স্থানটি যতদূর সম্ভব ও ভীড় হইতে দুরে হইতে 


হইবে। 


বিগ্যালয়-গৃহ ও 
উপকরণাদি 


(৩) বিদ্যালয়ের সংলগ্ন খেলাধূলার ফাকা মাঠ 
থাক? বাঞ্ছনীয় । প্রয়োজন হইলে এ উদ্দেশ্যে রাজ্য বা 
কেন্দ্রীয় সরকার জমি দখল করিতে বা অন্য শিল্প ও 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানাদিকে সংলগ্ন জমি ব্যবহারে নিবৃত্ত করিবেন | 

(৪) বিদ্ধালয়-গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনায় শ্রেণীতে ছাত্র পিছু অন্তত ১০ 
বর্গফুট স্থানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন | 

(৫) প্রতি শ্রেণীতে ৩৬ জনের অনধিক ছাত্র হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং 
'বিগ্ভালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৫** এর অধিক হওয়া বাঞ্চনীয় নহে__-কোনও ক্ষেত্রেই 
উহ| ৭৫০এর বেশী হইবে না। 

(৬). ইহার পরে যে কোনও বিদ্যালয়কে যেন বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত 
কর! যায় এমন ভাবে তাহার স্থান নিধ্ণরণ ও গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে | 
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(৭) ভারতীয় পরিবেশে সর্বোৎকুষ্ট বিগ্যালয়-গৃহ কিরূপ হইবে তথবিষয়ে 
গবেষণা হওয়া প্রয়োজন | 

(৮) বিদ্যালয়ের আসবাব ও উপকরণ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি 
গঠন প্রয়োজন । বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য 
সমবায়মূলক বিপনী খোল! প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য জিনিস পত্র 
কেনা মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে | 

(a) সভবমত ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষাবাঁস নির্মাণ প্রয়োজন__ইহা। 
“দ্বারা বিদ]ালয়ের সংঘ-জীবন সমৃদ্ধ হইবে | 

বিদ্যালয়ের কার্যকাল ও ছুটি বিষয়েও কমিশন কতকগুলি নির্দেশ 
দিয়াছেন। 

(১) কমিশনের মতে সামাজিক পরিবেশ, 
জনসাধারণের বৃত্তি এবং : আবহাওয়া. অনুসারে 
বিদ্যালয়ের সময় নির্ধারিত হওয়া Siow | 

(২) বিদ্যালয়ের কার্ধকাল অন্ততঃ ২০০ দিন এবং AHIZ অস্ততঃ 
৪৫ মিঃ ব্যাপী ৩৫টি fifaaw হওয়া উচিত। সপ্তাহে ৬ দিন কাজ হইবে, 
এক দিন অর্ধেক সময়ের জন্ত শিক্ষক-ছাত্রর! সাধারণ ভাবে মিলিত হইবে ও 
নানা সমাজ-মেবামূলক কাজ ও AIT কাজে লিপ্ত হইবে। 

(©) বিদ্যালয়ের ছুটির সহিত সাধারণ ছুটির মিল হওয়ার প্রয়োজন 
কমিশন স্বীকার করেন না। কমিশন গ্রীষ্মের ২ মাস ছুটি ও বৎসরের অন্য 
দুইটি সময়ে ১* হইতে ১৫ দিন ছুটির কথা লিখিয়াছিলেন। 

অতঃপর. কমিশন ভর্থসংস্থান বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ 


দিয়াছেন। 


বিদ্যালয়ের কাজের সময় 
নির্ধারণ ও বৃত্তি 


(১) শিক্ষা ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ঘনিষ্ঠ 
সহযোগিতা । 

(২) শিল্প শিক্ষণকর নামে নৃতন FA AISA | 

(৩) রেল, ডাক ও তার এবং যোগাযোগ বিভাগের আয় হইতে 
নির্ধারিত অংশ কারিগরী শিক্ষাথাতে প্রদান | 

(৪) ধর্মীয় ও দাতব্য সংস্থার আয় হইতে শিক্ষাথাতে অর্প্রদান 
বিধি। 

(৫) বিদ্যালয়-সংলগ্ন সম্পতিকে করমুক্ত করা। 

৩১ 


অর্থসংস্থান 


৪৮২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
(৬) বিদ্যালয়ের জন্য ক্রীত পুস্তক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিকে করমুক্ত 


করা। 

(৭) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শিক্ষা ব্যাপারে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণের 
সুপারিশ অন্যতম | 

অস্গুব্ধাসমূহ 

মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনের উপরি-উক্ত স্থপারিশসমূহ অনেক কমিটি 
কর্তৃক বিবেচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব-ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা 
কাউন্সিল অন্যতম । এই কাউন্সিল ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ 
করেন যে, মাধ্যমিক স্তরে অন্ততঃ তিনটি ভাষা শিখিতে হইবে__অর্থাৎ 
কমিশনের নির্দেশ অপেক্ষা আর একটি বেশী ভাষা শিখিতে হইবে । কমিশন 
ইংরাজী বিষয়ে যে দুইটি পৃথক কোর্স প্রবর্তন করিতে বলিয়াছেন তাহ! 
অনেকের মতে ক্রটিধুক্ত। কাউন্সিল কমিশনের স্থপারিশকে পরিবর্তন 
করিয়া উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে তিন বৎসর করিতে বলিয়াছেন এবং 
cata বিষয়গুলিকে এ তিন বৎসর ধরিয়া পাঠ্য রাখিতে বলিয়াছেন | 
অবশ্য অনেকের মতে শেষ বৎসর cata বিষয়গুলি পাঠ্য হইতে অব্যাহতি 
দেওয়| উচিত । কিন্তু যাহারা দশম শ্রেণীতে কোন বিষয়ে cate অর্জন 
করিতে পারিবে না, তাহারা উহা পরবর্তী শ্রেণীতে পড়িবে | 

স্থতরাং বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম নিম্নরূপ দাড়াইয়াছে__ 
(i) তিনটি ভাষা, Gi) কোর বিষয়ছয়--অনেকের ক্ষেত্রে যাহার একটি 
বাদ হইবে, (iii) তিনটি নির্বাচিত বিষয়-_যে যে ধারা agaa করিবে 
weal, (iv) শারীর শিক্ষা। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইবে |. বিষয়- 
গুলি যতদুর সম্ভব পর পর সম্বন্ধিত ভাবে শেখানো হইবে এবং স্থানীয় 
বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া! বাস্তবাশ্রিতভাবে শিক্ষাদান করা হইবে। 
শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রবণতার প্রতিও দৃষ্টি রাখার প্রচেষ্টা করা হইবে এবং 
শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষাধার! ও বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য প্রদান 
করা হইবে। 

বর্তমানে উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে উন্নততর পর্যায়ের বিদ্যালয়ে পরিণত 
করা ও যেখানে সম্ভব বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত করার কাজ ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইতেছে সত্য, কিন্তু এই বিষয়ে অনেকখানি নির্ভর করিতেছে 
অর্থসাহায্যের উপর । এই জন্ত ও কার্য কিছুটা we হইতেছে। রাজ্য 


শিক্ষকদের মান উন্নয়ন ৪৮৩ 


সরকার এরূপ উন্নয়নের ১০% প্রদান করেন ও অবশিষ্ট কেন্দ্রীয় সাহায্য 
হিসাবে প্রদত্ত হয়। কিন্তু কেন্দ্র মাত্র পরিকল্পনা সময় মধ্যে যে ব্যয় হইবে 
তাহাতে সাহায্য করেন__-পরে রাজাকেই সমগ্র ব্যয় বহন করিতে হইবে 
এই বিধান থাকার জন্য রাজ্য সরকার তাহার পৌনপুনিক বায় বৃদ্ধির 
আশঙ্কায় বিষ্যালয়-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে শঙ্কিত হইতেছেন। 

বিশ্ববিগ্ঠালয় কর্তৃক তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স“ মাত্র ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে 
স্বীকৃত হওয়ায় তৎপুর্বে এই পরিকল্পনা বিশেষ কার্যকরী হয় 
মাই--স্থৃতরাং এইরূপ পরিবর্তন মাত্র কয়েক বৎসরই সুরু হইয়াছে বলিয়া 
তাহা এখনো FS প্রলার লাভ করে নাই। 

এই সব অন্থবিধা অপেক্ষাও সর্বাপেক্ষা গুরুতর অস্থবিধা দেখা 
দিয়াছে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব হইতে । বর্তমানে ২,০০০ এর অধিক 
উচ্চতর ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের জন্য ২০,০০০ শিক্ষক ও প্রতি বৎসর নৃতন ৭০০ 
বিদ্যালয়ের জন্য ১৪,০০০ শিক্ষক প্রয়োজন যাহার। এম. এ. পাশ অথবা! 
বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স সহ পাশ হইবেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ 
পরিমাণ এম. এ. অনাস্” সহ পাশ প্রতি বৎসর বাহির হইতেছেন না এবং 
যাহারা পাশ করিতেছেন তাহার! শিক্ষকতা ছাড়া অন্য বৃত্তিতে যাইতেছেন। 
বিশেষতঃ বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে. এম. এ. বা অনার্স পাশ করিয়া! শিক্ষকতা! 
অপেক্ষা অর্থকরী অন্য চাকুরীতে তাহারা আকৃষ্ট হন বলিয়া বিজ্ঞান বিষয়- 
সমূহের উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাইতেছে না। অথচ বর্তমানে বিজ্ঞানবিষয়ক 
ধার! অনুসরণের প্রবণতাই ছাত্রদের মধ্যে অধিক দৃষ্ট হইতেছে। 

কমিশন কৃষি-ধারাধুক্ত বিদ্যালয় অধিক সংখ্যক খোলার নির্দেশ 
দিয়াছেন কিন্ত স্থানীভাব, শিক্ষকের অভাব ও অন্য অস্থবিধা হেতু কমিশনের 
এই নির্দেশ ঠিকমত পালিত হইতেছে না। দেশের পরিস্থিতি বিচার 
করিলে এই অস্বিধাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ | 

শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম ও বৃত্তি নির্বাচনে নির্দেশ eaa ব্যবস্থাটিও 
নাঁনা কারণে ঠিকমত হইতেছে না। উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাঞ্চ শিক্ষকের অভাব, 
বিষ্ঠালয়ের ছাত্রসংখ্যার আধিক্য উপযুক্ত ভাবে ছাত্রদের বিকাশস্থচী না 

" রাখা, শিল্প-শিক্ষার স্ুব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি ইহার কারণ। 

পরিদর্শন ব্যবস্থাট এখনো ঠিক মত সংগঠিত হয় নাই। পরিদর্শকের 

লংখ্যান্নতা ও কমিশনের স্থপারিশ অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ পরিদর্শকের অভাব 
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ইহার কারণ। পরিদর্শকগণ পরিবতিত অবস্থার সহিত নিজদিগকে খাপ 
খাওয়াতে পারিয়াছেন বলা যায় না-তাহারা নৃতন পরিস্থিতিতে যে 
সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা ঠিকমত 
উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। 

বিদ্ধালয়সমূহের ব্যবস্থাপন। ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও safa 
রহিয়াছে । বিশেষতঃ লোক্যাল বোর্ড ও প্রাইভেট স্থুলগুলির পরিচালন- 
ব্যবস্থা এখনে! ত্রুটিপূর্ণ রহিয়াছে 

অর্থসংস্থা! ব্যাপারেও একটি ay স্থনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থ। গড়িয়া উঠেনি t 
যদিও অনেক অস্থবিধা রহিয়াছে, তথাপি ইহা মনে করিবার: কারণ আছে 
যে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নৃতন প্রচেষ্টা ও কর্মোছ্চম জাগ্রত হইয়াছে ও 
উহা উন্নতির পথে আগ্রহশীল হইয়াছে । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্ত 


বর্তমান সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা বহু বাক্‌-বিতগ্ডার বিষয় হইয়া 
দীড়াইয়াছে। ভারত স্বাধীন হইবার পুর্বে মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা 
মোটেও উচ্চ সম্ভাবনাস্থচিত করে নাই। ভারতীয় জীবনের সঙ্গেও Gey 
সংশ্লিষ্ট ছিল না। ভারত স্বাধীনতা পাইবার পরে, ভারতে নৃতন নৃতন 
অবস্থার সৃষ্টি হইল, ফলে বৃটিশ যুগের মামুলি ধরণের মাধ্যমিক শিক্ষা 
আরও খাপ খাওয়াইতে পারিল না। এই কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি সমালোচনার বিষয়বস্তু হইয়া দাড়াইয়াছিল। প্রাক্‌-স্বাধীনত! 
যুগে মাধ্যমিক শিক্ষার নিদিষ্ট কোন উদ্দেশ্য ছিল না, শিক্ষার মান অত্যন্ত 
নীচু ছিল, প্রশাসন-ব্যবস্থাও agp ছিল all তখন শুধু সাধারণ শিক্ষাই 
দেওয়া হইত, বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থাই তখন ছিল ait 
মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের কোন সংযোগই 
ছিল না, এবং Gel পরীক্ষার দ্বারা ভারাক্রাস্ত ছিল। বর্তমানে ভারতের: 
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মাধ্যমিক শিক্ষা নানা সমস্তার সম্মুখীন হইয়াছে। মাঁধামিক শিক্ষা কমিশনের 
জুপারিশসমূহ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। এই স্থপারিশগুলি ভারতের 
মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক দিকৃগুলি পর্যবেক্ষণ করার পর লিপিবদ্ধ করা 
হইয়াছে। ওঁ সুপারিশ অনুসারে সম্পূর্ণ কাজ এখনও হইয়া ওঠে নাই। 
যদিও সমস্তাগুলির কথা পুর্বে আলোচিত হইয়াছে, তাহা হইলেও এ সমস্ত 
সমস্যার সমাধানের সময় যে AT AII) পুনরায় উতিত হইয়াছে এবং 
উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা আমরা ধীরে ধীরে আলোচনা 
করিয়া cafe : 

মাধ্যমিক শিক্ষা কি কি বিষয়ে ক্রটিবহুল ছিল এবং ভারত স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পর মাধ্যমিক শিক্ষার Gers কি হইবে, তাহা আমরা কমিশনের 
আলোচনা কালেই জানিয়াছি। মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি, প্যাটার্ণ 
ইত্যাদি বিষয়ে আমরা আঞোচনা করিয়াছি। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের 
সুপারিশ অনুযায়ী নূতন পাঠান্ুচী প্রবর্তনের প্রস্তাবের কথাও আমর! 
জানিয়াছি। 

ভাষা শিক্ষা ও পাঠ্যক্ৰম মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের স্থপারিশগুলি 
অল : ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন পরীক্ষা 
করিয়া দেখেন। sate খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার এই সংস্থাটির we 
করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের কাজে এই সংস্থাটি প্রবৃত্ত হয়। 
অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন (A.[.C.S.E.)। ১৯৫৬ 
graa জানুয়ারী মাসের ১১ই তারিখে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের 
ভাষাসমূহ শিক্ষা সম্বন্ধে স্থপারিশ বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং এই এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের stard তিনটি ভাষা 
শিখিবে, মাধামিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দুইটি ভাষ! নয়। 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পরিষদ্‌ A.[.C.5.E.র স্থপারিশসমূহ গ্রহণ করেন 
এবং দুইটি সুত্র রচন! করিয়া রাজ্যসরকারের বিবেচনার জন্য প্রেরণ FTIA I 
এই স্থত্র RAIA প্রত্যেক ছাত্রকে অন্ততঃপক্ষে তিনটি ভাষ| শিখিতে হইবে। 
a Ta দুইটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্ট। পরিষ রচনা করেন, সেই সুত্র IRANTA 
প্রাচীন ভাষ| (যথা সংস্কৃত, আরবী, Ait ইত্যাদির) শিক্ষার গুরুত্ব 
অত্যন্ত কমিয়া যায়। কারণ প্রাচীন ভাষ!-শিক্ষার একক ব্যবস্থা এই সুত্রে 


ছিল না। 
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হিন্দী ভাষা রাষ্ট্রভাষা । এই ভাষা আবশ্যিক ভাবে শিথিতে হইবে । 
যেখানে আঞ্চলিক ভাষা হিন্দী, সেইখানে শিক্ষার্থীকে অন্ত একটি ভারতীয় 
ভাষা শিখিতে হইবে। 
ইংরাজী ভাবা-_আন্তর্জাতিক ভাষা এবং যেহেতু বিশ্ববিগ্ভাল়ের স্তরে 
ইহা আবশ্যিক, সেই কারণে বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীকে ইংরাজী ভাষা শিখিতে 
হয়। শিক্ষার্থীদিগকে আরও একটি ভাষা নিজের স্থবিধা অনুযায়ী নির্বাচন 
করিতে হইবে। উহ্‌! ভারতীয় ভাষা বা প্রাচীন ভাষা বা ইংরাজী ছাড়া 
আধুনিক কোন ইউরোপীয় Stal | 
এমনও দেখা যায় যে, কোন উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র উচ্চ বিদ্যালয়ে 
ভতি হয় এবং ইংরাজী শিথিতে চায়। এই অবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন 
তাহাকে প্রাথমিক ইংরাজী শিক্ষাদানের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা! 
সম্ভব নয়। এরূপ ছাত্র গৃহে ইংরাজী শিক্ষা! করিয়াই উচ্চ বিদ্যালয়ে cfs 
হইতে আসিতে পারে। স্বাধীনত। প্রাপ্তির পুর্বে দেখা গিয়াছে যে অনেক 
ছাত্র মধ্য বাংলা বিদ্যালয় ( Middle Vernacular School) হইতে 
শিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভতি হইতে আসিয়াছে। সে ক্ষেত্রেও 
তাহারা ইংরাজীর প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিয়া আপিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে 
ভতি হইয়াছে। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে তিনটি ভাষ। শিক্ষা 
করিতে হইবে। ভাষাসমূহ ছাড়! সমাজ-বিদ্যা ও সাধারণ বিজ্ঞানও সকলের 
জন্য আবশ্যক হইবে । এইগুলি হইল মূল বিষয় এবং এই বিষয়গুলি waty 
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের ভিত্তিস্বরূপ | 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন চারি বৎসরের 
জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার স্থপারিশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 
প্রথম দুই বৎসর মূল বিষয় (core subjects) শিথিতে হইবে এবং বাকী 
দুই বৎসর ধার! অঙ্যায়ী শিক্ষা সমাপ্ত করিতে হইবে A. L C. S. E. 
উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার কাল চারি বৎসর হইতে কমাইয়া তিন বৎসর 
করিয়াছেন। এ সংস্থা এইরূপ স্থপারিশ করেন যে, ০০:০বিষ়গুলি তিন 
বৎসর ধরিয়াই পড়িতে হইবে। কিন্তু ০০বিষয়গুলি ছুই বৎসর ধরিয়া 
পড়ান এবং তৃতীয় বৎসর ধার! অনুযায়ী বিশেষ বিষয়সমূহ পড়াইলেই ভাল 
হয়। কারণ মূল বিষয় ও বিশেষ বিষয় একত্র পড়ান হইলে অস্থ্বিধার ZÈ 


f 
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হইতে পারে । বর্তমান সময়ে বহু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে যেগুলি 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হইতে পারিবে না। GAS অবস্থায় 
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করিয়া অনেকে হয়ত 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাইয়া ভীড় করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় 
মূল বা core বিষয়গুলি মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম দুই বৎসরের মধ্যেই সমাপ্ত 
Fal বাঞ্ছনীয় | 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় 
* বিষয়সমূহ হইল তিনটি ভাষা, ধারা অনুযায়ী তিনটি বিশেষ বিষয়, একটি 
শিল্প এবং শারীর শিক্ষ।॥ শারীর শিক্ষা সকল ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষেই 
আবশ্যিক, বিশেষ বিষয়গুলি ছাত্র-ছাত্রীদের রুচি এবং সামর্থ্য অনুযায়ীই স্থির 
কর] হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য | 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ব্যাপারে নিম্নলিখিত কয়েকটি 
" বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হইবে_-(১) শিক্ষাদানের মাধ্যম হইবে 
মাতৃভাষা, (২) wer সন্ধন্ধযুক্ত ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, 
(৩) cate ছাত্রছাত্রীদের জামর্থ্য এবং স্থানীয় প্রয়োজনকে 
কেন্দ্র করিয়া স্থির করিতে হইবে এবং (৪) ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবিষয়ক 
ও বৃত্তিমূলক নিদেশনার ব্যাপক ব্যবস্থা থাকিবে। 


তরুণদের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রম রচনা 

কিশোর ও তরুণদের মনের বিকাশ ও দেহের বিকাশের বৈশিষ্ট্যসমূহ 
জানিয়াই তাহাদের জন্য পাঠ্যক্রম রচন! কর! প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা 
কমিশন সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম aa 
করিয়াছেন। আমরা এইখানে তরুণ-তরুণীদের দেহ ও মনের বৈশিষ্ট্য ও 
চাহিদা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 

তরুণ-তরুণীদের জীবনে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়। 
থাকে এবং ফলে তাহাদের মনে নানা সমস্যার উদয় হইয়া থাকে । 
তাহাদের দেহের আকম্মিক বুদ্ধি সাধন হয় এবং তাহারা অনেক সময় 
কোন কোন কাজ করিতে লজ্জা বোধ করে। কিন্তু শারীরিক বুদ্ধি 
হওয়ার ফলে তাহার কর্মচঞ্চলও হয় এবং কাজে উৎসাহ বোধও প্রকাশ 
করিয়া থাকে। এই সময় তরুণ ও তরুণীদের মধ্যে বৃদ্ধির পার্থক্য পরিলক্ষিত 
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হয়। তাহাদের বৃদ্ধি সমান হয় না। পরীক্ষা করিয়! দেখা গিয়াছে যে 
মেয়েদের বৃদ্ধি এই সময়ে একটু বেশী হইয়া থাকে | 

ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধির বিকাশ কি ভাবে হইতেছে তাহা জানিবার উপায় 
'আছে। বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার সাহায্যে মানসিক বয়স বাহির করা যায়। এবং 
gas বাহির করা যায় মানসিক বয়সকে জন্মগত বয়স দ্বারা ভাগ করিয়া 
পরীক্ষা করিয়] দেখা গিয়াছে যে, ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বয়স নীচের দিকে 
যে হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ১৪ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে সেই হারে বুদ্ধি 
গায় না। অতএব এই বয়সে সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়] পাঠাক্রমের * 
বিষয়গুলির শিক্ষ। ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আচরণের মধ্যে আকস্মিক 
পরিবর্তন দুষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ছাড়া তাহাদের আচরণের মধ্যে 
প্রক্ষোভজনিত বৈচিত্র্য, নানারপ অদামঞ্জস্ত, আচরণের তীব্রতা 
ইত্যাদিও পরিলক্ষিত হয়। ভালবাসা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভসমূহ - 
এই সময়ে প্রবল হইয়া থাকে । এই প্রক্ষোভসমূহে কেহ কোন বিষয়ে 
অপরিণত অবস্থায়ও থাকিতে পারে, আবার কেহ কেহ পরিণতি লাভও করে | 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জীবনে এই সব আচরণের বৈশিষ্টা 
অনেক অভিভাবক ভাল করিয়া বুঝিনা উঠিতে পারেন না, ফলে তাহারা 
ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শাস্তি বিধানও করিয়া থাকেন। ছাত্রছাত্রীদের জীবনের 
এই ঘন্দপমূহ aft অভিভাবক ও শিক্ষক-সন্প্রদায় সমবেদনার সঙ্গে বিচার 
না করিয়া দেখেন, তাহ! হইলে ছাত্রছাত্রীদের নীতিজ্ঞান ব্যাহত হইতে 
পারে। 

ছাত্রছাত্রীদের এই বয়সে আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল দিবাস্বপ্রু। এই 
দিবাস্বপ্নের মধ্য দিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর] কল্পনার সাহাযো এই 
অপুরণীয় আশার পুরণ করিয়া থাকে। দ্দিবাস্বপ্ন অল্প sen অবাঞ্চনীয় নয়, 
কিন্তু উহা! যদি বেশী হয় তাহা হইলে উহা ছাত্রছাত্রীদের জীবনের পক্ষে 
ক্ষতিকারক। তাহা হইলে উহার MIAT ব্যবস্থা কি প্রকারে হইবে ? 
ছাত্রছাত্রীদিগকে যদি নানারকম চিত্তাকর্ষক কাজে ব্যাপৃত রাখা যায়, তাহা 
হইলে মে দিবাস্বপ্রের কুফল হইতে রক্ষা পাইতে পারে। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই বয়সে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
করা যায়। তাহাদের মনে আত্মমম্মানের ভাবটি বিশেষ ভাবে পরিস্কুট 


| 
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হইয়া উঠে। তাহার! আত্ম-প্রতিষ্ঠাও চায়। ছাত্রছাত্রীরা বস্তু, পরিবেশ 
ও মান্য সকলের উপরই প্রভাব বিস্তার করিতে ota! ছাত্রছাত্রীরা এই 
বয়সে দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে ভালবাসে । বন্ধুবান্ধবের প্রতি তাহাদের 
TRAST খুবই বৃদ্ধি পায় এবং তাহার! সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের কথা! 
পিতামাতা অভিভাবক ও শিক্ষকের অভিমতের চেয়েও বেশী গুরুত্বপুর্ণ 
বলিয়া মনে করিয়! থাকে । এই দলীয় মনোবৃত্তি ভাল ভাবে পাঠ্যক্রম 
পরিচালনায় কাজে লাগাইলে তাহ! হইতে ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে। 

এই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের অনুকরণ গ্রবৃত্তিও প্রবল। ARFI 
করিবার মত আদর্শ যদি তাহাদের সন্মুখে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে: উহা! 
হইতে ভাল FA পাওয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই I 

এই বয়সে ছাত্রছাত্রীরা পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ 
করিয়া থাকে । ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নিজেদের কৃতিত্ব 
‘বেশী করিয়া প্রকাশ করিতে চায় । অপর পক্ষে ছাত্রদের প্রশংসা পাইবার 
জন্য নানাভাবে ata স্থসম্পন্ন করিয়া থাকে । ছাত্রছাত্রীর «tay আচরণ 
অভিভাবকমগ্ডলী পছন্দ করেন all ফলে তাহারা ছাত্রছাত্রীদের উপর 
নানারূপ শাস্তিমূলক বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া থাকেন। এইরূপ শান্তি- 
মূলক ব্যবস্থার Bd ছাত্রছাত্রীরা অভিভাবক ও শিক্ষকদের উপর বিশ্বাস 
হারাইয়া ফেলে। এই কারণেই এই স্তরে সহশিক্ষা মনস্তত্সম্মত নয় afaa 
অনেক শিক্ষাবিদ্‌ মনে করিয়া থাকেন। 

এইরূপ নানা ATT! ছাত্রছাত্রীদের জীবনে থাকার GI অনেক সময়ে 
চাত্রছাত্রীরা পাঠে উপযুক্ত ভাবে মনোনিবেশ করিতে পারেন না। এই 
কারণেই ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া যদি.পাঠ)ক্রম রচনা করা যায় 
তাহা হইলে খুব ভাল হয়। 

এই বয়সে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও অনুরাগ সাধারণতঃ এক হইতে 
পারে না। এই কারণে সকলের জন্য একই রূপ পাঠ)ক্রম নির্ধারণ করা যাইতে 
পারে না। অতএব তাহাদের আগ্রহ ও অঙুরাগকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন 
প্রকারের পাঁঠাক্রমের ব্যবস্থা করিতে হইবে | 

পাঠ্যক্রম রচনার দুইটি দিক আছে__একটি হইতেছে ছাত্রছাত্রীদের 
আগ্রহ, অনুরাগ ও প্রয়োজন l অপর দিক হইল সমাজের প্রয়োজন মিটানে।। 
গণতান্ত্রিক সমাজে ইহার প্রয়োজন যে খুব বেশী তাহা বলাই বাহুল্য | 


৪৯০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


এই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে 
লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে । 

(G) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থা-সংরক্ষণ প্রয়োজন | 

(২) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর সমাজের প্রয়োজন মিটাইবাঁর জন্ত তাহাদের 
কর্তব্য ও দায়িত্বগুলি সম্বন্ধে সজাগ থাকা। 

(৩) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী নিজ নিজ পরিবারবর্গের মর্ধাদা সন্ধে 
অবহিত হওয়া | 

(8) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে অবহিত থাক৷। 

(৫) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর অবসর সময় বথাধথরূপে কাজে লাগাইবার 
ক্ষমতা অর্জন করা। 

(৬) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, প্রকৃতির সৌন্দর্য 
ইত্যাদি উপলদ্ধি করিবার ক্ষমতা অর্জন করা। 
(৭) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জিনিষপত্র ্রয়-বিক্রয়ের বিধিগুল! stay | 

(৮) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর বয়স্কদের সন্মান করিতে জানা এবং সকলের 
সঙ্গে সহযোগিতা করিয়! বাস করিবার ক্ষমতা অর্জন কর! | 

(৯) প্রত্যোক ছাত্রচাত্রীর মনন, অভিনিবেশ, সুস্পষ্ট ভাব প্রকাশ এবং 
উপলব্ধি করিবার উদ্দেশ্যে শ্রবণ ও পঠনের ক্ষমতা অর্জন Fay | 

(১০) ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর যে বৃত্তি গ্রহণ করিবার 
প্রয়োজন হইবে, সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কাজের সুযোগ গ্রহণ করা। 

ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রয়োজন সম্বন্ধে এবং ংশ্লিষ্ভাবে সমাজের 
প্রয়োজন সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইল । ইহাদের উপর fele করিয়াই মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যক্তম রচনা করিতে হইবে | 

(ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র 
ARI অতএব বয়স্ক প্রভাব হইতে বহিভূ্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের উপর 
নির্ভর করিয়া পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হুইবে। 

G) ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রয়োজন মিটে না, এমন পাঠাক্রম 
রচনা করিবেন মনে হতাশা আসিবে এবং তাহাদের আচরণ বিকৃত হইবে 
ইহা রোধ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠ্যক্ৰম-পরিকল্পনায় থাকিবে | 

(গ) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মন ও দেহের বিকাশের উপযোগী করি! 
ইহা রচনা করিতে হইবে। 


5) 


মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্তা ৪৯১. 


(ঘ) ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও অন্ুরাগের পরিপ্রেক্ষিতে উহ! পরিবর্তন 
শীল হইবে। 

(ঙ) ছাত্রছাত্রীদের সামধ্য-অন্ুধায়ী পাঠ্যক্রম রচিত হইবে 

(5) ধর্ম ও নীতি সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি 
করিতে পারে, সেই সব বিষয় পাঠ্যক্রমের বহিভূ্তি থাকিবে | 

(ছ) ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রমে তাহাদের ' কর্ম-সন্বন্ধে পথ-নির্দেশ' 
থাকিবে। 

(জ) পাঠ্যক্রমকে চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে। 

(ঝ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রমে একটি বড় ত্রুটি 
হইল 'যৌনশিক্ষা সম্বন্ধে কোন কিছুর ব্যবস্থা না থাকা। অথচ এই 
বয়সেই যৌন সম্পকিত চেতনা জাগ্রত হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের মনে নানী; 
প্রশ্নের উদয় হয়। তাহার! সেই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের কোন KA বাঁ 
- সাহায্য পায় না, এবং তাহারা বন্ধুবান্ধবদ্ধার! নির্দেশিত হইয়া অযথ| শরীর 

নষ্ট করিয়! থকে ।. এই কারণেই বর্তমান শিক্ষাবিদ্যা। যৌন শিক্ষা সমন্ধে 
দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। 

সর্বশেষে বলা দায় যে, সহানুভূতি-সম্পন্ন পাঠ্যক্রম-প্রণেতা ছাত্রছাত্রীদের' 
প্রয়োজন সম্পূর্ণ করিতে পারে, এমন পাঠক্রম রচিত হওয়া প্রয়োজন | 


ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণ 

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট) পরিলক্ষিত হয়। উহা! হইতেছে 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য । এই বৈষম্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- 
সমূহে নানাবিধ সমস্যার We করিয়া থাকে। অতএব এই ব্যক্তিগত 
বৈষম্যের কারণ কি তাহা আমাদের জান! প্রয়োজন । কারণ জানা 
থাকিলে ব্যক্তিগত বৈষম্য সম্পৰ্কিত অস্থবিধাগুলি দূর করিবার চেষ্টা করা 
যাইতে পারে। 

ব্যক্তিগত বৈষগ্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় প্রধান_ 
বংশগতি, পরিবেশ, জাতি-বৈশিষ্ট্য, নারী-পুরুষের পার্থক্য এবং বয়স 
ও তাহার পরিণতি । 

সচরাচর দেখা যায় যে, পিতামাত! ও aata মধ্যে, ভ্রাতাভগিনীর 
মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। তাহাদের চিন্তাধারা, কৰ্মশক্তি ও কর্মপ্রবৃত্বির 


৪৯২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


“মধ্যেও অনেক ayy দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ে বহু ছাত্রছাত্রী 
যাইয়া মিলিত হয়। প্রতোকেই বিভিন্ন লোকের সম্তান। পিতামাতার 
বৈশিষ্ট্য ছাত্রছাত্রী পাইয়া থাকে । অতএব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যক্তিগত 
বৈষম্য দেখা যায়। অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে, ছাত্রছাত্রী পরিবেশ- 
দ্বারাই বেশী প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। শিশু যে স্থানে জন্মগ্রহণ করে 
এবং বাস করিয়া থাকে, মেইখানকার জলবায়ু, আলোবাতাস, বন-গ্রান্তর 
ইত্যাদি তাহার শরীর ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। 
কেহ কেহ বলেন যে, বংশগতির দ্বারা যে ব্যক্তি-বৈষময ঘটিয়া থাকে, 
তাহার গুরুত্ব খুব বেশী। পক্ষান্তরে আবার অনেকে বলিয়া থাকেন যে, 
পরিবেশজাত যে বৈষম্য তাহাই অধিক গুরুত্বপুর্ণ । কিন্তু feta এ 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তাহাদের মত এই যে, বংশগতি ও পরিবেশ উভয়ই 
ব্যক্তি-বৈষম্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। 

বৃদ্ধিবৃত্ির উপর বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েই প্রভাব বিস্তার 
করিয়া থাকে । বুদ্ধিবৃত্তির ২৫% হইতে ৩০% পর্যন্ত, পরিবেশের প্রভাবে 
রূপান্তরিত হইয়া থাকে এবং অবশিষ্ট বংশগতির প্রভাব দ্বারা 
গ্রভাবান্বিত হয়। পরিবেশের প্রভাব শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর অল্প, 
যদিও একই আবহাওয়া ও জলবায়ুর লোকদের মধ্যে দৈহিক Gay দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর পরিবেশের 
প্রভাব অল্প বলিয়াই দেখা যায়, ইহার প্রভাব বুদ্ধিবৃত্বির উপর অপেক্ষাকৃত 
বেশী। বুদ্ধির তারতম্যের জন্যই বাক্তি-বৈষম্য বিশেষ করিয়া দেখ যায়। 

বিভিন্ন জাতির মধ্যে ব্যক্তি-বৈষম্য দেখা যায়। ইহার কারণ বংশগতি 
না পরিবেশ সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা আছে। বিভিন্ন জাতির ছাত্রছাত্রীদের 
মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত যে বাক্তি-বৈষমা দেখা Atea যায়, তাহা বুদ্ধি 
কিংবা সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। শিক্ষার যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা করা 
যায়, তাহা হইলে সকলেরই বুদ্ধি বিকাশের ব্যবস্থা করা যাইবে | 

ছাত্র এবং ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ সম্পকিত পার্থক্য দেখিতে 
গাওয়া যায়। বালিকাদের মাধ্যমিক শিক্ষাললানের স্থযোগ দেওয়া হইত 
না। বালকদের চেয়ে বলিকারা বুদ্ধিতে ছোট বলিয়াই মনে করা হইত। 
কিন্তু গবেষণা করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, বালক ও বালিকার মধ্যে 
সাধারণভাবে বুদ্ধির কোন তারতম্য থাকে না। ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে 


———————— 


মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা ৪৯৩, 


ব্যক্তিত্ব, মেজাজ, আগ্রহ, অনুরাগ ইত্যাদি বিষয়ে যে তারতম্য দেখা 
যায়--সেগুলি হয় দেহের কয়েকটি গ্রন্থির জন্য । ভাষা বিষয়ে ছেলে হইতে, 
মেয়ে বেশী সমর্থ বলিয়া নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ।  বালকগণ' 
মেয়েদের হইতে অনেক বেশী যোগ্যতা দেখাইয়া থাকে, কিন্ত কারিগরী 
কাজে ছেলেরা অপেক্ষাকৃত দক্ষ, পক্ষান্তরে মেয়েরা স্বৃতিশক্তি ব্যাপারে 
পারদশিত! প্রদর্শন করিয়া থাকে । 

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন ভাবে বিকাশ 
“লাভ করিয়া থাকে । মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বয়স সীমার অধীন ছাত্রছাত্রীদের 
বৈশিষ্ট্গুলি সম্পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। ইঠার পর হইতে 
উহাদের alate বিকাশ লাভ ঘটিয়া থাকে। 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যক্তি-বৈষম্যের প্রতি afte দান 

শ্রেণীতে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে । এই পার্থক্যকে 
কি ভাবে মর্ধাদা দেওয়া যায় তাহাই হইতেছে প্রশ্ন । শিক্ষক-শিক্ষিক 
শ্রেণীতে যখন পাঠদান করিয়া থাকেন, তখন তিনি সমগ্র শ্রেণীর 
উদ্দেশ্যে পাঠদান করিয়া থাকেন, বিশেষ ছাত্র বা ছাত্রীর উপযোগী করিয়া! 
সাধারণতঃ তিনি পাঠদান করেন না। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকা জানেন 
যে, তাহার শ্রেণীতে বিভিন্ন ধরণের ছাত্রছাত্রী আছে। সকলের প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য তিনি পাঠদান করিবেন। বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়া শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঠদানে অগ্রসর হইবেন, তবেই 
পাঠদান সাফল্যমণ্ডিত হইবে। 

wba প্ল্যান অনুযায়ী কিংবা লেবরেটরী শিক্ষাদান-পদ্ধতি অনুযায়ী 
যদি শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করেন, তাহা হইলে সমগ্র: 
ছাত্রছাত্রী সমাজের জন্য উহা! মঙ্গলজনক হইবে। ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের 
নিজ নিজ শিক্ষাগ্রহণের হার অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। 
ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তি-বৈষম্য থাকিলেও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে দিক হইতে 
তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে না। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়েই দল 
বিভাগ করিয়া লওয়া হয়। বয়স, বয়ঃসন্ধি, সামর্থ্য, বালক-বালিব! 
এই ভাবে বিভিন্ন শ্রেণী VE করিয়া প্রত্যেক দলকে AAG (homogenous) 


৪৯৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


করিবার চেষ্টা কর! হয়, তারপর তাহাদের পড়ান হয়। প্রত্যেক স্তরের 
জন্য ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ধরণে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে | ছাত্রছাত্রীরাও 
সহজে তাহাদের পাঠ বুঝিয়া থাকে | 

বাঁলক-বালিকাদের মধ্যে দৈহিক আকৃতি ও আগ্রহ-অঙ্গরাগ সম্পকিত 
পার্থক্য ছাড়া আর কোন পার্থক্য নাই। যদি বিদ্যালয়ে এচ্িক শিক্ষার 
ব্যবস্থা থাকে, তবে আর তাহাদের শিক্ষাদানে কোন সমস্যাই নাই। কিন্ত 
শরীর-চর্চার সময়ে তাহাদিগকে আলাদা ভাবে শিক্ষাদান Fal উচিত। 
অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে উত্তরকালে নারী-পুরুষের একত্রই বাস * 
করিতে হইবে, অতএব তাহাদিগকে MIIA আচরণ ও ব্যবহার শিখিতে 
হইবে বিদ্যালয় হইতেই। অতএব ছাত্রগ্বাত্রীদিগকে সহশিক্ষার স্থযোগ 
দিতে হইবে। 

বয়স SER শ্রেণী বিভাগ করা আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া 
অন্থবিধাজনক। আমাদের দেশে সঠিক বয়সের হিপার নাই ।৷ সকলে 
একই সময়ে শিক্ষালাভ করে না। অতএব একই শ্রেণীর সকল ছাত্র- 
ছাত্রীদের বয়স এক হয় না। বংশগতি ও. পরিবেশের জন্য বিভিন্ন 
বয়সের ছাত্রছাত্রীরা এক সাথে আমিয়! পাঠগ্রহণ করে, অতএব বয়স 
অনুযায়ী দল বিভাগ TATS ও অবাঞ্ছনীয়। 

সকল শিক্ষাবিদই একমত যে শিক্ষার্থীর. জীবনে বয়ঃসন্ধিকাল 
অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । বয়ঃসন্ধিকালের পুর্ব ও পরের অবস্থায় এবং বয়ঃ- 
সন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়া পাঠদান কর! 
বাঞ্চনীয় বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন। কিন্তু অনেক শিক্ষাবিদ্‌ 
এই মতের সঙ্গে একমত নয়। তাঁহারা বলেন যে বয়ঃসন্ধি অনুযায়ী 
দলবিভাগ করা অস্থবিধাজনক, কারণ বয়ঃসন্ধিকাল অতি ধীরে ধীরে আসে 
এবং সেই বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার হিসাব রাখা খুবই মুশকিল। এই 
কারণে কোন কোন শিক্ষাবিদ্‌ এইরূপ শ্রেণী-বিভাগের উপর গুরুত্ব না 
দিয়া এচ্ছিক বিষয়ের উপর শ্রেণী-বিভাগকেই সহজ, সরল ও স্বাভাবিক 
বলিয়। মনে করেন। 

বিকলাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদ| শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাক! 
উচিত বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহারা 
বলেন ca, বিকলাঙ্গ ছাত্রছাত্রীরা যদি স্বাভাবিক ছাত্রছাত্রীদের সাথে 


মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্তা ৪৯৫ 


“একসঙ্গে পড়ে তাহা হইলে তাহারা স্বাভাবিক ছাত্রছাত্রীদের বিদ্রপের 
বিষয়বন্ত হইয়া দাড়াইতে পারে। উভয় দলের মধ্যে রেষারেষি দন্দ 
ইত্যাদি strs P হইতে পারে। কিন্তু কোন কোন শিক্ষাবিদ্‌ ইহার 
সমর্থন করেন না। তাহার! বলেন যে বিকলাঙ্গ ছাত্রছাত্রীরা সমাজের 
বহিভূতি জীব নহে। তাহাদেরও সমাজে বাস করিতে হইবে? তাহা- 
দিগকেও সমাজের সকল লোকের সঙ্গে আচার আচরণ ইত্যাদি করিতে 
হইবে । অতএব বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীকে সহযোগিতামূলক ও 
সমবেদনাপুর্ণ জীবন-যাপন করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। .. অতএব 
স্বাভাবিক ও বিকলাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের একসাথেই শিক্ষ গ্রহণ করা উচিত। 
শ্রেণীতে পড়াশুনাকালেই স্বাভাবিক ছাত্রছাত্রীরা সমবেদনাপুর্ণ মন লইয়৷ 
গঠিত হইয়! উঠিবে | 

মাধ্যমিক শিক্ষা-বাবস্থায় বিভিন্ন ধরণের এচ্ছিক শিক্ষার ধার! রহিয়াছে। 
gazta তাহাদের ইচ্ছ। অনুযায়ী শিক্ষার ধারা নির্বাচন করিয়া লইতে 
পারে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে ব্যক্তিগত বৈষম্য আছে। 
সেই বৈষমোর সমাধান বিভিন্ন এচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে নির্বাচনের মধ্য 
দিয়| হইতে পারে। 


একটি আদর্শ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় 

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ব! মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য 
এবং বিছ্ালয়-সংক্রান্ত সমস্ত দিকের আলোচনা করিয়াছেন। এখন 
আয়াদের দেখিতে হইবে, কমিশনের সুপারিশসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি কিরূপ হইবে। 

ভারত স্বাধীনতা পাইয়াছে। অতএব ইহার রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক ব্যবস্থার প্রভূত পরিবর্তন সংগঠিত হইয়াছে এবং বহু সমস্তারও 
সাথে ated VB হইয়াছে। দেশের বর্তমান প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া না উঠে, তাহ। হইলে দেশের 
পক্ষে উহ! অমঙ্গলই সুচনা করিবে। তাহা ছাড়া শুধু বর্তমানের জন্যই নয়, 
ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে। 

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যাঁলয়গুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকিবে পরিবেশ 
সম্পর্কে । বিগ্ভালয়গুলির পরিবেশ এমন হইবে যাহ! আননাপুর্ণ, সমৃদ্ধ এবং 
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৪৯৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা! 


ছাত্রছাত্রীগণের শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে নানাভাবে Ber জাগ্রত করিবে 
এইরূপ পরিবেশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাওয়া দুরহ ব্যাপার । আমাদের 
দেশে যে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, সেগুলি বেশীর ভাগই অত্যন্ত অনুজ্জল, 
বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয় । আসবাবপত্রের অবস্থাও তাই, শিক্ষোপকরণ 
নাই বলিলেও চলে । : কিন্ত এই সমস্ত বাধা দূর করা যাইতে পারেনা, একথা 
স্বীকার করা staal! যে সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষার 
উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর । তাহার! স্থানীয় সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 
করিয়৷ বিগ্ভালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে 
পারেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ মনে রাখিবেন যে, তাহাদের সহায় রহিয়াছে 
অগণিত ছাত্র ও স্থানীয় সমাজ। স্বাধীনোত্তর ভারতে সকলের কর্তব্যই 
সকলে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। শিক্ষা একটি «fei এই শক্তির 
বিকাশ করিতে সমাজ ও ছাত্রছাত্রী সমাজ অগ্রসর হইয়া আসিবে যদি শিক্ষক- 
শিক্ষিকা আগ্রহ প্রদর্শন করেন। 

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অতএব ইহার মূল সি নিকষ: 
ব্যবস্থার মধ্যেই ব্যাপ্ত থাকিবে । অতএব বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা এইরূপ 
হইবে যাহাতে ছাত্রছাত্রীদের আচরণ, ও মনোবৃত্তি যেন ভারতের ধর্ম- 
নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ata পাঁরপোষক হম | 


তোলাও AMAA অন্যতম উদ্দেশ্য থাকিবে। উপযুক্ত নাগরিক করিয়া 
গড়িয়া তোলার অত্যন্ত দুরহ কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু উহ! যখন একান্তই 
aga fa, তখন বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থ। শিক্ষাদানের স্থযোগ AFA 


শিক্ষার্থীকেই দিতে হবে। ইহার aa প্রয়োজন বুদ্ধিগত নৈতিক ও সামাজিক 


বৈশিষ্টযমমূহের একান্তই প্রয়োজন | বিদ্যালয়ই তাহার ব্যবস্থা করিবে | কারণ 
ছাত্রছাত্রীর! তাহার অনুশীলন নিজে নিজেই করিতে পারিবে না। ছাত্রছাত্রীর! 
যাহাতে সহযোগিতামূলক কাজে অভ্যস্ত হয়, নৃতন চিন্তাধারা ভালভাবে 
উপলব্ধি করিতে পারে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে 
হইবে যে, বেশর ভাগ ছাত্রছাত্রাই মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জীবনে 
প্রবেশ করিয়। থাকে, উচ্চ শিক্ষার Gy তাহার! অগ্রসর হয় না। এই কারণে 
এই শিক্ষার মধোই ছাত্রছাত্রীর! যেন পুর্ণ নাগরিকত্ব লাভ করিতে পারে, তাহা 
বিগ্যালয়ের লক্ষ্য হবে। এই শিক্ষার মধ্য দিয়! ছাত্রছাত্রীরা সত্যকে উপলব্ধি 
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করিবে, মিথ্যাকে পরিহার করিতে, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস হইতে মুক্ত হইবার 
কৌশল ও মনোধৃত্তি অর্জন করিবে । তাহারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্ি-সম্পন্ন হইবে 
এবং নৈর্ব্যক্তিকভাবে চিন্তা করিতে শিখিবে। ছাত্রছাত্রীরা স্বচ্ছন্দভাবে 
তাহাদের ভাব কথায় ও faata প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিবে । 

মাধামিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগকে সুনাগরিকে পরিণত করিতে 
হইবে এবং যে সমস্ত বৈশিষ্টোর কথা বলা হইয়াছে, তাহ! তাহাদের জীবনে 
সঞ্চারিত করিতে হইবে, ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক মানসিক, প্রক্ষোভজনিত 
“এবং বাস্তব সকল সমস্তার সমাধান করিতে হবে। শুধু পুস্তক পঠনের মধ্য 
দিয়া এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে পারা যাইবে না। ব্যবহার, কার্ধ, 
কার্ধসমস্া-পদ্ধতি, বিদ্যালয়ে সহযোগিতামূলক আচার-আচরণ, বিভিন্ন 
সাংগঠনিক কাজ, সমস্তামূলক কাজ, দলীয় কাজ, সমাজবদ্ধ কাজ ইত্যাদির 
মধ্য দিয়া এই সমস্ত গুণ আহরণ করা যাইতে পারে । অতএব মাধ্যমিক 
faataa সকল প্রকার কাজেরই ব্যবস্থা থাকিবে । সহযোগিতার মনোভাব 
নিয়! সকল কার্য সম্পাদন করিতে হবে এবং অপরের ভাব, রুচি, আগ্রহ, 
বিভিন্নমত, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে সহনশীল হইতে হবে। ভারতে ধর্ম 
ও বহু মতের স্থান। এই অবস্থায় উপযুক্ত নাগরিক হইতে হইলে সহনশীলতা 
শিক্ষ। কর! একান্তই প্রয়োজন | 

মাধ্যমিক শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 
জাতীয়ভাবোধ È করা। . আমরা ভারতবালী, ভারতকে সমগ্র 
দেশগুলির aca একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে হইবে, ইহা সকল 
ছাত্রচাত্রীকে মনে রাখিতে হইবে। ভারত অল্প 1কছুদিন হইল স্বাধীন 
হইয়াছে! এই স্বাধীনতা লাভ যেন কোন প্রকারে ক্ষুণ্ন না হয়, সেদিকে 
ছাত্রছাত্রী-সমাজেরই দেখা একান্ত কর্তব্য । তাহারাই ভবিষ্তাৎ নাগরিক, 
কিন্তু জাতীমনতাবোধে যেন সঙ্কীর্ণতাবোধ না থাকে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে | এই walt জাতীয়তাবোধের aa বিশিষ্ট শক্তির পতন হইয়াছে, ইহা 
আমরা জানি। জাতীয়তা সৃষ্টির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মনে আন্তর্জাতিকতা 
ive BB করিতে হইবে। আমাদের গান্ধীজী ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরু 
faatoa ও বিশ্বশান্তি প্রচার করিয়। গিয়াছেন। পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে 
আমাদের দেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করিতে হইবে, ইহা আমাদের 
দেশের সকল ছাত্রছাত্রীকে জানিতে হইবে। তাহাদের মনে যদি আস্ত- 
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র্জাতিকতাবোধ জাগ্রত হয়, তাহা হইলে sags যুগে ভারত শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থানেব নীতি মানিয়া চলিতে সক্ষম হইবে। 

আমাদের মাধ্যমিক বিষ্ঠালয়গ্ডলির কাজ হইল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 
নেতৃত্ব-বোধ জাগ্রত কর! | 

মাধ্যমিক বিগ্ালয়ে সহপাঠ্যক্রমের অন্তর্গত কাজগুলি করিতে হইবে। 
বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমের অন্ততূক্তি কাজ যদি ছাত্রছাত্রীরা সম্পাদন করে, তাহা 
হইলে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব সহযোগিতা, কাজে প্রবণতা, সামাজিকতা, 
বিশ্বস্ততা ইত্যাদি গুণগুলির বিকাশ সাধন হইবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
যনে রাখিতে হইবে থে, বিভিন্ন ধরণের কাজের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত বুদ্ধির 
বিকাশ হয় এবং সহযোগিতামূলক কাজের মধ্যে দিয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 
নেতৃত্ব-বোধ জাগ্রত হয়। অতএব বিদ্যালয়ে সহ-পাঠাক্রম-মূলক নানা 
কাজের বাবস্থা শিক্ষক-শিক্ষিকা করিবেন | 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্পকাজ ও উৎপাদনমূলক কাজের Wael 
থাকিবে। ভারতে প্রচুর পরিমাণে কাচা মাল রহিয়াছে, কিন্তু তাহ! 
হইলেও ভারত অত্যান্ত দরিদ্র cat) ছাত্রছাত্রীরা শিল্পকাজের মধ্য দিয়া 
কায়িক শ্রম করিতে শিক্ষা করিবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নানারূপ পরিশ্রম 
জনিত কাজ করিতে সক্ষম হইয়! দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত 
হইবে। শুধু তাহাই নয়, fagas উৎপাদনমূলক কাজের মধ্য দিয়া 
ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষ। স্থস্বদ্ধ ও সুসংহত হইবে | 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাজের যেমন ব্যবস্থা থাকিবে, সেইরূপ পাঠের 
Meaty দানেরও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকিবে । মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি 
করিয়া ভাল পাঠাগার থাকিবে । ছাত্রছাত্রীরা যেন পাঠাগারটির উপযুক্ত 
ব্যবহার করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে | 

মাধ্যমিক বিগ্যালয সমাজের একটি কেন্দ্র হইয়! গড়িয়া উঠিবে, 
এই কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, 
বিস্তালয়ের আর্থিক অস্থবিধা দূর করিবার জন্য স্থানীয় সমাজ অগ্রসর হইয়া 
আসিতে পারে, যদি শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই বিষয়ে একটু চেষ্টা করেন। 
আমরা পুর্বে AHS এক জায়গায় উল্লেখ করিয়াছি যে, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা হইবে 
দুইটি দিক হইতে, একটি হইবে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মিটানোর দিক হইতে, 
অপরটি হইতেছে সমাজের প্রয়োজনের দিক হইতে । অতএব বিদ্যালয়ের 
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ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা সমাজ স্থানীয় সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা 
করিবেন এবং উহার উন্নতিকল্পে চেষ্টিত হইবেন। 

ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন ও তাহাদের শিক্ষা্দান-সংক্রান্ত অনেক 
কথাই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । একটি বিষয়ের উল্লেখ 
করার প্রযোজন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মাঝে মাঝে 
পেশাগত জ্ঞান লাভ করিবার ow ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। 
বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকই বহু দিন পূর্বে শিক্ষণ লাভ করিয়া শিক্ষাকা্ধে 
‘নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহার পরে শিক্ষাসদ্বন্ধীয় অনেক উন্নতি হইয়া গিয়াছে। 
এই সমস্ত উন্নত শিক্ষাধারার সঙ্গে শিক্ষকবর্গকে পরিচিত হইতে হইবে। 
তাহারা সুযোগ gael শিক্ষামূলক আলোচনা-চক্রে ও সভায় যোগদান 
করিয়া সমৃদ্ধ হইতে চেষ্টা করিবেন । বিগ্যালস্ষের পাঠাগারে শিক্ষামূলক 
মাসিক পত্রিকা রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে । শ্রিক্ষক-শিক্ষিকার] এ সমস্ত 
পড়িমা লাভবান Zeca | 

উপরে মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের যে চিত্রটি সংক্ষেপে দেওয়া হইল, তাহ! 
অবলম্বন করিলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাজ স[ফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস। 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ উন্নীতকরণের সমস্যা 
মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক বিস্যালয়গুলিকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীতকরণের 


চেষ্টায় আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এ প্রচেষ্টা দুই ভাবে চলিয়াছে £ প্রথমতঃ, 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে উন্নীতকরণ, দ্বিতীয়তঃ, বৃত্তিশিক্ষা-সম্বলিত 
বহুমুখী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ১৯৬১ graa মার্চ মাসের মধ্য 
অনেকগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। কিন্ত 
বৃত্তিশিক্ষাসঙ্বলিত বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ১৬০০টি। মাধ্যমিক 
শিক্ষায় উন্নতিকল্লে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় রাজাসরকারগুলিকে প্রচুর অর্থ 
সাহায্য করিতেছেন। বহুমুখী বিগ্যালয়গুলিকে উপযুক্ত শিক্ষক সরবরাহ 
করিবার জন্য তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার চারিটি 
আঞ্চলিক শিক্ষণ-মহাবিগ্ভালয় স্থাপন করিয়াছেন। ছাত্রছাত্রীগণ এই 
আঞ্চলিক শিক্ষণ-মহাবিগ্ভালয় হইতে শিক্ষা সমাঞ্ত করিয়া বহুমুখী বিদ্যালয়- 


৫০০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। এই আঞ্চলিক 
শিক্ষণ-মহাবিদ্ভালয়ের প্রত্যেকটিতে ২০০ শিক্ষার্থী শিক্ষণ গ্রহণ করিবার 
স্থযোগ পাঈবেন। এইখানে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিল্প-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, 
বানিজ্য-বিগ্ভা, গারস্থা-বিজ্ঞান, চারুকলা এবং শিল্পসমূহ শিক্ষা করিবে 
এই আঞ্চলিক শিক্ষণ-মহাবিগ্ঠালয়ের প্রত্যেকটির সহিত একটি করিয়া 
প্রদর্শনী বহুমুখী বিদ্যালয় থাকিবে এবং এই শিক্ষণ-মহাবিগ্ালয়গুলি 
চাকুরীতে থাকাকালীন ধারা-নির্দেশকদের এবং শিক্ষামূলক প্রশাসন বিভাগের 
সংগঠন করিবেন | 

বহুমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা আছে। ইহার প্রথম 
উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ ও অন্রাগের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়। শিক্ষার বিভিন্ন ধারার ব্যবস্থা করা। তাহা ছাড়া কৃষি, শিল্প, 
কারিগরী শিক্ষা, আবশ্যিক শিল্প ইত্যাদির ব্যবস্থাও বিদ্যালয়ে রাখা এবং 
ইহাদের মধ্য দিয়াই ছাত্রছাত্রী-সমাজের সামাজিক দুষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা 
এবং শ্রমের মূল্য সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করা। 

অনেক বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিন্ত 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে বেশী সংখ্যক রূপান্তরিত হইতে পারে নাই | 
ইহার কারণ হইল WAR বহুমুখী বিদ্যালয়ের উপরই বেশী গুরুত্ব 
আরোপ করিতেছে এবং ছাত্রদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণও 
বৃত্তি-সম্কলিত বহুমুখী বিদ্যালয়ের উপর বেশী আস্থাবান্‌। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীর 
শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের উন্নীতক রণ-নীতিকে রাজ্যসরকীর 
খুব বেশী আগ্রহের সাথে গ্রহণ করিতে পারে নাই। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত 
কালের জন্য উহা! প্রযোজ্য বলিয়া রাজ্য-সরকার ইহার উপর বেশী গুরুত্ব 
দিতেছেন না। বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে রূপাস্তরিকরণের শতকরা ৪০ ভাগ খরচ রাজ্যসরকার মাত্র গ্রহণ 
করে, পক্ষান্তরে বাকী সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া থাকে কেন্দ্রীয় সরকার | 
কিন্ত ইহা! স্বপ্ন-কালীন বাবস্থা । কয়েক বৎসরের পর কেন্দ্রীয় সরকার 
কলপাস্তরিত করণের জন্য অর্থ বন্ধ করিয়াও দিতে পারে, তখন সমস্ত ব্যয়ভার 
পড়িবে বাজ্যসরকাঁরের উপর। যেহেতু রাজ্য সরকার বেশীর ভাগ অর্থ বহু- 
মুখী বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য ব্যয় করিতেছে, সেই জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে 
উচ্চতর মাধ্যনিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিবার জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতে 


মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্তা ৫০১ 


পারিতেছে না। তৃতীয়তঃ, শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্যও উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করণের কাজ অত্যন্ত Aa হইয়াছে। উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য এম. এ. বা এম, এসসি-পাশ শিক্ষক-শিক্ষিকা 
চাই। যত সংখ্যক এম. এ., এম. এম্‌সি-পাশ শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজন তাহা 
বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতি বৎসর সরবরাহ করিতে পারিবে all তাহা ছাড়া শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের বেতন অন্যান্য চাকুরির তুলনায় অত্যন্ত কম দেওয়া হয়। এই 
কারণে ভাল ভাল ছেলেমেয়েরা এম. এ., এম-এসসি পরীক্ষায় পাশ করিবার 
ধীর অন্থাত্র চাকুরীর সংস্থানে যাইয়া থাকে | 


বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনের অসুবিধা 

বহুমুখী বিদ্যালয় সংগঠনে কতকগুলি অন্থবিধা দেখা যায়। প্রথমতঃ, 
বেশীর ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরিচালকবুন্দ এই শিক্ষাব্যবস্থা, সমন্ধে 
বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল নয়, কারণ তাহার! সকলেই এই ক্ষেত্রে নৃতন। 
অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেগারী এডুকেশন (A. I. C.S. E.) 
এবং বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাবিভাগ বছমুখী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের 
পাঠ্যক্ৰম ও কার্-তালিক। প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্ত তাহার সাথে সাথে 
afe এসব সংস্থ। শিক্ষোপকরণের বিস্তৃত বিবরণ, দাম, কোথায় পাওয়া যায় 
ইত্যাদির কথাও লিপিবদ্ধ করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। দ্বিতীয়তঃ, 
এমন অনেক জায়গায় বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, যেখানে উহার 
বাস্তবিক প্রয়োজন নাই। খুব সাবধানে দেশের প্রয়োজন সম্বন্ধে জরীপ 
করিয়াই সেই সমস্ত স্থানে বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কর! যাইতে পারে। 
বহুমুখী বিদ্যালয়ে অস্ততঃ পক্ষে শিক্ষার কয়েকটি ধার! থাকিবে এবং 
এসব ধারায় অন্ততঃ পক্ষে ৪০* জন ছাত্রছাত্রী থাকিবে। ছাত্রছাত্রী- 
সংখ্যা এরূপ না থাকিলে বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ উপযুক্ত অর্থব্যয়ের মধ্যে 
zama হইতে পারিবে all তৃতীয়তঃ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা-পরিচালন! 
করিবার মত শিক্ষকের খুবই অভাব। শিল্পবিজ্ঞান, বাণিজ্য, রুষি, চারুকলা, 
গার্স্থা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষাপ্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষক- 
শিক্ষিকার অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। চতুর্থতঃ, বৃত্তিমূলক প্রবাহসহ বহুমুখী 
বিদ্যালয় স্থাপন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এইরূপ 


৫০২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিশেষ অঙহ্থবিধা বোধ করে। এদিকে সরকার 
এই সব বিদ্যালয়ের জন্য বিস্তর জায়গা, পরীক্ষণাগার, কর্মশাল। ইত্যাদি 
স্থাপনের AS আরোপ করিয়াছেন। এইগুলির ব্যবস্থা অন্য NTI কর! 
যাইতে পারে। যে সমস্ত অঞ্চলে শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 
আছে, সেই সমস্ত অঞ্চলে বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়। বিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন বৃত্তির ছাত্র! এ সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক 
কাজগুলি সম্পন্ন করিতে পারে । এইরূপ ব্যবস্থা ও যোগাযোগ যদি সরকার 
করিয়া দেন, তাহা হইলে বহুমুখী বিদ্যালয়গুলি সহজে ও স্বল্পব্যয়ে চলিতে” 
পারে। 


কৃষি-বিদ্যালয় 
ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতের বেশীর ভাগ লোকই কৃষিকে 
অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করে| অথচ ভারতে রুষি-শিক্ষার বাবস্থা 
খুবই স্বন্ন। ভারতে জমির উৎপাদনক্ষমতা কমিয়াছে। গতানুগতিক 
পদ্ধতিতে এখনও কৃষির কাজ চলিতেছে ৷ গ্রামগুলি হইতে লোকজন 
সহরাভিমৃখী হইয়াছে। এই অবস্থায় ভারতে কৃষিশিক্ষ। সম্বন্ধে যদি 
ভালভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা কর! যায়, তাহা হইলেই ভারতের কৃষির উদ্নতি 
হইবে, নতুবা নয়। 
ভারতের শ্রামগুলিতে ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় সাড়ে চারি হাজার উচ্চ 
Rataa এবং প্রায় সতের হাজার মধ্য faataa ছিল। কিন্তু এসমস্ত বিগ্ভালয়ে 
যে পাঠ্যক্রম THLE হইতেছে, দেই পাঠ্যক্রম শহরাঞ্চলের প্রয়োজনের 
সমাধানের জন্য রচিত হইয়াছে। গ্রাম্য অঞ্চলের প্রয়োজনের 
দিকে মোটেই লক্ষ্য কর! হয় নাই। ঘতগুলি মধ্যবিদ্যালয় আছে, 
সেগুলিকে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিবতিত করিয়া তাহাতে afk ও 
উদ্যানের কাজকে মূল হিসাবে রাখা যাইতে পারে। উচ্চ ও উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিগ্ভালয়েও গ্রাম্য ও শহরাঞ্চলের sa পাঠ্যক্রম পৃথক হওয়া 
প্রয়োজন। গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিকে গ্রামের প্রয়োজন অঙ্গযায়ী শিক্ষার 
ব্যবস্থা হওয়াই উচিত। প্রত্যেক ছাত্রকেই একটি গ্রাম্য শিল্প আবস্িক 
- ভাবে শিক্ষা করিতে হইবে | 


মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্ত ৫০৩ 


সমগ্র ভারতে মাত্র ৭৭টি কুষি-বিদ্যালয় আছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের 
বিষয় যে, এত স্বল্পসংখ্যক কুষি-বিদ্যালয় আমাদের দেশে আছে যেখানে 
ভারতের শতকরা ৭০ জন লোক কুষির উপরই নির্ভরশীল। বস্তুতঃ পক্ষে 
ভারতে বহু কৃষি-বিদ্যালয্প থাক! উচিত, তাহা ছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
সাথে রুষি-শিক্ষা ও জুড়িয়া দেওয়া উচিত। কুষি-শিক্ষার সাথে সাথে উদ্যান- 
রচনা শিক্ষা ও পশুপালন শিক্ষাও করিতে হইবে । এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই 
শিক্ষা বাস্তবমুখী হইবে | 
শধারা-নিদেশক শিক্ষক (Guidance Teachers) 

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুধায়ী বিভিন্ন শিক্ষাধারা-সন্বলিত 
উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে | ছাত্রছাত্রীগণ 
তাহাদের আগ্রহ ও অঙ্গরাগ অনুযায়ী শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। কিন্ত 
ছাত্রছাত্রীরা অষ্টম শ্রেণীতে থাকাকালীন এমন বয়ঃপ্লাপ হয় না, যাহাতে 
তাহারা নিজেদের শিক্ষার ধার! বাছিয়া লইতে পারে। এই জন্য ধারা- 
নির্দেশক শিক্ষকের প্রয়োজন । তাহারা ছাত্রছাত্রীদিগকে তাহাদের জীবনের 
উপযুক্ত ধারা নির্ধারণ করিতে সাহায্য করিবেন | এই কারণেই সরকার 
এই সব ধারা-নির্দেশক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণের বাবস্থা করিয়াছেন | 

ছাত্রছান্রীকে ধারা সমন্ধে পরামর্শ দিবার পূর্বে ধারা-নির্দেশক শিক্ষক- 
শিক্ষিকাগণকে প্রথমে ছাত্রছাত্রীসম্প্রদায়কে জানিতে হইবে । দুইটি উপায়ে 
ছাত্রছাত্রীদের জান! যায় । একটি হইতেছে আনুষ্ঠানিক (Formal), 
অপরটি হইতে অনানুষ্ঠানিক (Informal)  আহুষ্টানিক উপায়ে পরীক্ষা, 
অভীক্ষা ইত্যাদির দ্বারা ছ'ত্রছাত্রীকে জান! যায়, পক্ষাস্তরে অনানুষ্ঠানিক 
উপায়ে পর্যবেক্ষণের সাহায্য জানা যাইতে পারে। 

আনুষ্ঠানিক উপায়ে বিভিন্ন অভীক্ষা ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া ছাত্রছাত্রীকে 
জানা যায়, ইহ! আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। অভীক্ষাগুলি ভাষা-নির্ভর (verbal) 
এবং ভাষামুক্ত (non-verbal) হইতে পারে। আহষ্ঠানিক উপায়গুলি হইতেছে 
বুদ্ধিমীপক পরীক্ষণ, অধীত বিদ্যার অভীক্ষা, কারিগরী কর্ম-প্রবণতা অভীক্ষা, 
শিল্পকলা-সম্প্চিত প্রবণতা অভীক্ষা, বৃত্তিগত আগ্রহ নিরপক অভীক্ষা 
ইত্যাদি । ইহাদের প্রয়োগ বিভিন্ন আগ্রহ-অঙ্গরাগ নিরূপণে প্রয়োগ 
করিতে হইবে, fee সকল শিক্ষার্থীকে বুদ্ধি পরীক্ষাও অধীত বিদ্যার অভীক্ষা 


দিতে হইবে | 


tos আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


.. অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে জানিতে হইলে 
ধারানির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকা বিভিন্ন পন্থ! অবলম্বন করিবেন | 

(ক) শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি ছাত্রছাত্রীর কোন প্রবণতার কথা বুঝিতে 
পারেন, তাহা হইলে তিনি সেই কথা ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
জানাইবেন। 

(a) ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশ। 
করিয়! তাহাদের AAD, আগ্রহ-অন্থুরাগ, পারিবারিক-সমস্তা, বৃত্তিমূলক কাঁজ 
সম্বন্ধে প্রবণতা জানিতে চেষ্টা করিবেন। 

(গ) ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক অবস্থা, 
আচরণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করিবেন | 

(ঘ) অনেক ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ের বহিভূ্তি সময়ে নানা বৃত্তি অনুসরণ 
করিয়া থাকেন। ধারা-নির্দেশক শিক্ষক্শিক্ষিক ছাত্রছাত্রীদের এ সব 
বৃত্তি অন্থমরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। 

(ঙ) ছাত্রছাত্রীরা পাঠাক্রম-বহিভূ্ত বিষয়গুলি কি ভাবে গ্রহণ করে 
তাহা ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জানিতে হইবে। 

(5) ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারানির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে 
অবহিত হইতে হইবে, কারণ ছাত্রছাত্রীদের SAZ পরবর্তী জীবনের 
কাজকর্মকে ব্যাহত করিতে পারে। 

(ছ) ছাত্রছাত্রীদের গৃহের পরিবেশ, পিতার শিক্ষা ও তাহার কর্মজীবন 
ইত্যাদি ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জানিতে হইবে। 

(জ) বিদ্যালয়ে যে সব বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইয়াছে, তাহার জন্য 
পরীক্ষা লওয়া হয়। সেই পরীক্ষার ফলাফলও ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকা 
নিজের কাছে রক্ষা করিবেন। 

ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকা উপরিউক্ত বিষয়গুলি বিচার-বিবেচন! 
ও অনুধাবন করিয়া ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষার ধার! নির্দেশ দিবেন। 

মাধ্যমিক শিক্ষার সাম্প্রতিক ঝোক 

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর মাধ্যমিক 
শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য নানাদিক দিয়! চেষ্টা চলিতেছে, তাহা আমরা! 
দেখিতে পাইয়াছি। শুধু যে প্রসার তাহা নহে, গুণগত বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা 
চলিতেছে | 


মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্তা ৫০৫ 


নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা-সমিতি__নিথিল ভারত মাধামিক শিক্ষ। 
সমিতি বা অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেপ্তারী এডুকেশন (A1-C.S.E) 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সুষ্ট হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার পুনঃসংগঠনের জন্য ইহা 
হুষ্ট হইয়াছিল । মাধ্যমিক শিক্ষার wine বুদ্ধির জন্য ও সংস্থ। কতক গুলি 
কাৰ্যপন্থা গ্রহণ করেন । ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দের 2.[.0.5..-র প্রশাসনিক ক্ষমতা 
মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ বিভাগের অধিকর্তা (Director of Extention 
Programmes for Secondary Education ) কর্তৃক গৃহীত হয়। এই 
সংস্থা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করিতে থাকে | ALLCS.Ea 
কাজকর্ম চলিতে থাকিলেও প্রশাসন-বিভাগের কাজ ভিন্ন ধারায় চলিতে 
থাকে। 
শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়সমূহে সম্প্রসারণ বিভাগ — 
১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে A.[.C.5.চ-র উদ্যোগে ২৪টি নির্বাচিত শিক্ষণ-মহা- 
. বিদ্যালয়ে সম্প্রসারণ বিভাগ খোলা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
মধাভাগে এই সংখ্যা ২৪ হইতে esra যাইয়া দাড়ায়। এই সম্প্রদারণ 
বিভাগের দুইটি উদ্দেশ্ত__প্রথম হইতেছে, বিদ্যালয়সমূহের সমস্তাসমূহের 
সহিত শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়গুলির যোগাযোগ স্থাপন এবং দ্বিতীয় হইতেছে 
নিকটবর্তী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য 
গ্রহণ । শিক্ষক-শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের এই সম্প্রসারণ বিভাগ নানা রকম 
কর্মপন্থা BHAA করিতেছেন ! তাহার মধ্যে আঞ্চলিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরীতে থাকাকালীন শিক্ষণদান অন্ততম। কর্ম 
তালিকার ঝালাই-পাঠ, আলোচনা-চক্র, সভা, কর্মশালা বিভিন্ন বিষয়ে 
প্রদর্শনী পাঠ, শিক্ষামূলক পুস্তক লেনদেন, ফিল্ম প্রদর্শন এবং শিক্ষামূলক 
প্রধন্ধাদির প্রকাশন ইত্যাদি উল্লেখযোগা কর্মপন্থা | 
নিখিল ভারত আলোচনা-চক্র ও শিক্ষা বিষয়ক সভা 
নিধিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা-সমিতি ( A.I.C.S.E ) এবং মাধ্যমিক 
শিক্ষার সম্প্রসারণ বিভাগ গত ছয় বৎসর যাব মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমুহের 
প্রধান শিক্ষকদের জন্য, শিক্ষণ-মহাবিদ্যালযের অধ্যাপকদের দন্ত, মাধ্যমিক 
শিক্ষা-লমন্তাসমূহকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা 
কবেন। এ সমস্ত আলোচনা-চক্রের রিপোর্ট মুদ্রিত হইয়! প্রকাশিত 
হইয়াছে | ALCS.E এবং সম্প্রসারণ বিভাগ Teacher Education 


৫০৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করিতেছেন । সেই পত্রিকায় মাধ্যমিক 
শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্তাসমূহ আলোচিত হয়। 


বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতিবিধান 

ALCSE এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ বিভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতিকল্পে নান! রকম ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহারা বিজ্ঞান 
শিক্ষা-সন্বত্বীয় অনেকগুলি আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করেন। তদুপরি 
বিজ্ঞান-সমিতিও (Science Club ) তাহারা প্রতিষ্ঠা করিবার oa 


অর্থের ব্যবস্থা করেন। বিজ্ঞান-সমিতির উদ্দেশ্য হইল ছাত্রছাত্রীর! বিজ্ঞানের ' 


বিষয়সমূহ নিয়া সমিতিতে আলোচনা করিবে এবং নানারকম বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা শিক্ষকের সাহায্যে করিবে। বিজ্ঞান-সমিত্ির আরও 
একটি উদ্দেশ্য হইল ছাত্রছাত্রীদের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবণতা স্থষ্টি। শিক্ষণ- 
মহাবিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ বিভাগের সাথে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান সমিতি স্থাপিত 


আছে, এ কেন্রীয সমিতি আঞ্চলিক বিজ্ঞান সমিতিসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে । : 


এই বিভাগ বিভিন্ন বিদ্যালয়কে বিজ্ঞান-সমিতি পরিচালনা করিবার জন্য 
ট্রেনিংও দান করিয়াছে। 


পরীক্ষা-পদ্ধতির উন্নতি সাধন 


মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিখনের সুপারিশের পর ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা 
সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি সাধন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
44,04৪ এবং সম্প্রসারণ বিভাগ এই উভয় দপ্যরেরই মূল্যায়ন করিবার 
সংস্থা আছে। এই মূল্যায়ন সংস্থার উদ্দেগগে ভারতের বহু মাধামিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষণ-মহাবিগ্যালয়ের অধ্যাপকদের জনত মূল্যায়ন, 
সম্পকিত চক্রের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সমস্ত আলোচনা-চক্রের উদ্দেশ্য হইল 
অংশ এ্রহণকারীরা প্রত্যেক পাঠা বিষয়সমূহের শিক্ষার বাস্তব উদ্দেশ্য বাহির 
করিবে এবং সেই বিষয়সমূহের উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষাকার্ধ কিরূপ 
হওয়া প্রয়োজন তাহা বাহির করিবে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের 
শিক্ষা-বিভাগ নিজেদের জন্য মূল্যায়ন-সংস্থা স্থাপন করিতে স্থির করিয়াছেন। 
ভারতের অনেক রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নৈব্যক্তিক প্রশ্নের 
সাহায্যে পরীক্ষা গ্রহণের সিন্ধান্তও করিয়াছেন । প্রয়োজনবোধে রচনাত্মক 
প্রশ্নও দিবার ব্যবস্থা আছে। অনেক রাজ্যে বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চতর 


টিসি পিসীর উনি ৭ 


মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্তা ৫০৭ 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের 
পাঠ গ্রহণ সম্বন্ধে উন্নতি লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তাহার উপরে বাৎসরিক 
পরীক্ষার সাফল্যও কিছুটা নির্ভর করিয়া থাকে। 

উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্য।লয় স্থাপন 

বুনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে জাতীয় শিক্ষার প্যাটার্ন হিসাবে গৃহীত 
হইয়াছে। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ সাধারণ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে | 
‘যেখানে স্থবিধা আছে সেখানে তাহারা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়েও প্রবেশ 
করে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করিয়! তাহারা যখন 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যায়, তখন তাহারা বুনিয়াদী শিক্ষার ধারাকে অন্থসরণ 
কর] হইতে বঞ্চিত হয়। এই কারণে উত্তর-বুনিয়াদী Roas খোলার, 
প্রয়োজন হইয়াছে । স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫৭__৫৮ থুষ্টাঝের 
“মধ্যে মোট ৩০টি উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে । ইহা অত্যন্ত 
অল্প। বুনিয়াদী শিক্ষার ধারাকে অঙ্গনরণ করার ফলে বহু উত্তর-বুনিয়াদী 
বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন রহিয়াছে । অবশ্য যে সমস্ত উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেখানেও একটি শিল্পকে আবশ্যিক শিক্ষার 
অন্তর্গত কর! হইয়াছে । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শিল্পশিক্ষাই বুনিয়াদী 
শিক্ষা নয়। 


হিন্দী শিক্ষার উন্নতি বিধান 

স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই হিন্দী রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হইয়াছে 
এবং রাষ্ট্রভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছে। হিন্দী যেখানে মাতৃভাষা, সেই 
অঞ্চলে শিক্ষার উন্নীতকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে অঞ্চলে মাতৃভাষ। 
হিন্দী ব্যতীত অন্য ভাষা, সেই অঞ্চলেও হিন্দী ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য শব্দের পরিভাষার তালিকা 
তৈয়ারী হইয়াছে, যাহাতে বিভিন্ন বিষয়সমূহ হিন্দী ভাষায় অনুদিত 
হইতে পারে। 

আগ্রাতে একটি কেন্দ্রীয় হিন্দী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । এ 
প্রতিষ্ঠান হিন্দী শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা এবং উচ্চতর হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা 


করিয়াছে। 


৫০৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি = 
নিম্নলিখিত তালিকাটি * দেখিলে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি 
বুঝিতে পারা যাইবে। 


বিদ্যালয় ১৪৫০-৫১ | ১৯৫৫-৫৬ | ১৯৬০-৬১ | ১৯৬৫-৬৬ 


উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৭,২৮৮ | ১০,৮৩৮ | ১৪,০০০ | ১৮,০০০ 


বহুমুখী বি্যালয় — | ৩৬৭ ১,৬০০ |. ১,৮০০ * 


38—53 বৎসরের 
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২,০০,০০০| ২০৭০০১০৩৩) ৩০,০০,০০০!৪৪,০০,০০০ 
অর্থ-সংস্থান ১৯৫১--৫৬ ১৯৫৬-৬১ | ১৯৬১-৬৬ 
প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় 
পরিকল্পন৷ | পরিকল্পনা | পরিকল্পনা 


২১৯৪ কোটি ৫১ কোটি | ৯০ কোটি 


* Sri B. D. Srivastava-রচিত The Development of Modern Indian 


Education হইতে গৃহীত | 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পৃথিবীর সকল দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে আমেরিকার মাধ্যমিক 
স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে । ইহাকে সদা সক্রিয় ও 
গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে পরিচালিত করিবার অবিরাম প্রচেষ্টা দেখা যায়। 

আমেরিকায় নান! ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় দেখ! যায়। যথা_- 
(১) সাধারণ হাই স্কুল-_-(৯-১২ বৎসরের বালক- 

বালিকাদের ) 

ইহার চারিটি ধরণ_-(ক) Comprehensive বা ব্যাপক, (খ) বৃত্তি 
মুলক, (গ). বিশেষ ধরণের ও (ঘ) সংরক্ষিত । 

(২) সিনিয়র হাই স্কুল_-€ ১০-১২ বৎসরের বালক-বালিকাদের ) 

ইহার দুইটি ধরণ_-(ক) Comprehensive বা ব্যাপক ও (a) afe- 
মূলক। 

(৩) জুনিয়র হাই স্কুল -. (৭-৯ বৎসরের বালক-বালিকাদের ) 

ইহার দুইটি ধরণ-(ক) সাধারণ, (3) Comprehensive 4 
ব্যাপক | 

(8) জুনিয়র-সিনিয়র হাই স্কুল_( ৭-১২ বংসরের বালক-বালিকাদের 
জন্য ) 

ইহার দুইটি ধরণ_(ক) Comprehensive বা ব্যাপক (খ) সংরক্ষিত। 

(৫) সান্ধ্য বিদ্যালয়_সোধারণতঃ কোনো! নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা থাকে না) 

ইহার দুইটি <ai—(#) Comprehensive বা ব্যাপক (খ) বৃত্তি- 


প্রকার ভেদ 


মূলক | 
ডে) উন্নীত মাধ্যমিক বিদ্যালয়_-(১৩-১৪ বৎসরের বালক- 


বালিকাদের জন্য ) 
ইহার দুইটি ধরণ_(ক) সাধারণ ও (খ) কারিগরী । 


৫১০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(৭) হাইস্কুল ও কমিউনিটি কলেজ (৭-১৯, ও ১১-১৪ বৎসর 
পর্যন্ত )--গুধু মাত্র Comprehensive ধরণের | 

মাধ্যমিক শিক্ষার সাফল্য দ্বারা আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ জীবন 
যতখানি গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়, এমন আর কোথাও দেখা যায় না। 
আমেরিকান সমাজ ও aha ব্যবস্থা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে 
সর্বাধিক গুরুত্ব দান করে। প্রায় প্রতিটি রাষ্টরেই আইন করিয়া স্কুলের উপস্থিতি 
বাধ্যতামূলক কর! হইয়াছে এবং সাধারণ আমেরিকান সমাজ মাধ।মিক 


শিক্ষার মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক শক্তিশালী স্থনাগরিক গঠনে দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় * 


রাখে | 
একথা সাধারণতঃ বলা হয় যে, আমেরিকান শিক্ষা-ব্যবস্থা ধনিকতন্তর- 

পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থ।। সেখানে শিক্ষার মধ্য দিয়া এমন সামাজিক 

বিন্যাস গঠন করা হয় যাহাতে ধনিক ও উচ্চ ায়-বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই শিক্ষা- 


সংগঠনে, প্রসারে ও ফললাভে সর্বাধিক অংশ গ্রহণ করে। ফলে যত বেশী' 


উচ্চশিক্ষা লাভ করার স্থযোগ পাওয়া যায়, উপার্জন-সম্তাবনাও অধিক হয়, 
তাহাতে সমাজের অতি নগণ্য অংশই সেই পর্যায়ে উঠিতে পারে। এই 
সমালোচনা সত্য হইলেও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের গুণগত উৎকর্ষতা ও 
ব্যাপক আয়োজন আমেরিকার সাধারণ জন-জীবনে গুরুতর পরিবর্তন 
ঘটাইয়াছে। 

মাধ্যমিক শিক্ষার সার্থকতার উপর জাতির সমুষ্নতি প্রতিষ্ঠিত, 
এ বিষয়ে আমেরিকা নিঃসন্দেহ এমন কি জাতীয় প্রতিরক্ষার পর্বপ্রধান 

BS যে শিক্ষ। একথার উপরও খুবই জোর দেওয়া হয়,। 
7 ৪৬ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে আমেরিকানরা সদা সচেতন | যথা, 

(১) সাৰ্বজনীন অবৈতনিক জন-পাধারণের (Public) মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় সংগঠন--প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই সরকারী ও বে-সরকারী পর্যায়ে 
faataa স্থাপন করিয়া যাহাতে সমস্ত কিশোর-কিশোরীর শিক্ষার আয়োজন 
করা যায়, এমন ব্যবস্থা করা SSA থাকে | 

(২) প্রতিটি তরুণ যাহাতে আপনার অন্তনিহিত গুণাবলীর বিকাশ 
ঘটাইয়া সার্থক জীবন যাপন করিতে পারে, তাহার জন্য বিপুল পরিমাণ 
স্থযোগ VW | 


mm আক 


বিভিন্ন দেশের মাধামিক শিক্ষা ৫১১ 


(৩) জাতির মনীষা! ও সংস্কৃতির উন্ন য়ন লাধন। 
(৪) যোগা নাগরিক গঠনের প্রয়াস । 
(৫) সমাজে উৎপাদনের গুণগত ও উৎপাদনগত উতৎকর্ষতা বিধান | 
(৬) আত্মবোধের উজ্জীবন | 
(৭) পরিবন্তিত সামাজিক পরস্থিতিতে অভিযোজন | 
(৮) গবেষণাজা ত উন্নততর শিক্ষণ-পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ ATYA I 
(৯) উত্তম শিক্ষোপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহ afgal শিক্ষার উন্নয়ন 
*সাধন। 
(১০) বিগ্যালয়গুলির উপর স্থানীয় জনসাধারণের কর্তৃত্ব অটুট রাখার 


CBB) | 
(১১) উত্তম শিক্ষক নির্বাচন | 


কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা- 
‘ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ উন্নয়ন সাধিত হইলেও আধুনিক কালে মাধ্যমিক 
শিক্ষাকে খুবই তীব্র সমালোচনার aga হইতে হইতেছে । এই 
সমালোচনাগুলির মধো প্রধান হইল, আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা 
আমেরিকান জীবনযাত্রার সহিত তাল রাখিয়। তাহাদের 
কাজ চালাইতে পারে নাই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি 
তাহাদের কর্মপদ্ধতি নিজেরা antes করিতে করিতে এমন অবস্থায় 
আনিয়! ফেলিয়াছে যে আসল যে কর্মপদ্ধতি তাহাদের হওয়া উচিত ছিল তাহা 
হইতে দূরে সরিয়া গিগাছে। জাতীয় জীবনের উন্নয়নের জন্য এবং বৌদ্ধিক 
বিকাশের জন্য পাঠ্য বিষয়মমূহের উপর যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপিত 
হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। তাহা ছাড়া এরূপ সমালোচনাও 
কর! হইয়া! থাকে যে, বুদ্ধির দিক্‌ দিয়! যাহার! অধিকতর শ্রেষ্ঠ তাহাদের 
সক্ষমত! গ্রকাশোপযোগী ব্যবস্থার অভাব ঘটিয়াছে। আমেরিকার মাধ/মিক 
শিক্ষায় বিপুল পরিমাণ adoa হয়। কিন্তু আধুনিক মত অনুযায়ী ইহাও 
যথেষ্ট নয় বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। তাহা ছাড়া, জাতীয় এতিহের 
ংরক্ষণ এবং উচ্চতর মানের দক্ষতা অর্জন দুই ক্ষেত্রেই HB দেখা যাইতেছে | 

তাহা ছাড়া সর্বাপেক্ষা তীব্র সমালোচনা হইতেছে এই ব্যাপারে যে, 
forme ছাত্রদের বা ছাত্রীদের মধ্যে মাজিত ও সুরুচিসম্পল্ন 
অভ্যাস গঠন করিতে পারিতেছে না এবং উচ্চনৈতিক মান গঠনের 


সমালোচনা 


৫১২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


জহায়তা করিতেছে না । সর্বোপরি, আমেরিকার যে চিরায়ত এঁতিহ 
তাহাও বিদ্যালয়গুলির মধ্য দিয়া সংরক্ষিত হইতে পারিতেছে না। 

এই সব সমালোচনা সত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমেরিকার 
মাধামিক শিক্ষাক্ষেত্রের পুনর্গঠন এবং ইহার সাফল্য বহু দেশের শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকেই প্রভাবিত করিয়াছে । তাহার ফলে বহু দেশেই আমেনিকার 
ধাচে শিক্ষীনংগঠন করার চেষ্টা চলিতেছে। 


ব্রিটেনের মাধ্যমিক শিক্ষা 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্ব পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত 
অবস্থার মধ্যে fear অতি অল্লসংখ্যক বালকই শিক্ষার স্থযোগ পাইত। 
১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইনের পর শিক্ষাকে বিস্তৃত করিয়া দিবার প্রচেষ্ট। 
দেখা দিল। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাসংস্কারে স্পেন্দ্‌ রিপোর্টের অবদান অসামান্া। 
১৯৩৯ সালে প্রকাশিত এই রিপোর্ট ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের আইনকে খুবই 
প্রভাবিত করে। স্পেন্স্‌ রিপোর্ট (তন প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
সুপারিশ করেন-_-(১) গ্রামার স্কুল, (২) টেকনিক্যাল, (৩) মডান?। 

১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইন মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কতকগুলি মূল সংস্কার 
সাধনের স্থপারিশ করেন। ইহার ফলে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সাধিত হয় | 

(১) পুর্বতন বোর্ড অব. এডুকেশন্‌কে উন্নীত করিয়া শিক্ষামন্ত্রণালয় 
গঠিত হয়। 

চা (২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সাহায্য দান করার জন্য 

শিক্ষা-সংস্কার RP কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি গঠিত zy | 

(৩) কাউন্টি ও বুরো কাউন্দিলসমূহ বিদ্যালয় পরি- 

চালনা-সংক্রান্ত যে কর্তৃত্ব ভোগ করিত, তাহার সংখ্যা হ্রাস করা হইল | 

(৪) তিনটি প্রগতিসম্পন্ন পরিপূর্ণ শিক্ষাধারার স্থ্টি হইল। 

(ক) প্রাথমিক স্তর 

(খ) বার হইতে উনিশ বংসর বয়সের সকল তরুণ-তরুণীর জন্য 
প্রয়োজনীর শিক্ষাব্যবস্থা | 

(গ) উচ্চতর শিক্ষা 

(৫) ৫ হইতে ১৩ বৎসর বয়সের বালকবালিকার শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতা- 
মূলক হইল। 


বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা tye 


(৬) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষাকে অবৈতনিক efa] দেওয়া হইল। 
(৭) অনগ্রসর শিশুদের জন্য বিশেষ ধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। 
(৮) সমাজ-শিক্ষা শারীর-শিক্ষা ও বিনোদনের বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত 
হইল। 
(৯) রাষ্ট্রীয় বৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়াইয়া তোলা হইল | 
১৯৪৪ gitaa শিক্ষা আইনের ফলে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার বিপুল 
বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সাধিত হইল । শিক্ষামন্ত্রণালয় তিন প্রকার মাধ্যমিক 
প্রকারভেদ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কথা বলেন | 
গ্রামার স্কুল_-এই বিদ্যালয়ে ৬৷৭ বৎসরের পাঠ্যক্রম BRT হয়। 
এই বিদ্যালয়সমূহে কয়েকটি eum বিভক্ত ব্ষিযসমূহ হইতে বিষয় নির্বাচন 
করিয়া পড়িতে হয়। যথা £_ 
(ক) ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল | 
(খ) ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানীশ, ল্যাটিন, গ্রীক 
(গ) গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি, উচ্চতর গণিত 
(calculas ) 
(ঘ) বিজ্ঞান__রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, Aafaa 
(ঙ) অন্তান্ত-_কলা, সংগীত, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান, সম- 
সাময়িক ঘটনাসমূহ (current affairs), Eg 
বিজ্ঞান ৷ 
সলেকেণ্ডারী টেক্নিক্যাল, ক্ষুল--১৯০৫ সাল হইতেই এই ধরণের 
Raa প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯৪৪ এর পর হইতে এই বিগ্যালয়গুলির উন্নতি 
সাধিত হয়। এই বিষ্যালয়গুলিতে ভতির সময় -কঠোরভাবে নির্বাচন কর! 
হয়। বর্তমানে সারা দেশে এই ধরণের প্রায় ২৯৫টি বিদ্যালয় আছে। 
েকেণারী TIA স্কুল_হাডে| কমিটি এই ধরণের বিগ্যালয় স্থাপনের 
উৎসাহ প্রদানের সুপারিশ করিয়াছিলেন | বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 
এই ধরণের বিগ্যালয়গুলিরই প্রাধান্য । কতকগুলি প্রগতিশীল পন্থা অঙ্গুসরণের 
জন্য এই বিষ্ঠালয়গুলি খ্যাত । যথা: বিষ্যালয়ের কর্মপরিচালনা পদ্ধতির 
ব্যাপারে এই বিদ্যালয়গুলি অধিক স্বারীনতা ভোগ করে। এই বিদ্যালয়গুলি 
পাঠশেষে কোন রূপ সার্টিফিকেট প্রদান করে না। সে জন্য অনেকে ইহাকে 
সত্যকার সেকেণ্ডারী স্কুল বলিতে চান না, ফলে কিছুট। সম্মান লাঘব হয়) 


৩৩ 


৫১৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মাধ্যমিক স্তরে এখনও গ্রামার স্কুলগুলির সর্বোচ্চ মর্যাদা গ্রামার স্কুলে ছেলে” 
মেয়েকে ভতি করিতে না পারিলে পিতামাতার বড়ই মনৌবেদনার কারণ ঘটে | 
মডার্ণ স্থলগুলির পাঠ্যক্রম নিয়রূপ :_ 
(১) ইতিহাস, ভূগোল, পৌর বিজ্ঞান, চল্তি ঘটনা (current affairs), ধর্ম 
(২) প্রাথমিক পদার্থবিদ্যা, প্রাথমিক রসায়ন বিদ্যা, প্রাথমিক জীববিদ্যা 
(৩) আর্ট, ড্রইং, CAB, নক্সা, বই বাধাই, স্থচী শিল্প, PH অংকন 
(9) কাঠের কাজ--প্রায় সব রকম 
(৫) ধাতুর কাজ-- প্রাথমিক ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞানসহ 
(৬) গণিত, ইংরাজী, wate, টাইপরাইটিং, সংগীত ( যন্ত্র ও ক) 
(a) গাহস্থ্য বিজ্ঞান 
(৮) উদ্যানবিগ্া 
(৯) ফরাসী ভাষা 
(১০) শারীর শিক্ষা ও খেলাধূল। 
বাইল্যাটারেল, মাল্টিল্যাটারেল এবং কমশ্রিহেন্সিভ, ( Com- 
prehensive ) সেকেপ্ারী স্কুল__একই বাড়ীতে অনেক সময় টেকনিক্যাল 
ও মডার্ণ স্থূল একই সাথে পরিচালিত করা হয়। কখনও বা উপরি-উক্ত 
তিন প্রকার বিদ্যালয়ের পাঠক্রম একই স্কুলবাঁড়ীতে আলাদা আলাদ। ভাবে 
অনুসৃত a এইগুলিকে বাইল্যাটারেল মাল্টিল্যাটারেল স্কুল বলে। 
আবার অনেক সময় একই বিদ্যালয়ে উপরোক্ত তিন ধারার পাঠ্যক্রমের 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া পাঠদান চলিতে থাকে -_-এগুলিকে Comprehen- 
sive School বলে | 
এই ধরণের কম্প্রিহেনসিত, স্কুল ইংল্যাণ্ডের খুবই বিতর্কের সূচনা 
করিয়াছে । সমাজের উচ্চ স্তরের অধিকাংশ ইংরেজ তাহাদের ছেলেমেয়েদের 
অভিজাত গ্রামার স্কুলে পড়াইয়্া আভিজাত্য বজায় রাখিতে উৎসুক | 
কাজেই অভিজাত সম্প্রদায়, গ্রামার স্কুলের কতৃপক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ গ্রামার 
স্কুলের মর্যাদা রক্ষায় বদ্ধপরিকর। অপর দিকে গ্রগতিপন্থীরা 
কম্প্রিছেনসিভ্‌ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী । 
কারণ, তাহারা মনে করেন, শিক্ষায় সকলের সম- 
অধিকার নীতি সার্থক করিতে হইলে এই পার্থক্য ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে । 
কম্প্রিহেনসিভ স্কুল প্রতিষ্ঠার দ্বারা মম অধিকার সম্প্রসারিত হইবে । দ্বিতীয় 


সমালোচনা ' 


বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ৫১৫ 


বিশ্বযুদ্ধের পর এই আন্দোলন ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে | আর একটি 
বিষয় লক্ষণীয় | যুক্তরাজ্যের সমগ্র বালিকা ও বালকের মধ্যে শতকরা! 
২৭ ভাগ গ্রামার স্কুলে পড়াশুনা করিয়া থাকে। অথচ মডার্ণ স্কুলগুলিতে 
শতকরা ৬০ ভাগ পড়াশুনা করে। যদিও গ্রামার স্কুলের আভিজাত্য 
বেশী, প্রবেশ করা কঠিন, কিন্ত গ্রামার স্কুলের গুরুত্ব দিন দিন কমিয়া 
আসিতেছে । ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা এখন ছন্দের মধ্য দিয়া 
চলিতেছে-_-সে ছন্দ সমাজের উপরতলার সহিত নীচের তলার | 


ফ্রান্সের মাধ্যমিক শিক্ষা 

ফ্রান্সের সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে সর্বোচ্চ পধায়ের 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদের দ্বার! যাবতীয় বিষয় পরিচালিত হয় । তাহা 
ছাড়া ইহা বিশ্বাস করা হয় যে জাতীয় জীবনে একটি সম্পূর্ণাঙ্গ কুষ্টিমূলক 
ধারা অনুসরণ করিতে পারিলে সর্বোত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। এই দৃষ্টি- 
ভঙ্গী সম্মুখে রাখিয়াই সমগ্র ফ্রান্সের শিক্ষা-ব্যবস্থা সংগঠিত। 

শিক্ষার সমস্ত প্রকার দায়িত্ব শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উপর oe) শিক্ষামন্ত্রণালয় 
হুইতে পাঠ্যক্রম, পাঠাব্ষিয়, শিক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই নির্দেশ 
দান কর! হয়। পরীক্ষাও মন্ত্রণালয়ই গ্রহণ করে। 

ফ্রান্সের শিক্ষাক্ষেত্রে তিনটি স্তর__প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা | 
কারিগরী শিক্ষা এখনও যথোপযুক্ত 'মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়। সাধারণতঃ 
১১১২ বৎসর বয়সে বালক-বালিকার! মাধ্যমিক শিক্ষা 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। শিক্ষামন্ত্রণীলয় কতৃর্ক নির্দিষ্ট 
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলে তবেই বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারা ঘায়। 
মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাকে সাধারণতঃ দুইট! স্তরে ভাগ করা হয়। 

প্রথম চারি বৎসর সাধারণ শিক্ষা ও দ্বিতীয়. তিন Isaa কোন 
বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন _ প্রতিটি পর্যায়ের শেষেই পরীক্ষার কড়াকড়ি 


বিদ্যালয়ের প্রকারভেদ 


ব্যবস্থা। 
সাধারণতঃ তিন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় দেখা যাইত। আগেকার 


দিনে তিন ধরণের বিদ্যালয়ে খুব পার্থক্য থাকিলেও ক্রমেই তাহা fag 
হইতেছে। প্রথম চারি বৎসর ধরিয়া ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, গ্রীক, ছুটি আধুনিক 


৫১৬ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থ! 


ইউরোপীয় ভাষা, পৌরবিজ্ঞান, নীতি, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, 
গীত, কলা, শরীরচর্চা শিক্ষার বাবস্থা। পঞ্চম বৎসর হইতে বিশেষ 
বিষয়ে দক্ষতা অর্জন সুরু হয়। এখানে বিষয়গুলিকে গুচ্ছে ate ভাগ 
সুরু হয়। 

(ক) ক্ল্যাসিক্যাল :__ল্যাটিন, গ্রীক, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা। 

ও বে) র্ল্যাসিক্যাল ও বিজ্ঞান সন্বন্ধীয়__দুটি আধুনিক ভাষা,_-যেমন, 
আধুনিক ভাষা ও ল্যাটিন, গণিত ও দুটি ভাষা, প্ররৃতিবিজ্ঞান, কারিগরী fa 
ইত্যাদি নান। জাতীয়। 

সরকারী মাধ্যমিক বিদ]ালয়গুলির পাশে পাশে অনেক বেসরকারী 
বিছ্যালয়ও গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রায় শতকরা ৪০ জন ছাত্র এই বিদ্যালয় 
গুলিতে পড়াশুন! করে। অনেক বিদ্যালয় মহাশিক্ষা- 
মূলক। প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা করিয়া সপ্াহে ৫ দিন বিদ্যালয় 
খোলা থাকে ৷ অধিকাংশ স্কুলে খেলাধূলা বা পাঠ্যতালিকা-বহিভূ্তি কাজের 
ব্যবস্থা নাই। শৃঙ্খলা কঠোর ভাবে বজায় রাখ! হয়। ছাত্রদের মধ্যে 
দল গঠন, মন্ত্রীসভা গঠন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কিছু পরিচালনা_-এসব নাই। 
ঘরের কাজের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমগ্রভাবে দেখিলে 
ফ্রান্সের শিক্ষা-ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় যেন সঙ্ধীর্ণ, যেন খানিকটা 
ASSAT । 


শিক্ষার বৈশিষ্ট্য 


সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


পৃথিবীর বহু দেশেই শিক্ষাকে জন্মগত অধিকার বল! হয়। এখনও 
বহু দেশই সকলের জন্য শিক্ষার আয়োজন করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা 
সম্ভব হইয়াছে সোভিয়েট রাশিয়ায়। নার্সারী হইতে বিশ্ববিদ্যালয় 
সর্বস্তরের শিক্ষা অবৈতনিক করিয়া রাশিয়া আদর্শ স্থাপন 
করিয়াছে। একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক | 

বর্তমানে রাশিয়ায় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত তিন প্রকারের বিদ্যালয় 
দেখা যায়।_ 

(১) প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী, 

(২) প্রথম হইতে অষ্টম শ্রেণী, 

(৩) প্রথম হইতে একাদশ শ্রেণী। 


বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ৫১৭ 


বিদ্যালয় যে ধরণের হউক, সর্বপ্রকার বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম একই 
প্রকার। সাধারণতঃ তিনটি ভাষা, গণিত, ইতিহাস) ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, 
রসায়ন, জীববিগ্ঠা, শারীর-শিক্ষা, ব্যবহারিক কাজকর্ম ও বৃত্তিমূলক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শেখানো 
হয়। তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা সুরু হয়। 
মাতৃ-ভাষ! বদি রাশিয়ান ভিন্ন অন্য ভাষা হয় তাহ! হইলে 
রাশিয়ান শেখে, রাশিয়ান যদি মাতৃ-ভাষ। হয় তাহা 
হইলে অন্য রিপাবলিকান্‌ ভাষা শেখে । পঞ্চম শ্রেণী হইতে বিদেশী ভাষা 
শিক্ষা ভুরু হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির সময় এই qua ভাষাগুলিতে পাশ 
করার জন্য আটকায়না। মাতৃ-ভাষ! ছাড়া হয় রাশিয়ান বা অন্য কোনো 
বিদেশী ভাষায় পাশ করিতে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষামন্ত্রনালয় পরীক্ষা 
গ্রহণ করেন। আধার বিশ্ববিদালয়গুলি আলাদা আলাদা ভাবে প্রবেশিকা 
পরীক্ষা গ্রহণ করে । মাধ্যমিক স্তরে পাশ করিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভতি 


বিদ্যালয়ের প্রকারভেদ 
ও শিক্ষনীয় বিষয়বন্ত 


হওয়া যায় না। 

সর্বস্তরের শিক্ষা! সহশিক্ষামূলক |  মহিলারাই শিক্ষকতা শতকরা 
৭০ জন। কোন শ্রেণীতেই শেষ পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়। প্রমোশন 
দেওয়া! হয় না। কিউদুলেটিভ্‌ রেকর্ড ও মাসিক পরীক্ষার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ 
করানো হয়। ফেল করা, লেখাপড়া ছাড়িয়া দেওয়া বা আটক হইয়া যাওয়া 
রাশিয়ার ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে অজ্ঞাত। পাঠ্যপুস্তক সরকারীনিয়ন্ত্রনে 


থাকে। 


পশ্চিম জামণণীর শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পশ্চিম জার্মাণীতে স্কুলকে বলে "শুলে”। সমগ্র শিক্ষাপ্তরকে প্রধানতঃ 
চারি ভাগ করা যায় ।-(১) কিগারগার্টেন, (২) ফোক্শুলে (৩) ইওরেগুলে 
(৪) ইউনিভারসিটাট। 

ইওরেশুলেতে দশ হইতে আঠার aaa পর্যন্ত বালক-বালিকার শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থা, থাকে । ইওরেশুলে অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে একটি মাত্র 
agaia ছাড়া সর্বত্র মহিলা! শিক্ষিকা। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সর্বস্তরে গ্রেডে 
aes দিবার ব্যবস্থা। গ্রেডেও সংখ্যার ব্যবস্থ | ৯ অর্থে সব থেকে 


৫১৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বেশী, ৫ অর্থে ফেল। প্রতি অংশে ছুটি টার্মে পড়াশুনা চলে। “সামার 
সিমেষ্টার', “উইন্টার সিমেষ্টার' | সাড়ে তিন মাস সময়কে 'সিমেষ্টার' বলে । 

মাধ্যমিক স্তরের শেষে পরীক্ষা গ্রহণ কর! হয়, তাহাকে বলে NYA 
ছাত্রদের দায়িত্ববোধ জাগাইয়া তুলিবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। 


সুইজারল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা 


সমগ্র স্থইজারল্যাণ্ড দেশটি ২২টি ক্যান্টনে ASS প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই 
একই প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দেশটির চারি দিকে ফ্রান্স, aBa 
 ইটালী ও জার্ধাণী। রাষ্ট্রভাষা তিনটি__জার্নান, ফরাসী, ইটালিয়ান। 
জার্মান ভাষা-ভাষীর সংখ্যা শতকর] ৭২ জন, ফরাসী ভাষা-ভাষীর সংখ্য! 
শতকরা ২০ জন, বাকী ইটালিয়ান ভাষা-ভাষী । 
এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ( Primar Schule ) ছয়টি শ্রেণী | 
মাধ্যমিক শিক্ষা চারিটি বিভাগে বিভক্ত ৷ 
(১) ওপেরশুলে (06675010415), (২) সেকুগারশুলে (Sekund- 
arschule), (৩) জিমনাসিয়াম, (8) রিয়ালশুলে (Realschule) | 
মাধ্যমিক স্তরের প্রথম ধরণের বিদ্যালয়গুলিকে বলা হয় ওপেরশুলে | 
এখানকার পাঠ MITET বয়স ১২+ | 
গাঠ্যবিষয় :_-(১). মাতৃ-ভাষা (২) গণিত (৩) পঠন-লিখন (৪) রেখাঙ্কন 
(৫) ইতিহাস (৬) ভূগোল (৭) away (৮) স্কিপিং (৯) কাঠের কাজ 
(১০) ধাতুর কাজ (১১) বাগানের কাঁজ। 
সেকেপ্ডারশুলেতে--পুর্বোন্ত বিষয় ছাড়াও ইংরাজী, ইটালিয়ান, 
রসায়ন, পদার্থবিদ্যা পড়ানো হয়। এপেরশুলেতে ছুই শ্রেণী, সেকেগ্তারশুলেতে 
তিন শ্রেণী। উভয়ই অবৈতনিক | 
জিমনাসিয়াম ও রিয়্যালগুলেতে ৮ শ্রেণী। এখানে বেতন লাগে, 
বেতনের হার মাসে ৪ BW] অর্থাৎ প্রায় ৪৭৫ টাকা । -ওপেরশুলে 
পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক | জিমনাসিয়াম ও রিফ়্যালগুলেতে সকল বিষয় 
বেশী করিয়া পড়ানো হয়। শেষে যে পরীক্ষা হয় তাহাকে বলে “মাটুরিটাট”। 
“মাটুরিটাট” পাশ করিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং, ডাক্তারী, কারিগরি শিক্ষার জন্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যায়। সাধারণতঃ সকাল ৮টা হইতে বিকাল obi 


বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ৫১৯ 


বা ৫ট। পর্যন্ত বিদ্যালয় খোলা থাকে । দুপুরে কয়েক ঘণ্টা ছুটি থাকে | তবে 
এই সব ব্যাপারে এক এক ক্যাপ্টনে এক এক প্রকার frags (ক্যান্টন বা 
অঞ্চল সংখ্যা ৭টি ) গ্রামাঞ্চলে গরীব ছাত্ররা দুপুরের খাবার বিন! পয়সায় 
পায়। শিক্ষকেরা বাড়ীতে যথেষ্ট কাজ দেন। মাধ্যমিক স্তরে Ia 
প্রাইভেট পড়ানো আছে। 


হল্যাণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


হল্যাণ্ডের অপর নাম নেদ্ারল্যাণ্ড বা পাতালপুরীর দেশ। হল্যাণ্ডের 
শিক্ষাধারা মোটামুটি তিনটি স্তরে বিভক্ত__প্রাথমিক পর্যায়, মাধ্যমিক পর্যায়, 
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় । হল্যাণ্ডে ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতা* 
মূলক । মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলি সাধারণতঃ চারি প্রকারের | 

(১) arta বার্গের ( Hoogere Burger )— 93 বিদ্যালয়ে ১২ হইতে 
১৫ বৎসর বয়সের বালকবালিকাদের পড়াশুনা হয়। দরিদ্র ছাত্রদের বেতন 
দিতে হয় না। এই বিদ্যালয়ে ডাচ, ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মানী এই 
চারি ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, জীববিদ্যা ও সামান্য হিসাবপত্র পড়ানো 
হয়। 

(২) দ্বিতীয় প্রকারের হুগের বার্গের-_-এখানে ১২ হইতে ১৬ বদর 
বয়সের বালক-বালিকারা পড়াশুনা করে। পাঠা বিষয় উপরের মতই, তবে 
পরিমানে বেশী। 

(৩) তৃতীয় প্রকারের হুগের বার্গের_-এখানে ১২ হইতে ১৭ বৎসর 
বয়সের বালক-বালিকারা পড়াশুনা করে। Bei আবার ছুই ভাগে fase | 
“এ” ভাগে ডাচ, জার্মান, ইংরাজী ও ফরাসী এই চারি ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল 
অর্থনীতি, হিসাবপত্র পড়ানো হয় ! 

fe ভাগে ভাষা বাদ দিয়] ইতিহাস, ভূগোল, জীববিদ্যা, রসারনবিদ্যা, 
পদার্থবিদ্যা ও গণিত পড়ানো হয়। 

(৪) ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়সের বাঁলক-বালিকারা পড়াশুনা করে। 
তাহাতে উপরোক্ত চারিটি ভাষা ছাড়া গ্রীকভাষা, ল্যাটিন ভাষা, ইতিহাস 
ভূগোল, গনিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশান্ত্র ও জীববিদ্যা পড়ানো হয়। 
জিমনাসিয়াম স্থুলগুলি আবার দুই স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরে ভাষা শিক্ষার 


৫২০ _ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয় স্তরে, বিজ্ঞানের বিষয়গুলির 
উপর জোর দেওয়া হয় | 

সেপ্টেম্বর মাস হইতে শিক্ষাবর্ষ yw হইয়া জুলাই মাসে শেষ হয়। সারা 
বছরে তিনটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়া থাকে'। ১ হইতে ১৯ পর্যন্ত নম্বর 
দেওয়া হয়। ৬এর নীচে কেহ পাইলে সে ফেল হয়। শিক্ষা-বিভাগ বৎসরের 
শেষ পরীক্ষাগুলি পরিচালন করেন এবং প্রশ্নপত্র পাঠান। কোনো ছাত্র 
axe হইলে পরের বার পরীক্ষা দেয়। সকাল বিকাল ছুই বেলাই কাজ 
চলে। শিক্ষকের! প্রাইভেট ট্যুইশনি করিয়া থাকেন। গরীব-ছাত্রর| * 
বিনামূল্যে বই পায় ও বিনা বেতনে পড়িতে পায়। 


RL a 


পঞ্চম অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
স্বাধীনোত্তর যুগে বিশ্ববিষ্যালয়ের শিক্ষ। 
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৫২২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সূচ়ন| ৷ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় এক বৎসর কয়েক মাসের মধ্যোই 
অর্থাৎ ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন স্থাপিত 
হয়। এই কমিশনের সভাপতি হইয়াছিলেন ডক্টর সর্বপল্লী রাধারুষ্ণান, 
যিনি বর্তমান ভারতের রাষ্্রপতি। এই কমিশন ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাসম্বন্ধীয় 
রিপোট“প্রকাশ করেন। কমিশনের স্থপারিশসমূহ অন্তত্ 
পরিবেশিত হইবে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বল! 
দরকার। ভারত বহু দিন যাবৎ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক দিক দিয়! 
লিপ্ত থাকার পর স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পরাধীন ভারতে ভারতবাসী s 
নানা কারণে শিক্ষা-দীক্ষায় নীচু স্তরে নামিয়া আসিয়াছিল। ভারতের 
এই সমগ্র মানব-সমাজকে উন্নত না করিলে ভারত কি প্রকারে জগৎ-সভায় 
স্থান পাইবে? এই কারণে ভারত সরকার সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেন শিক্ষার 
উপর। এই কারণে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিশন নিযুক্ত হয়। এই 
কমিশন শুধু উচ্চ শিক্ষার বিষয়েই সুপারিশ করেন না, মাধ্যমিক শিক্ষা, 
ব্যাপারেও কমিশন তার সুচিন্তিত মন্তব্য করেন। 
স্বাধীন যুগের প্রারস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ 
স্বাধীন ভারতের প্রথম যুগে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ কি ছিল 
তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বৈশিষ্ট্য ছিল, 
স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা-ব্যবস্থাগুলি জানিতে হইলে 
এই বৈশিষ্টগুলি জানা প্রয়োজন। টবৈশিষ্ট্গুলি হইতেছে 
(১) বিভিন্ন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়, (২) বিভিন্ন ধরণের 
কলেজ, (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন-ব্যবস্থা, (8) কয়েকটি প্রশাসনিক সংস্থা। 
(১) বিভিন্ন ধরণের বিশ্ববিষ্ঠালয়। স্বাধীন ভারতে বর্তমানে প্রান 
৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বর্তমান সময়ে ভারতে তিন রকম ধরণের 
বিশ্ববিদ্যালয় আছে; যথা__অন্ুমোদনধর্মী, এককেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় ও 
সঙ্ঘবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় । 
অনুমোদনধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় । ayant বিশ্ববিষ্ঠালদ্গুলির 
কাজ হইতেছে" যে সকল মহাবিদ্যালয় নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম 
অনুমোদনধ্মী agag করিয়া শিক্ষাদানের উপযুক্ত সেই সমস্ত মহ! 
8787 বিদ্যালয়কে অন্থমোদন করা । এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কাজ অনেকটা! স্থান জুড়িয়া-ব্যাণ্চ, বহু মহাবিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 


বিভিন্ন রূপ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণ 


a 


স্বাধীনোত্তর যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ৫২৩ 


সঙ্গে যুক্ত । যে সমস্ত মহাবিদ্যালয় বা কলেজ__অঙ্থমোদনধর্মী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধীনস্থ রহিয়াছে, তাহারা এক একটি ক্ষুদ্র শাখা-বিশ্ববিদ্যালয়ের: 
মতই কাজ করিয়া থাকে। তবে সেই সমস্ত মহাবিদ্যালয়ের কর্ম-পদ্ধতির, 
এবং বিশেষ করিয়া পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষা-পদ্ধতিকে বিশ্ববিদ্যালয় উপযুক্ত 


ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে | 
অন্ুমোদনধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়গুলির মধ্যে 


সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হইয়াডে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের 
all এই আইনে লিখিত আছে যে বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহকে 
পরিদর্শন করিয়া! অঙন্থমোদন্‌ করিবেন, মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 
পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করিবেন, ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন, এবং 
পরীক্ষার পর উপাধি ইত্যাদি বিতরণ করিবেন। স্বীয় এলাকার মধ্যে যে 
সকল মহাবিদ্যালয় রহিয়াছে তাহাদের অনুমোদন করা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কাজ। বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়গুলিকে পরিচালনা করেন না কিন্তু এই 
মহাবিদ্যালয়গুলি যাহাতে বিশ্ববিদ্ভালয়ের অন্থমোদন লাভ করিতে 
পারে তাহার জন্য তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আরোপিত AS পালন 
করিবেন, ইহা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া দেখিবেন। যে মহাবিদ্যালয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অন্কমোদন প্রার্থনা করিবেন, সেই মহাবিদ্যালয় 
সিণ্ডিকেটকে তাহার কার্যক্রম দ্বার! সন্থষ্ট করিবেন, তবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অন্থমোদন পাওয়া! যাইবে ৷ যে সমস্ত বিষয়ে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়কে 
সন্তুষ্ট করিবেন, সেই বিষয়গুলি হইল নিয়লিখিত বিষয়-সংক্রান্ত £-(১) শিক্ষক, 
(২) মহাবিদ্যালয় সংগঠন, (৩) শিক্ষোপকরণ, (৪) মহাবিদ্যালয়-গৃহ 
ve আৱাসগৃহ, (৫) ছাত্রছাত্রীগণের সংখ্যা ও তাহাদের গুণাবলী, (৬) অর্থ, 
(৭) পুন্তকাগারে, (৮) মহাবিদ্যালয়ের রেকর্ড ও sary কাগজপত্র, 
অন্তান্ত বিবিধ বিষয় ইত্যাদি। এই আইনে আরও বিধিবদ্ধ আছে মে 
সিণ্ডিকেট মাঝে মাঝে উপযুক্ত পরিদর্শক ছার! মহাবিদ্যালয়গুলিকে পরিদর্শন 
করাইয়! মহাবিদ্যালয়ের অহ্নমোদনের ব্যবস্থা করিবেন | 
এককেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় |. যে বিশ্ববিদ্যালয় একটি কেন্দ্রে 
অবস্থিত তাহাকে এককেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। 
এককেক্রিক RRO ates বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষকে সমগ্র শিক্ষাদানের 
ভার গ্রহণ করিতে হয় ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সমগ্র শিক্ষাদান কার্ষ 
ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। 


৫২৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সঙঘবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়! এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য হইল 
faari (১) বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাহার অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়সমূহ 
নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত থাকিবে | (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ প্রতিটি 
মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিনীতি শিক্ষামান অনুযায়ী শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করিবেন। (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্খশক্তি বৃদ্ধি 
করিবার জন্য প্রত্যেকটি মহাবিদ্যালয়ই তাহার স্বাতন্্রা- 
বোধ কিছু কিছু পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল নীতি অনুসরণ করিয়া 
চলিবে । (8) বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ মত প্রকৃতপক্ষে মহাবিদ্যালয়গুলিতে 
শিক্ষাদান কার্য চলিবে । সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে কতকগুলি শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের সাহায্েই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কাধ চলিয়া থাকে । এই 
প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিই অনুসরণ করিয়া থাকে । ইহার ফলে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান- 
সমুহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসাবেই চলিয়া থাকে | 


ama বিশ্ববিদ্যালয় 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন 


স্বাধীন ভারত গঠিত হইবার পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠ| নভেম্বর ভারত 
সরকারের শিক্ষা-অধিকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন 
গঠিত zal এ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন ডাঃ সর্বপল্লী রাধারুষ্ণন। 
এইজন্য ইহা রাধাকৃষ্ কমিশন নামে খ্যাত। উহার অন্যান্য সভাগণের 
মধ্যে ডাঃ তারা্টাদ, ডাঃ জাকীর হোসেন, ডাঃ লক্ষণস্বামী মুদালিয়র, 
ডাঃ মেঘনাথ সাহা, শ্রী নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত ( সেক্রেটারী ), স্তার জেমখ ভাষ, 
ডাঃ আর্থার মরগান প্রভৃতি প্রথিতযশা শিক্ষাবিদগণ ছিলেন | 

উদ্দেশ্য । কমিশনের উদ্দেশ্ত ছিল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ 
পর্যবেক্ষণ ও  পর্যালোচনা-পুর্বক সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সম্বন্ধে 
নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের নীতি নির্ধারণ ও প্রচেষ্টার স্ুপায়িশাদি প্রদান করা। 
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(১) ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা গবেষণা-সংক্রান্ত বিষয়ের নীতি ও 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে । 
(২) বিশ্ববিদালয়ের অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে | 


কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য 
(৩) শিক্ষার ও পরীক্ষার উচ্চমান বজায় রাখা 


সম্বন্ধে । 

(৪) বিজ্ঞান শিক্ষা ও মানবীয় বিদ্যাসমূহ শিক্ষার মধো সঙ্গতি স্থাপন 
করিয়া উপযুক্ত পাঠ্যক্রম সংগঠন বিষয়ে | 

(৫) সংবিধানের মূল নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রবেশের উপযোগী শিক্ষামান নির্ধারণ বিষয়ে | 

(৬) শিক্ষার মাধ্যম ভাষা বিষয়ে | 

(৭) ভারতীয় সাহিতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, শিল্পকলা ও ধর্ম বিষয় উচ্চ- 
শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে | 

(৮) অর্থচালিত ভিত্তিতে নৃতন বিশ্ববিদালয়সমূহ সংগঠন বিয়ে | 

(a) অর্থ ও সামর্থের অপব্যয় নিবারণ জন্তু উচ্চ গবেষণামূলক শিক্ষা- 
ব্যবস্থাদির সংহতি সাধন বিষয়ে | 

(১০) বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম-শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে | 

(১১) বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়, 
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী প্রমুখ সর্বভারতীয় গুরুত্বপুর্ণ সংস্টাগুলির 
বিশেষ সমস্যাদির বিষয় । 


(১২) বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষকবর্গের যোগ্যতা, চাকুরীর সর্তাদি, মাঠিনা, 


স্থযোগ স্থবিধা ও গবেষণামূলক কাজে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি বিষয় । 


(১৩). ছাত্রদের শৃঙ্খলা, ছাত্রাবাস, শিক্ষার বিশেষ সহায়তা প্রদান 
প্রভৃতি যে সব বিষয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নয়ন জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেই 
সব বিষয়। 

কমিশন ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব সম্পর্কে আসিয়। প্রশ্নপত্র 
রচনা করিয়া ও তাহার উত্তরগুলি বিশ্লেষণ দ্বারা, এবং চিঠি-পত্রের সাহায্যে 
aja মতামত দ্বারা তাহাদের দিদ্ধান্তসমূহ গঠন করিয়াছেন ও তাহার 
ভিত্তিতে একটি স্থবৃহৎ রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন । ইহ! শিক্ষা-জগতে 
একটি মূল্যবান তথ্য-পুস্তক রূপে স্থান করিয়া লইয়াছে। 


৫২৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


শিক্ষার উদ্দেশ্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য বিবেচন! করিতে গিয়া কমিশন বর্তমান 
ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তন, সভ্যতার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব, 
বর্তমান যুগের বৌদ্ধিক অগ্রগতি, জীবনের উপর শিক্ষার 
চিজ. are প্রভাব, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পার্থক্য, বর্তমান 
ভারতের সামাজিক আশা-আকাজ্ষ! যাহা আমাদের সংবিধানে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে_ আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন যে, নৃতন ভারত, 


ন্যায়, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ক্ষমতা ও.সৌহার্দের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণভন্তরকেই “ 


তাহাদের সামাজিক জীবনাদর্শ করিয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে 
ইহার সহায়কের ভূমিক লইতে হইবে । গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনায় কমিশন 
বলিয়াছেন, ব্যষ্ির afew, বেকারত্ব ও অপুষ্টি হইতে মুক্তি দ্বারাই প্রকৃত 
গণতন্ত্র সম্ভব । প্রকৃত সমাজনেতা ও বিজ্ঞ শাসক-সম্প্রদায় সৃষ্টি না. হইলে 
ন্যায় বিচার সম্ভব ace) স্বাধীনতা সম্ভব করিতে হইলে শিক্ষকদের মত- 
প্রকাশের ANAT থাক! প্রয়োজন এবং মৈত্রী বলিতে বর্তমানে জাতীয় 
মৈত্রী-মাত্র যথেষ্ট নহে-_ইহার ay বিশ্ব-একতার. বোধ প্রয়োজন! কমিশন 
ব্যক্তিত্বের মুক্তি ও বিকাশ্বকে শিক্ষার বিচারে উচ্চ মূল্য দিয়াছেন। 
শারীরিক বিকাশের সহিত মানসিক বিকাশের সংহতি স্থাপন, সমাজ প্রকৃতি 
SST সমন্বয় সাধন, মন ও জ্ঞানের সংহতি, মানসিক স্বাধীনতা, নৃতন 
জীবনে দীক্ষ। গ্রহণ-_-এইগুলি দ্বারা শিক্ষার গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়িত 
হইবে বলিয়া কমিশন মনে করেন। সামাজিক স্থবিচারের জন্য অধিকাংশ 
কুষি-জীবীর জন্য রুষি-বিষয়ক শিক্ষা, কর্মীদের ag বৃত্তিমূলক শিক্ষা 
গ্রামীন জীবনের বিকাশ উপযোগী শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সহিত মানবীয় 
বিদ্যাসমূহের শিক্ষার সমন্বয় সাধন, সমাজ-শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান, নেতৃত্ব 
গ্রহণের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কমিশন আলোক-সম্পাত করিয়াছেন। 
মুক্তির প্রতি সত্যকার অনুরাগ জন্য মানসিক চিন্তার বিমুক্তির 
প্রয়োজনীয়তার বিষয় কমিশন বিশেষ অবহিত আছেন। সাম্যভাব 
সৃষ্টির জন্য কমিশন শিক্ষার সমান স্থযোগ প্রদানের উপর গুরুত্ব প্রদান 
করিয়াছেন! কমিশন এই জন্য পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় গুলিকে সহায়তা প্রদানের 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। কমিশন ভারতীয় সভ্যতার একত্বকে 
গুরুত্ব দিয়াছেন এবং শিক্ষাকে ভারতীয় সংস্কৃতির অভিমুখী করণের উপর 
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গুরুত্ব দিয়াছেন। কমিশন ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, 8: 
খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঘাত-্প্রতিঘাতে যে একটি জাতীর সংস্ক 
গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকেই গুরুত্ব দিয়াছেন। ভারতীয় dens 
পৌরাণিক যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রভাব দ্বারাই এই সংস্কৃতি 
গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা একটি ভীবস্ত সংস্কৃতি তাহাকে ঠিকমত হৃদয় 
করা তাই ভারতীয় উচ্চ শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া কমিশন মনে 
করেন। বিশ্বল্রা ভরাতৃত্ববোধের উপর কমিশন গুরুত্ব প্রদান করিয়া তাহার 
“উপযোগী শিক্ষাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য বলিয়া কমিশন ঘোষণা করিয়াছেন। 
শিক্ষকবর্গের উন্নতি-বিধান 
কমিশন তাহার রিপোর্টের তৃতীয় ance শিক্ষকবর্গ সমন্ধে 
“বিস্তারিত আলোচনা বরিয়াছেন। তাহার! শিক্ষকবর্গের শিক্ষাকার্ধের 
বিশেষ উপযোগিতা বর্ণনা করিয়া বর্তমান অবস্থায় তাহার অনভিপ্রেত 
অবস্থা দেখাইয়াছেন। তাহারা শিক্ষকের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব দ্বারা 
নিজ ব্যক্তিগত উন্নতিসাধনের প্রবণতা দেখিয়া উহার 
এ T কুফল সম্বন্ধে আগোচন৷ করিয়াছেন | উপযুক্ত অর্থের 
অভাব হেতু শিক্ষকদের বেতনের BAT! ও তজ্জনিত 
কুফল বিষয়ে আলোচন! করিয়াছেন। তৎ্পরে তাহারা বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির 
জন্য নিয়লিখিত পর্যায়ের শিক্ষক ও তাহাদের পার্শ্বে তাহাদের বেতনের 
স্কেল IRIRA করিয়াছেন | 


প্রফেলর-- Bee eee to — ১৩৫০ 

রিঃডার-_ ৬০০ শি ৩০ z ৯০৪ 

লেকৃচারার__ ৩০০ — ২৫. = ৬০৪ 

ইন্স্ট্রা্টার বা ফেলো ২৫০ 

রিসার্চ ফেলো-- ৮০৮০৫101885 
বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির জন্য তাহারা নিম্নলিখিত পদ ও বেতনের 

সুপারিশ করিয়াছেন 

লেক চারার PERAE S ENOR EENAA B IN 

সিনিয়র পোষ্ট ৪০০ — ২৫ ৬০০ (প্রত্যেক কলেজের জন্য ২টি 

করিয়া ) 


অধ্যক্ষ ৬৬ ¢ 8 oe jemi boo 


৫২৮ আমাদের শিক্ষ।-ব্যবস্থা 


যদি কোনও কলেজে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শ্রেণী থাকে তাহার জন্য 
৩৫০-__-২০ —Seo—2l—foo 


লেকচারার ২০০ — ১৫ — 
সিনিয়র পোষ্ট_ tos — ২৫ — ৮০০ (প্রত্যেক কলেজে ২টি পদ) 
অধ্যক্ষ ৮০০ - ==: Bo. — Sooo. 


কমিশন নিম্নলিখিত নিয়মগুলির শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি বিষয়ে 
বিশেষভাবে অন্ুসরণ-যোগ্য মনে করিয়াছেন 

(১) পদোন্নতি যোগ্যতার মাপকাঠি দ্বারা নিয্লিখিত হওয়া উচিত | 

(২) শিক্ষা নির্বাচনে উপযুক্ত সতর্কতা! লওয়া উচিত | . 

(৩) নিয্নপদ ( লেকৃচারার ইন্স্ট্রাক্টার ) ও উচ্চপদ ( প্রফেনর ও রিডার) 

ংখ্যার হার হওয়া উচিত ২ £১ 

(৪) চাকুরীর বয়সের Chey সীমা ৬০ বৎসর হইবে তবে প্রফেসরদের 
ক্ষেত্রে তাহা ৬৪ পর্যন্ত বধিত করা চলিবে। 

(৫) কাজের সময়, ছুটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রভৃতি বিষয়ে স্ুনির্ধারিত 
বিষয় থাক? প্রয়োজন | 

শিক্ষার মান 

অতঃপর কমিশন চতুর্থ পরিচ্ছেদে শিক্ষার মান বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন বর্তমান শিক্ষার নিম্ন মান ও তাহাতে 
অকৃতকার্ধতার হার দেখিয়া হতাশ! ব্যক্ত করিয়াছেন ও শিক্ষকের নিয়- 
মানকে বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষার fay মানের জন্য দায়ী 
করিয়াছেন। কমিশন স্কুলের ও কলেজের শিক্ষার পরিবেশ যে পৃথক 
ধরণের তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যস 
সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বয়স ১৮ বৎসর হওয়া উচিত দেখাইয়াছেন। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯১৯) আধুনিক কলেজ-সংক্রাস্ত_ যে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহার. বিষয় উল্লেখ করিয়া কমিশন দেখা ইয়াছেন 
ইহার উদ্দেশ্য পালিত হয় নাই। বৃত্তিমূলক শিক্ষার 
উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়া কমিশন উহার অগ্রগতিতে 
সন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। রিফ্রেসার কোর্স-এর উপযোগিতা 
বিষয়ে কমিশন অসস্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপরে কমিশন পাঠদান- 
পদ্ধতির ক্রটি-বিচ্যুতি আলোচনা করিয়াছেন ও প্রসঙ্গত পাঠ্যপুস্তক, 
বাধ্যতামূলক উপস্থিতি, প্রাইভেট পরীক্ষার্থী, সান্ধা-কলেজ বিষয়ে আলোচনা 


শিক্ষার মান 


বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন ৫২৯ 


করিয়াছেন। কমিশন টিউটোরিয়াল শ্রেণী, সেমিনার প্রভৃতি পদ্ধতি বিষয়ে 
আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন লাইব্রেরীর উপযোগিতা ও তাহার উৎকৃষ্ট 
সংগঠন বিষয়ে এবং পরীক্ষাগার বিষয়ে বিস্তারিত অলোচনা করিয়াছেন। 
উপরের বিষয়গুলি সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশগুলি faran 1 

(১) স্থূল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ১২ বৎসর পাঠ সমাপ্তির পর 
শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে । 

(২) ইহার জন্য বহু সংখ্যক স্থপরিচালিত ও উত্তম মাধ্যমিক কলেজের 
প্রয়োজন হইবে যাহাতে ৯ম হইতে ১২তম অথবা ৬ষ্ঠ হইতে ১২তম 
শ্রেণীর শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। 

(৩) ১০ বৎসর অথবা ১২ বৎসর বিদ্যালয়ে শিক্ষার পর বৃত্তিশিক্ষার 
স্থযোগ দিবার উপযোগী অনেক বৃতিবিষয়ক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। 

(৪) বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষকগণের শিক্ষাগত মান 
বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ জন্য রিফ্রেসার কোর্স-এর ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 

(৫) শিক্ষার্থীর সংখ্যা যাহাতে অত্যধিক না হয়, সেই জন্ত শিক্ষা- 
প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ছাত্রসংখযা ৩০০০ ও অন্থমোদিত 
কলেজের সর্বোচ্চ ছাত্রসংখা। ১৫০০ করিতে হইবে। 

(৬) শিক্ষা বৎসরে তিনটি টার্ম থাকিবে ও প্রতি টার্মের দৈর্ঘ্য 
হইবে ১১ সপ্তাহ এবং মোট কার্যকাল হইবে পরীক্ষার জন্য ব্যয়িত দিন 
বাদে ১৮* দিন ( সর্বনিয় )। 

(৭) লেকচারগুলি সযত্বে পরিচালিত হইবে ও তাহার সহায়ক হিসাবে 
টিউটোরিয়াল, লাইব্রেরীর কাজ ও লেখার কাজ রাখিতে হইবে। 

(৮) “কোনও পাঠ ক্রমের জন্যই বাধাধরা পাঠ্য পুস্তক থাকিবে AT | 

(৯) মাধ্যমিক কলেজের: স্তরের জন্য  লেকচারসমূহে : উপস্থিতি 
বাধ্যতামূলক হইবে । কয়েক স্তরের  পরীক্ষার্থীকেই মাত্র প্রাইভেট 
পরীক্ষার্থীর হুযোগ দিতে হইবে । কিন্তু কর্মরত শিক্ষার্থীর জনয পরীক্ষামূলক 
ভাবে নৈশ শ্রেণীর স্থযোগ দিতে হইবে। 

(১০) টিউটোরিয়াল শিক্ষাদান-ব্যবস্থা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষাদীন- 
কারী কলেজে থাকিবে ও তাহা নিম্নলিখিত ব্যবস্থা-অন্থসারে পরিচালিত 
হইবে = 

(ক) কোন টিউটোরিয়াল শ্রেণীতে ৬ জনের বেশী ছাত্র থাকিবে ন|। 


৩৪ 


৫৩০ আমাদের -শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(@) পাম ও অনার্স কোর্সের সকল ছাত্রই ইহার স্থযোগ পাইবে। 

(i) ইহাদ্ধার! শুধু পরীক্ষা পাশের কৌশল আয়ত্ত করানো হইবে 
না) চিন্তা-শক্তির বিকাশ ঘটানো হইবে। 

(ঘ) ইহার সাফল্য নির্ভর করিবে শিক্ষার্দাতৃমগ্ডলীর সংখ্যা ও গুণগত 
ধোগ্যতা বৃদ্ধির উপর ৷ 

(১১) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের যথেষ্ট উন্নতি ঘটাইতে হইবে ও 
তজ্জন্ত_ 

(ক) প্রচুর বাৎসরিক অর্থমঞ্জুরী আবশ্যক | t 

(খ) খোল আলমারী হইতে পুস্তক লওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন আবশ্যক | 

(গ) গ্রন্থাগার দীর্ঘ সময় খোলা রাখা আবশ্তক। 

(ঘ) উহার সংগঠন উন্নত হওয়া আবশ্যক | 

(ড). পুস্তক নির্বাচনে সাহায্যকারী শিক্ষণপ্রাঙ্ত কর্মী নিয়োগ প্রয্নোজন। 

(5) ইহার গৃহ-পুস্তকীধার-ও অন্যান্য বিষয়ে Bara প্রয়োজন | 

বিজ্ঞান ও কলাবিষয়ের পাঠ্যক্রম 
অতঃপর কমিশন বিজ্ঞান ও কল! বিষয়ে পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা করিয়াছেন । কমিশন শিক্ষাকে বর্তমানে নান! সংকীর্ণ গণ্ডীতে 
আবদ্ধ করার ঘে প্রবণতা দেখিয়াছেন, তাহার ale বিষয়ে আলোচনা 
করিয়াছেন এবং একটি সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। 
বর্তমানে প্রগতিশীল দেশগুলিতে এইরূপ সাধারণ শিক্ষার প্রতি অধিক 
আগ্রহ প্রদর্শন করা হইতেছে | ইহার উদ্দেশ্য জীবনের পটভূমিকে উন্নত- 
বুদ্ধি ও চেতনার সহিত পর্যালোচনা করিতে পারা। তৎপরে ওঁ সাধারণ 
শিক্ষায় বিজ্ঞান ও মানবিক বিষ্টাসমূহের স্থান সম্বন্ধে কমিশন আলোচনা 
করিয়াছেন | কমিশন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় এইরূপ সাধারণ শিক্ষার 
"গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ও এ স্তরের নবম দশম ও ১১শ ১২শ শ্রেণীর 
জন্য বিষয়গুলি তালিকাভূক্ত করিয়াছেন। কমিশনের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্তরেও সাধারণ শিক্ষার উন্নততর পায় অনুস্থত হওয়া উচিত। কমিশনের 
নিয়লিখিত স্থপারিশগুলি প্রদত্ত হইল।-_ 

(১) Raoa ও মাধ্যমিক কলেজে ১২ বতসর পাঠের পর বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষায় অথবা এরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় এরূপ বৃত্তিমূলক শিক্ষায় 
প্রবেশাধিকার প্রদত্ত হইবে। 


বিশ্বরিদ্যালয়ের-কমিশন গঠন ৫৩১ 


(২) যাহারা পাশ কোর্সে ডিগ্রী পাশ করিবেন তাহারা ২ বৎসর 
পড়িয়া ও অনার্প কোর্সে“ পাশ করিলে ১ বৎসর পড়িয়া এম. এ, পাশ 
করিবেন । 

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষায় ও কলেজী শিক্ষায় সাধারণ শিক্ষার ( general 
education) একটি পাঠ্যক্ৰম ARS হইবে--কলেজী শিক্ষায় ইহার 
পাঠান্রম এমন হইবে যেন উহার জন্য বেশী সময়-ব্যয়িত ন! হয়। 

(৪) বর্তমান শিক্ষার সংকীর্ণ গণ্ডীবন্ধত| দোষ মুক্তির জন্য অহেতুক বিলম্ব 
al ঘটাইয়! মাধ্যমিক কলেজ স্তরে ও ডিগ্রী স্তরে এইরূপ সাধারণ জ্ঞান 
HE প্রবর্তন করা উচিত হইবে। 
(৫) প্রতি বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মানসিকতা ও উপযুক্ত বিচীরপুর্বক 
উপরিউক্ত সাধারণ জ্ঞানমূলক শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচন! করিতে হইবে। 

স্নতকোত্তর-শিক্ষ। ও গবেষণ।_৬ঠ অনুচ্ছেদে কমিশন আাতকোত্বর- 
শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন নিয়লিখিত 
স্থপারিশগুলি করিয়াছেন | 

(১) পাশকোর্সের ডিগ্রী-ধারীগণ ২ বৎসর পড়িগাও অনার্স-কোসের 
ভিগ্রীধারীগণ > বৎসর  পড়িয়। এম. এ. বা এম. এসসি. পরীক্ষা দিবে। এ 
কোর্সে লেকচার সেমিনার পরীক্ষাগারের ব্যবহার ও গবেষণাকাজ সম্বন্ধে 
ধারণা! প্রদান থাকিবে । - শিক্ষক-ছাত্রের যোগাযোগ বেশী হওয়া উচিত। 

(২) পি. এইচ, ডির জন্য ২ বংসর কাজ করিতে হইবে ও উহার 'বষয়বস্ত 
aaa পরীক্ষার্থীর বিস্তারিত ও গভীর জ্ঞান থাক! চাই । তাহার সাধারণ জ্ঞান 
ও কথাবার্তা, বলিয়া পরীক্ষা গ্রহণ ও তাহার গবেষণা-ক্ষেত্রে অগ্রগতি 
পরীক্ষিত হইবে। 

(৩) শিক্ষাদানকারী। বিশ্ববিগ্তালয়গুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষক 
নিয়োগ করিয়া গবেষণার কার্ধের UNIR স্থষ্টি করিবেন | 

(৪) গবেষণাকারীর জন্য উপযুক্ত স্কলারশিপ: প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখিতে 
হুইবে। 

(6) বিশেষ প্রশংলাথেগ্য প্রকাশিত কাজ-কর্ণের জগ ডি. লিট বা ডি, 
এস. সি ডিগ্রী দেওয়া হইবে । 

(৬) বিশ্বৰিষ্ঠালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষাদান ও গবেষণা-কার্ষে অধিকতর 


যনোষোগী হইবেন | 


৫৩২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(৭) ভাষা ও সাহিত্য (প্রাচীন ও আধুনিক ) দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস ও 
চারুকলা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার উৎসাহ বাড়াইতে হইবে | 
(৮) প্রকৃত মেধাবী ছাত্রদের জন্য গবেষণার স্থযোগ-স্থবিধা বাড়াইতে 
হইবে। 
(৯) বর্তমানে বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী লোকের অভাব মিটাইবার ow 
অনেককে শিক্ষা দিতে হইবে । 
(১০) শিক্ষাদাতৃমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। 
(১১) বায়োলজি শিক্ষার উপযোগী শিক্ষকের জন্য ৫টি সামুদ্রিক বায়ো- 
লজিক্যাল ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা, বায়োকেমি্রি, বায়োফিজিক্স, জিওকে মিদ্রি, 
জিওফিজিক্স শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি প্রভৃতি স্থপারিশও কমিশন দিয়াছেন। 


শিক্ষণ 

অতঃপর কমিশন শিক্ষা (education) বিষয়ে আলোচনা করিয়া 
নিয়লিখিত স্থপারিশগুলি করিয়াছেন ।__ 

(১) শিক্ষণ-কোসপগুলিকে পুনর্গঠিত করিয়া ও উহাকে অধিকতর বাস্তব 
শিল্পকর্ম-সংযুক্ত করিতে হইবে এবং শিক্ষার্থীর মান নির্ধারণে ates 
সম্পাদনায় অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে | 

(২) আভ্যাসিক পঠন ইত্যাদি জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় খুজিয়া বাহির 
করিতে হইবে। 

7৩) শিক্ষণ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে যত দূর সম্ভব বিদ্যালয়ের কাজের 
সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাহার উন্নতি ঘটাইবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতে 
হইবে। 

(৪) যাহাদের বাস্তব শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা আছে তাহাদের মধ্য হইতে 
যত দূর সম্ভব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিধ্ণরিত করিতে হইবে | 

(৫) শিক্ষানীতি প্রভৃতি তাত্বিক জ্ঞানের পাঠ্যক্রমকে যতদূর “সম্ভব 
স্থানীয় অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে | 

(৬) বেশ কয়েক বৎসর শিক্ষা-সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর 
তবেই ছাত্রকে শিক্ষ। বিষয়ক মাষ্টার ডিগ্রীর জন্য c?) করিতে বলা হইবে | 

(৭) অধ্যাপক ও লেকচারারদের মৌলিক কাজ-কর্মগুলিকে সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে পরিকল্পনা করিতে হইবে। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন গঠন ৫৩৩ 
| পরীক্ষা গ্রহণ 


পরীক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের স্থপারিশগুলি অপেক্ষাকৃত স্থদূর প্রসারী। 
তাহারা অদূর ভবিষ্যতে অব জেকটিভ ধরণের পরীক্ষা প্রবর্তনের স্থপারিশ 
করিয়াছেন ও এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক বা! ছুই জন বিশেষজ্ঞ 
নিয়োগ করার পরামর্শ দিয়াছেন ধাহাদের এ বিষয়ে ডাক্তার ডিগ্রী থাকা 
বাঞ্ছনীয়। ইহারা কেন্্রীয়ভাবে এ বিষয়ে গবেষণা পরিচালন করিবেন ও 
তাহার ফলাফগ বিশ্ববিদ্ঠালয়সমূহকে সরবরাহ করিবেন। প্রত্যেক 
| * বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করিয়া স্থায়ী পরীক্ষাবিষয়ক বোর্ড থাকিবে ও 
তাহার সভ্যগণের সংখ্যা তিনের বেশী হওয়ার প্রয়োজন নাই, fee 
| তাহাদের পরীক্ষা ও সংখ্যাতত্ব বিষয়ে উচ্চ যোগ্যতা এবং অস্ততঃ 
৫ বৎসর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকিবে । এ বোর্ড প্রত্যেক কলেজকে 
তাহাদের পাঠ্য হইতে উপযোগী প্রশ্ন করিতে উপদেশাদি দিবে এবং 
কলেজের পাঠন মান যাহাতে নামিয়া না যায় তাহা দেখিয়! মঞ্জুরীদান 
নিয়ন্ত্রণ করিবে। কমিশন উপরিউক্ত ধরণের বিশেষজ্ঞ 
জার প্রাপ্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাহার! তাহাদের কার্ধকালে 
এরূপ কিছু কিছু বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাইয়াছেন। তাহা ছাড়া যোগা লোককে 
৬ মাসের জন্য সেমিনার ইত্যাদি মারফৎ বিশেষ যোগ্যতা প্রদান করা 
যায় অথবা স্বলারশিপ দিয়া আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনুরূপ 
বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করিয়া লইতে পারা যায়। কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা! শেষে 
বিশ্ববিগ্ঠালয় শিক্ষা ও অন্যান্য, শিক্ষার যোগ্যত! বিচারের জন্য মনস্তাত্বিক ও 
অুগ্রগতি-সংক্তান্ত পরিমাপ জন্য অভীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন ও 
এ উদ্দেশ্যে আমেরিকার সাহায্য গ্রহণ করার যুক্তি দিয়াছেন। কমিশন 
শ্রেণীর অগ্রগতি পরিমাপের উপযোগী testaa প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ 
করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন, এই ভাবে আমাদের দেশের উপযোগী 
টেষ্ট Ag afer উঠিবে ও এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী “Airs 
şs আবিষ্কৃত হইবে৷ “at” সম্বন্ধে কমিশন সর্বভারতীয় মান নির্ধারণ 
অপেক্ষা! স্থানীয় “নর্ম” বেশী উপযোগী বলিয়া মনে করেন, কারণ ভাষা ও 
অন্যান্য নানা পার্থক্য জন্য সর্বভারতীয় AY এখানের যোগ্য হইবে না। 
কমিশন শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের শিক্ষান্চি রাখার প্রস্তাবও দিয়াছেন 
ও আমেরিকার সেকেগারী স্কুলসমূহের বিকাশ-স্থচির একটি নমুনাও দিয়াছেন। 


-৫৩3 আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কমিশন এইরূপ -AnA পরিবর্তনের পুর্বে বর্তমান: পরীক্ষা পদ্ধতির 
ত্রুটি দূরীকরণের জন্য কয়েকটি পরিকল্পনাও দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটি 
হইতেছে রিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাফলকে সরকারী চাকুরীর যোগ্যতা! বিচারের 
মাপকাটি ন! ধরিয়! তাহার জন্য পৃথক পরীক্ষা-ব্যবস্থা রাখা। কমিশন শ্রেণীর 
কাজের উপর এক-তৃতীয়াংশ নম্বর রাখিবার উপদেশ দিগ্লাছেন_যে 
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান নিযুক্ত তাহার! ইহা, সহজে. করিতে পারেন ও 
এফিলিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ axa দিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ 


করিতে পারে ॥ তাহা ছাড়া কমিশন তিন বৎসরের ডিগ্রী পরীক্ষার প্রতি « 


বৎসরেই একটি. করিয়া পরীক্ষা রাখার পঞ্চপাতী। কমিশন পরীক্ষক 
নিয়োগ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিতে ও রচন1-ধর্মী পরীক্ষার ক্রটি- 
বিচ্যুতি বাহির করিয়া তাহ! নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং পরীক্ষার মান উন্নয়ন 
করিতে স্থপারিশ করিয়াছেন।: কমিশন গ্রেস মার্ক দেওয়ার বিরুদ্ধে 
অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ও wy ও বিশেষ বৃত্তি- 
মুলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে মৌখিক কথাবার্তা মারফৎ পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে 
বলিয়ীছেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি 


স্বাধীনতার যুগে বিভিন্ন ধরণের মহাবিদ্যালয় । ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের 
পর উচ্চ শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে অভূতপূর্ব । স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত 
পুর্বে ভারতে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সংখ্যা ছিল ১৯টি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা গিয়! দাড়াইয়াছে ৪৬টিতে | তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে 
এই সংখ্যা ৬০-এর উপরে যাইবে বলিয়া সরকার মনে করেন। ১৪৪৭ 
খৃষ্টাব্দে কলা ও বিজ্ঞানের মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯৭টি। 
ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা ছিল ১৯৯টি, এবং বৃত্তি ও শিল্প শিক্ষা 
দিবার জন্য কলেজের সংখ্যা ছিল ১৪০টি। কিন্তু ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে অর্থৎ 
দ্বিতীয় পঞ্চম বাধিক পরিকল্পনার শেষে মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার অভূতপূর্ব 


na. 


উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি ৫৩৫ 


বিস্তার দেখা গিয়াছে। বিশ্ববিগ্ভালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বিভাগগুলির সংখ্যা 
এ সময়ে ছিল ৪৬২টি এবং অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়ের 
Pein es সংখ্য ছিল ২২৮টি। তাহা ছড়ি! মঞ্জুরীকৃত মহাবিদ্যালয় 
অগ্রগতি ছিল ১,৩১৬ এবং রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান ছিল ৮৩টি 
ইহা ছাড়া আরও প্রায় ৫৮১টি উচ্চ শিক্ষার জন্য 
শিক্ষায়তন ছিল যেগুলি কোন বিশ্ববিগ্তালয়ের সঙ্গে নিযুক্ত ছিল না। 
উচ্চ শিক্ষার এত বিস্তার সত্বেও একথা বলা যায় না যে ভারত উচ্চ 
» শিক্ষায় শিক্ষিত zza উঠিতেছে। ভারতের উচ্চ শিক্ষার হারের সঙ্গে 
যদি যুক্তমাত্রাজা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট, জাপান ও রাশিয়ার উচ্চ 
শিক্ষার হারের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে cual যাইবে যে ভারত 
এখনও উচ্চ শিক্ষায় অন্যন্য দেশ হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। 
বৃত্তিশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষাও স্বাধীন ভারতে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। 
রুষিশিক্ষার বিস্তার হইয়াছে অভূতপূর্ব । তাহা ছাড়া, শিল্পশিক্ষা ও চিকিৎসা 
বিছ্যায়ও একই রূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে | 
আমর! যদি ১৯৪৮-৫০ খৃষ্টাব্দের অবস্থার সঙ্গে ১৪৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দের 
বিভিন্ন বুক্তিগত বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি লক্ষ্য করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা 
| এ উন্নতির অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইব । 


১৯৪৯-৫০ ১৯৫৮-৫৯ 
কুষিশিক্ষা ১৫ ২৯ 
চিকিৎস। বিদ্যা ৩৫ | ১০৯ 
| ইন্জিনিয়ারিং ২৩ | ৫৫ 
| টেকনোলজি ৫ | a 
| |... _- ee 


সংখ্যার বুদ্ধি যে হইয়াছে তাহা আমরা উপরের তালিকা হইতেই 


পাইলাম, কিন্ত ইহাও বিরাট দেশের পক্ষে উপযুক্ত নয়। 
প্রস্ক্রমে চারিটি আঞ্চলিক টেকনোলজিকাল কলেজ স্থাপনের কথা 


উল্লেখ করা যাইতে পারে। পশ্চিমবাংলার খড়গপুরে, উত্তর প্রদেশের 


‘tou আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কানপুরে, বোস্বাইয়ে ও মাপ্রাজে--চারিটি আঞ্চলিক টেকনোলজিকাল কলেজ 
খোলা হয়। এই কলেজগুলিতে উচ্চতর ইন্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা 
হুইয়াছে। স্বাধীনোত্তর যুগে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিশিক্ষামূলক কলেজগুলিই 
হইতেছে এই যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান | 

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পরবত সময়ে উচ্চ শিক্ষার যে এত বিস্তার হইয়াছে, 
তাহা অন্ত দেশের তুলনায় কম হইলেও, আমাদের দেশে এইরূপ আকস্মিক 
বিস্তার আমাদের কাছে চিন্তার বিষয় হইয়! দড়াইয়াছে। ইহার জন্য 
তিনটি মূল কারণ দায়ী । প্রথমতঃ বহুসংখ্যক কলা ও বাণিঙ্যবিভাগযুক্ত 
কলেজের স্থাপন, দ্বিতীয় হইতেছে নিম্নমানের মহাবিদ্যালয় স্থাপন এবং 
তৃতীয়তঃ হইতেছে অযোগ্য ছাত্রছাত্রীদের মহাবিদ্যালয়ে গ্রহণ। এই 
তিনটি কারণ মহাবিদ]ালয়সমূহে বহু ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ হইয়াছে। 
কিন্তু শেষ পরীক্ষার ফল অত্যন্ত খারাপ হইতেছে, বহু ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় 
অকুতকার্য হইতেছে। 

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের এরশাসন-ব্যবস্থা ৷ প্রত্যেকটি বিশ্ববিষ্ঞালয়ের 
গরিচালনা-সমিতি শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাবিদ নহে এমন সব সতভ্যদ্বার! গঠিত। 
এই সমিতিকে বর্তমান নৃতন বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলিতে কোর্ট বলা হয়। পুরাতন 
বিশ্ববিদ্তালয়সমূহে এখনও সিনেট নামেই উহা! পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিষয়গুলি এযাকাডেমিক কাউন্সিলে 
আলোচিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিষয়ের উপর 
কর্তৃত্ব করেন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল । নৃতন বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিতে এক্সিকিউটি 
কাউন্সিল বলা হয় আর পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বলা হয় সিত্তিকেট। ইহা 
ছাড়া বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন বিভাগ আছে কলা) বিজ্ঞান, 
চিকিৎসা, শিক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফ্যাকাল্টি (Faculty) 
আছে। এই ফ্যাকালটিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার ব্যবস্থা আছে। 

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্মকর্তা হইতেছেন চ্যান্সেলার। 
সাধারণতঃ যে রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত সেই রাজ্যের রাজ্যপাল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার হইয়া থাকেন। বর্তমানে কোন কোন 
রাজ্যে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় দৃষ্টি হইয়াছে। সেই স্থলে বিশ্ববিষ্ঞালয়ের 
পরিচালনা সমিতিকে তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চ্যান্সেলার নির্বাচনের 
ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে | 


প্রশ।সনশ্বাবস্থা 


| উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি ৫৬৭ 


চ্যান্সেলারের পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের স্থান । তিনিই 
প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রধান কর্মকর্তা । পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 
চ্যান্সেলারই ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করেন। fee নৃতন বিশ্ববিষ্ঠালয় 
সিণ্ডিকেট ও সিনেটের সভ্যগণ কর্তৃক এক রচিত তালিকা হইতে ভাইস- 
চান্সেলার নির্বাচিত হইয়া থাকেন। অবশ্য উহ! চ্যান্সেলারের অনুমোদন- 
সাপেক্ষ । পুর্বে ভাইস-চ্যান্সেলারের পদসমূহ অবৈতনিক ছিল, বর্তমানে 
ভাইস-চ্যান্সেলারগণ বেতন পাইয়া থাকেন। 

* (৪) প্রশাসনিক সংস্থ। -কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্থার কথা 
এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে কয়েকটি 
প্রশাসনিক সংস্থা প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত, উহারা হইতেছে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, 
আন্তঃবিশ্ববিদ্ঞালয় বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় aaa} কমিশন ( University 
Grants Commission )। 

মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড__এই সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা গিয়াছে। 
২০৬ পৃঃ 

ইক বোর্ড ( এই পুস্তকের ২০০ পৃষ্ঠায় দেখুন ) 

বিশ্ববিদ্যালয় মগ্জ,রী কমিশন --( University Grants Commi- 
ssion বা U. G. ০.)- সার্জেন্ট রিপোর্টের স্থপারিশ অনুযায়ী ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে 
বিশ্ববিগ্ঠালয় কমিশন নামে একটি সংস্থা ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত 
হয়। প্রথম অবস্থায় ইহার ASRA ছিল মোটে চারি জন এবং ইহা শুধু 
কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দেখাশুনা করিতেন। 

১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাবের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ( Radhakrishnan 
Commission ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে নৃতন ভাবে গঠিত করিবার 
সুপারিশ করেন, ফলে U.G.0.-র কাজ ১৯৫০ খুষ্টা হইতে বন্ধ হইয়া 
যায়। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে নৃতন 
ভাবে গঠিত করেন এবং ওঁ কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে ইহার 


téz) নিম্নরূপ ৷ 
(ক) বিশ্ববিষ্ঠালয়সমূহে শিক্ষাগত মান সংরক্ষণ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
পরামর্শ দান। 
moma (খ) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আধিক অবস্থার অনুসন্ধান 
এবং বিশ্ববিগ্ভালয়সমূহকে সাহায্যদান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 


সরকারকে পরামর্শ দান। 


৫৩৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গে) কেন্দ্রীয় অর্থ বিশ্ববিদ্ঠালয়সমূহের মধ্যে বন্টন । 
(ঘ) নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে স্থাপয়িতাদের পরামশ দান বা 
বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহের সম্প্রসারণ সম্পর্কে পরামর্শ দান । 
(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন বিশ্ববিগ্ভালগ যদি বিশ্ববিগ্ভালয়-সম্পর্কিত 
কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে তাহা হইলে সেই সম্পর্কে পরামর্শ দান। 
©) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডিগ্রীর অনুমোদন সম্পর্কে পরামর্শ দান। 
(ছ) বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলির উন্নতি ও সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দান । 
(জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে কর্তব্য সাধন। 
৯৯৫৫ খৃষ্টাব্দে U. G. C বিধিবদ্ধ আইনগত সংস্থ। হিসাবে পরিগণিত 
ZA AÈ সংস্থায় ৯ জন সভ্য থাকিবে, তাহাদের মধ্যে কম পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়” 
সমূহের তিন জন ভাইস-চ্যান্েলার, ছুই জন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি 
এবং চারি জন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ থাকিবেন। 
অর্থনৈতিক তথ্যানুসন্ধান, অর্থ বণ্টন ইত্যাদি Fí ছাড়াও U. G. C. 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের AR অধিকার যাহাতে কোনও ক্রমে ব্যাহত 
না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। 
গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা 
আমর! বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কিত অধ্যায়ে করিয়াছি। এইখানে ইহার সহিত 
Whee অন্য একটি গ্রামীণ শিক্ষাসংস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 
বিশ্ববিদ্ভালয়. কমিশনের গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সুপারিশের 
পর এই বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা করা হয়। ১৯৫৪ খৃষ্টাবে 
সরকার গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা সমিতি (Rural Higher Education 
গন Committee ) নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। 
সমিতি এই সমিতিকে নির্দেশ দেওয়া হইল যে, গ্রামীণ উচ্চ 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক 
শিক্ষার সহিত ইহার সম্পর্ক এবং অন্যান্ত সমন্তার সহিত ইহার যোগাযোগ 
ইহাদের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষার সুপারিশ করা। 
এই সমিতি নানা অবস্থার পর্যবেক্ষণান্তে বলেন যে, বর্তমানে গ্রামীণ 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোন প্রয়োজন নাই, তাহার পরিবর্তে গ্রামীণ উচ্চ 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনই বাঞ্ছনীয় হইবে। এই সমিতির স্থপারিশের ফলে 


টিটি সারা শট নিন 


উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি ৫৩৯, 


১৯৫৬ খৃষ্টাবে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-সম্পফিত জাতীয় পরিষদ ( National 
Council of Higher Rural Education) স্থাপিত হয়। এই পরিষদ 
গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষা কিরূপ হইবে তাহার পরামর্শ দিবার জনা গঠিত হয়। 

গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান (Rural Institute) | বিভিপন সমিতির 
সুপারিশের পর মোট দশটি গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমগ্র ভারতে স্থাপিত 
: ey!) ১৯৫৯ qra আর একটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত 
হইয়াছিল 1 নিম্লিখিত স্থানে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষ।-প্রতিষ্ঠান 
স্বাপিত'  হইস্থাছে। যথা, প্রনিকেতন,  মাদুরাই, 
জামিয়ানগর, উদয়পুর, স্থন্দরনগর, বিরৌদি, আগ্রা, সানোসারা। রাজপুরা 
কয়েছেটোর, অমরাবতী ও গাগোটি। গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা সম্পকিত জাতী 
পরিষদের কাজ হইল: এই এগারটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা 
এবং উদ্দেশ্য অগ্যামী কাজ হইতেছে কিনা তাহা দেখা। 

এই গ্রামীন উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির aes উদ্দেশ্য হইল, মাধ/মিক 
শিগান্তরের পরে গ্রামীন যুবকদের জন্য উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার বাবন্ব। FAD 
অবশ্য ও শিক্ষা গ্রামীণ তরুণদের প্রঘোজন ও আশা” মাকাহ্ধাকে AMA 
করিয়াই দিতে হইবে।  এইগানে বলা নি শ্রয়োজন যে, এই জাতীয় উদ্দেশ 
ও প্রয়োজন পরিপোধহ শিক্ষাদান সহরাঞ্চলের কলেজযমূহ একেবারেই 
দিয়া উঠিতে পারে নাই। গ্রামীণ উচ্চ fami প্রাতষ্ঠানগুলির GS 
হইল, গ্রাম্য সমাজের উল্নতিমূলক কাজকে দগতার সপে গড়িয়া (তোলার 
জন্য শিক্ষাদান। এই: উদ্দেশ্বে এই গ্রামীন উচ্চ শিক্ষা প্রতিঠানগুলিতে 
গ্রামের উঞ্নতিমূলক বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার বাবস্থা হইয়াছে । যখা।গ্রামসেরা। 
মিভিল ও গ্রামীণ ইঞ্জিনিয়ারিং, করুধিবিল্ঞান ইত্যাদি । শিক্ষা! এবং 
গবেষণা! বিভাগ ছাড়া গার একটি fama: কয়েকটি গ্রামীণ উচ্চ 
শিক্ষা-প্রতিঠানসমূতের সঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে । তাহা হইতেছে 
সম্্রদারণ বিভাগ স্থাপন কর! Rat সপ্্রগারণ বিভাগ খোলার ফলে 
গ্রামের ' সঙ্গে শিক্ষা+গ্রতিষ্ঠানের বিশেষ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। 
গবেষণা বিভাগের কার্যসমূহ গ্রামীণ গ্ৃহসমস্তার সহিত জড়িত থাকিবে এবং 
গ্রামের লোকের?ও তাহাদের সমস্ত! সমাধানের FF শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে 
আসিবে । পঞ্চায়েত এবং জেলান্ডরের কর্মীবৃন্দের wa amet শিক্ষ। এবং 
আগোচনা-চক্রের ব্যবস্থাও এই গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি করিতেছে ) 


e 


গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান 


৫3০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি মাত্র ৮ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে 
এবং ইহাদের সংখ্যাও অত্যন্ত অল্প। অতএব এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে 
ছাত্র বাহির হইয়া আসিয়া গ্রামের কিছু উন্নতি করিতে পারিয়াছে কিনা 
তাহা বলা এখনও শক্ত । তবে একটি বিষয় এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, 
এই সমস্ত গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত শিক্ষক নিযুক্ত 
আছেন, তারা সকলেই সহরাঞ্চলের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। 
তাঁহারা গ্রামের সমস্যার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া উঠিতে পারিতেছেন 
All এদিকে গবেষণা কাঙ্জও গ্রামীণ পর্যায়ে ঠিকমত হইতেছে না। তাহা 
ছাড়া এই সমস্ত গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মামুলি গতানুগতিক পুস্তকান্ছগ 
শিক্ষাই দেওয়। হইতেছে | 
গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তিন বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স” 
এবং ছুই বৎসরের সার্টিফিকেট কোর্স আছে। ডিপ্লোমা কোস'টি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ডিগ্রী কোসের অনুরূপ । গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষাকে মর্যাদা 
“দেওয়ার ফলে একটি স্থবিধা হইতে পারে, তাহা হইল গ্রামের এই উচ্চ শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে ছাত্রের ভীড় বৃদ্ধি পাইতে পারে । কিন্ত যদি এই সমস্ত শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্ররা যদি গ্রামের প্রয়োজনেই না লাগে 
তবে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আসল উদ্দেশ্াই ব্যাহত হইল। 
এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী National Council of Higher Rural 
Education- 94 দ্বিতীয় সভার উদ্বোধন উপলক্ষে বলেন, “The whole pur- 
ose of the Rural Iustitutes will be defeated if the majority 
of students after finishing their education in the institutes 
Proceed to town and add to the unemployed”. 
সরকার ও বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষা। ভারতের সংবিধান অন্ুষায়ী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা রাজোর অধীন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান 
নির্ণয় ও সমন্বয় সাধন কিংবা গবেষণা-কার্ধ এবং উচ্চতর 
পাত শিল্প শিক্ষা এবং উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিয়ন্ত্রণাধীন । তাহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং যে সকল শিল্প ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান জাতীয় সংস্থা বলিয়। 


পরিগণিত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে চলে, তাহাও কেন্দ্রীয় সরকার 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। 


উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি ৫৪১. 


বিশ্ববিগ্তালয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার। ভারতের অনেক 
রাজাই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম নহে। রাজ্যকে মাধ্যমিক 
ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে হয় । সেই অর্থ শিক্ষার জন্য ব্যয় 
করিবার পর রাজ্যসরকার হইতে শিক্ষাখাতে এমন কোন অর্থ মজুদ থাকে না, 
যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খরচ করা যাইতে পারে । এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
বিশ্ববিদ্ঞালয়ের শিক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে কিনা তাহাই 
প্রশ্ন | বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-কমিশন অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করাকে উচিত বলিয়া মনে করেন না। তাহারা ইহার বিপক্ষে- 
দুইটি কারণ দেখাইয়াছেন। প্রথম কারণ হইতেছে যদি কেন্দ্রীয় সরকার: 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়- 
সমূহে একই শিক্ষার ধার! দেখা যাইবে। দ্বিতীয় কারণ 
SOE হইতেছে যে বুনিয়াদী শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা যদি 
রাজ্জযসরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহ! হইলে ছুই শিক্ষার মধ্যে একট! 
ফাক থাকিয়া যাইবে | বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন অবশ্য কত দুর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় 
সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করিবেন তাহার একটি সীমারেখা নির্ধারণ 
করিয়াছেন। আথিক সমস্থা, বিশেষ বিষয় শিক্ষাদান, জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ, 
জাতীয় গব্ষণ। পরিচালনা ইত্যাদি শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে ॥ 
বিশ্ববিদ্যলয় ও রাজ্যনরকার। ভারত সরকার দিল্লী, আলিগড়, 
বারাণসী, ও বিশ্বভারতী--এই চারিটি কেন্দ্রীযন বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া, 
থাকেন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজ্যের অধীনস্থ হইলেও উহারা। 
রাখার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। রাজ্যের অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। 
রাজ্যের কাছে দুইটি বিষয়ে নির্ভরশীল। প্রথমতঃ উহারা রাজ্যের কাছে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুন ও সংবিধানের জন্য দায়ী । কারণ রাজ্যের আইন 
| সভার we আইন দ্বারাই বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 
| বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজ্যসরকার হইতে অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। 
| তিন বৎসরের ডিগ্রী cata) স্তাড্‌লার কমিশন এবং রাধারুষ্ণান 
| কমিশন উভয়েই তিন বৎসরের ডিগ্রী কৌস? বার বৎসরের 
| ডিগ্রী কোর্স মাধ্যমিক শিক্ষার পরে গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন। 
তাহারা এক বৎসরের অধিক শিক্ষার কথা বলিয়াছেন । অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট 


f 


৫৪২. আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষা যদি মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্গত হয় তাহা হইলে মাধ্যমিক শিক্ষা 
১২ বৎসর কাল স্থায়ী হইবে এবং তাহার পর তিন বৎসর কাল ডিগ্রী পরীক্ষার 
জন্য প্রস্তুত হইতে হবে)... কিন্তু সমগ্র শিক্ষাকাল (ডিগ্রী কোর্স পর্যন্ত) সম্পর্কে 
এক বৎদর বেশী. শিক্ষাগ্রহণের কথা সকলে ভাল ভাবে গ্রহণ করিতে 
চান ন|। যে বিষয়টি, সকলে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী, তাহা হইল 
সমগ্র শিক্ষাকাল (ডিগ্রী কৌস+পর্যন্ত) পুনরায় বণ্টন করিয়া শিক্ষাব্যবস্থা 
করিতে হইবে | মাধ্যমিক শিক্ষা) দশ বৎসরের পরিবর্তে এগার বৎসর কাল 
স্থায়ী হইবে এবং ডিগ্রী কোর্স হইবে তিন বস এইরূপ করিলে সমগ্র 
শিক্ষাকাল একই. থাকে এবং সময়ের বণ্টন হয় মাত্র। মাধ্যমিক শিক্ষা 
সমাঞ্চ কালে এগার বৎসরের পর ছাত্রছাত্রীরা বেশী পরিপক্কতা। লক্ষ্য করিবে 
এবং এ সময়ে উহার! হয় জীবনে প্রবেশ করিবে, আর না৷ হয় তাহারা 
উচ্চ শিক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ, করিবে ॥ : কিংবা বৃত্তিমূলক বা কারিগরী 
কাজে যোগদান করিবে। 

বেশীর ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই তিন বৎসর- foal কোসঁকে গ্রহণ করিয়া 
বইয়াছেন। বোষ্বাই, উত্তর প্রদেশ এখনও এই বিষয়ে মতি fea করিতে পারে 
নাই । fee তিন: বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনে- এখন বিশ্ববিদ্যালয়কে 
অন্থবিধাও ভোগ করিতে হইয়্াছে। -বিশ্ববিদ্যালয়গুলি aay তিন বৎসরের 
ডিগ্রী কোর্স গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় এখনও afzal 
গিয়াছে) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হয়নাই । : অন্তবর্তীকীলীন 
অবস্থা হিমাবে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে শেষ পরীক্ষায় 
পাশ করিয়। বাহির হইতেছে । - সেই ছাত্রছাত্রী্দিগকে প্রাক্-বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
কোর্স গ্রহণ করিতে হইতেছে, এক বৎসর কাল এ কোর্স পড়িয়া পরীক্ষায় পাশ 
করিয়া ছাত্রছাত্রীর! বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসর ডিগ্রী কোর্স গ্রহণ করিবার 
জন্য উপযুক্ত হইয়া থাকে । এই এক বৎসর. প্রাক-বিশ্ববিদ্ভালয়ের কোর্স না 
waa না ঘাটকা, অর্থাৎ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথেও. তাহার সংহতি নাই, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেও তাহার যোগাযোগ নাই । ফলে ষে ইন্টারমিডিয়েট 
কোর্স বিলুপ্ত করিতে চাওয়া হইতেছে, সেই ইন্টারমিডিয়েট কোসে'রই তাহারা 
অন্তর্গত হইয়া পড়ে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, তিন বৎসর কাল মাধ্যমিক 
শিক্ষার পর তিন বতসরকাল ডিগ্রী কোর্সের অন্গসরণের আসল উদ্দেশ্য 
ব্যাহত হইতেছে | 


| 
| 


উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি ৫৪৩ 


সাধারণ শিক্ষা (General Education)! আমাদের বর্তমান 
বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলিতেই eys দৃষ্টি-ভঙ্গীর অভাব রহিয়াছে বলিয়া 
বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলিকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রকৃত শিক্ষার লক্গণই হইল 
সাধারণ কষ্ট-সম্পন্ন শিক্ষার অধিকারী হওয়া। বর্তমানে: বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
প্রতি বিষয়ে অত্যধিক বিশেষজ্ঞতা লাভের জন্য শিক্ষা দেওয়া 
হয়। ইহা একরূপ wat মনোভাবের স্থষ্ট বলিয়া 
কোন কোন শিক্ষাবিদ মনে করিয়া থাকেন। এইরূপ 
অত্যধিক বিশেষজ্ঞতা লাভের জন্য শিক্ষালীভকে প্রতিরোধ করিবার জন্য 
বিশ্ববিষ্ালয়-শিক্ষা-কমিশন কতকগুলি বিষয় শিক্ষার স্থূপারিশ করিয়াছেন 
যাহা কলা, বিজ্ঞান বা বৃত্তিশিক্ষা যে কোন শাখায় শিক্ষালাভ করিতেই 
শিক্ষার্থী যাক না কেন, তাহাদিগকে উহা! পড়িতেই হইবে। উহ! পড়িলে 
শিক্ষার্থী উদার মনৌভীবাপন্ন হইতে পারিবে | ইহাই হইল সাধারণ শিক্ষার 
মূলকথা। পৃথিবীর প্রায় সকল শিক্ষাবিদ্ই সাধারণ শিক্ষার তাৎপর্য 
সম্বন্ধে একমত | 
ধার! নিদেশিন। এবং পরামর্শ দান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের 
নিমিত্ত সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং শিক্ষার যত বিভিন্ন ধার। থাকুক না 
কেন, উপযুক্ত শিক্ষা যদি শিক্ষার্থী পাইতে চায় তাহা হইলে বিভিন্ন 
শিক্ষার ধারা নির্বাচন করিতে সাহায্য করিবার a7 
পরামর্শ সংসদ... এবং পরামর্শ দান করিবার জন্ত ধারা-নির্দেশকের 
প্রয়োজন । এই জন্য প্রত্যেক কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাশনির্দেশক থাকার 
প্রয়োজন। তিনি ছাত্রছাত্রীদিগের শিক্ষাগত ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করিয়া! ভিন্ন ভিন্ন ধারাঁতে পরিচালিত করিতে পারিবেন। 
শিক্ষাদানের মাধ্যম | কয়েকটি বিশ্ববিদ্তালয় বিশেষ কয়েকটি বিষয় 
শিক্ষাদানের জন্য হিন্দী অথবা আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা যদিও অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা, তবুও ইহা 
বলিতে হইবে যে, বিশেষভাবে প্রস্তুত ন! হইয়াই এই ব্যবস্থা গ্রহণ কর! 
হইয়াছে। উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব এবং তাহার ফলে ছাত্রছাত্রীদের 
অধীত বিদ্যার মীন অত্ান্ত নিষ্নগামী হইয়াছে। যদি 
শিক্ষাদানের মাধাম আঞ্চলিক ভাষা কোন কোন বিষয়ের শিক্ষার মাধ্যম 
ভিসাবে ধর! যায়, তাহা হইলেও আরও মুশকিলের কথা। ইহার ফলে 


সাধারণ শিক্ষা 


৫৪৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ভালয়ের মধ্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা ক্ষুন্ন হইবে, কারণ তাহাতে 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার আদান-প্রদান 
বন্ধ হইয়া যাইবে। জাতীয় সংহতির দিক হইতে বিচার করিলে at- 
ভাষা হিন্দীকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ধরিয়া লইলে ভাল হয়। কারণ 
হিন্দী-ভাষাশিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় 
হইয়া দাড়াইয়াছে। ইংরাজী ভাষা এত দিন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে 
শিক্ষার মাধ্যম । ইংরাজী হইতে হিন্দীতে পরিবর্তন করিতে হইলে অত্যন্ত 
সাবধানতার সঙ্গে ধীরে ধীরে করিতে হইবে | 

ইংরাজী শিক্ষার স্থান। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান কিংবা 
ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদান সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে মতভেদ দেখা 
যায়। ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা ইংরাজী ভাষার মাধামে অনেক 


কিছু বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু 


যা শিক ছন তাহার! যদি নিজেদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ 


করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীগণ বিষয়বস্তু আরও ভাল 
করিয়া বুঝিতে পারিতেন। ভারতের peangi বহু বিষয় ভারতীয় 
ভাষাতেই রচিত হইয়াছে। অতএব এ বিষয়সমূহ জানিতে হইলে 
রাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা না করিয়া দেশীয় ভাষাতেই শিক্ষালাভ 
করা যায়। গান্ধীজী ইংরাজী শিক্ষার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের যথেষ্ট কুফল আমাদের দেশে 
ফলিয়াছে।: ইহা আমাদের জাতির কর্মশক্তিকে শোষণ করিয়া লইঘ়াছে। 
ইহ! মানুষের জীবনকালকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছে, গণসংযোগ ব্যাহত করিয়াছে 
এবং ইহ] শিক্ষাকে অনর্থক বায়বহুল করিয়! গড়িয়! তুলিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় 
শিক্ষা-কমিশন আঞ্চলিক ভাষাকে কয়েকটি বিষয়ের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
পরিগণিত করিয়াছেন। ইহাতে বহু তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠে। কোন 
কোন শিক্ষাবিদ্‌ হিন্দী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের স্থপারিশ করেন। 
ইহাতে আরও ছন্দের স্থষ্টি হয়। আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার 
যৌক্তিকতা আছে। কারণ ছাত্রছাত্রীরা মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ 
করিবে। ইহা তাহার! দাবী হিসাবে জানাইতে পারে, কারণ শিক্ষালাভ 
তাহাদের জন্মগত অধিকার। কিন্তু ইহার অন্থবিধা আছে, তাহা আমর! 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 


i 
i 


উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি ent 


ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম রাখা সম্বন্ধে অনেক শিক্ষাবিদ্ই ইচ্ছ। 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার! মনে করেন যে, ইংরাজী eral শিক্ষার মাধ্যম 
হিসাবে অবলুপ্ত হইলে খুবই ক্ষতিকর হইবে, কারণ ইংরাজী ভাষা দেশে 4 
বিভিন্ন রাজ্য হইতে আগত ছাত্রছাত্রী সকলের কাছেই বোধগম্য, আঞ্চলিক 
ভাষার প্রয়োগ হইলে সকলের পক্ষে Gel বোধগম্য হইবে না। তাহা ছাড়া 
ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর শিক্ষা-ধারার সঙ্গে পরিচিত 
হইতে পারি। 
* শিক্ষার মাধ্যম কি হইবে তাহা বিচার করিয়! দেখিবার জন্ত U. G. C. 
১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত এন্‌. এন্‌. কুণ্জরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন 
করেন। এই কমিটি বিশ্ববিষ্ঠালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সমস্ত ভাঁষাগুলির 
সম্ভাবন! বিচার করিয়। দেখেন এবং ছাত্রছাত্রীদের ইংরাজী ভাষায় বিশেষ 
বুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য সুপারিশ করেন। কমিটি আরও বলেন যে 

ইংরাজী ভাষা হইতে কোন দেশীয় ভাষায় শিক্ষার মাধ্যমকে পরিবতিত করিতে 

হইলে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত প্রস্তুতি করার পরেই করা যাইতে পারে। 
কমিটি ইংরাজী শিক্ষার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। তাহার! 
বলেন যে, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজীর পরিবর্তন ঘটলেও ইংরাজী 
stal সকল শিক্ষার্থীকেই শিক্ষালাভ করিতে হইবে | 

গবেষণা-কার্য। অত্যন্ত দুঃখের বিষর, এ যাবৎ কাল বিশ্ববিগ্ভালয়সমূহে 
গবেষণার কাজ খুবই কষ হইয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত 
গবেষণা-কার্য চলিয়াছে, তাহা সংখ্যায় কম ত বটেই, তাহা ছাড়া যেসব 
গবেষণা কাজ সম্পন্নও হইয়াছে, তাহাদের জ্ঞানগত qae খুব, সীমিত 
যে যে কারণের ag গবেষণ|-বিভাগের কার্ধসমূহ বিশেষ বিস্তার লাভ 
করিতে পারে নাই, তাহা হইতেছে ARRI I— 

(ক) টাকা পয়সার অভাব। 

গবেষণা কার্য (a) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর অতিরিক্ত কর্মভার 

(গ) উপযুক্ত পাঠাগার ও পরীক্ষণাগারের অভাব। 

(ঘ) wifes আকর্ষণের অভাবে উপযুক্ত ব্যক্তিরা গবেষণা কার্ষ 


সম্পাদনের জন্য আগ্রহবোধ করে AT | 
(8) বিশ্ববিগ্ঠালয্ ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতার অভাব | 


we 


৫৪৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


(5) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্ভালয়ের গবেষণ। কার্ষসমূহের সমন্বয় সাধনের জন্য 
আস্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সংস্থার অভাব | 
এই অস্বিধাগুলি দুর ন! করিলে গবেষণ| বিভাগের কার্ধের বৃদ্ধি হইবে 
all কিছুকাল যাবৎ এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। স্বাধীন ভারতে 
গবেষণা বিভাগের কার্ষের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হইয়াছে। বেশী অর্থ 
এই দিকে প্রবাহিত হইতেছে । বহু উপযুক্ত ব্যক্তি এই দিকে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৯৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে ৫২৭টি গব্ষণা-ভাতার ব্যবস্থা! 
হইয়াছে। 
জন্প্রসারণ বিভাগ ৷ বর্তমান মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহের 
একটি বড় ত্রুটি হইতেছে, ইহাদের সঙ্গে সমাজের কোন সংযোগ না থাকা । 
সমাজের প্রতি কোন কর্তব্যই এই সকল প্রতিষ্ঠটানগুলি করে না। : আমাদের 
মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলির সমীজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা 
উচিত। ইহা দুই ভাবে হইতে পারে_(১) বয়স্ক শিক্ষাদানের মাধ্যমে 
এবং (২) সমাজ সেবার মাধ্যমে | 
বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিভিন্ন ভাবে 
সমাজকে সাহায্য করিতে পারে যে মস্ত বয়স্ক শিক্ষিত তাহাদের জন্য 
আরও শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পীরে । তাহারা 
যদি কোন: বৃত্তি agaa করিয়া থাকেন, সেই বৃত্তি 
সম্পর্কিত জ্ঞানে যাহাতে তাহারা সমৃদ্ধ হইতে পারেন, 
তাঁহার ব্যবস্থাও মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় করিতে পারে । বিশেষ বিষয় 
সম্বন্ধে বয়স্কগণ ঝালাই পাঠ গ্রহণ করিতে পারেন এবং মহাবিদ্যালয় ও 
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাম্য নেতা-সংগঠনের কাজেও ট্রেনিং দিতে পারেন। 
সমাজ-সেব।। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের ছাত্রছাত্রী ও 
অধ্যাপকর্দিগের মারফত সমাজ-সেবার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে 
পারেন। তাহারা সমাজে নানারকম বিনোদন ব্যবস্থা 
(যথা ঘাত্রাগান, সঙ্গীত, নাটকাভিনয়, কথকতা ইত্যাদি) 
পরিবেশন করিয়া! সমাজকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন। 
বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের গুণগত মান উন্নয়ন সমস্ত 
ভারতে উচ্চশিক্ষা স্তরের মান উন্নয়ন করিবার বিভিন্ন প্রয়াস দেখা গিয়াছে। 
এই সমস্ত প্রয়াসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স” প্রবর্তন, 


সম্প্রমারণ বিভাগের 
কাজ 


সমাজ-দেবামূলক কাজ 


উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি ৫৪৭ 


পাঠাগার ও পরীক্ষণাগারের উন্নতি সাধন, ক্নাতকোত্তর পর্যায়ের ও গবেষণা 
কার্ষের উন্নতি-সাধন, আবাসিক ব্যবস্থার উন্নতি, অধ্যাপকাদের বেতন বৃদ্ধি, 
গবেষণা বিভাগের ভাতা বৃদ্ধি, 'মালোচনা-চক্রের ব্যবস্থা, এবং ছাত্রছাত্রীদের 
মঙ্গলের দিকে বিশেষ দৃষ্টিদান। কিন্ত যত প্রচেষ্টাই গুণগত উন্নতি সাধনের 
জন্য করা হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে বিশেষ উন্নতি দেখ| যাইতেছে না। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার fay মান এবং বিশৃঙ্খলার মূল হইতেছে মহাবিদ্যালয়ে 
ছাত্রছাত্রীর ভীড় । অনেকে মনে করেন যে, মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন করিয়া ভর্তি করা উচিত, fee এই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করিয়া আবার অনেক শিক্ষাবিদ বলেন যে, 
শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার রহিয়াছে, অতএব 
নির্বাচন-প্রথা এইখানে গ্রজোধ্য aal কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সমান অধিকার 
বলিতে এই কথা মনে কর! উচিত নয় যে, যাহার যেরূপ পারদশিতাই থাকুক 
নাকেন, সে সকলের সাথে একই পাঠ্যক্রম অঙ্গসরণ করিবে। শিক্ষার 
বিভিন্ন ধার! যেখানে রহিয়াছে, সেখানে নির্বাচনের উপর নির্ভর করিতেই 
হুইবে। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর চাপ কমাইবার জন্য 
জান্ধ্যকালীন ক্লাস খোলার ব্যবস্থা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে করিতে হইবে। 
তাহা ছাড়া চিঠিপত্রে পাঠ গ্রহণের ব্যবস্থা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিতে 
হইবে। কিন্তু এই সব প্রচেষ্টা কিছুতেই সাফল্যমণ্ডিত হইবে না, 
যত দিন পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে বহু প্রকারের শিক্ষার ধারার 
বাবস্থা না হয়। 

* বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দান। ভারতের বিভিন্ন উচ্চতর মাধ্যমিক 
Rama বিজ্ঞান-শিক্ষকের খুবই অভাব দেখা গিয়াছে। তাহা ছাড়া 
ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা কারিগরী বিদ্যালয়, শিল্পবিভাগ ইত্যাদিতেও কর্মীর 
Rael দেখা ধাইতেছে। এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের 
ছাত্রছাত্রীগণের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। তৃতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনার মধ্যে মহাবিষ্ঠালয়ে ও বিশববিগ্ঠালয়ে শতকরা ৪*জন ছাত্রছাত্রী 
বিজ্ঞান পড়িবে। U. G. C. এই বিয়ে সত্ব দৃষ্টি দান করিতেছেন। 


শিক্ষার মান সমস্ত! 


৫৪৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অগ্রগতি__নিয্ললিখিত তালিকা* হইতে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রগতি পরিলক্ষিত হইবে | 
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উপসংহার। আমর! রাধাকষ্ণান কমিশন এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষা-ব্যবস্থ। সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি । আমর! লক্ষ্য করিয়! দেখিয়াছি 
যে, স্বাধীনতা! প্রাপ্তির পর ভারতে বিশ্ববিদ্বালযগ্রের ও মহাবিদ্যালয়ের সংখ্য! 
খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, ছাত্রছাত্রী-সংখ্যাও প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ffaw- 
লয়ের সংখ্য| AAT] প্রাপ্তির পর প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ও মহাবিগ্যালয়গুলির শিক্ষাদানের মান বৃদ্ধি করিবার জন 
বিভিন্ন প্রয়াস দেখা গিয়াছে । অবাঞ্ছিত ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে মহাবিদ্যালয়ে, 
বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভতি হইতে না পারে, তাহার জন্য 
ছাত্রছাত্রী নির্বাচনের ব্যবস্থাও হইয়াছে। সান্ধ্যকালীন 
শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে । কিন্তু এত ব্যবস্থা করা সত্বেও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যেরূপ নীচু ছিল, আজও তাহাই afen 
গিয়াছে। 
ইহার মূল কারণ হইল, বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিগ্যালয়গুলিতে অবাঞ্ছিত 
ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ । যেহেতু চাকুরী পাইতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডিগ্রী প্রয়োজন, সেই হেতু যাহাদেরই অর্থের সঙ্গতি আছে, তাহারাই 
মহাবিগ্ঠালয়ে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের 
. জন্য উপযুক্ত হইতে চেষ্টিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া «বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল হইতেও ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ব- 


উপসংহার 


* Sri Bhagawan Dayal Srivastava-afss The Development of 
Modern Indian Education হইতে গৃহীত | 


. 
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বিদ্যালয়ে আগমন করে | তাহারা অধ্যয়ন কালে নিজেদের দলীয় 
নীতিগুলির প্রচারে সক্রিয় হইয়া উঠে। ফলে বিভিন্ন দলের ছাত্রছাত্রীদের 
মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া যায় এবং বিশৃঙ্খলার B হয়। মহাবিদ্যালয়ের বা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক-অধ]াপিকীবর্গের মান উপযুক্ত নয়। যাহারা 
প্রথম শ্রেণীর লোক তাহার! অন্য কাজে যাইয়া যোগদান করেন, কারণ 
শিক্ষকতাকার্ষে বেশী অর্থ পাওয়া যায় না। মহাবিগ্ভালয়ে ব! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যাহারা পড়ান, তাহারা প্রায়শঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক সে বিষয়ের সন্দেহের 
অবকাশ নাই। 

কিছুদিন পুর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার 
ডক্টর নির্মলকুমাঁর সিদ্ধান্তের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই 
কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সম্পর্ষিত সমস্তা পর্যবেক্ষণ করিয়া 
দেখেন। রাধারুষ্ণান কমিশনের স্থপারিশসমূহ কতটা কার্যকরী এবং 
গৃহীত হইয়াছে তাহাও কমিটি দেখেন। 

প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট মৃহাবিগ্যালয়গুলি সহরাঞ্চলের 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে, অথচ ভারতের গ্রামাঞ্চলের 
অধিবাসীর সংখ্যাই খুব বেশী। স্বাধীনতার পুর্বে গ্রামাঞ্চলের লোকদের 
জন্য গ্রামের প্রয়োজনে উচ্চ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। 
রাধারুষ্তান-কমিশনে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়। কিন্তু 
গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, তাহার পরিবর্তে স্থাপিত হয় গ্রামীণ 
উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ( Rural Institutes ) I ইহাদের পরিচালনা ও 
,পরামরশদীনের জন্য নিখিল ভারত গ্রামীণ উচ্চতর জাতীয় শিক্ষা সমিতি 
(All India National Council for Higher Education ) 
স্থাপিত হয়। 

ভারতে উচ্চ শিক্ষার চাহিদ। আছে এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রসারের জন্য 
চেষ্টাও চলিতেছে । ভারতের বিশ্ববিগ্তালয়গুলির দৌষ-ক্রুটর কথা যাহাই 
বলা হউক না কেন, একথা সত্যি যে ভারতের যাহা কিছু উন্নতি 
হুইয়াছে, তাহার মূলে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রা্ধ নরনারী। অতএব 
ভারতের বিশ্ববিষ্ভালয়গুলির উচ্চ আদর্শ, সত্যকে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, 
সতোর প্রতি afasi, শিক্ষাদানে স্বাধীনতা ইত্যাদি থাকিবে, ইহাই 
আমর! কামনা করি। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
সমাজ-শিক্ষা 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
ভুমিক৷ 


“There is such thing as Social Education and education 
outside the books. This education is distinctly higher 
in India than inany part of the Christendom. Through 
relations of ancient stories and legends, through religious 
songs and passion plays, through fairs and pilgrimages, the 
Hindu masses all over India received a general culture and 
education on which they are in no way lower, but posi- 
tively higher than the general level of culture and educa- 
tion received through schools and newspapers or even 
through the ministrations of churches in Western Christian 
lands, It isan education, not in the so-called three R’s but 
in the humanity”— What India can teach us ( Max Muller ) 

ম্যাক্সমূলীর অবশ্য যে দিনের কথা এইখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহ! 
ভারতের অতীত কালের কথা । এ সময়ে অবশ্য সম।জশিক্ষার সমস্তা এত 
তীব্র হইয়া দেখা দেয় নাই। ভারতীয় এঁতিহের গতি- 
প্রকৃতি যদি অনুধাবন করা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে 
যে, শিক্ষা সমাজের উপর একটা সহজ স্বাভাবিক বাতাবরণের মত feos ছিল 
এবং উহা সমাজের জনসাধারণের জীবন হইতে faye করিয়া কল্পনা কর! 
যাইত alt 

ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, পৃথিবীর সকল দেশেই ধর্মকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষা 
অঙ্কুরিত ও পরিপোষিত হইয়াছিল। ভারতের পক্ষেও ইহার ব্যত্যয় হয় 


ম্যাক্সমূলারের মন্তব্য 


বি শিক ক রন 
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নাই। সমগ্র সমাজে ধর্মাশ্র়ী যে শিক্ষা বিস্তৃত ছিল তাহাকে আমরা অতীত 
দিবি, যুগের সমাজশিক্ষা বলিতে পারি। ভারতবর্ষে এক 
সামাজিক প্রয়োজনে বিশেষ অর্থে ধর্মকে সামাজিক জীবনে কাজে 
প্রয়োগ লাগানো হইয়াছিল। সামাজিক কল্যাণের জন্ত যে 
সমস্ত প্রথা আচার আচরণ এঁতিহা মানুষের সমাজ জীবনের Say রক্ষা করিত 
তাহাকেই ধর্ম বলা হইয়াছিল । এইরূপ অর্থে ধর্মকে গ্রহণ করায় সমাজে 
জন-শিক্ষার সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ফলে সমাজশিক্ষার সমস্যা 
"আমাদের দেশে ছিল না। 
প্রতি দেশেই একটা সমস্ত। তীব্র হইয়া দেখা দিয়া থাকে। তাহা হইল 
সকল ব্যক্তির মধ্যে চিত্তের সংযোগ রক্ষা করা। সমাজের একদল লোক 
fale কৌলিন্যের আলাদা জগৎ সুজন করিয়া উচু স্তরে বিচরণ করে, আর 
এক শ্রেণী “নীচের থাকের লোক, অর্ধাশনে বা অনশনে বাঁচে কি মরে।” 
সমাজ-জীবনে এই সমস্যাটাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ AAA | 
“শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই Fall শিক্ষার অভিসেচন ক্রিয়া সমাজের 
উপরের wares দুই এক ইঞ্চি মাত্র ভিজিয়ে দেবে, আর নীচের স্তর 
পরম্পরা নিতারস কাঠিন্তে সুদূর প্রসারিত মরুময়তাকে 
ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন চিত্তঘাতী 
সুগভীর মৃর্খতাকে কোনো সমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি।” _রবীন্দ্রনাথ 


রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা 


ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সময়েই জনসাধারণের মধ্যে সর্বাধিক চিত্তের 
সংযোগের অভাবজনিত সমস্ত! প্রকট হইয়া উঠে। সাত শত বংসরের HANA 
শাসন বা তাহার পুর্ববর্তী কালেও দীর্ঘ দিন ধরিয়া চিত্তের এক্য বজায় ছিল, 
| তাহা আমরা ম্যাক্সমূলারের উদ্ধৃতিতে দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 
«একদা বিদ্যার যে ধারা সাধনার তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে নিঝর্রিত হত, সেই একই 
ধারা সংস্কৃতির রূপে দেশকে সকল স্তরেই অভিষিক্ত করেছে।... আমাদের 
দেশের সমস্ত সমাজ দেহে একই শিক্ষা স্বাভাবিক প্রাণ-প্রক্রিয়ায় নিরন্তর 
| সঞ্চারিত হয়েছে ৷” 
বস্তুতঃ পক্ষে কিছুকাল পূর্বেও মনের দিক দিয়া দেশের অজ্ঞ লোকটির 
| সঙ্গে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের কোনও প্রতেদ ছিল না। মানসিক সম্পদের 
দিক দিয়া লেখাপড়া না জানা গ্রাম্য ভারতবাপী কোন অংশেই শিক্ষিত 


শি 
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ব্যক্তি অপেক্ষা ya ছিলেন না। গান্ধীজী অশিক্ষিতদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
“But the moment you speak to them, they 
(18 begin to speak. You will find that wisdom 
drops from their lips. Behind the crude 
exterior, you will find a deep reservoir of spirituality. 
I call this culture. In the case of the Indian villager, an age 
old culture is hidden under an encrustment of crudeness.” 
বিদগ্ধ ব্যক্তির! কাব্য সাহিত্য বা শাস্ত্র পাঠ করিয়া যে জ্ঞান বা রসাঙ্গভূতি 
লাভ করিতেন, সাধারণ অশিক্ষিত লোকেরা অভিনয়, নাট্যগীতি, পাঁচালী, 
তরজার মধ্য দিয়া একই রদানুভূতি লাভ করিতেন। জীবনের ক্ষেত্রে 
উভয়েরই সমান ফসল ফলিয়া উঠিত। 3 
কিন্ত ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইবার সাথে সাথে 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের বাবধান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাঁগিল। মনের 
দিক fant শিক্ষিত ভারতীয় ভারতের মাটাতে তাহার মূল হারাইয়া 
ফেলিল। 


সমস্তার রূপান্তর 

ভারতে এত দিন নিরক্ষতা ও সাক্ষরতাকে শিক্ষার একটা মাপকাঠি 
হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়ত। দেখা দেয় নাই। মাপকাঠিটা প্রধানতঃ 
ছিল জীবনে শিক্ষার প্রতিফলনে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “শাস্তিক শিক্ষাই 
ছিল প্রধান। এই শিক্ষার বিশেষ চর্চ। টোলে, চতুপ্প।ঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই 
বিস্তৃত ছিল বিদ্যার ভূমিক1॥ বিশিষ্ট জ্ঞানের সংগে সাধারণ জ্ঞানের নিতাই 
ছিল চলাচল। দেশে এমন অনাদূত অংশ ছিল না, যেখানে রামায়ণ 
মহাভারত, পুরাণকথা ধর্মবাখ্যায় নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিমত ছড়িয়ে 
না পড়ত 1” 

কাজেই তখন এমন ঘটনা বহু দেখা যাইত যে, নিরক্ষর অথচ 
আত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ বহু মানুষ সমাজের বহু শিক্ষিত ব্যক্তির পুজনীয় 
হইগ্লাছিল। 

অত্যন্ত আধুনিক কালে, AA পরমহংসদেব ইহার উজ্জল 
উদাহরণ | : 
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aes পক্ষে পৃথিবীর অন্তান্ত দেশে জনশিক্ষার জন্য আবশ্যিক বাবস্থা 
করিতে হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের জন শিক্ষা ছিল 
1৮ স্বৈচ্ছিক। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “তার 
পশ্চাতে কোন আইন ছিল না, তাগিদ ডিল না; তার 

স্বতঃ সঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে ৷” 

কিন্তু ইউরোগীয় সভ্যতার প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাঁরতীয় নিরিখে 
যাহা শিক্ষা বল! যাইতে পারে তাহার পরিবর্তন ঘটিল। এই পরিবর্তন 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন_-“একালে যাঁকে আমরা 
এডুকেশন বলি, তার আরম্ভ সহরে। তাঁর পেছনে 
ব্যবসা e চাকরি চলেছে আঙ্গযঙ্গিক হয়ে। সহরবাসী 
একদল TET এই স্থযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই 
হল এনলাইটেন্ড-আলোকিত everest নগরী হল waa, মুফলা, 
টানাপাখা শীতলা, সেইধানেই মাথ! তুললে আরোগ্য-নিকেতন, শিক্ষার 
প্রাসাদ। ' দেশের বুকে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর কোন দিন চালানো 
হয় নি।” 

শিক্ষার লক্ষোর এই BS পরিবর্তন অতি সহজে শিক্ষিত-অশিক্ষিতে 
এক বিরাট ব্যবধান Be করিল। নগরী হইল শিক্ষিতদের বাসস্থানের 
'যোগা, গ্রাম হইল তাহাদের কাছে বসবাসের অযোগ্য | 

দ্বিতীয় AND! আরও মারাত্মক। লোকশিক্ষার যে চিরায়ত উপায়গুলি 
দেশের লোকের! এতদিন বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহা ধ্বংস হইতে 
লাগিল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “তার চেয়ে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে 
eatin বিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে 1৮ qaa বিদ্যার প্রবাহ 
দেশে প্রবাহিত হইল সতা, কিন্ত তাহ! দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল ali 

ভারতে যাহা আদৌ সমন্তা ছিল নাতাহাই এক ব্যাপক আকারে 
দেখা দিল। সমগ্র সমাজের মধ্যে মুষ্টমেয় কয়েক জন আধুনিকতার পথে 
যাত্রা স্থরু করিয়া দিল, আর বাকী সকলে অন্ধকারে আবদ্ধ রহিল। এক 
দিকে গড়িয়া উঠিল ধন-বিছ্যা-প্রালাদগবিত নগর, অপর দিকে সমস্ত গ্রাম 
অশিক্ষা, রোগ, মহামারী ও কুসংস্কারের আবিল আবর্তে পতিত হইল | 
ক তাহাদের প্রসিদ্ধ শিক্ষার ইতিহাস গ্রন্থ লিখিয়াছেন, 
the old 


শিক্ষার কার্ধের দ্রুত 
পরিবর্তন 


geal ও নায়ে 
“By the end বি 
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indigenous system of education disappeared almost 
completly from the field anda new system of education 
sre was firmly established in its place.” 

এই যে দৃঢ়ভাবে নৃতন শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল, ইহা কোন সময়েই 
দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য হয় নাই। 

ইংরাজ শাসনের প্রথম দিকটা ইউরোপীয় সভ্যতার চীকচিকে ধাধা 
লাগিয়াছিল সত্য, কিন্ত অনতিবিলম্বে শিক্ষার মন্থর গতি ও জাতীয় জীবনে 
তাহার বার্থত| পরিষ্ছুট হইয়া উঠিতে লাগিল। ধীরে ধীরে 
ভারতবাসীরাও সচেতন হইয়া উঠিল। শিক্ষিত ভারতবাসী ইউরোপের 
অন্ধ অনুকরণ হইতে বিরত হইয়া জাতির অতীত জীবনের দিকে 
মনোনিবেশ করিল। জাতির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়! কি ভাবে 
শিক্ষার পুনর্গঠন করা যায় তাহার প্রচেষ্টা সুরু হইল। 

জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবাসী জনশিক্ষা প্রসারের 
উদ্যোগ করিতে লাগিল। 

স্বাধীনতার পুর্বকালে জনশিক্ষা প্রসারের আন্দোলন 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জনশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োগ শুরু হয়। তখন 
ইহার লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত সঙ্বীর্ণ। বয়স্ক বাক্তিদের আক্ষরিক জ্ঞান- 
সম্পন্ন করিয়া তোলাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এইরূপ প্রচেষ্ট ছিল 
বেসরকারী এবং অত্যন্ত সীমিত পরিসরে উহা ee হইয়াছিল। 

মহামতি গোখলে মনে করিয়াছিলেন যে, aff ভারতবর্ষে সার্বজনীন 
আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সাক্ষরের, 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের 
নিরক্ষরতা হ্রাস পাইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি কেন্দ্রীয় 
আইন-সভায় একটি বিল উত্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা Age afsta 
পর্যবসিত হয়। 

স্বামী বিবেকানন্দও এই বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ 
করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “So long as the millions live 


in hunger and ignorance, I hold every man a traitor, who 


মহামতি গোখলে 


having been educated at their expense, pays not the 
least heed to them.” স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে সারা ভারতে 
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রামকুষ্ণ মিশন ও মঠ গড়িয়া: উঠিতে লাগিল। সেই মিশনগুলি শিক্ষার' 
বিস্তার অন্ততম_ কর্মস্থচী হিসাবে গ্রহণ করে। 
১৯১৭ খৃষ্টাবে রুশ বিপ্রব সংঘটিত হয়। রুশ বিপ্লবের পর জনগণের 
হাতে ক্ষমত। আসিয়। যায় এবং দ্রুত জাতি গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। 
Bs লেনিন বলেন, “The liquidation of illiteracy is 
not a political problem ; it is এ condition 
without which it is impossible to speak of politics. An 
illiterate man is outside of politics and before he can be 
brought in, he must be taught the alphabet. Without this 
there can be no politics—only rumours, gossips tales 
and superstitions.” তৎকালে লেনিনের এই সব বাণী ভারতবর্ষে প্রভাব 
বিস্তার করে; এবং জাতীয় আন্দোলনের aaa জনশিক্ষার বিস্তারে 
আগ্রহী হন। 
ংগ্রেস কর্মীর! গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্ঠালয় স্থাপন করিয়া নিরক্ষরতা' 
দূরীকরণে তৎপর হইলেন এবং সাথে সাথে তাহারা রাজনৈতিক প্রভাবও 
বিস্তার করিতে লাগিলেন। 
সুসংগঠিত উপায়ে যাহার! জনশিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হইলেন, তাঁহাদের 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে TANTI রবীন্দ্রনাথ দুই উপায়ে লোক 
শিক্ষা-বিস্তারে উদ্চোগী হইয়াছিলেন। পুর্বে যে পরোক্ষ পন্থায় লোকশিক্ষা 
চলিত, তাহা তিনি পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিতে 
ae লাগিলেন ৷ শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠ! দিবস 
উপলক্ষ করিয়া পৌধমেলা ও মাঘমেলা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই উভয় 
মেলায় প্রাচীন লোকশিক্ষার উপকরণসমূহের সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা চলিতে 
লাগিল। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ লোকশিক্ষা-সংসদ প্রতিষ্ঠা করিলেন 
এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে উদ্োগী হইলেন। শ্রানিকেতনের 
পল্লীসংগঠন বিভাগ ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। 
গান্ধীজীও দেশের অগণিত জনসাধারণকে SE শিক্ষিত করিয়া তোলার 
চেষ্টা করেন। তাহার নঈতালিম কৰ্মস্থচীতে 
ub বয়স্কদের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ১৯৪৫ 


খৃষ্টাব্দে সেবাগ্রামে জাতীয় শিক্ষীসম্মেলন অন্ষ্ঠিত হয়, তাহাতে যে শিক্ষণ 


৫৫৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল তাহার সর্বপ্রথম কথা ছিল “Adult educa- 


tion for the men and women in all stages of life.” 

অতএব দেখা যাইতেছে, দেশে বেসরকারীভাবে সমাঁজশিক্ষার কাজ 
কিছু কিছু চলিতেছিল। দেশের সকল মনীষীই ইহার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করেন। 

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রদেশে কংগ্রেপ শাসনভার 
গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরে 
কংগ্রেস-মন্ত্রীভা গদি পরিত্যাগ করে। fee এই অল্প সময়ের মধ্যেও 
AUIS! দ্রুত নিরক্ষত! দূরীকরণের চেষ্টা করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে 
কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি বয়স্ক-শিক্ষার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ 
করেন। বিহারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ ছিলেন ইহার 
সভাপতি | 

ডাঃ সৈয়দ মামুদের নেতৃত্বে এই কমিটি দুইটি কাজ করেন। বিভিন্ন 
প্রদেশে সমাজ-শিক্ষার যে কর্মধার! Beye হইতেছিল 
তাহার মূল্যায়ন করেন এবং বর্তমানে কি কর্মধারা 
IRA কর! উচিত তাহার পরিকল্পনা দাখিল করিলেন। কমিটি farao 
fatal অন্গমরণ করেন = 

(১) নিরক্ষর বয়স্কদের পড়ালেখা ও  অস্কশিক্ষা দিবার ব্যবস্থার 
পরিকল্পনা করেন। (২) নিরক্ষর বয়স্কদের তাহার কর্মজীবনের সাথে সংযুক্ত 
শিক্ষাদান করার এবং তাহাদিগকে সুনাগরিক করিবার জন্য শিক্ষাদানের 
পরিকল্পনা করেন | 

প্রকৃত পক্ষে এই দুইটি উদ্দেশ্য পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং একে অন্যের 
পরিপুরক | শুধু অক্ষরজ্ঞান লাভ কোন বিদ্যাই aq) অঞ্ষর-জ্ঞান জ্ঞান- 
জগতে প্রবেশের চাবিকাঠিক্বরূপ। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রথম উদ্দেশ্যের 
সাহাযোই সার্থক হইবে এবং বয়স্করা যে কাজ করেন সে সম্বন্ধে 
তাহাদের জ্ঞান যতই বাড়িবে ততই তাহারা মানসিক জড়ত্ব হইতে মুক্তি 
পাইবেন। 

এই কমিটির মতে বয়স্কশিক্ষা, সমাজের উপর ছুই ধরণের প্রতিক্রিয়া 
স্থষ্টি করে। প্রথমতঃ, সমাজ উন্নয়নের জন্য যে সব পরিকল্পনা গৃহীত হয়, 
তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া যথোচিত সহায়তা করার 


ডাঃ সৈয়দ মামুদ 


সমাজ-শিক্ষা ৫৫৭ 


প্রবণতা বয়স্ক শিক্ষার ফলে সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, আপন সন্তান-সস্তৃতির। 
শিক্ষাদান করার গুরুত্ব সম্বন্ধে অভিভাবকগণ সচেতন ZAI ফলে 
শিক্ষা-বিস্তারে তাহারা উদ্যোগী zal ১৪৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস 
মন্ত্রীমভাগুলি অত্যন্ত উদ্দীপনা সহকারে বয়স্ত-শিক্ষ। প্রসারে ব্রতী হয়। 
১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রীনভাগুলির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক ভাবে তাহ 
বন্ধ হইয়া WIL ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর আবার পুরাতন 
কর্মনূচীগুলি বাঁচাইয়া তোলা হয় ও কাজ সুরু হয়। 


স্বাধীনতোত্তর যুগে সমাজ-শিক্ষা 


বস্তুতঃ ইহা লক্ষণীয় যে, স্বাধীনতার পুর্বকালে বয়ন্ব-শিক্ষীর আন্দোলন: 
প্রধানতঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। সৈয়দ মামুদ কমিটির 
রিপোর্টে যে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের কথ! বলা হইয়াছিল তদ্ঘায়ী বযস্ক-শিক্ষা- 
কেন্্রগুলিকে সংগঠিত করার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন ছিল কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা 
তাহা পান নাই । ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইল। ইহার ফলে 
সারা পৃথিবীতে সামাজিক ও অথনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়। গেল। স্বাধীনতা লাভ 
করার পর জাতিগঠনের ক্ষেত্রে এক নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী গৃহীত হইল। Aa 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইহ! প্রতিফলিত হইল। 

aiQe লক্ষ্য। স্বাধীনতার পরই ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত 
হইল। প্রাপ্চবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা, 
দেশ শাসন করার সংবিধান রচিত হইল। কাজেই যে বিপুল জনসংখয 
প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বার! সরকার গঠন করিবে, তাহাদের ন্যুনতম শিক্ষা ন। 
থাকিলে গণতন্ত্র বিফল হইতে বাধ্য। কাজেই এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য 
পাৰ্থক করার জন্য অবিলম্বে বয়স্কদের শিক্ষাদানের প্রয়োজন ARES হইল | 

সামাজিক লক্ষ্য । ভারত কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে 
জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে তৎপর হইল। এই পরিকল্পনাগুলির মধ্যে গ্রামীণ 
সমাজোন্নয়নের বিষয় ছিল প্রধান। বিশেষতঃ প্রথম দিকের পরিকল্পনায় গ্রামীণ 
সমাজ ও কৃষির উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইগ্বাছিল। এই পরি- 
কল্পনাগুলির মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম্য সমাজের পুনর্জাগ্ররণ। কাজেই তাহার, 
জন্য বয়স্কশিক্ষার প্রসার আবশ্যিক ছিল। 


৫৫৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বয়স্ক কে? পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই বযস্কশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। Zetes 
১৮ বছরের উর্ধে ধাহাদের AA তাহাদের বয়স্ক ধরা হয়। ইহাদের জন্য 
আংশিক সময় শিক্ষার ব্যবস্থা! করা হয়। আমেরিকায় ২০ বৎসর -ও SS 
বয়সের সকলকে বয়স্ক হিসাবে গণা করা হয়। 

ভারতের পল্লী অঞ্চলে ১৪ বৎসর বয়মকেই বয়স্ক শিক্ষার জন্য ধরা দরকার । 
কারণ ১১ বংসরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইয়া! যাইতেছে । ইহার পরবর্তী 
স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থ। আজিও সব গ্রামে কর! যাইতেছে না। এমতাবস্থায় যদি 
১৪ বৎসর বয়সকে বয়স্ক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহ! হইলে একদিক দিয়া| 
নিরক্ষরতা। রোধে তাহা। সহায়ক হইবে । অপর দিকে চৌদ্দ বৎসর হইতেই 
বরং আরও কম হইতেই, গ্রামের ছেলের! জীবিকার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া 
থাকে | কাজেই সৈয়দ মামুদ কমিটি যে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া ছিলেন, 

তাহা সার্থক করিতে হইলে এই সময় হইতেই তাহা আরম্ভ করা গ্রয়োজন। 

১৯৪৯ সালে এলাহাবাদে বুনিয়াদী শিক্ষা-সন্মেলনে মৌলানা আবুল কালাম 

আজাদ প্রথম ঘোষণা করিলেন, “Adult 1:85 should not be 
limited to making people literate .” 

এখন হইতে ‘Adult Education’ এই কথার পবিবর্তে ‘Social t 
Education’ কথাটি প্রচলিত হইল । মৌলানা আজাদ ইহার তিনটি 
বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিলেন__ 

(১) নিরক্ষর বয়স্কদের মধ্যে সাক্ষরতার প্রসার | 

(২) বয়স্কদের মধ্যে সাহিত্যিক শিক্ষার বিস্তার না করিতে পারিলেও f 
তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত মনের স্ষ্টি করা। 

(৩) ব্যষ্টি ও সমষ্টি হিসাবে নাগরিকতার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে ; 
নিরক্ষর বয়স্কদের অবহিত করা। 13 

মৌলানা আজাদের উপরোক্ত ঘোষণা সমাজ-শিক্ষার ক্ষেত্রে নৃতন দ্বার 
উন্মোচিত করিল। সমাজ-শিক্ষা বিস্তারের উপায় হিসাবে পাঁচটা পন্থা 
fates হইল। 

১। সাক্ষরতা বিধান ২। স্বাস্থ্য ও শারীর বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানের 
প্রসার ol জীবিকা বা পেশীর অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের জন্য দক্ষতা 
অর্জনের শিক্ষণ-ব্যবস্থী ৪। নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে 
সচেতনতা, ti উন্নত মানের অবসর বিনোদনের শিক্ষা | 


সমাজ-শিক্ষা : dis 


ইতিমধ্যে সমাজ-শিক্ষা ব্যাপারে ১৪৯ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি 
দিল্লী প্রদেশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত stale কর্ম-পন্থা গ্রহণ করেন: 

(১) গ্রাম্য বিদ্যালয় শিক্ষার কেন্দ্র ছাড়া খেলা, সেবামূলক কর্ম এবং 
অবসর বিনোদেরও কেন্দ্র হবে | 

(২) এ কর্মপন্থা অনুসরণের জন্য শিশু, তরুণ ও বয়স্কদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
সময় নিদিষ্ট থাকিবে | 

(৩) সপ্তাহের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন মহিলা ও বালিকাদের জন্য নির্দিষ্ট 
খাকিবে। 

(৪) মোটর ভ্যানে প্রজেক্টার ও লাউড-স্পীকার থাকিবে এবং সেই 
মোটর ভ্যান গ্রামীণ বিগ্ালয়গুলিতে যাইবে। সেইখানে 
ম্যাজিক ল্যান্টার্ন এবং সিনেমার ছবি দেখান ZETA | 

(৫) বি্ভালয়গুলিতে রেডিও সেট থাকিবে । শিশু, তরুণ ও বয়স্কদের 
জন্য বিভিন্ন সময়ে রেডিও শুনিবার ব্যবস্থা থাঁকিবে। 

(৬) বিগ্ালয়গুলিতে জনপ্রিয় নাটকগুলির অভিনয় হইবে এবং ভাল 
অভিনয়ের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিবে। 

(৭) জাতীয় ও গণ-স্দীত শিখাইবার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকিবে | 

(৮) সমাজের অন্গসরণের উপযুক্ত শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকিবে। 

(৯) স্বাস্থ্য, শম ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাহায্যে গ্রামবাসীদিগকে সামাজিক 
স্বাস্থ্য, কৃষি, কুটিরশিল্প এবং সমবীয়মূলক কাজ সম্বন্ধে প্রেরণা দিবার জন্য 
বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

, (১০) গ্রামে মাঝে মাঝে জনসাধারণের নেতারা যাইয়া জাতীয় গুরুতপুর্ণ 
বিষয় সম্বন্ধে গ্রামবাসীদিগকে অবহিত করিবেন। 

(১১) দলীয় খেলার ব্যবস্থা করিতে হইবে | 

(১২) মাঝে মাঝে প্রদর্শনী, cal এবং শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের বাবস্থা 
করিতে হইবে। 

ও বংসরেই অর্থাৎ ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ 
প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রীর সাথে এক সভায় মিলিত হন। তিনি এ সভায় 


বারটি কর্মপন্থা 


সভাপতিত্ব করেন। 
এ সভায় কেন্দ্রীয় সরকারকর্তৃক সমাজশিক্ষার জন্য মঞ্তুরীকুত এক কোটি 
টাকা সম্বন্ধে আলোচিত হয়। স্থির হয় যে, ১* লক্ষ টাকা বেন্দ্রীয় কর্মপন্থা 


৫৬০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অন্গুসরণের জন্য ব্যয় হইবে এবং বাকী ৯০ লক্ষ টাকা বিভিন্ন প্রদেশের সমাজ- 
শিক্ষার জন্য ব্যয় কর! হইবে। প্রত্যেক প্রদেশ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রথম 
তিন বৎসরের সমাজশিক্ষার- ব্যাপক পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় 
সরকারকে জানাইবে এবং কেন্দ্র হইতে প্রয়ে জনীক্ অর্থ 
পাইবে। বলা বাহুল্য যে, কেন্দ্র যে টাক। প্রদেশকে দিবে, সেই টাক? 
প্রদেশকেও খরচ করিতে হইবে। 
কেন্দ্রীয় অর্থ-সাহাধ্য বিভিন্ন রাজ্যকে সমাজ-শিক্ষা প্রসারে ত্বরান্বিত করে। 
১৯৫০ খৃষ্টাব্ে মধ্য ভারতে ৪,৩৯৮টি সমাজ শিক্ষা-কেন্্র ছিল এবং এ সব কেন্দ্রে 
মোট শ্রেণীসংখ্যা ছিল ৮,২৮৪ | at বিগ্ালয় হইতে 
বিভিন্ন রাজ্যে ১২১,০৪৫ জন বয়স্ক, সার্টিফিকেট পরীক্ষা দেয় এবং 
সমাজশিক্ষার প্রসার 
৭৫,৮৩৪ জন পুরুষ এবং ১৬,৩০০ জন afzal সার্টিফিকেট 
পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে। 
উত্তর-প্রদেশ রাজ্যে বয়স্ক ও তরুণ যাহার! ১৪ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ের 
শিক্ষা শেষ করিয়াছেন, তাহাদের জন্ত ‘Continuation Class’ খোলা 
হয়। এইখানে কিছু শিল্পশিক্ষাও দেওয়া! হইত। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালীন 
অবসর সময়ে ৬৫টি সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। এ সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রে 
নানা রকম শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, Sion, আজমীঢ় এবং অন্যান্ত স্থানে সমাজ- 
শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 
পশ্চিম বাংলায় অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে নানারূপ নৃত্য, নাটক, যাত্রা, 
কীর্তন, ভজনমগুলী ইত্যাদি কর্মের ব্যবস্থা করা হয়। 
বোম্বাই রাজ্যে সমাঙ্গশিক্ষার উদ্দেশ্যে আত্যস্তিক এলাক! স্থাপিত হয়। 
এই এলাক1 এক জন বিশিষ্ট সমীজ-শিক্ষা কর্মচারীর অধীনে থাকে । তিনি 
প্রতি ama তাহার এলাকা হইতে ১০০০ জন নিরক্ষরকে সাক্ষরে 
রূপান্তরিত করিবেন বলিয়! দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
ইতিমধ্যে মৌলানা আজাদের বক্তৃতা সমাজ-শিক্ষায় নৃতন করিয়া গতি 
সঞ্চার করিল । ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে সমাজ-শিক্ষী বিস্তারের নানা পরিকল্পনা রচিত 
হইতে লাগিল | এই সমস্ত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গড়িয়া তোলার, 
চেষ্টা হইতে লাগিল। 


(১) কাৰ্যনিৰ্বাহক সংস্থা গড়িয়া তোলা, যাহা সর্বতোভাবে সমাজ-শিক্ষা 
বিস্তারে নিরত থাকিতে পারিবে | 


অর্থ বণ্টন 


সমাজ-শিক্ষা ৫৬১ 


(২) সমাজ-শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান গ'ড়য়া তোলা। 
(৩) সমাজ্-শিক্ষাকমীদের বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা করা। 
(৪) সমাজ-শিক্ষার সর্বস্তরের কর্মীদের আলোচনা-চক্রের আয়োজন 


sall 
(৫) সাক্ষরতা বিধানের পরবর্তীকালীন স্থযোগ-স্থৃবিধ! বর্ধিত #911 


পরিচালনা-ব্যবস্থ। (Administration) 
(ক) সর্বভারতীয় পরিচালন।_কেন্ত্রীয় শিক্ষাদপ্থর সমাজ শিক্ষা 
, প্রসারে অগ্রণী হইলেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তরের মূল কাজ হইল তিনটি ৷ 
(১) সকল প্রকার সংস্থার কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন, (২) পরামর্শদান, 
(৩) আধিক সাহায্য দান। 

(১) সমন্বয় সাধন-_কেন্দ্ীক্স শিক্ষা-দণ্চর এই কাজ ছুই ভাবে নির্বাহ 
করিয়! থাকেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর যে সব পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন Stel 
রাজাসমূহে প্রেরিত হয়, রাজাসমূহের কার্ধ-কলাপ সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় শিক্ষা- 
yaa অবহিত থাকেন । দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্ট| সমিতির মাধ্যমে 
al সময়াস্তরে নিযুক্ত সভাসমিতির মাধ্যমে সমাজ-শিক্ষার সমস্তা, অগ্রগতি 
ইত্যাদি সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণ করেন। রাজাসমূহও এ বিষয়ে সহায়ক হয়। 

(২) পরামর্শ দান_কেন্দরীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির অস্তভূক্ত সমাজ- 
শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির সমাজ-শিক্ষা বিভাগ (Central Advisory Board 
of Education on Social Education) কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার- 
সমুহকে সমাজ-শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ দান করেন | এই কমিটির পরামর্শীক্ুদারে 
National Fundamental Education Centre স্থাপিত. হইয়াছে ॥ 
এই প্রতিষ্ঠান চতুবিধ কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। 


ন্তাশলান ফাগামেন্টাল এডুকেশন সেপ্টার 
(National Fundamental Education Centre) 


| í | 
সমাজ aan সমাজশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষোপকরণ সমাজ-শিক্ষার 
ক্ষেত্রে উচ্চন্তরের গবেষণা ও মূল্যায়ন ও পুস্তক-প্রকাশন গ্ষেত্রে নৃতন নৃতন 
ব্যক্তিদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা ধ্যান-ধারণা,পরীক্ষা- 


(aes D SHOE দি 
ব্যবস্থা 
শিক্ষণ-ব্যবন্ ) অবহিত রাখা। 


৩৬ 


৫৬২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবন্থা 


(৩) আর্বিক সাহায্য দান__কেন্দ্ীয় শিক্ষা-দপ্তর রাজ্যসরকার- 
গুলিকে এবং সমাজ-শিক্ষা প্রণারে লক্বপ্রতিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহাষ্য 
করিয়া থাকেন। সমাজ-শিক্ষার ক্ষেত্রে নানাবিধ গবেষণা, নৃতন সাক্ষরদের 
নৃতন নৃতন পুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদির জন্যও অর্থ বরাদ্দ করা হয়। তাহা ছাড়া 
নানাবিধ সেমিনার ইত্যাদি সংগঠনের জন্যও অর্থ প্রদান করা হইয়া থাকে। 
বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে সাহিত্য কর্মশালার মাধ্যমে সগ্-সাক্ষর বয়স্কদের জন্য 
অনেক পুস্তক রচিত হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তরের আওতায় কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ 
সমিতি ( Central Social Welfare Board ) ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয়। 
এই প্রতিষ্ঠান সমাজ-কল্যাণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সংস্থা কার্য করিতেছে তাহাদের 
কর্মধারার মধ্যে সমন্বপ্ন সাধন করেন এবং উৎসাহ দান করেন। 

(8) রাজ্যসমূহের ব্যবস্থা। রাঞ্জাগুলিতে প্রধানতঃ দুই পঙ্গীয় 
গরিচীলনা-ব্যবস্থ! আছে।  শিক্ষা-দ্চর তাহাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে সমাজ- 
শিক্ষা প্রসারের যে চেষ্টা করিতেন তাহা অব্যাহত আছে। আবার সমাজ- 
সংস্থাসমূহ (Community Projects ) নৃতন ভাবে সমাজ-শিক্ষা 
সংগঠনের কাজে নামিয়াছেন। ইহার ফলে বাস্তবে নানা জটিলতার ze 
হইয়াছে। অবশ্য বর্তমানে ইহা! সর্বন্বীকৃত যে উভয় প্রকার কর্তৃত্বের বিলোপ 
সাধন ক্ষরিয়! সমগ্র ব্যবস্থা এক কর্তৃত্বের অন্তর্গত করা দরকার | 


জমাজ-শিক্ষা। প্রসারের উপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা 

সমাঁজ-শিক্ষা প্রসারের জন্য মোটামুটি চারি ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা! 
হইয়া থাকে | 

€কে)- অক্ষর-জ্ঞান দিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় এইগুলি সমাজ- 
উন্নয়ন সংস্থা এবং প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করিয়া থাকেন। 

খে) সমাজ-মিলন-কেন্দ্র--সমাজ মিলন-কেন্রগুলি প্রধানতঃ সমাজ- 
Sma প্রতিষ্ঠানগুলি (Community Projects) দ্বারা পরিচালিত ea! 
এইগুলি প্রধানতঃ বিনোদনমূলক কাজ-কর্ম সংগঠন করিয়া থাকে। কোথাও 
কোথাও বয়স্কদের শিল্প-শিক্ষা ইত্যাদি কাজও চলিয়া থাকে। 

(গ) ইয়ুথ ক্লাব গ্রভৃতি--এই ক্লাবগুলি খেলাধূলা, আমোদ-অনুষ্ঠান 
ইত্যাদির আয়োজন প্রধান্তঃ করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষভাবে এই ক্লাবগুলি 
বয়স্ক শিক্ষার ভার গ্রহণ না করিলেও বয়স্ক শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের উপর 


নমাজ-শিক্ষা ৫৬৩ 
ইহার প্রভাব আছে। পাঞ্জাবে এই সংস্থাগুলি কৃষি উন্নয়ন ইত্যাদিতে 
প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছে। 

(ঘ) মহিলা সমিতি_সমাজ উন্নয়ন সংস্থাগুলিতে সমাজশশিক্ষা 


ংগঠক (S.E.O) নিযুক্ত হন। ইহারা গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতি স্থাপন 
করিতে সচেষ্ট থাকেন। 


কর্মীদের শিক্ষণের অন্য প্রতিষ্ঠান 

দিলীতে ফাণ্ডামেণ্টাগ এডুকেশন ( Fundamental Education ) 
*প্রতিষ্ঠান ছাড়াও প্রদেশে প্রদেশে সমাজ-শিক্ষা কর্মীদের নানা প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিয়াছে। 

প্রশাসনিক কর্মচারী এবং গবেষক্গণ ateriaa. শিক্ষক-শিক্ষণ 


অহাবিগ্ভালয়ে শিক্ষণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়! তাহাদের সমাজ- 
সেবামূলক কাজে বিশেষ পারদশিতা থাকিবে 


গ্রামসেবকদের শিক্ষণায়তন__পশ্চিঘবংগে ফুলিয়ায় এইরূপ দুইটি 
প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সম।জ-শিক্ষা সার্থক করিয়া তোলার 
উদ্দেশ্ঠ লইয়! সংগঠিত হইয়াছে এবং অন্থরূপ যাবতীয় আয়োজন রহিয়াছে। 

সমাজ-শিক্ষা সংগঠকদিগের শিক্ষণায়তন (S.E.O.T.C.)— পশ্চিম- 
বংগে বেলুড় ও শ্রীনিকেতনে দুইটি প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে । এখান 
হইতে শিক্ষা সমাপন করিয়া কর্মীরা ব্লকে ব্লকে কর্মের জন্য নিযুক্ত হন। 

জনতা মহাবিদ্যালয় (Peoples College) 

গ্রাম্য তরুণ ও শিক্ষকদের তিন মাল কোর্সের শিক্ষণ দান করা হয়। 
মূলতঃ গ্রামনেতৃত্ব অর্জন ও সমাজ-শিক্ষায় সহায়ক করিয়া! গড়িয়া তোলার 
জঠ এই প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশ্চিমবংগে বাণীপুরে এবং 
কালিম্পঙে দুইটি জনতা! মহাবিদ্যালয় রহিয়াছে। জনতা! মহাবিদ্যালয়ের 
কোর্স কোন কোন রাজ্যে চারি মাস। শিক্ষার্থীদিগকে নানাবিধ হাতের 
কাজ, উন্নত ধরণের কৃষি, পশুপালন, WI বিধি, পঞ্চায়েত গঠন 
ইত্যাদি সম্বন্ধে জানিতে হয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের শেষে নিজ নিজ 
গ্রামে গমন করিয়া সমাজসেবামূলক কাজে ব্যাপ্ত থাকেন। পশ্চিমবংগ 
ছাড়া! প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে একটি অথবা দুইটি করিয়া জনতা কলেজ আছে। 

জমাজ-পিক্ষ! দানের অন্যান্য আয়োজন 

বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিগ্ালযে সমাজ উন্নয়ন ও সমাজ-শিশ্ষ! বিষয়ে 
পড়াশুনা করিতে হয়। 


৫৬৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


নিয়বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিষ্যালয়ের শিক্ষাদানরত অধ্যাপকদিগের কোনো 
9.7.0.7:0.তে স্বল্পকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা কর! হইয়া থাকে | 

শিক্ষা-বিভাগের পরিচালনায় জেলা সমাজ-শিক্ষাধিকার্িক (District 
Social Education Officer) মাঝে মাঝে শিক্ষকদের লইয়। youth 
workers’ camp পরিচালনা করিয়া থাকেন। 

উন্নয়ন ব্রকগুলি মাঝে মাঝে গ্রামনেতৃত্ব শিক্ষণ-শিবির পরিচালনা 
করেন। ইহাতে গ্রামবাসী ও গ্রাম্য-শিক্ষকের! যোগদান করিয়া থাকেন। 
ইহা ছাড়া শিক্ষা-দগ্তর এবং ব্লক উভয় পক্ষ হইতেই গ্রামে গ্রামে পাঠাগার " 
গড়িয়া! তোলার পরিকল্পনা চলিতেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রাম্য 
ৈশ-বিদ্ঠালয় এবং যুবসংস্থাগুলির মারফতে পাঠাগার গড়িয়া উঠিতেছে। 
সরকারের প্রচার-বিভাগও লোৌকশিক্ষা-সহীয়ক নান! ছায়াচিত্র প্রদর্শন 
করিয়া সমাজ-শিক্ষা প্রসারে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সরকারী 
প্রচেষ্টায় কোথাও কোথাও লোকরঞ্জন শাখা গঠিত হইয়াছে। ইহার! 
উচ্চমানের বিনোদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়া পরোক্ষ ভাবে wate faery 

ংশগ্রহণ করিয়া থাকেন। 

ইউনেস্কোর পক্ষ হইতেও নিয়মিত ভাবে আলোচনা*চক্র ইত্যাদির 
আয়োজন চলিতেছে। 

সাক্ষরতা বিধানের পর তাহ! অঙ্গ রাখার জন্য বয়স্কদের জন্য সাহিত্য ও 
অন্যান্য গ্রন্থ রচনা এবং ছাঁয়াচিত্র প্রদর্শন ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ভাল ভাল 
বই সস্তায় ছাপিয়! বাহির করার জন্য National Book Trust নামে 
একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। 

ভারত-সরকার ছায়াচিত্র রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে জনশিক্ষা বিস্তারের 
সাফল্য ও সুবিধা অস্ুভব করিয়া National Board of Audio-visual 
Education নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান 
aa ও রাজ্যসমূহকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দান করিয়া থাকেন। 
চলচ্চিত্র উৎপাদনের জন্যও নান! কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে । যথা 
Documentary Film Production Centre ইত্যাদি। প্রতি রাজ্যে 
fon লাইত্রেরীও স্থাপিত হইয়াছে। fea লাইব্রেরী গুলি নানাজাতীস্ব ফিল্ম 
সরবরাহ করিয়া থাকেন। রেডিওতে নিয়মিত আসর পরিচালনা দ্বার! 
জনপিক্ষা। প্রসারের চেষ্টা হয়। 


> 


সমাজ-শিক্ষা ৫৬৫ 


সমাজ শিক্ষার স্তিমিত অবস্থার কারণ 

এই ভাবে এক বিপুল উদ্যোগ লইয়া সমাঞ্জশিক্ষা বিস্তারের কাজ 
আরম্ভ হয়। সমাঁজ-শিক্ষা প্রসারের জন্য এই বিপুল উদ্যোগ থাকা 
সত্বেও অতি অল্প কালেই ইহা স্তিমিত হইয়া পড়ে। তাহার কারণগুলি 
এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে | 

(১) সমাজ-শিক্ষা পরিকল্পনা সরকারের বিভিন্ন বিভাগ মারফত 
পরিচালিত হয়। রেল, শ্রম, প্রতিরক্ষা বিভাগ আপন আপন কর্মস্থচী 
satay কাজ চালাইয়া থাকেন। প্রাদেশিক শিক্ষাদগ্তর আপন পরিকল্পনা 
অনুযায়ী কাজ চালান। উন্নয়ন সংস্থা, প্রচার বিভাগ ইত্যাদিও স্ব স্ব ক্ষেত্রে 
qal ফলে সকল বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে আদল কাজ 
বিশেষ হয় নাই। উপরের দিকে প্রতিষ্ঠান অনেক গড়িয়া উঠিলেও আসলে 
গ্রামের মধ্যে বিশেষ কাজ হয় নাই। সেজন্য সমাজশিক্ষার উপযোগী 
আড়দ্বর-বহুল বিপুলায়তন. প্রতিচ্ঠানমমূহ গঠিত হইলেও গ্রামের মধ্যে 
অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। 

(২) সমাজ-শিক্ষার সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক 
অবস্থার পরিবর্তনের সংগে । অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ন! 
হওয়ায় গ্রাম-জীবনের মৌল অন্থবিধাগুলি দূর করা যায় নাই। ফলে 
অধিকাংশ গ্রাম্য নৈশবিগ্ঠালয়গুলি ও পাঠাগারগুলি কোনো রকমে অস্তিত্ব 
বজায় রাখিলেও কোনে! রকম উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারে নাই । ফলে 
যে পরিমাণ প্রচারের মাধামে যে উজ্জগচিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে, আসলে 
ততখানি কাজ হয় নাই | 
* (৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসন্ত সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে জনশিক্ষ| 
প্রসারের উপযোগী আন্তরিকতা ও মনোভাব স্থজন করিতে সরকার অসমর্থ 
হইয়াছেন। এই অসন্থষ্ট সরকারী কর্মচারীরা মনপ্রাণ ঢালিয়া কাজ করিতে 
পারেন নাই। 

(8) অধিকাংশ সমাজ-শিক্ষাক্মী (বিশেষতঃ পঃ বঙ্গে ) সহর হইতে 


নির্বাচিত হওয়ায় তাহারা গ্রামের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। 


ফলে সমাঁজ-শিক্ষার কাজ falas হইয়াছে। 
(৫) সমাজশিক্ষার সমস্যা একক সমস্ত! ATE | অন্তান্ত বহু সমস্তার 
গে সংযুক্ত । কাজেই সামগ্রিক ভাবে সমাধানের অপেক্ষা রাখে। 


৫৬৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গ্রামগুলি পুনরজ্জীবনে সরকারী ব্যর্থতা অনেকাংশে সমা'জ-শিক্ষীকেও ব্যাহত 
করিয়াছে। 

(৬) Be জনসংখ্যার বৃদ্ধি এ সমস্তাকে আরও কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। 

সমাজ শিক্ষার অগ্রগতি 

যদিও উপরে আলোচিত ক্রটিসমূহ নৈরাশ্যের VE করে, তাহ! সত্বেও 
স্বাধীনতার পর ভারত-সরকার সমাজ্জ-শিক্ষার প্রসারের যথেষ্ট চেষ্টা করেন। 
আজিও গে চেষ্টা বজায় আছে। 

১৯৫১-৫২ খৃষ্টাঝে সারা ভারতে ৪৩,৪৬৩টি প্রতিষ্ঠান ছিল। ভারত, 
সরকার ব্যয় করিতেন-_৭১'৮৩ লক্ষ টাক।। ১৪৫৫-৫৬ সালে প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা দাড়ায় ৪৬,০৯১ এবং ভারত সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ দাড়ায় 
৯৬ লক্ষ jaji এই সময়ে এই সব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা দাড়ায় 
১,২৭৮,৮২৭ জন। 

১৯৪১ সালে ভারতে ama জ্ঞানসম্পন্ন ufea সংখ্যা ছিল 
শতকরা ১২ জন। আশা করা গিয়াছিল, ১৯৬০ সালের TAF 
১৪ বৎসর পর্য্যন্ত সকল বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা কর! যাইবে। 
সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে মনে করা হইয়াছিল, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও 
সাক্ষরতা বিধানের ব্যাপক আন্দোলনের মধ্য দিয়া উক্ত উদ্দেশ্য সম্ভব 
হইবে। 

aral এবং নায়েক স্বীকার করিয়াছেন, যদিও প্রতি waa 
৫০,০০০ করিয়া বয়স্কবিদ্ঠালয়ে প্রায় ১২ লক্ষ করিয়া বয়স্কের মধ্যে sie 
লক্ষের AAT! বিধান চলিতেছিল, তবুও সারা ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় 
ইহা! চিল অত্যন্ত মন্থর গতি। J 

১৯৬১ সালের আদমন্থমারীতে প্রকাশ পায়, ভারতে শিক্ষিতের হার 
১৬৬৭ হইতে ২৩'৭ এ উন্নীত হয়। আদমস্থমারীতে এইরূপ হিসাব করা 
হইয়াছে যে, ভারতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০ কোটি বয়স্কের সাক্ষরতা 
বিধান হইয়াছে। কিন্তু সংখ্যাতত্বে এইরূপ ক্রমবুদ্ধি দেখিয়া একথা মনে করা 
ঠিক হইবে না যে, সত্যই এত সংখ্যক সাক্ষর ব্যক্তি সমাজে আছেন। 
সাক্ষরতা বিধান পদ্ধতিতে কতকগুলি ক্রটির ফলে ইহা aera পরিণত 
হইয়াছে। বয়স্কশিক্ষা কেন্ত্রগুলিতে সাক্ষরতা বিধানের জন্য প্রতিটি সাক্ষর 
ব্যক্তির জন্য এক টাকা হিসাবে শিক্ষকমহাশয়কে পুরস্কার দেওয়া হইত t 


সমাজ-শিক্ষা ৫৬৭ 


এই পুরস্কারের লোভে এমন অনেক ঘটনা দেখা গিয়াছে যেখানে গ্রামবাসীর 
মোট সংখ্যা অপেক্ষা সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হইয়াছে । তাহা ছাড়া 
একই সাক্ষর ব্যক্তিকে কয়েক মাস পর পর হিসাবের মধ্যে দেখানো! 
হইয়াছে । সেই রিপোর্টগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা 
নির্ধারিত হইয়াছে। 

কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শুধু মাত্র ‘সাক্ষরতা! বিধান” সমাজ 
শিক্ষার এই উদ্দেশ্ঠ স্বাধীনতাত্তোর কালে পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন 
সমাজ শিক্ষার উদ্দে্_“Socialisation of the adult and on his 
preparation for the new society in which he has to live.”— 
Nurulla & Nayek. 

উপরোক্ত দৃষ্টিতে বিচার করিলে ভারতের গ্রাম-সমাজে পরিবর্তন সুচিত 
হইতেছে । পর পর কয়েকটি সাধারণ নির্বাচন ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল- 
গুলিতেও রাজনীতি সচেতনতা পৌছাইয় দিয়াছে সমাজ-উন্নয়ন-সংস্থাগুলি 
আপন আপন সীমার মধ্যে সর্বাংগীন উন্নয়নের পরিকল্পনা লইয়া উপস্থিত 
হইয়াছে, জনপাধারণের মধ্যে ধীরে হইলেও পরিবর্তন সুরু হইয়াছে। 
এইখানেই সমাজ শিক্ষার সাফল্য। 

পঞ্চবার্থিকী পরিকল্পনায় সমাজশিক্ষা! 

১৯৫১ খৃষ্টাবের সাক্ষরের সংখ্যা শতকরা ১৬৬ ছিল। কিন্ত পুরুষ ও নারীর 
মধ্যে সাক্ষরতার বিশেষ পার্থক্য ছিল, পুরুষের শতকরা শিক্ষিতের সংখা! 
ছিল। rsa এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৭৯। শহরাঞ্চলে শিক্ষিতের 
সংখ্যা ছিল ose এবং গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল মোট শতকর! 
১২.১। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সরকার ইহ! উপলব্ধি করিলেন যে, যদি 
সমাজে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার না ঘটে, তাহা হইলে ভারতের গণতন্ত্র 
সার্থক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে al | এই কারণে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
সমাজে শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ হয়। সমাজ উন্নয়ন ব্লক ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে 
৫৫টি স্থাপিত হয়। সমাজ উন্নয়ন ব্লকের আওতায় ৪,০০,০০০গ্রাম পড়ে এবং 
প্রায় ২০ কোটি লোকের উন্নয়নের ব্যবস্থা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার 
মধ্যে আসিয়া পড়ে । সমাজ উন্নয়নে নিযললিখিত বাবস্থা হয়__রুষি, সেচ, 
যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ, সহযোগী কর্মব্যবস্থা, গৃহ ইত্যাদির উন্নতি সাধন। 
সমাজ উন্নয়ন বিভাগের একটি বিশেষ কার্যক্রম হয় সমাজ-শিক্ষা। বিভিন্ন 


ter আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


রাজ্যে সমাঞ্জ-শিক্ষার জন্য গ্রামসেবক এবং সমাজ-শিক্ষা সংগঠকদের শিক্ষণের 
ব্যবস্থা হইতেছে । সমাজ-শিক্ষা পরিচালকদের সমাজ পরিচালন, সাক্ষরতা 
বিধানের কাজ, নাগারিকতার শিক্ষা, পাঠাগার পরিচালনা, বিনোদনের 
কার্যক্রম ইত্যাদি সন্ধে শিক্ষণ গ্রহণ করিতে হয়। 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সমাজ-শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ কার্যক্রম হইল 
সমাজ-শিক্ষ। কেন্দ্র স্থাপন এবং সমাজ শিক্ষার জন্য শি্ষণদান, পাঠাগার 
স্থাপন, নূতন সাক্ষরদের জন্য পুস্তক রচনায় পুরস্কার প্রদান, বয়স্ক শিক্ষায় 


আব্য-দৃশ্ঠ শিক্ষাসরঞ্জামের ব্যবস্থা, JAA স্থাপন, মহিলা সমিতি স্থাপন ৪ » 


জনতা মহাবিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় জাতীয় শিক্ষা 
সংস্থার (National Institute of Education) অংশ হিসাবে National 
Fundamental Education Centre খোলা হইয়াছে | তৃতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় সমাজ শিক্ষার (সমাজ উন্নয়ন সহ ) জন্য ২৫ কোটি টাকা বায় 
হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খরচ হইয়াছে ১৫ কোটি টাক1। 

পশ্চিমবঙ্গে সমাজশিক্ষার চিত্র 

পশ্চিমবঙ্গে সমাজশিক্ষা প্রসারের আন্দোলনের ইতিহাস ভারতেরই 
মত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কিছু বৈশিষ্ট)ও আছে। সংখ্যাতত্বের দিক 
হইতে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। সমাঙ্গশিক্ষার দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গের 


স্থান ১৯৫১ খষ্টাবের আদমস্থমারী মতে ছিল চতুর্থ, কিন্তু উহা ১৯৬১ 
সনের আদমস্থ্মারীতে হয় নবম। 


কেন এই অবনতি? 

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখা] বৃদ্ধি খুব বেশী তাই নিরক্ষরদের সংখ্যাও বুদ্ধি 
পাইয়াছে, সাক্ষরতার ধাপও নীচে নামিয়া গিয়াছে। 

জনসংখ্যা বৃদ্ধির তিনটি কারণ । _ 

(১). প্রথমতঃ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বহু লোক পুর্ব পাকিস্তান হইতে 
পশ্চিমবঙ্গে আসে । এই বিপুল সংখ্যক লোকদের মধ্যে বহু লোক নিরক্ষর | 
(২) দ্বিতীয়তঃ, রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে পুরুলিয়ার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গে 
আসে। পুরুলিয়ার নিরক্ষর জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে 


যুক্ত হয়। (৩) তৃতীয়তঃ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পাশ্ববর্তী রাজ্য হইতে. 


বহু লোক জীবিকা সংস্থানের জন্য পশ্চিমবঙ্গে আসে৷, ইহারাও বেশীর ‘ভাগ 


নিরক্ষরের পর্যায়ের | ফলে পশ্চিমবন্দের সাক্ষরতার অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। 


| 
| 
| 


সপ্তম অধ্যায় 
কারিগরী শিক্ষা 


প্রথম পরিচ্ছেদ 

পটভূমিক। 

ভারতের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অতীত 
. কালে ভারতবাসীরা কারিগরী বিদ্যায় অতি উচ্চ স্তরের নৈপুণা লাভ করিয়া- 
fea! প্রাচীন ভারতের যে অতীত নিদর্শনগুলি আজিও রহিয়া গিয়াছে 
সেগুলি ভারতবাসীদের নৈপুণ্যে সাক্ষ্য বহন করিতেছে । মহেঞ্জোদারোর 
নগর-পরিকল্পনা, আলেকজাণ্ডারের সময়ের ইস্পাতশিল্প ইত্যাদি তাহার 
উদাহরণ | 

ভাস্কর্য ও গঠন-নৈপুণ্যে ভারতের প্রাচীন নিদর্শনগুলি আজও বিস্ময়ের 
বস্তু। অজন্তার অঙ্কন ও বর্ণবিলাসও অতীত ভারতের গৌরবের সাক্ষ্য 
'দিতেছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, দিল্লীর মরিচাবিহীন লৌহস্তম্ভ, ঢাকার 
মসলিন, মুঘল আমলের স্থাপত্য-শিল্প ভারতীয় কারিগরী প্রতিভা কি 
উন্নত পর্যায়ে উঠিয়াছিল তাহার পরিচয় দিতেছে। প্রাচীন কালের শিল্প" 
নৈপুণ্যের এমন অজস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 

ভারতের প্রাচীনকীলের কারিগরী বিদ্যাচর্চার পশ্চাতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
লক্ষণীয়। 

(১) এক এক বৃত্তি-অবলম্বনকারী গোষ্ঠীর মধ্যেই সেই বিদ্যা, আবদ্ধ 
থাকিত। যথাসম্ভব মন্ত্রগ্ুপ্তি রক্ষিত হইত। 

(২) বিপুলায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া উৎপাদদনকে 
রাত না কোনো সময় কেন্দ্রীভূত করা হয় নাই। শিল্প সকল 
সময় বিকেন্দ্রিত এবং ক্ষুদ্রায়তন ছিল। 

(৩) শিল্পে পরিবারের সকল সভ্য অংশ গ্রহণ করিত, পারিবারিক 
আবহাওয়ার মধ্যে শিল্পকর্ম চলিত এবং এই  শিল্প-পরিবেশের মধ্যে 
শিশুরা সহজভাবে শিক্ষানবিশী করিত এবং ক্রমে দক্ষ কারিগর হইয়া উঠিত। 

KOJ শিল্প, পারিবারিক পরিবেশে চলিত বলিয়া ইহার উৎপাদন-ব্যয় 


অত্যন্ত কম থাক্তি। 


৫৭০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(৫) শিল্প-পণ্য বিক্রয়ের ও বাণিজ্যের হুন্দর ব্যাবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

(৬) সমাজে দক্ষ কারিগরের খুবই সম্মান ছিল, রাজন্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ 
ইহাদের পোষকতা করিতেন। 

সমস্তার উদ্ভব 

ভারতে এই যে এত কালের শিল্প ও কারিগরী বিদ্যার এতিহ, তাহা! 
হঠাৎ বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল। ইহার পশ্চাতে যে কারণগুলি 
বর্তমান ছিল তাহা fara | 

(১) মোগল যুগের অবসানের কাল হইতে দৃঢ়ভাবে ইংরীজ-শালন . 
প্রতিষ্ঠিত হইবার কাল পর্যন্ত ভারতে রাষ্ট্রীয় শক্তির ভারসামা ক্রমাগত 
পরিবন্তিত হইতে থাকে । ফলে সমাজে নিরাপত্ত। ও 
নিশ্চিন্ততা বিদ্নিত হইতে থাকে । তাহার ফলে সার্থক 
শিলপন্্টির পক্ষে নানা ধরণের বাধা ঘটিতে থাকে । জনসাধারণ বিশেষতঃ 
শিল্পজীবী শ্রেণী ক্রমাগত দরিজ্র হইয়! পড়ে ৷ ফলে তাহাদের দক্ষতার অবনতি 
ঘটিতে থাকে । 

(a) ইংরাজ রাজত্বের সরু হওয়ার কাল হইতেই সত্যকার সমস্যার উদ্ভব 
ঘটল । ইউরোপে, বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্রব ঘটিল। এই শিল্পবিপ্লবের 
প্রতিক্রিয়া সারা ইউরোপে দেখা দিল। সমগ্র ইউরোপে অভূতপূর্ব উৎপাদন- 
প্রাচুর্য দেখা দিল। ফলে ব্যবসায়-ক্ষেত্র অন্বেষণ করিতে গিয়া ইউরোপ 
সাম্রাজ্য বিস্তার করিল। ইউরোপীয় বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিঠান-জাত 
শিল্পপ্রব্যা্দি বিপুল বন্যায় ভারতে আসিতে লাগিল। ইংরাজ সরকার 
দেশীয় শিল্পোৎপাদনকে যেমন নিরুৎপাহ করিতে লাগিল, অপর দিকে 
ইউরোপীয় শিল্পের বাজার প্রসারিত করিতে লাগিল | 

(৩) ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থাও ইহার জন্য দায়ী। প্রথম দিকে ইংরাজী 
শিক্ষা যে আকারে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহাতে কারিগরী শিক্ষার আয়োঞ্গন 
ছিল al) শুধু তাহাই নহে, যে faata আয়োজন হইয়াছিল, তাহা লাভ 
করিয়া কেরাণীগিরি লাভ স্থলভ হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিদ্যা ভারতীয় 
সমাজের উপর দুই ধরণের প্রতিক্রিয়া È করে । শহরে বিদ্যা ও বিলাসের 
আয়োজন কেন্দ্রীভূত হইয়া ওঠায় গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিরা শহরে ভীড় 
জমাইলেন।. ফলে যে পোষকতা ও উৎসাহে গ্রামের শিল্প oad ছিল 
তাহা বিনষ্ট হইল। দ্বিতীয়তঃ, সস্তা ইংরাজী-বিদ্যা অজন দ্বারা যে শিক্ষিত 


সমস্ত 


কারিগরী শিক্ষা ৫৭১ 


সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারা অত্যধিক পরিমাণে কল্পজগতে বিহার 
করিয়! পার্থিব জীবনের প্রতি উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছিল ।' 
কারিগরী বিদ্যার obi খানিকট! aterea gal পড়িল। এই কারণে 
অতি অল্পকালেই সকল শ্রেণীর মানুষই তাহাদের পুত্রকন্যাদের পিতৃপুরুষের 
বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া সরকারী চাকুরিতে 
প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিলেন। এই মনোভাব হইতে অতি we গ্রামীণ। 
কারিগরীসমাজ ভাঙ্গিয়! পড়িল । 

(৪) বর্তমান রাজশক্তি দেশীয় শিল্পের কদর বুঝিতেন না। কারণ 
তাঁহাদের রুচিই ছিল অন্য প্রকারের | যে কয়টি শিল্পের কদর তাহার! বুঝিতেন 
( যথা মসলিন প্রভৃতি) সেগুলি ধ্বংশ করিয়া ফেলার জন্য অবিরাম চেষ্টা, 
চলিয়াছিল। 

ইংরাজ শাসনকালে কারিগরী বিদ্যার প্রসার 

ইংরাজ কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মনোভাব প্রথমে দেখাইয়াছিল, 
অনতিকাল মধ্যে তাহ] পরিবর্তিত হইতে লাগিল। পৃথিবীর বহু দেশে দ্রুত 
qafa ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি-বি্যার প্রসার ঘটিতে লাগিল। আস্তর্জীতিক 
বাণিজো প্রতিদ্বন্দিতা আরও wie হইয়াউঠিল, বাণিজ্যের: 
প্রসার patata পরিণত হইল। অবশেষে প্রথম fad- 
মহাযুদ্ধ ঘটিয়া গেল। এত কালের প্রচলিত যুদ্ধের রীতিনীতি পরিবর্তিত হইল। 
এই যুদ্ধে পরিস্ফুট হইল, কারিগরী শিল্পে যাহার যত উন্নতি, তাহার জয় তত 
স্থনিশ্চিত। ইহার প্রভাব শিক্ষার উপর আসিয়! পড়িল। শিক্ষার এত কাল 
যে মূল্যবোধ ছিল তাহা পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ভারতও এই প্রভাব 
হইতে মুক্ত থাকিতে পারিল না। 

পরাধীন ভারতে কারিগরী বিদ্যার ইতিহাসকে আমরা মোট তিন 
ভাগে ভাগ করিতে পাবি। 

১। ইংরাজ শাসন IF হওয়ার পর সিপাহী বিদ্রোহের কাল পযন্ত, 

২। সিপাহী বিদ্রোহের কাল হইতে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত, 

৩। বঙ্গভঙ্গ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত । 

(১) প্রথম পর্যায়_১৮৫৭ খু: পর্যন্ত । এই সময়ের মধ্যে নিছক সরকারী 
প্রয়োজনে কারিগরী শিক্ষা প্রসারের সুচন! হইল! এই প্রয়োজন মিটাইবার 
তাগিদে বোম্বাই wars কলিকাতায় কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হয়। 


কারিগরী বিদ্যার প্রসার 


-৫৭২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


১৮৪৭ খৃষ্টাৰে রুরকীতে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ও 

'পুনাতে ইঞ্জিনীয়ারিং ও ডাক্তারী ক্লাশ ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইঞ্জি- 
নীয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়। মাদ্রাজে IF হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে । 

... বোগ্বাইতে নেটিভ, স্কুলবুক ও স্কুল সোসাইটি ১৪ জন ইউরোপীয় ও ৩৬ 

জন ভারতীয় ছাত্র লইয়া ইঞ্ছিনীয়ারিং ক্লাশ সুরু করেন। এ বৎসরেই উক্ত 

সোসাইটির কর্তৃত্বাধীনে “School for native Doc- 


বা) tors” এই নামে ডাক্তারী ক্লাশের উদ্বোধন হইল এবং 


২০জন ছাত্র প্রথম ভৰ্তি হন। অঁ বৎসরই পুণাতে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং ক্লাশ , 


ও একটি মেকানিক্যাল ক্লাশের দ্বারোদঘাটন করা হইল। বোম্বাইতে 
ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল যে মাতৃ-ভাষাতে ইঞ্জিনীয়ারিং ও ডাক্তারী ক্লাশ Bw হয়। 
(২) দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হইল ১৮৫৮ হইতে ১৯০৫ WIA পর্যন্ত । 
১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের VOR ভেদপ্যাচ, (Wood's despatch) ইংল্যাণ্ডের কলা- 
বিভাগ ও. বিজ্ঞান-বিভাগ প্রতিষ্ঠার দ্বারা হয়ত প্রভাবিত হইয়াছিল। 
সেই aa BoA ডেলপ্যাচে কারিগরী ও বৃত্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার ইঙ্গিত মাত্র 
ছিল। 
কিন্তু সরকার হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফলে 
বিশেষ কোনে! কাজ হয় নাই। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে পুনা ইপ্রিনীয়ারিং ক্লাশ 
কলেজে পরিণত হইল । বোম্বাই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইল 
১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে । কিন্তু ইতিমধ্যে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় 
অনেক ছোট ছোট শিল্প-বিষ্যালয় খোল! হইতেছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ 
প্রায় ৮০টি শিল্প-বিগ্ভালয় খোল! হইয়াছিল। এগুলিতে প্রায় ৪৮০০ জন ছাত্র 
শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। 
(৩) তৃতীয় পর্যায় - বঙ্গভঙ্গ হইতে স্বাধীনতা কাল পৰ্যন্ত ১৮৮৫ সালে 
দেশে কংগ্রেস স্থাপিত হইল ॥ কংগ্রেম অধিবেশনে দেশের নানাবিধ সমস্ত 
লইয়া আলোচনা চলিত। তাহার মধো শিক্ষাসমত্। ছিল 
তৃতীয় পর্যায় a 
প্রধান। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অনুভব করিয়াছিলেন যে, SS 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার দরকার । কংগ্রেসের প্রতি অধিবেশনেই বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার প্রসারের জন্য চাপ দেওয়া হইতে থাকিল | ফলে সরকারকে বাধ্য হইয়া 
খানিকট! সচেতন হইতে হইল। সরকার আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে বৃত্তিমূলক 
শিক্ষায় পারদশিতা লাভের জন্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন | 


দ্বিতীয় পর্যার 


কারিগরী শিক্ষা ৫৭৩. 


কিন্তু ইহাতে দেশীয় লোকদের তুষ্ট করা গেল না। ইতিমধ্যে ১৯০৫ 
সালের মুখে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিল। ১৯০৫ সালে কলিকাতায় 
“Association for the advancement of Scientific and Indus- 
trial Education” নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। এই 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে নানা দেশে ছাত্র প্রেরণ আরম্ভ হইল | 

এই সময় জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে দেশে জাতীয় শিক্ষা 
প্রবর্তনের আন্দোলন স্থরু হইল। মহাসমীরোহে জাতীয় শিক্ষা-পরিধদ 
স্থাপিত হইল। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ ১৯০৮ সালে যাদবপুরে ইণ্জিনীয়ারিং 
কলেজ স্থাপন করিল। 

১৯২১ হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ি! 
উঠিল। তাহাদের মধ্যে ধানবাদের খনিবিগ্ভালয়, কানপুর) বন্ধে প্রভৃতি 
স্থানের অনেক বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ছিল। 

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ স্থরু হইল। দ্বিতীয় বিশ্বমহাধুদ্ধ সর্বতোভাবে 
যান্ত্রিক জ্ঞান ও শিল্পনৈপুণোর উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। ভারত এই যুদ্ধের 
অন্থতম সীমান্ত হওয়ায় ভারতের উপর যুদ্ধের চাপ ভয়ানক ভাবে পড়িতে 
লাগিল। ভারতে অতি wo শিল্পায়ন ও ভারতীয়দের ঘন্ত্রকুশলী করিয়া! 
তোলার প্রয়োজন হইল। এ প্রয়োজন অবশ্য বৃটিশ সাআজ্য রক্ষার 
খাতিরেই 1 ভারত সরকার অবিলম্বে কারিগরী শিক্ষাকে প্রাদেশিক সরকারর 
আওতা! হইতে মুক্ত করিয়! কেন্দ্রের অধীনে আনয়নে তৎপর হইলেন। 

এইখানে আরও একটু আগের কথা বলা আবশ্তক। ১৯৩৫ সালের 
ভারত শাসন আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড স্থাপিত হয়। 
এই বোর্ড শিক্ষা সংস্কারের যে পরিকল্পনা দিলেন তাহাতে aa হইল, 
“A radical re-adjustment of the present System of Edu- 
cation in schools should be made in such a way as not only 
to prepare pupils for professional and University courses 
but also to enable them at the completion of the 
appropriate stages to be diverted to occupations or to 
separate vocational Institutions.” এই উপদেষ্টা বোর্ড যে শিক্ষাধার! 
কুপারিশ করিলেন তাহার মধ্যে কারিগরী শিক্ষা, অন্তান্ত শিক্ষার: 
অন্যতম ছিল। 


4198. আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ইহার! কর্মনিয়োগ সংস্থা ( Employment bureau ) গড়িয়া তোলারও 
পরামর্শ দিলেন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তায় তাহাদের কর্মস্থচী রূপায়িত 
করিতে বলিলেন। wanted ইংলণ্ডের কারিগরী শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক 
মিং এম্‌ এ এযাবট্‌ এবং এম্‌ এইচ, উড, (5. H. Wood, Director of 
Intelligence, Board of Education ) ১৯৩৬ সালে ভারত সরকারকে 
সাহায্য করার জন্য ভারতে আগমন করিলেন। ইহার! ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রিপোট 
পেশ করেন। এই রিপোর্ট ‘উড, এযাগু এযাবটস, রিপোর্ট” নামে পরিচিত। 

এই রিপোর্টে কারিগরী শিক্ষার কথা সুপারিশ করা হইল। 

ঠিক এই সময়েই মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে 

জাতীয় শিক্ষা স্মেলন বসিল এবং নৃতন ধরণের এক জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা 


উপস্থাপিত হইল। 
১৯৩৯ সালের শেষ দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইয়া গেল। যুদ্ধের 


প্রয়োজনে ভারতে শিল্পবিস্তার ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটিতে লাগিল। 
যুদ্ধের প্রাক্কালে সর্বদেশেই ইহা অনুভূত হইল যে যুদ্ধরত দেশগুলির সাফল্য 
নির্ভর করিবে শিল্পদক্ষতার উপর। ফলে ভারতেও FS শিল্পশিক্ষার 
ও শিল্পের বিস্তার ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কারিগরী শিক্ষা 
বিষয়টিকে প্রাদেশিক দপ্তর হইতে কেন্দ্রীর পরিচালনায় আনিলেন এবং ইহার 
উন্নতির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন | এই পরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ _ 

(১) বৈজ্ঞানিক ও কারীগরী শিক্ষার গবেষণা ও মান উন্নয়নের জন্য 
একটি পরিষদ গঠিত হইল ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে | 

(২) দিল্লীতে পলিটেকৃনিক স্থাপিত হইল ১৯৪১ সালে। 

(৩ ভারতে শিল্পশিক্ষার প্রসার ও উন্নতিকল্পে ‘সরকার কমিটি’ গঠিত 
হুইল ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে । তাহা ছাড়া ‘All India Council for Tech- 
nical Education’ নামেও একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। 

(8) “Scientific Man-power Committee” নামে একটি কমিটি 
গঠিত হইল ১৯৪৭ giai এই কমিটি হিসাব করিল যে পরবর্তী 


১০ বৎসরে ভারতে প্রায় ৫৪০০" ইপ্রিনীয়ার ও প্রায় ২০,০০০ কারিগর 
প্রয়োজন হইয়া পড়িবে | 
দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের অবসানে পৃথিবীর কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে এক 


নৃতন যুগের স্থত্রপাত হইল । ইতিমধ্যে ভারত বিভক্ত হইয়া স্বাধীন হইয়া 
গেল, ফলে কারিগরী শিক্ষার প্রগতি এক নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিল । 


কারিগরী, শিক্ষা ene 
স্বাধীন ভারতে কারিগরী শিক্ষা! 


ভারত স্বাধীন হওয়ার সংগে সংগে ভারতের সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রে 
গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইল। ইহার প্রভাব কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
হুইল। ভারত-সরকার পরিকল্পিত উপায়ে সার! দেশের উন্নয়নে ব্রতী 
হইলেন। রাশিয়ার অঙন্থকরণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা 
কারিগরী শিক্ষার 

মাজা গৃহীত হইল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের সকল 
দিকে পরিকল্পিত ভাবে উন্নয়ন করার প্রচেষ্টা হইল। 

জাঁতিকে দ্রুত উন্নত করিয়! তুলিতে হইলে শিল্প, রুষি, সেচন, ব্যবসা-বাণিজ্য, 
যানবাহন, যাতায়াত, চিকিৎসার দ্রুত প্রসার, দ্রুত খনিবিগ্ভার প্রসার, 
জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির সংগে সংগে পুর্তকার্ষের প্রসার ইত্যাদি দ্রুত উন্নত করিয়া 
(তোলার প্রয়োজন হইল ইহার 1 ফলে অতি দ্রুত কারিগরী শিক্ষার প্রসার ও 
উন্নয়ন করা প্রয়োজন হইল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কারিগরী 
শিক্ষা যে পর্যায়ে ছিল তাহার উন্নতি-বিধান করা হইতে লাগিল। আবার 
অপর দিকে ভবিষ্যতে যাহাতে কারিগরী শিক্ষার-স্থযোগ-স্থবিধা বৃদ্ধি পাইতে 
পারে, কারিগরী শিক্ষার মান উন্নত হইয়া উঠিতে পারে, তাহার আয়োজন 


করা হইতে লাগিল। 


মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন কারিগরী শিক্ষা সন্ধে নিষ্নলিখিত সুপারিশ 
করেন। 

(১) বহুসংখ্যক কারিগরী বিদ্যালয় এককভাবে 
কিংবা বহুমুখী বিদ্যালয়ের শাখারূপে স্থাপিত করিতে 
হইবে। 

(২) বড় বড় শহরে কেন্দ্রীয় কারিগরী প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত করিতে হইবে, যাহা স্থানীয় বিগ্ালয়গুলির প্রয়োজন মিটাইতে 
সক্ষম হয়। 

(৩) যেখানে সম্ভব সেইখানে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে কারিগরী 
বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং সেইখানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কারিগরী 
শিক্ষা-কেন্দ্ৰ একযোগে কাজ হইবে | 

(৪) কারিগরী-শিক্ষায় শিক্ষানবিশী কাজ একটি গুরুতর অংশ, এবং 
আইন-প্রণয়ন করিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমৃহকে শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষানবিশ, 
করিতে দিতে বাধ্য করিতে হইবে। 


কারিগরী শিক্ষার 
ব্যাপারে মুদালিয়ার 
কমিশনের সুপারিশ 


৫৭৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(৫) কারিগরী শিক্ষার পরিকল্পনা-কাঁলে বাণিজ্যিক সংস্থা ও Pa- 
সংস্থাগুলির সঙ্গে খুব বেশী যোগাযোগ রাখিতে হইবে। 

(৬) কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর কিছু 
«শিল্পকর” বসাইতে হইবে | 

(৭) মাধামিক শিক্ষার পর্যায়ে কারিগরী শিক্ষার একটি উপযুক্ত 
প্যাটার্ন গ্রহণের জন্য A.LC.T.EWa সাহায্যে কারিগরী শিক্ষার পাঠ্যক্রম 
রচনা করিতে হইবে | 

কিন্ত এই ন্থুপারিশসমূহ কারিগরী শিক্ষার উন্নতির উপর খুব বেশী প্রভাব 


বিস্তার করিতে পারে নাই। 
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে কারিগরী 


শিক্ষায় দেশের চিত্র ছিল নিয়রূপ।__ 
১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দ 
eT ay PE উই POF 
কলেজ স্কুল 


সংখ্যা ছাত্রসংখ্য। sayi BGA 


পাতি 


কৃষি ১৫ ৩,০৮২ ৩৯ ১,৮৮২ 
কলা ও শিল্প — — ১৩৭ ৯১৮৮৭ 
বাণিজ্য ২১ ৮,১৮৭ | ৪১২ ২৭,৬২১ 
ইণ্জিনীমারিং ২৩ 3,899 ১৯ ৩১০৯৬ 
বন 8 ৩৮৯ ২ ৫৩ 
শিল্প ও টেকনিক্যাল — S ৪৮৬ ৩৪,৩২৬ 
আইন ১1728 — 2 
ডাক্তারী ৩৫. ১১,৭৭২ ৩৪ ৩১৭৯০ 
টেকনোলজি ৫ ১১৫৪১ a a 
ae চিকিৎসা ১০ ১,৪৮৬ = = 
a ee 


কারিগরী শিক্ষা ৫৭৭ 


প্রথম পঞ্চবাযিকী পরিকল্পনা শেষ হওয়ার প্র দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 
ae হইল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮৭ কোটি টাক? কারিগরী - শিক্ষার 
উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ কর! হইল । প্রথম পরিকল্পনা-কালে ইহার পরিমাণ 
ছিল, প্রায় ২৩০ কোটী biel] প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে ব্যাপক 
আয়োজন ও অগ্রগতি লক্ষ্য কর! গিয়াছিল, তাহার উপর ভিত্তি করিয়! 
তৃতীয় পরিকল্পনায় কারিগরী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরও বাড়াইয়৷ দেওয়া 
হইল। এই পরিকল্পনা মাফিক লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত যে 
“উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে তাহা নিয়ে দেওয়া হইল। 


কলেজ স্কুল 

সংখ্যা ছাত্রসংখ্যা সংখ্যা ছাত্রসংখ্যা_ 
কৃষি ২৯ ১০৮৭১ ১০২ ৭,৪১১ 
কলা ও শিল্প — — ৩৭৪ ১৫,৬৯৬ 
বাণিজা ৩৫ ৬৬,৬১৩ ৯৬৬ ৯৮,৭৫৪ 
ইঞ্িনীয়ারিং ৫৫ ৩১,৭৪৭ | ১১৯ ৪৬,৬০৭ 
বন ৩ era ৫ ২৩৭ 
শিল্প ও টেক্নিক্যাল — — ৬৯৬ ৪৫,৪০৩ 
আইন ৩২ ২৪০৫৫ = টু 
ডাক্তারী ১০৯ ৩২৪৮০ ১২৪ ১০,৬৮৮ 
টেক্নোলোজি ৯ ৩৩৭৩ | ১৩৭ ১৯,৮১৪: 
ভেটিরিনারি ১৭ ৫১৩৭ ১০ ১০৯৩ 


উপরোক্ত তথ্য দুইটি হইতে দেখা যায় যে, কলেজ পর্যায়ে ইঞ্জিনীয়ারিং 
ও অন্তান্ত বিষয়ে দ্রুত শিক্ষার বিস্তার ঘটিতেছে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে 
দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন দেশে ইঞ্জিনীয়ারিং এবং টেকনোলজির জন্য 


৩৭ 


৫৭৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মাত্র ৩৮টি কলেজ ছিল, ১ বৎসর পরে ১৯৫৭ সালে তাহা দাড়ায় ৭€টিতে। 
এই ভাবে কলেজের সংখ্যা যেমন বাড়িয়াছে তেমনি পূর্বতন কলেজগুলিকে 
নানাভাবে পরিবদ্ধিত করিয়া ও নৃতন কলেজগুলির সাহায্যে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে 
যেখানে ২৯৪০ জন ছাত্র ডিগ্রী লাভ করিত, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তাহার সংখ্যা 
ীড়াইয়াছিল ৯৭৭৮ জন | 


কারিগরী শিক্ষার উন্নতি সুচনা পরিকল্পনা 

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কারিগরী শিক্ষার উন্নতি চারিটি পর্যায়ে আলোচনা 
করিতে পার! যায়__ প্রশাসন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কারিগরি শিক্ষার দ্রুত 
উন্নতি এবং নৃতন নৃতন পরিকল্পনা | 

প্রশীজন_ নিখিল ভারত, কারিগরী শিক্ষা সমিতি ১৯৪৬ খৃষ্টাবে 
স্থাপিত হইয়াছিল । এই সমিতির স্থপারিশে চারিটি আঞ্চলিক কমিটি__ 
উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব, পশ্চিম স্থাপিত হয়। এই কমিটিগুলি নিজ নিজ এলাকায় 
কারিগরী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে। নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা 
সমিতি (AICTE) সাতকোত্তর.-পর্যায়ে কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজন 
অনুভব করেন | সমিতি সরকার কমিটির স্থপারিশ গ্রহণ করেন এবং চারিটি 
আঞ্চলিক টেকনোলজিকাল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার কথা বলেন। এই 
AICTE বৎসরে একবার মিলিত হইয়া কারিগরী শিক্ষার নীতি, কার্যক্রম 
ইত্যাদি আলোচন! করিয়া থাকেন। 

শিক্ষা্রতিষ্ঠান__কারিগরী শিক্ষার তিন রকম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। 
এই প্রতিষ্ঠানগুলি তিন ধরণের কর্মীকে শিক্ষাদান করিয়া থাকে। 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের গ্রাজুয়েট পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় স্তরের 
কর্মীদের জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট 
দেওয়া হয়। তৃতীয় ধরণের কর্মীদের জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কর্মের দক্ষতা 
অর্জন করিতে শিক্ষা দেওয়। হয়। 

কিন্ত পরিকল্পনা কমিশন যে দ্রুততালে অন্যান্য বিষয়ের উন্নয়নের জন্য 
পরিকল্পনা, করিতেছেন, তাহার সহিত সংগতি রাখিয়া কারিগরী শিক্ষার 
প্রপার করা যায় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালেই দেশে প্রায় ১৫০০ হাঁজার 
aab ইঞ্জিনীয়ারের এবং ৩০,০০০ ডিপ্লোমাধারী ইঞ্জিনিয়ারের অভাব 
ছিল। 


er ০... E _ রারারারাল 


কারিগরী শিক্ষা ৫৭৪ 


কারিগরী শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ 

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদনের গুরুত্ব আরও বাড়িয়া গেল। প্রতি 
বছর যাহাতে re হাজার গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার সরবরাহ কর! যায় এমন চেষ্টা 
চলিতে লাগিল। তাহা ছাড়া নীচুমানের কারিগরী জ্ঞান-সম্পন্ন অসংখ্য 
ব্যক্তির প্রয়োজন দেখ! দিল। কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বাবধানে দুর্গাপুর, 
ভূপাল, frat, এলাহাবাদ, মাঙগ্গালোর, বারঙ্গল, নাগপুর, শ্রীনগর ও 
জামসেদপুরে বড় বড় রিজিওনাল কলেজ খোলা হইল। এগুলিতে বহু 
সংখ্যক তরুণের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে । এই কলেজগ্ুলি হইতে 
ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদ! কিছু মিটিবে। অবশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার আসিবে পুরাতন 
কলেজগুলির ছাত্রদংখ্য| বুদ্ধি করিয়া। AICTE ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ২৭টি 
Polytechnic স্থাপনের নির্দেশ দেন 1 42 Polytechnic-efare শিক্ষাদান 
শেষে ডিপ্লোমা দান কর! হইবে। 

কর্মীদিগকে কুশলী কর্মী করিয়া বাহির করিবার জন্য সরকার ব্যবস্থা 
করিতেছেন... ১৯৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে শিল্পকাজে দক্ষ কর্মীদের যে শিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠান আছে তাহাতে ১০,৫০০ শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিতে পারিত,। 
কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে ২৬,০০ শিক্ষার্থীর এন্ত শিক্ষণের 
ব্যবস্থা. করা হয়। 

বর্তমানে দেশে কারিগরী শিক্ষার যে আয়োজন রহিয়াছে... ত 
প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত.।--(১). সরাসরি কলেজ হইতে বা স্কুল হইতে 
শিক্ষা গ্রহণ. করিয়া কর্মক্ষেত্রে কারিগরীজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির যোগদান 
করিতেছেন। 

(২) কর্মক্ষেত্রেই নানা রকম কাজ শেখার ব্যবস্থা 57 বস্তুতঃ, 
শেষোক্ত উপায়েই বহু সংখ্যক ব্যক্তি কারিগরী জ্ঞান লাভ করিতেছেন এবং 
নিজেদের দক্ষতার মান উন্নয়ন করিতেছেন। 

ইহা ছাড়া আরও একটি ব্যবস্থা আছে যাহ! পর্যাপ্ত নহে এবং অত্যন্ত 


* ব্বায়সাঁধ্য। তাহা হইতেছে কর্মীদের বিদেশে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা! 


১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কারিগরী শিক্ষার যে ভাবে দ্রুত উন্নতি হইতেছে, 
তাহা সংক্ষেপে এই ভাবে আলোচনা করা যায়। 

(১) শিল্পশিক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দিক দিয়! উন্নতি ।-_ প্রথমেই 
ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সারা দেশের পক্ষে কি ধরণের কারিগরী জ্ঞানের প্রসার 
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ও কত পরিমাণ কারিগরী জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি আবশ্যক, ইহার একটি ব্যাপক 
সমীক্ষণ করিয়া পরিকল্পনা, কমিশন বিস্তৃত কর্মসুচী প্রণয়ন করেন। 
সার! দেশের জন্য সামগ্রিক ভাবে এই আয়োজনের জন্য চেষ্টা করা আগে 
হয় নাই। 

(a) দ্বিতীয়তঃ, বেন্দীয় মন্ত্রীমগ্ডনীর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর স্থাপন করিয়া 
ইহার মর্ধাদা আরও বাড়ানো হইল। ইহা ছাড়া প্রতিটি দপ্তরের মধ্যেই 
স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা তো থাকিলই। অবশ্য ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ইহা শিক্ষা 9 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা TATAI মধ্যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল মাত্র। ১৯৫৮ 
খৃষ্টাব্দের পর ইহ! বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি-মন্ত্রীর আওতায় আপিয়াছে। 


কারিগরী শিক্ষাদানে বিভিন্ন প্রচেষ্টা 

দেশে যে সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে, সেই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের 
দক্ষতার মান উন্নয়নের জন্য নানা রকম শিক্ষার আয়োজন যাহাতে বাড়ে 
তাঁহার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট নানাবিধ স্থযোগ-স্থবিধা ও afte সাহায্য 
aen হইতেছে। প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনের ক্ষেত্রে যাহাতে মান উন্নত 
হয় এবং পরিমাণ না কমে, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হইতেছে । 
দেশের মধ্যে বড় বড় সংস্থা (যেমন__রেল, ভারতীয় ইস্পাত প্রতিষ্ঠান, 
ডাক ও: তার, চটকলসমূহ, চাশিল্পসমূহ ইত্যাদি) নিজেরাই বড় বড় 
প্রতিষ্ান খুলিয়। কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। 

বড় বড় ও ভারী ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে এই ত গেল ব্যবস্থা ছোট 
ছোট চারু ও কারুশিল্পগুলিরও যাহাতে উন্নতি হয়, গ্রামীণ শিল্পগুলি যাহাতে 
পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে তাহার জন্যও নানা চেষ্টা করা হইতেছে। 


বিভিন্ন পর্যায়ে কারিগরী ও শিল্প-শিক্ষা 

ব্লকে ব্লকে গ্রামের তরুণদের শিক্ষার জন্ নানাবিধ শিল্প-শিক্ষার আয়োজন 
করা হইতেছে। দাকুশিল্প, লৌহশিল্প ইত্যাদি গ্রামের শিল্পীদের যাহাতে 
afepre না৷ হইয়া পড়িতে হয়, তাহার জন্ত অর্থসাহাষা করা হইতেছে। 
মাধ্যমিক ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্প-িক্ষার আয়োজন কর! 
হইতেছে । প্রাদেশিক শুরে শিল্পাধিকার সৃষ্টি করা হইয়াছে। শিল্পাধিকার» 
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শিক্ষািকার বা অন্তান্ত দগ্তরেরও সাহায্যে কারিগরী শিক্ষার প্রসারের চেষ্টার 
বিরাম নাই। শিল্প-শিক্ষার জন্য নানা রকম প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। 


তাহার ধারাটি নিম্নরূপ £_ 


|. প্রাথমিক বিস্তার. | |, নিঃবুঃ বিগকলয | 
(কারিগরী জ্ঞানের (কারিগরী জ্ঞানের 
আয়োজন নাই ) V আয়োজন আছে) 
| Gt হাই | উঃবুঃ | 
a 7 (শিল্পশিক্ষার আয়োজন আছে) 
1 উঃ মাধ্যমিক i জুঃ টেকনিক্যাল 7 
(শিল্পের আয়োজন সহ) / ( শিল্প-শিক্ষালয় ) 
| সাধারণ শিক্ষা ka _পৰিটেকনিক্যাল বা. | 
বিজ্ঞানে (মাধ্যমিক স্তর টা aata বৃত্তিমূলক 
ata) 


| ডাক্তারী lafa: [Afo | খনিবিষ্া | ak | ইত্যাদি [ইত্যাদি 


ইন] | 
| ডিগ্ৰী | ডিগ্রোমা| ale | à| 2! àl al a| | এই ভাবে। 


কারিগরী বিদ্যার প্রসারকল্পে বহু বড় বড় সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। 

G) ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব জয়েন্স_বাঙগালোর ইহা 
১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি. বহু ব্যক্তিকে শিক্ষাদান 
করিয়াছে। ' তাঁহার! সকলেই উচ্চ পর্যায়ে কর্ম করিয়া! ভারতকে সমৃদ্ধ 
করিয়াছেন ।. ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে হইতে এই প্রতিষ্ঠানটি Saai পর্যায়ে 


উঠিয়াছে। 
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এখানে fete বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। ন্নাতকো তুর 
পর্যায়ে--(01) Soil Mechanics and Foundation Engineering 
(2) Automobile Engineering. (3) Foundry Engineering. 
(4) Electrical Engineering. (5) Industrial and Production 
Engineering and Industrial Administration. 

গবেষণ| পর্যায়ে s—(1) Internal Combustion. (2) Hydraulic 
Engineering. (3) Technical Gass Reaction. (4) Physical 
Metallurgy. (5) Radio and Electrical communication, 

(২) চারিটি আঞ্চলিক উচ্চতর পর্যায়ের কারিগরী শিক্ষালয় 
(Higher Technical Institutes ) আছে |— 

(ক) Indian Institute of Technology, Kharagpur. 


(2) » » » 3) “ Bombay. 
(গ) yr $s k H , Madras. 
(a) ১১ » » » ও Kanpur. 


এই কারিগরী শিক্ষালয়গুলি আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্স্‌ শিল্প-শিক্ষালয়ের 
অন্থকরণে গঠিত হইয়াছে। 

(৩) ইহা ছাড়া দেশের সর্বত্র বিজ্ঞানমন্দির গড়িয়া তোলার চেষ্টা 
হইতেছে। এখন সার! দেশে প্রায় ২১টি বিজ্ঞানমন্দির আছে । এইগুলিতে 
গবেষণাগার ও স্থযোগ্য শিক্ষাদাতা থাকেন। সরকার প্রতি জেলায় একটি 
করিয়া বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। 


গবেষণা k 

কারিগরী শিক্ষায় গবেষণার জন্য দেশে বড় বড় ২৫টি গবেষণা-কেন্ত্র_ 
রহিয়াছে। এইগুলির তালিকা নিম্নে লিখিত হইল ৷ 

1, National Chemical Laboratory, Poona. 


2. Central Food Technological Research Institute. 
Mysore. 


‘3. Regional Research Laboratory, Hyderabad. 
4. National Aeronautical Laboratory, Bangalore. 


5. Central Indian Medical Plants Organisation, New 
4 Delhi. 


24. 
#25; 
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National Physical Laboratory, New Delhi. 

Central Road Research Institute, New Delhi, 
Indian Institute of Bio-chemistry and Experimental 
Medicine, Calcutta. 

National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur. 
Central Glass and Ceramic Research Institute, 


Calcutta, 
Central Electro-chemical Institute, Karaikudi. 


Central Public +Health Engineering Research 
Institute, Calcutta. 


Central Fuel Research Institute, Jealgora. 

Central Drug Reserch Institute, Lucknow. 

Regional Research Institute, Assam. 

National Botanical Gardens, Lucknow. 

Central Mining Research Station, Dhanbad. 

Central Scientific Instruments Crganisation, New 
Delhi. 

Central Salt Research Institute, Bhavnagor. 
Regional Research Institute, Jammu. 

Central Building Research Institute, Roorkee. 


- Central Electronic Engineering Research Institute, 


Pilani. 

Central Mechanical Engineering Research Institute, 
Durgapur. 

Central Leather Research Institute, Madras. 

Birla Industrial and Technical Museum, Calcutta. 


ইহ! ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে নানা ধরণের গবেষণা-প্রতিষ্ঠান "গড়িয়া 
উঠিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে Jute Research Institute এবং River 
Research Institute উল্লেখযোগ্য । সারা ভারতের গবেষণা- 
প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমন্বয় করিবার জন্য ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে National Research 
Development Corporation প্ৰতিষ্ঠিত হয় । 
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কারিগরী শিক্ষার সমস্যা 

সমগ্র ইংরাজ শাসনকালে ভারতে কারিগরী শিক্ষার প্রসার ও শিল্পের 
বিস্তারের উপর কোনও গুরুত্ব আরোপ কর! হয় নাই। . প্রায় দুই শত বৎসর 
ভারত পরাধীন ছিল এবং ভারত যাবতীয় পণোর জন্য অপরের উপর 
নির্ভরশীল ছিল। শাসকগোষ্ঠী চাহিত না যে, ভারত 
শিল্পে ও কারিগরী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠুক। কারণ 
ইউরোপে যে শিল্পোৎ্পাদন ঘটিতেছিল তাহার বাজার. ছিল এশিয়া ও 
ও আফ্রিকার দেশসমূহ । এইরূপ অবস্থায় ভারতের মত এত বড় « 
বাজার নষ্ট হইয়া যাইত, যদি ভারতে কারিগরী ও শিল্প শিক্ষার প্রসার 
ঘটিত। তাই ইংরেজ সরকার ভারতে শিল্প প্রসার সম্পর্কে আন্তরিকভাবে 
পক্ষপাতী ছিলেন না। 

অথচ একই সময়ে জাপান, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ কারিগরী শিক্ষা 
ও শিল্প শিক্ষায় প্রভূত উন্নতি লাভ acai fee ভারতে প্রয়োজনীয় 
স্থযোগ থাকা সত্বেও ভারত আধুনিক Prans দেশগুলির পর্যায়ে আসিয়া 
পৌছিতে পারে নাই। 

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। দেশকে 
দ্রুত শিল্পে উন্নত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন দেখা! fra কিন্তু দ্রুত 
Praa ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার ক্ষেত্রে কতকগুলি মৌলিক 
অন্থবিধা দৃষ্ট হইল । এইগুলি নিম্নরূপ £__ 

ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র -ভারত দার্শনিকদের দেশ বলিয়া 
অনেকে মনে করেন। কথাটি অসত্য নয়। কোন কিছুকে কর্মে রূপাগ্িত 
করা, কোন কাজ সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা, নৃতন 
আবিষ্কারসমূহ প্রয়োগ করিয়া দেখা ইত্যাদিতে ভারতবাসীর উৎসাহ 
কম। ভারতীয়ের। জীবনকে লঘুভাবে দেখে এবং Borsa ভাবে কোনও 
রকমে কাজ করে। ইহার প্রভাব কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে গিয়। পড়িয়াছে 
এবং সমগ্র কারিগরী শিক্ষাকে শিথিল করিয়াছে। 


সমস্তা 


প্রাকৃতিক প্রভাব 


1০ভারতীয় চরিত্রের. যে শ্রধ ভাবের.কথা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার.জন্য 
অনেকটা দায়ী প্রাকৃতিক পরিবেশ... ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল গ্রীষ্ম 


i 

h 
t 
। 


. 
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মণ্ডলে অবস্থিত। ain মানুষের পরিশ্রম করিবার : ক্ষমতা FÈN 
দেয়। TG আবহাওয়ায় ক্লান্তি বৃদ্ধি করে। এই 
প্রাকৃতিক প্রভাব ভারতীয়দের উপর পড়ার ফলে 
কারিগরী শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হইয়াছে। 

তাহা ছাড়া, ভারতের নদীবহুল বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল কৃষিকাজের 
উপযুক্ত হওয়ায় বেশীর ভাগ লোকই কৃষির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কৃষির 
উপর অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে, পক্ষান্তরে শিল্প-ও কারিগরী বিদ্যার প্রতি 
লোক তত আকৃষ্ট হইতেছে না ৷" Bete কারিগরী শিক্ষার বাঁধা । 


প্রাকৃতিক প্রভাব 


সামাজিক কারণ 
ভারতীয় সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইহ! গ্রামীণ মভাত।। অনেকেই 
গ্রামে বাস করেন। ইহার ফলে ভারতীয় জীবন বহিমূর্থী না হইয়া অন্তর্্ধী 
হুইয়াছে। প্রথমতঃ, তাহার! পূর্বের জীবন-যাপন-প্রণালীতে অভান্ত হওয়ার 
ফলে, আর নূতন fag গড়িয়া তুলিতে কষ্ট 
সামাজিক কারণ : স্বীকার করিতে চান ali এই মনোভাব কারিগরী 
শিক্ষার পরিপন্থী । 
দ্বিতীয়তঃ, অন্তৰ্মুখী জীবন-যাপন করার ফলে জাতির সামগ্রিক চিন্তাধারা 
স।হিত্য, দর্শন, স্থকুমার কলাশিল্প, Iera ইত্যাদিতে ব্যয়িত হইয়াছে। 
ফলে সমগ্র জাতির রুচি এ ভাবেই afen উঠিয়াছে। তাই লোকে ডাক্তারী 
অপেক্ষা অধ্যাপকের sta করিতে চাহিয়াছেন, Mana কর] অপেক্ষা 
শিক্ষকতা-বৃতি বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছেন। এইরূপ রুচি sifeal উঠার ফলে 
সাধারণ লোকে তাহাদের সন্তানদের কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেরণ! 
দিতেছেন ali 
জাতিভেদ--জাতিভেদ কারিগরী শিক্ষার প্রসারের আর. একটি 
অন্তরায়। যাহারা “এতদিন সমাজে - কারিগরী বা বৃত্তিমূলক কাজ 
করিত, তাহাদের নীচ-জাতীয় লোক বলিয়া গণ্য eal হইত।- প্রাচীন 
যুগের বর্ণবিভাগ_ এখনও. সমাজ-জীবনে চলিয়া 
আমিতেছিল | ফলে কারিগরী কাজের প্রতি উচ্চবর্ণের 
লোকের" বিরূপতা দেখা যায়। এইবিষয়ে গান্ধীজীর চিন্তাধারা বৈধুবিক I 
তিনি ব্রাহ্মণদের দ্বারা চর্ম্ম-শিল্পের কাজ প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।: কিন্তু 


জাতিভেদ 


৫৮৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


বহু কাল ধরিয়া যে জাতিভেদ-প্রথা চলিয়া আসিতেছিল, ৷ তাহা কারিগরী 
শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট বাধাস্বরপ ছিল। 
অল্প AACA সংসারে প্রবেশ-ভারতীয় পুরুষেরা অল্প বয়সে বিবাহ 
করে এবং সংসারে প্রবেশ করে । এত অল্প বয়সে সংসারে 
a its প্রবেশ করার ফলে কোন বৃত্তি শিক্ষা কর! ও দক্ষতা অর্জন 
করিয়া তাহা আয়ত্ত করার উপায় আর থাকে al! 
একান্নবর্তা পরিবার-প্রথা--ইহ কারিগরী শিক্ষার অপর একটি বাধা। 
একান্নবর্তী পরিবারে খাওয়া-পরার অস্থবিধা ছিল না: ফলে সংসারের 
তরুণ পুরুষেরা সংসারচিস্তা করিত না। তাহারা 
একান্নবর্তী পরিবার- 
aa দায়িত্বহীন ভাবে জীবন-যাপন অভ্যস্ত হইত। অথবা 
তাহারা পরিবারের অপরে ca বৃত্তি অনুসরণ করিত 
তাহাই করিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাহ ছিল কৃষি। ফলে কারিগরী 
শিক্ষা ব্যাহত হয়। 
নিন্মমানের জীবনবাত্রা--ভারতীয়দের নিঙ্ঈ-মানের জীবনযাত্রা পরোঙ্ষ- 
ভাবে কারিগরী শিক্ষা প্রসারের বাধাস্বরূপ ছিল। 
ইহ! ছাড়াও ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কারিগরী 
শিক্ষার প্রয্মোজনীয়ত| যেমন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনি কতকগুলি 
গুরুত্বপুর্ণ সমস্তারও উদ্ভব ঘটিয়াছে। সেই সমন্তাগুলি farga l 
দক্ষ শ্রমিক। সমগ্রভাবে চিরকাল ধরিয়া সমীজ-ব্যবস্থা এমনই ভাবে 
গঠিত যে নিয় স্তরের ব্যক্তিরাই সাধারণভাবে দৈহিক শ্রমসাধা কাজে রত 
থাকেন। এই শ্রেণীর জনসংখ্যাই সমধিক। অথচ 
কারিগরী কাজ করিতে যেটুকু শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন 
হয়, তাহা খুব কম লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়। একেবারে অশিক্ষিত অদক্ষ 
শ্রমিকের সংখ্যা বিপুল, কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষিত দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায় না। 
কারিগরী-জ্ঞান-সম্পল্ন ব্যক্তি__কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির চাহিদা 
বৃদ্ধি পাইতেছে। জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনায় শিল্লোক্গয়ন অগ্রাধিকার লাভ 
করায় কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন লোকের চাহিদা খুবই 
কারিগরী জ্ঞান- 
কশ্টদ বাড়া বাড়িয়া গিয়াছে। যে অঙ্ুপাতে কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন 
ব্যক্তির চাহিদা বাড়িয়াছে, সেই অঙ্থপাতে কারিগরী 
শিক্ষণ-ব্যবস্থা বৃদ্ধি পায় নাই | 


নিম্নমানের জীবনযাত্রা 


দক্ষ শ্রমিক 


কারিগরী শিক্ষা ৫৮৭ 


ভাষার মাধ্যম--ষে শ্রেণী হইতে কারিগরী বিদ্যালয়ের জন্য ব্যক্তিরা 
আসে, সেই শ্রেণীতে লেখাপড়ার প্রসার কম। তাহা ছাড়া বিভিন্ন ভাষায় 
তাহারা কথা. বলিয়া থাকে । আবার কারিগরী বিদ্যা 
ভাষার মাধ্যন শিখাইবার_ উপযুক্ত বাহন হিসাবে কোনও ভারতীয় 
ভাষা এখনও গড়িয়া উঠে নাই। ফলে কি ভাষায় এই শিক্ষা পরিচালনা 
করা যায়, তাহাই গুরুতর সমস্তার বিষয় । কারণ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে 
অশিক্ষিত শ্রমিকদের কারিগরী foal শিক্ষাদান অনভব। 
শিক্ষা,গ্রতিষ্ঠানের অভাব-__ভারতে কারিগরী শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানের, 
অভাব। বিদ্যালয় স্তর, তাহার পরবর্তী স্তর, কারখানা. 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের 
ভার কারিগরী শিক্ষালয়ের সর্বত্র কারিগরী শিক্ষাদানের 
আয়োজনের অভাব। 
শিক্ষকের অভাব-_সব চেয়ে বড় অভাব শিক্ষকের t- 
শিক্ষকের অভাব কারিগরী শিক্ষা দিতে খুব. কম লোকই অগ্রসর 
হইয়া থাকেন। 
অর্থাভাৰ_ভারতীয় সরকারকে উক্ত সমস্ত রকম বাধা অপেক্ষাও 
বড় বাধার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইল অর্থের, 
৮:৬১ asia,  পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় যে অর্থ বরাদ্দ কর! 
হইয়াছিল, তাহার বিরাট অংশ খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য আমদীনীতে 
gas হইতেছিল। ফলে কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যাপক চেষ্ট! 
করা সম্ভব হয় নাই। 
. সরকার অবশ্য সমস্ত বাধা অপসারণের S7 খুবই চেষ্টিত হইয়াছেন | 
সম্প্রতিকালে চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরী বিগ্তা শিক্ষার 
প্রচার ও উন্নতি সম্পর্কিত গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্রুত নানা 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতেছে। ভারত সরঝার অতি দ্রুত আরও 
উন্নতি লাভে সচেষ্ট Zeal উঠিয়াছেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বৃত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্ঠ 


পুরাতন যুগে বৌদ্ধিক শিক্ষা বা Liberal Education-c#? প্রধানতঃ 
“শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া হইত। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া 
হইত না। ইহাযে শুধু ইংরাজ আমলের শিক্ষার BP তাহাই নহে। 
হিন্দু ও মুসলমান যুগেও শিক্ষায় এই একদেশদণিতা দেখা দিয়াছিল। 
অবশ্য আয্যুগের আশ্রম-শিক্ষায় 'আচরণধমিতা ছিল, কিন্তু তথাপি 
বৃত্তিগুলি নিম্নবর্ণের লোকদের হাতে থাকায় তাহা শিক্ষার গুরুত্ব পায় নাই। 
শিক্ষা সমন্ধে তখনো বলা হইত, “সা বিদ্যা ধা বিমুক্তয়ে”__অর্থাৎ, যাহা 
মনের মুক্তি ঘটায় তাহাই জ্ঞান al শিক্ষা। ইহার সহিত Liberal 
Education ধারণার বেশ সঙ্গতি দেখিতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু শুধু বৌদ্ধিক জ্ঞানের দ্বারাই কি মনের 
মুক্তি হয়? আমরা অস্বীকার করিলেই কি শরীরের চাহিদার পরিসমাপ্রি 
ঘটিবে? তাহা FHI ঘটেনা, তাই এইরূপ ধারণা ভুল। এই তুল সম্ভব 
হইয়াছিল, তাহার কারণ সমাজে শ্রেণীভেদ ও শ্রেণী-শোষণ হইতে একটি 
সুবিধাভোগী শ্রেণী জন্মলাভ করিয়াছিল যাহারা কায়িক শ্রমের দায়দায়িত্ব 
অধীনস্থ শ্রেণীর উপর চাপাইয়া নিজের! নিছক জ্ঞানচর্চার সুযোগ করিতে 
পারিয়াছিলেন। আমাদের দেশে এই ধারণ। জন্মিয়াছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় 
প্রাধান্তের ঘুগে। ইউরোপে এই ধারণা জন্মলাভ করিয়াছিল রোমান যুগে | 
তদপেক্ষা প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় এই ভ্রান্তি ততখানি বদ্ধমূল হয় নাই। 
ইহা আমরা প্রেটোর রিপাবলিক পুস্তকে দেখি, যদিও উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভব 
তখনও হইয়াছিল এবং প্লেটো আভিজাত্যের এক জন সমর্থক ছিলেন | 
শিক্ষার এই একদেশদখ্সিতারূপ ক্রটি সত্বেও ইউরোপীয়গণ আধুনিক জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের চর্চার প্রেরণায় কর্মকে ততখানি অবহেলা করে নাই যতটা 
আমরা করিয়াছি। সেই জন্যই আমরা পাধিব ক্ষেত্রে পদে পদে পরাজয় বরণ 
করিয়াছি। যাহা হউক Rara হইলেও সম্প্রতি আমাদের মধ্যে বৃত্তি শিক্ষার 
"প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তথাপি আমরা ইহার পুর্ণ 


মনের মুক্তি 


বৃত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্য ৫৮৯. 


তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারি নাই। আমরা শিক্ষিত বেকার-সংখ্যার বৃদ্ধি 
দেখিয়া প্রথম দিকে ইহার প্রয়োজন বুঝিতে ge করিয়াছি। এই ভাবে 
বৃত্তির প্রয়োজন হইতে বৃত্তি শিক্ষার চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় আমাদের অনেকের 
মনে এই ধারণা আছে যে যাহারা উচ্চ শিক্ষায় তাদৃশ সাফল্য অজন করিতে 
সক্ষম হইবেন না, তাহাদের কর্ম সংস্থানের স্থযোগ-স্থবিধা করিয়া দিবে 
বলিয়াই সাধারণ শিক্ষার সহিত বৃত্তিশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে | 
কিন্ত ইহা আংশিক সত্য মাত্র এবং এই ভাবে বৃত্তি শিক্ষার 
প্রয়োজন বিচার করিলে তাহাকে অত্যন্ত গৌণ কর! হইবে। 
বৃত্তিশিক্ষ। সংযুক্ত হইলে তবেই শিক্ষা স্পুর্ণত। 
প্রাপ্ত হয় এবং ইহার অভাবে শিক্ষা অসপ্পূর্ণ। শিক্ষার একটি প্রধান গুণ, ইহার. 
দ্বারা মানুষ পরিবেশকে আপন অন্থকুলে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করে। যদি 
কোনও ব্যক্তি পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম না হন এবং যদি তিনি সামান্য: 
বৈরী পরিবেশে হতাশ হইয়া পড়েন, তবে তাহাকে শিক্ষিত বলা যায় aL) যদি 
একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থায় কোনও ব্যক্তি তাহার: 
বাসগৃহটিকে অপেক্ষাকৃত শ্রী ও স্বাস্থ্যমণ্ডিত রাখিতে সক্ষম হন ও নিজেদের 
জীবনে অপেক্ষাকৃত স্থরুচি ও স্থাস্থ্যবিধির প্রয়োগ ঘটাইতে পারেন, তবেই 
তাহার যথার্থ শিক্ষা হইয়াছে বুঝিতে হইবে । কিন্তু যদি শিক্ষার সহিত বুতি- 
শিক্ষার কোনও সংযোগ না থাকে, যদি কেবল পু'থিগত ভাবেই শিক্ষা দেওয়া 
হয়, তবে সেই শিক্ষার মধ্য হইতে এপ ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিবে আশা কর! 
যায় কি? অথচ আধুনিক সভ্যতায় শিক্ষার দৈনন্দিন পরিচয় তো আমর! 
জীবন-যাপনের পদ্ধতি হইতে সংগ্রহ করি । 

“শিক্ষাকে পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ-সাধক রূপে বর্তমান যুগে খুব 
কম ব্যক্তিই দেখেন। বর্তমান জীবনে নিজেকে ও অন্যান্তকে সুখী ও 
সার্থক করা যাইবে, এই অন্কপ্রেরণা হইতেই আমরা আজ শিক্ষার প্রতি 
আকর্ষণ অঙ্গভব করি। কিন্ত আমরা সেই উদ্দেশ্যকে শিক্ষার প্রত্যক্ষ 
ফলরূপে গণ্য করি না। আমরা প্রত্যাশা করি যে, শিক্ষা লাভ 
করিলে অধিক আথিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানকারী কর্মে নিযুক্ত হইব । 
কিন্ত শিক্ষার দ্বারা এরূপ উচ্চ স্থযোগ-স্থবিধাযুক্ত কর্ম-নিযুক্তির সুযোগ 
কখনো অনীম হইত পারে না। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অধিকাংশই” 
শিক্ষার স্থযোগ গ্রহণ করিবে ইহাই প্রত্যাশিত। স্ৃতরাং যাহারাই 


বৃত্তিশিক্ষা 
সংযুক্ত 


tao আমাদের শিক্ষী-ব্যবস্থা 


শিক্ষালাভ করিবে তাঁহারাই অধিক আতিক কর্মে নিযুক্ত হইবার সুযোগ 
পাইবে, ইহ! আশা করা ঠিক নহে। যদি জীবনকে সমৃদ্ধ করাই শিক্ষার 
উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে এরূপ সুযোগের অপেক্ষা না করিয়া 
শিক্ষিত ব্যক্তি যেন আপনার উন্নত রুচি গ্রবৃতি অনুযায়ী ZA ও সমৃদ্ধ জীবন 
গঠনে নিজেরাই নিজেদের শ্রম নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহার শিক্ষা অবস্যই 
তাঁহাকে দিতে হইবে-_নতুবা শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হইবে না এবং এই জন্য বৃত্তি 
শিক্ষাকে শিক্ষার একটি অবিচ্ছেগ্ অঙ্গ হিসাবেই গণা করিতে হইবে। 

শিক্ষার্থীরা আমরা সমস্যা সমাধান করিবার ক্ষমতা অর্জন করি। কোনও , 
বিরূপ পরিবেশ ও জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলে যে ব্যক্তি তাহার 
মধ্য হইতে পথ বাহির করিতে পারেন তাহাকেই 
আমরা প্রকৃত শিক্ষিত বলিব। এইরূপ প্রত্যুৎপন্- 
মতিত্ব ও সমস্যা সমাধান ক্ষমতা শুধু পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা 
arte আয়ত্ত সাধ্য ace | fee বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণকালে আমাদিগকে 
উ্ররূপ'ছোট বড় নান! সমন্তার সন্মুখীন হইতে হয় ও লবজ্ঞান প্রয়োগ করিয়। 
ভাহীর সমাধান বাহির করিতে হয়। তবে যদ্দি শিক্ষার Bows হয় জীবনের 
অস্তিত্বের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ক্ষমতা প্রদান, তাহা: হইলে ইহাকে 
বৃত্তি শিক্ষার সহিত অবশ্যই যুক্ত করিতে হইবে | 

শিক্ষা জীবনকে উদ্দেষ্যপূর্ণ করে, ইহাই শিক্ষার একটি OR গুণ 
কিন্ত এই গুণ নিছক Thais or হইতে জন্মলাভ করে বলিয়া মনে হয় না। 
বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হইয়াই জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য খু'ঁজিয়া বাহির করিতে 
হয়। এত দিন শিক্ষাকে যে ভাবে পু'খিসর্বস্ব করিয়া রাখা, হইয়াছিল, 
তাঁহাতে বাস্তব জীবনের কোনও স্পর্শই শিক্ষা জীবনে পড়িত ay! ফ্রেমে 
আটা ল্যাপ্তস্কেপ যেমন: প্রকৃতির Shaan স্পর্শ বহন: করে না, তেমনি 
SAIS জ্ঞান জীবনের ' বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করে না। "তাই পুঁথি 
সর্বস্ব শিক্ষার ফলে অনেক শিক্ষার্থীই বাস্তব জীবনে আসিয়া! একান্ত অসহায় 
বোধ করিত, তাহার শিক্ষা জীবনের চলার: পথে কোন -সহাক্তাই প্রদান 
করিত না। শিক্ষার এই জীবন-বিমুখতা! দূর করিতে হইলে বৃত্তিশিক্ষাকে 
শিক্ষান্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে | 

afana শিক্ষার একটি অন্যতম Sh, ইহা শিক্ষার্থীর স্বকীয়ত। নষ্ট 
করিয়া দেয়। মেধাবী ব্যক্তিদের কথা স্বতন্ত্র তাহার! হয়তো যে কোনও 


সমন্তা সমাধান 
করিবার ক্ষমতা 


বৃত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্য ৫৯১ 


শিক্ষাব্যবস্থা হইতেই রস আহরণ করিয়া আপন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে 
সক্ষম। কিন্তু সাধারণ মেধার শিক্ষার্থী নিজেরা কিছু চিন্তা ও কিছু অভিজ্ঞতা 
অর্জনের পুর্বে অনেক বড় বড় ব্যক্তির চিন্তাধারার সম্মুখীন হয়। এগুলি 
নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাচাই করার সুযোগ পায় না বলিয়৷ তাহারা উহাদের 
3 Ades els চিন্তা উহাদের অভিজ্ঞতাকেই গলাধঃকরণ করে-_ 
জ্ঞান যে উপলব্ধির দ্বারাই গৃহীত এবং উপলব্ধির জন্য 
যে নিজের সক্রিয় অভিজ্ঞতা ও চিন্তনের প্রয়োজন তাহা যেন বর্তমান 
পুঁথিসর্বন্ব শিক্ষাব্যবস্থা হইতেই লোপ পাইতেছে। stè চিস্তা- 
ক্ষেত্রেও স্বকীয়তা উঠিয়া যাইতেছে । আমর! শিক্ষিতরা ফ্যাসন-মীফিক 
চিন্তা করি ও মত প্রকাশ করি। চিন্তা করি বলিলে ভূল হুইবে-_চিস্তার 
ভান করি ও পুথি হইতে যে জ্ঞানের কথাগুলি মুখস্থ করিয়াছি 
তাহা বলিয়া চিস্তাশীলত1 জাহির করি।: খবরের কাগজ হইতে 
সমসাময়িক ঘটনার উপর মতামত গঠন করি_উহাদ্দের মধ্যে যে কত 
পরস্পর-বিরোধিত1 ও ভ্রান্তি আছে তাহা তলাইয়! বুঝিবার" শ্রমটুকুও 
Mata করি না। কারণ আমর! চিন্তার ভার পুঁথিকে দিগ্নাছি--জীবনের 
অভিজ্ঞতাও পুঁথি হইতেই সংগ্রহ করিতে শিখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ 
শিক্ষার সুন্দর চিত্র আকিয়াছেন। জীবনের অভিজ্ঞতা-সম্পৃক্ত হইলে তবেই 
মহৎ ব্যক্তির চিন্তা নিজের করিয়া লওয়া যায়, যেমন হজম ক্রিয়া দ্বারাই 
ভুক্তদ্রব্য দেহ-উপাদানে পরিণত হয়। আর সেই অভিজ্ঞতা আসে কাজ- 
কর্মের মধ্য দিয়া_বৃত্তিশিক্ষা তাহার স্থযোগ করিয়| দেয়। তাই এমন 
, কি মানসিক শিক্ষাকে সার্ক করিতে হইলে  বৃত্তি-শিক্ষার, ব্যবস্থা শিক্ষায় 
রাখা একাস্ত প্রয়োজন । নতুবা শিক্ষা কেবলমাত্র তোতাপাখী স্ব 
করিবে- প্রকৃত চিন্তাশীলতা, প্ররুত ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটাইবে -এবং.০প্রচার 
পত্রের যুগ” আরে তীব্র আকার ধারণ করিবে। 
শিক্ষার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ, ইহা মানুষকে আত্মমূল্য নি 
ক্ষমতা প্রদান করে। : প্রাচীন ভারতে বলা হইত, maar বিদ্ধি 
Know thyself. বাস্তবিক নিজ মূল্য সঙগন্ধে সঠিক ধারণ! মানুষের পক্ষে 
একটি মহৎ জ্ঞান৷ যাহারা Days, নিজেকে অক্ষম অসহায় 
আত্মমূল্য নির্ধারণ. মনে করে, তাহারা নিজের উপর নির্ভর করিতে পারে না, 
নিজের ও অপরের জীবনে নানা দুঃখ ডাকিয়া আনে। ইহার: বিপরীতধর্মী 


৫৯২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পত্তিতন্মন্তগণ নিজ শিক্ষাকে অত্যন্ত বেশী বড় ভাবিয়া সমান বিপদ ডাকিয়া 
আনেন তাহার! সমাজের কাছ হইতে সর্বদা উচ্চমূল্য চাহেন ও তাহা 
ata না৷ বলিয়া বিন! কারণে সমাজের উপর বিরূপ হইয়া নিজ ও সমাজ 
জীবনে অশাস্তি ডাকিয়া আনেন। কর্মক্ষেত্রে তাহারা! যে কার্ধ-সাধনে সক্ষম 
নহেন এমন কাজ গ্রহণ করেন এবং তাহাতে বিফলতার সন্মুখীন হন | 
তাহাদের এই বিফলতা যে তাহাদের নিজ অক্ষমতা-জনিত Go ইহ! তাহারা 
বিশ্বাস করেন না, উহার দোষ অন্যের উপর চাপাইয়া দেন ও এইভাবে FSA 
অশাস্তি স্ুষ্টি করেন। অনেকের এই উভয় ক্রুটি__হীনমন্যতা ও শ্েষ্টমন্ততা 
একই সঙ্গে থাকে এবং তাহারা CTIS) বজায় রাখিবার জন্য সব কাজকেই 
তাহাদের ব্যক্তিত্বের তুলনায় নগণ্য এই ভাব দেখাইয়! অপরের সমালোচনা 
দ্বারাই শেষ্ঠত্বের অহমিক! বজায় রাখিতে প্রয়াসী হ’ন। এইরূপ RFS 
ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ে অসংখ্য q হইবে । ইহার কারণ 
শিক্ষার সহিত বৃত্তিশিক্ষার সংযোগহীনত!। বৃত্তিশিক্ষা শিক্ষার্থীকে সম্পান্ধ 
কর্মের সম্মুখীন করে ও তাহার ফলে সে নিজের সাফল্য ও BIS) হৃদয়ঙ্গমের 
পুর্ণ সুযোগ পায় । ইহাতে সে নিজের যথার্থ মূল্যায়ন করিতে পারে এবং 
কোন কোন বিষয়ে সে শ্রেষ্ট হইলেও অন্যরা! যে অন্য বিষয়ে তাহা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ট তাহা aaa অহেতুক অহমিক1 পরিহার করিতে শিখে। এই ভাবে নিজ 
মূল্য জানিয়া তাহার বৃদ্ধি ও বিকাশেও সে যথাযথ FR লইবার প্রেরণ 
পায়। পরিশেষে cr সেই পথটি সেই কাজটি খুজিয়া লইতে সক্ষম হয় ঘাহা। 
দ্বার! সে নিজ জীবনকে সার্থক করিতে পারিবে | এই জন্য শিক্ষার সহিত বৃত্তি 
শিক্ষার সংযোগ থাক! একান্ত প্রয়োজন | 

উপরের যুক্তিগুলি হইতে ইহা amè হইবে যে, শিক্ষার সহিত 
ৃত্তিশিক্ষার সংযোগ সাধনের উদ্দেস্ত শুধু শিক্ষার্থীর কর্ম সংস্থানের সুযোগ 
দেওয়া নহে, ইহা শিক্ষার অন্যবিধ গুরুত্বপুর্ণ উদ্দেশ্ঠগুলির পুতি ব্যাপারেও 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। SAV ইহা মনে করিবার কারণ নাই যে, 
শিক্ষার্থীর বৃত্তি নির্বাচন ও বৃত্তিগত wife প্রদান শিক্ষার একটি 
উপেক্ষাযোগ্য উদ্দেশ্য । গণতন্ত্রে সকলেই শিক্ষার স্থযোগ পাইবে এবং 
জীবনের জন্য সকলেই কোন না কোন বৃত্তি অন্থদরণ করিবে। প্রকৃত 
গণতন্ত্রে পরশ্রমজীবীর স্থান থাকিতে পারে না। স্থতরাং বৃত্তিশিক্ষাও ইহার 
নিজের সার্থকতাতেই শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবী রাখে। তথাপি 


বৃত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্য ৫৯৩ 


ইহা যে মাত্র ও উদ্দেশ্যই faa করে না, শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্যকেও পূর্ণতা 
দান করে, তাহা হৃদয়ঙ্গম কর! প্রয়োজন । বর্তমান পুথি-সর্বন্ব শিক্ষা শিক্ষার 
কোনও উদ্দেশ্যই পূর্ণ করিতেছে না, কারণ ইহা! শিক্ষার্থীকে কোনও জীবন- 
অভিজ্ঞতা প্রদান করে না, কোনও চিন্তার প্রেরণা দেয় না, শুধু অপরের চিন্তা, 
অপরের অভিজ্ঞতা গলাধঃকরণ করিতে শিখায়, যাহ। প্রকৃত শিক্ষাই ace | 
তাই এই একপেশে শিক্ষায় মুষ্টিমেয় প্রকৃত মেধাবী ব্যক্তিও শিক্ষার প্রকৃত 
আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া! যায়। 


বৃত্তিশিক্ষ1 ও সাধারণ শিক্ষা 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বৃত্তিশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে 
পার্থক্য-স্থচক মনোভাব পরিলক্ষিত হইতেছে । অনেক শিক্ষাবিদ বলেন যে, 
বৃত্তিশিক্ষ। সাধারণ শিক্ষারই একটি অঙ্গ, যেমন অঙ্ক ও ইতিহাস সাধারণ 
শিক্ষার অঙ্গ | কিন্ত আর এক দল শিক্ষাবিদ আছেন, যাহার! বৃত্তিশিঙ্গা ও 
সাধারণ শিক্ষার এইরূপ অঙ্গাঙ্গীভাব সমর্থন করেন না। তাহারা বলেন, 
বৃত্তিশিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা সামগ্রিক শিক্ষার দুইটি শাখা, এবং একটির 
সাথে অপরটির বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। 
বৃত্তিশিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষার মূলতত্বের কথা এই স্থানে জানা 
প্রয়োজন । সাধারণ শিক্ষা হইতেছে তাহা যাহ] সার্ক জীবন-যাপনের জন্য 
দক্ষতা এবং মনোভাব অর্জনের সহায়ক | ইহার সঙ্গে বৃত্তি- 
১7৮৮৮ বিশেষ আয়ত্ত করার কোন প্রশ্ন আসে না। এই 
ধরণের শিক্ষাকে উদার শিক্ষা, সংস্কৃতি শিক্ষা, বুত্বিহীন 
শিক্ষ। ইত্যাদি নাম দেওয়া! হইয়া থাকে । আবার বৃত্তিশিক্ষা বলিতে সেই 
শিক্ষাই বুঝিতে পার! যায় যেখানে শিক্ষার্থী বৃত্তির ক্ষেত্রে উপযোগিতা লাভ, 
করিয়াছে। 
শিক্ষা-দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ রহিয়াছে | এ সমস্ত মতবাদের বিভিন্নতার 
wae এইরূপ দ্বন্ব দেখ! যায়। অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে, সাধারণ 
মৌলিক শিক্ষার মধ্যেই বৃত্তিশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তাহার! মনে 
করেন যে, সাধারণ শিক্ষার মধ্যে যে সব সামান্য কৃষি- 
ভিন্ন মতবাদ. জম্প্ষিত কথা, গৃহ-বিজ্ঞান, শিল্পের কথা, বাণিজ্যের 
কথা রহিয়াছে তাহাই যথেষ্ট এবং এইখানে আলাদ। করিয়া বৃত্তিশিক্ষার আর 


৩৮ 
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কোন দরকার নাই । পক্ষান্তরে বৃতিপিক্ষার পক্ষাবলম্বীরা বলেন, সাধারণ 
শিক্ষার মধ্যে যে বৃত্বিশিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা পর্যাপ্ত নয়! অতএব 
তাঁহার! মনে করেন যে, কোনও বৃত্তিতে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, সেই 
বৃত্তির জন্য ব্যাপক শিক্ষার গ্রয়োজন। 
কিন্ত দন্দ যাহাই থাকুক না কেন, একটু নিপ্িগুভাবে চিন্তা করিলে বুঝা 
যায় যে, দুই শিক্ষারই প্রয়োজন আছে, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উভয়ের সংমিশ্রণ 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । বৃত্তিশিক্ষার কার্যস্থচীতে সাধারণ শিক্ষা হইতে কিছুটা 
গ্রহণ কর! যেমন কর্তব্য, সেইরূপ সাধারণ শিক্ষার পাঠ্য 
সুচীতে বৃত্তিশিক্ষার কিছু আকর্ষণীয় অংশ গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। উভয় শিক্ষা-ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতেই হইবে, 
তাহা হইলেই সামগ্রিক শিক্ষণ সুন্দর ও সফল হইবে | 
অনেক শিক্ষীবিদ্‌ মনে করিয়া থাকেন যে, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির 
সম্বন্ধ রহিয়াছে। আর বৃত্তিশিক্ষ। হইতেছে অর্জন করিবার উপযোগিতা 
সম্পৰ্কিত । শিক্ষার্থী যদি উপার্জনের ক্ষেত্রে সর্বদাই মনোযোগী হয়, তাহা 
হইলে তাঁহার সংস্কৃতিগত মনোবৃত্তি ধ্বংস পাইয়া! যাইবে । তাহাদের মতে 
সাধারণ শিক্ষা ও বুত্তিশিক্ষা উভয়ে উভয়ের পরিপস্থী। কিন্তু ধাহার! 
বৃত্তিশিক্ষাকে শিক্ষার পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন, তাহার! ইহাকে আশ্রয় 
করিয়া ও walt মতবাদকে গ্রহণ করিয়াই এরূপ মনে করিয়া থাকেন। তাহারা 
মনে করেন, সংস্কৃতি অর্থ অতীতের ওঁতিহ। কিন্তু একথা বুঝিতে হইবে যে, 
nafs শুধু অতীতের এঁতিহকে কেন্্র করিয়াই গড়িয়া উঠে না। সত্য ও 
ন্দরকে উপলদ্ধি করিয়া সুষ্ঠুভাবে জীবনষাপনই সংস্কৃতি । যিনি সুষ্ঠু ভাবে 
জীবনযাপন করিতে সক্ষম, তিনিই সমস্ত কাজের মধ্যে সত্য এবং IANT 
বুঝিতে পারেন। অতএব বৃত্তি শিক্ষার মধ্যেও সংস্কৃতি অধোগামী হইবার 
আশঙ্কা কিছু মাত্র নাই। 
| শিক্ষার্থীর কোন একটি বিশেষ বৃত্তিতে দক্ষতা লাভ করা বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থায় গণতন্ত্রস্মত নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন, কারণ সেই শিক্ষার্থী 
অপর কোন কাজ করিতে সক্ষম হয় না । শিক্ষার্থীরা যদি 
সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া আপন চেষ্টায় কোন বৃত্তিতে 
দক্ষতা লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহ! গণতন্ত্র-সম্মত হয়। এই 
নীতি অন্ুযারী কোন একটি বিশেষ বৃত্তি-শিক্ষা লাভের উপর গুরুত্ব দিতে 


উভয়ের সংমিশ্রণ 


গণতন্্রন্মত শিক্ষা 


বৃত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্য ৫৯৫ 


হইবে না, সাধারণভাবে বৃত্বিসমূহের সাথে সাধারণ শিক্ষা মারফত পরিচয়ই 
যথেষ্ট | 
অনেকে এই মতবাদের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, সমাজে সকল কর্মী 
সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিবে এবং তাহাই গণতন্ত্রম্মত এবং সেই কারণে 
সাধারণ শিক্ষ। সকল প্রকার বৃত্তিশিক্ষার দাবী মিটাইতে 
পারে Al! এই কারণে পাঠ্যস্থচীতে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য 
agii বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন | এই 
কারণেই বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়িয়! উঠিয়াছে। 
অনেকে বৃতিশিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে 
বলিয়াছেন, কারণ ছোট বয়সে বৃত্তি অন্থমরণ করিবার মত শক্তি থাকে all 
কিন্তু এই মতবাদকে সমর্থন করা চলে না, কারণ ছাত্রের স্বাভাবিক আগ্রহ 
পুর্বেই জাগ্রত হইতে পারে, তখন তাহাকে আগ্রহ-অম্গযামী শিক্ষা না দিয়া 
সাধারণ শিক্ষার চাপে রাখা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। 
বৃত্তিশিক্ষ! ও বেকার-সম্তার সমাধান 
দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যদি অপরিকল্পিত স্বাধীন'তা থাকে, তবে 
দেশে বেকার-সমস্ত! ভয়াবহ আকার ধারণ করে। স্বাধীন অর্থনীতির ফলে 
পুঁজিপতি এবং শ্রমিকদের মধ্যে মনোমালিন্য বুদ্ধি হয় এবং অর্থনৈতিক 
বণ্টনের সমতা রক্ষা হয় না। বেকার-সমস্তা বৃদ্ধি পায় এবং দরিদ্রতা 
বিস্তার লাভ করিয়! থাকে | 
যাহারা অর্থনীতিবিদ তাঁহারা এই মত প্রকাশ করেন যে, যখন পণ্যদ্রব্যের 
চাহিদার অভাব দেখা যায় তখন আয় হয় কম, তখন পুজিপতির! লোকজন 
RSE ES কর্মে নিযুক্ত করে না এবং বেকার-সমস্তার উদ্ভব হইয়া 
অভাবের ফলে বেকার- থাঁকে। ইহার প্রতিরোধ করিতে হইলে সরকারের 
m উচিত পরিকল্পিত অর্থনীতির মধ্য দিয়া জাতীয় ব্যয়ের 
বুদ্ধি সাধন করা। যদি জাতীয় বায় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে 
পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বুদ্ধি পাইয়াছে, উৎপাদনের জন্য vit পড়িয়াছে এবং 
কর্মের সংস্থানও হইতেছে । ফলে বেকার-সমস্তা সমাধান হইতেছে । তাহা 
ছাড়া সরকার যদি নানা ভাবে কর্ণের সংস্থান করেন, ( যথা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, 
বাগৃহ নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, সেচ গ্রহণ ইত্যাদি) তাহা হইলে বহু cate 
সেই কাজে নিযুক্ত হইতে পারে, বেকার-সমস্তার সমাধানও হইতে পারে। 


সামর্থ্য অনুঘায়ী কাজ 


৫৯৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


যখন কর্মসংস্থানের চাহিদা বুদ্ধি পাইবে, তখনই কি বেকার-সমস্যার 
সম্পূর্ণ সমাধান হইবে? না, তাহা নয়। পুঁজিপতির1 কর্মব্যবস্থা করিতে 
উৎস্থক বটে, কিন্তু অদক্ষ কর্মীর প্রয়োজন তাহাদের কাজে নাই। 
তাহারা নিঃসন্দেহে বৃত্তিশিক্ষাপ্রাপ্ত লোক চাহিবেন। 
এই অবস্থায় বৃত্তিশিক্ষা ও কা।রগরী শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকের 
চাহিদ! বৃদ্ধি পাইবে এবং লোকেরাও qfief ও 
কারিগরী শিক্ষার দিকে ঝুকিয়া পড়িবে। কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা! 
বহুল পরিমাণে করিতে হইবে | 
কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষার বহুল পরিমাণে ব্যবস্থা হইলেও বহু দক্ষ 
কর্মী শিক্ষণান্তে বাহির হইবে | কিন্তু তাহারা যদি উপযুক্ত 
কর্ম না পায়, তাহা হইলে বৃত্তি বা কারিগরী শিক্ষাকে 
তাহার! অনর্থক বলিয়া বিবেচনা করিবে এবং তাহাদের 
মধ্যে নিরাশার সঞ্চার হইবে। ফলে বৃত্তিশিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ 
কমিয়া যাইবে। 
বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে স্বয়ংক্রিয় বাবস্থার প্রবর্তনের ফলে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানসমূহে লোকের চাহিদা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে 
পরিকল্নিত বৃত্তিশিকষ যাহার! বৃত্তিশিক্ষা বা কারিগরী tata, তাহাদিগকে 
পরিকল্পিত অর্থনীতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি-ক্ষেত্রে 
লইয়া যাইতে হইবে। সরকার এই বিষয়ে পূর্বেই পরিকল্পনা করিবেন এবং 
সমস্ত ব্যবস্থার উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন। যে বৃত্তি-ক্ষেত্রে চাহিদা কম, সেই 
বৃত্তিশিক্ষাই যদ্দি চলিতে থাকে, তাহা হইলে বেকার-সমস্তা আরও বৃদ্ধ 
পাইবে । এই কারণে সরকারের দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কোন্‌ ক্ষেত্রে চাহিদা 
বেশি। সেই ক্ষেত্রের জন্য বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধে আরও একটি অন্ৃবিধার কথা এইখানে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। যে afecw অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা বেশী, সেই বৃত্তিশিক্ষা। 
করিতে অভিভাবকগণ ছাত্রদিগের উপর বেশী চাপ দেন। ফলে শিক্ষণ- 
ate বৃত্তি-শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অতিমাত্রায় বুদ্ধি পায় এবং কর্ম সংস্থানের 
চাহিদা অনুযায়ী af চাহিদার তুলনায় শিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা বেশী 
শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে এবং বেকার-সমন্তা আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে 
দেশের অর্থনৈতিক জটিলতা! বৃদ্ধি পাইয়া খাকে। এই কারণে জাতীয়, 


বৃত্তিশিক্ষাপ্রাপ্ত 
লোকের ॥প্রয়োজন 


_বৃত্তিশিক্ষার প্রতি 
বিরাগেয় হেতু 


a 


বৃত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্য ৫৯৭ 


স্বার্থে যে সব বৃত্তির ক্ষেত্রে যেরূপ চাহিদা, সেই অনুযায়ীই বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা 
কর! সরকারের প্রয়োজন। 
বৃত্তি শিক্ষণ প্রাপ্তির পর যাহাতে যুবকেরা কর্মে নিযুক্ত হইতে পারে, 
তাঁহার জন্য পুর্ব হইতেই পরিকল্পনা কর! দরকার। বৃত্তি শিক্ষার বিদ্যালয়ে, 
মহাঁবিগ্ঠালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার জন্য পূর্বেই ব্যবস্থা রাখিতে হইবে । 
Cee, (oie BS শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে একটি করিয়া Guidance 
র সহিত বিভিন্ন প্রতি-: bureau বা পথনির্দেশক কেন্দ্র থাকিবে । এই পথ- 
টনের যোগাযোগ নির্দেশক: cam বিভিন্ন বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান, কারিগরী 
প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরী ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং 
তাহাদের চাহিদা কিরূপ তাহা জানিয়া লইবেন । তাহার পর শিক্ষার্থীদের 
বৃতিশিক্ষার- ব্যবস্থা করিতে হইবে। : বুভিশিগ্গার ব্যাপারে. ছাত্রদের 
আগ্রহ ও Bgy যথাসম্ভব বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু ষদি 
কোন বৃত্বি-ক্ষেত্রের সম্ভাবনা একেবারেই নাই বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা 
হইলে সেই বৃতি-সম্পকিত শিক্ষা গ্রহণ করিয়া লাভ কি? তাহার 
বদলে সংশ্লিষ্ট অন্য বৃত্তি, যাহার চাহিদা আছে, তাহা শিক্ষালাভ করিলে 
ক্ষতিই al fF | 
।-বৃত্তিশিক্ষার শিক্ষকগণ অনেকেই বৃত্তিক্ষেত্রসমূহের ৷ কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
অবহিত আছেন। বৃত্তি শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষার্থীরা 
91188 কর্মক্ষেত্রে যাহাতে দক্ষতা দেখাইতে পারে, সেই ভাবে 
শিক্ষকগণ শিক্ষার্থাদিগকে তৈরারী করিয়া দিবেন, 
ডাহা হইলে আর কোন পক্ষে অপচয় হইবে AN 
দেশে অনেক এম্পরপমেন্ট এক্সচেঞ্জ বা কর্মসংস্থান-কেন্দ্র আছে। এই 
aasa যেমন বৃত্তি-শিক্ষার্থীদের কর্ম-সংস্থান করিয়া 
বিন দিবে, সেইরূপ বৃত্তিক্ষেত্র সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য শিক্ষার্থীদের 
: কাছে পরিবেশন করিতে হইবে | শিক্ষার্থীরা সেই ভাবে 
প্রস্তুত হইলে কোন পক্ষ হইতেই আর অপচয় ঘটিবে না। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
কৃষি-নীতি ও কৃষি-শিক্ষা* 


ভারত রুষিপ্রধান দেশ । কৃষিকাঁজের জ্থা সর্বত্রই তৎপরতা দেখা যায়” 
কিন্তু জাতীয় কৃষি-নীতি কি তাত! ভাল ভাবে বুঝিতে পারা যায় না। 
কুষি-শিক্ষা ভাল ভাবে সংগঠিত হইলেই তাহার মধ্যে কুষি-নীতির প্রতিফলন « 
দেখা যাইবে | 

বর্তমানে যে কৃষি-পদ্ধতি-ও নীতি অন্ুস্থত হইতেছে, ইহা কোনও 
নিজন্ব দেশের বিষয় নয়। বহু দেশের অবদান হইতে নীতি ও পদ্ধতি 
গ্রহণ কর! হইয়! থাকে । উচ্চ শিক্ষা! ও গবেষণ। এবং বিভিন্ন দেশের কৃষিকাজ 
ও শিক্ষ। সম্বন্ধে অবহিত থাঁকিয়া ভারতের কৃষিনীতি কি হইবে তাহার 
পরিকল্পনা কর্তব্য। 

ইংলণ্ডের কথাই প্রথম ধর! যাক। Bare প্রথমে গবাদি পশু 
নান! স্থানে ঘুরিয়া ABIES (যেমন ভারতে গবাদি পশু ঘুরিয়া বেড়ায় ) 
এবং গবাদি: পশুর সন্তানপ্রসব নিয়ন্ত্রিত ছিল না। - যখন এখানকার 
গোচারণ-ভূমিকে ঘেরাও করা হইল এবং ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইল, তখন হইতেই আর 
গবাদি পণুসকল স্বেচ্ছায় ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত না। ফলে গবাদি 
পশুর সন্তানগ্রসবও নিয়ন্ত্রিত হইল এবং গবাদি পশুর মোটামুটি ওজন বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। 

Rothamsted পরীক্ষণ-কেন্ত্র প্রথমে শশ্ত ও মৃত্তিকা সম্বন্ধে নানা 
বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং সেই অনুসারে কাজ হওয়ার ফলে ইংলগ্ডে 
কৃষির উন্নতিও হয়। ইংলণ্ডের কাছে আমর! সার প্রয়োগের ব্যাপারে AÑ t 

জার্মানীই প্রথম কৃষি ও শিল্পের সমন্বয় সাধন করে। শর্করাশিল্প এবং 

কৃষিকাজ উভয়ের প্রচেষ্টায় বিট-চিনির অংশ বৃদ্ধি 
পায় এবং আলুর ক্ষেত্রেও শ্বেতসারের বৃদ্ধি দেখা যায়। 
ভারত পাটশিল্প-কার্ষে জার্মানী হইতে কৃষি-নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে! 


* এই পুস্তকের ২২৬ পৃষ্ঠার দেখুন | 


ইংলণ্ড 


কৃষিনীতি ও কুষি-শিক্ষা ar 


কুষিশিক্ষা সম্বন্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অবদান খুব বেশী। বিরাট 
পর্যায়ে যান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা প্রথমে আমেরিকাতেই হয়। তাহা ছাড়া একটি 
বিশেষ চুক্তি অনুযায়ী কৃষিকাজের নিয়ম প্রথমে 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই প্রবর্তিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী 
কোন ব্যক্তি বা ফার্ম কাহারও জমিতে বা ফার্মে চাষ করিবার জন্য বর্তমানে 
প্রচলিত কৃষি-যন্ত্রগমূহের ব্যবহার বিনা পয়সায় করিতে পারে। তাহা ছাড়া 
আমেরিকার ফলাদি উৎপাদনের জন্য সমবায় পদ্ধতিতে চাষের কাজ হইয়া 
থাকে | ভারত আমেরিক1 হইতে অনেক রুষিনীতি ও পদ্ধতি সমন্ধে জ্ঞান 
লাভ করিয়াছে। 
কৃষি সম্বন্ধে ডেনমার্কের অবদান খুব বেশী। AMI দেশে কৃষকের! 
সরকারের সংগঠন-কার্ষের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, কিন্তু ডেনমার্কের কৃষকের! 
নিজেরাই সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
ডেনমার্কের লোকসংখ্যা মাত্র So লক্ষ এবং ভারতের 
লোকসংখ্যা ৪৩ cate | কিন্তু coat কৃষি-কলেজের সংখ্যা খুবই বেশী। 
সরকার এই কলেজগুলিকে সাহায্য দান করেন বটে, কিন্তু গুলিকে নিয়ন্ত্রণ 
করেন না। ডেনমার্কে কৃষকের! সমবায়-পদ্ধতিতে সমস্ত কৃষিকার্ধ সম্পাদন 
করিয়া থাকেন। কৃষ-ব্যবস্থাতে ডেনমার্কের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল 
রুষকদের জনতা কলেজের মাধ্যমে কুষ্টিমূলক সমৃদ্ধি সাধন। এই সমস্ত 
নীতি গ্রহণ করার ফলে ডেনমার্কের মত দরিদ্র দেশ অজ্ঞতার অন্ধকার ও 
দারিদ্রের নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইয়াছে। বর্তমানে ডেনমার্ক যে কোন 
ইউরোগীয় দেশের সাথে অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত পধায়ে এক হইবার দাবী 
করিতে পারে। 
রাশিয়াতে সমবেত কৃষি-ব্যবস্থা হইয়াছে এবং 
ভারত সেই নীতি অনুসরণ করিয়া কিছুটা অকষিত ভূমিতে সমবেত চাষের 
ব্যবস্থা করিয়াছে। 


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 


ডেনমার্ক 


রাশিয়া 


মেক্সিকো ও প্যালেষ্টাইন রাশিয়ার মতই সমবেত 
কৃষির ব্যবস্থা করিয়াছে। 

জাপানের অবদান কুষি-উৎপাদনে কম নয়। জাপান 

ক্ষুদ্র দেশ, অথচ লোকসংখ্যা বেশী। কৃষকসম্প্রদায় তাহাদের 

অতিরিক্ত সময়ে ছোট ছোট শিল্পকাজের মধ্য দিয়া নিজেদের অবস্থার 


মেক্সিকো ও প্যালেষ্টাইন 


জাপান 


Yoo আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


উন্নতি সাধন করিয়াছে i তাহ। AIG সমুদ্রের মাছ ধরিয়াও তাহার! জাতীয় 
খান্য-সমস্তার সমাধান করিয়াছে। 
নিউজিল্যাণ্ডের রুষিকার্ধে অবদান বৈশিষ্টমূলক | 


কৃষি-নেতা ও অভিত্ঞ ব্যক্তির আবশ্যকতা 

ভারতে কৃষি বিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন। এই 
সমস্ত লোক FRIAS প্রত্যক্ষভাবে এরূপ অভিজ্ঞ হইবেন যাহাতে 
ভারতের রুষির উন্নতি সাধন করিতে পারেন। 

কৃষি-নেত। wa জন্য শিক্ষণের প্রয়োজন রহিয়াছে | এই প্রয়োজন 
সাধনের জন্য কৃষিশিক্ষার বিষয় পরিকল্পনা করিতে হইবে । গ্রামীণ বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়, গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং গ্রামীণ মহাবিদ্যালয় ও গ্রামীণ 
বিশ্ববিদ্যালয় এই সমন্তার সমাধান করিতে পারে । এই 
সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কুষি-বিষয়ক শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রগণ 
কৃষি-বিশেষজ্ঞ হইয়! কৃষি-সম্পকীয্ নেতা হইতে পারিবেন। 

কৃষি-সম্পকর্ণ উন্নতি সম্পর্কে আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে। 
কিছুকাল পুর্বে অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকাগে Sir John Meghaw . নামে 
এক জন চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে খাছ্যের অবস্থা সম্পর্কে 
গবেষণা করিয়া দেখেন! তাহাকে এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের ৬০০ জন 
ডাক্তার সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত faa পর্যবেক্ষণ করিয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতবর্ষের শতকর| ৪০ ভাগ লোক উপযুক্ত 
ND পায়, শতকরা ৪০ ভাগ লোক খুব কম খাদ্য পায় এবং শতকরা ২০ভাগ 
লোক খাদ্য প্রায় পায়ই না। 

ভারতের পক্ষে তাহার ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার জন্য খাগ্যসমস্যার সমাধান 
করা একান্ত প্রয়োজন। খাদ্য অবস্থার উন্নতি যদি ভারতে না হয় তাহা 
হইলে বহু লোক খাগ্যাভীবে মার! যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


কৃষি-নেতা 


বর্তমান সময়ে ভারতের কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা 
কুষি-শিক্ষার প্রতি এখন সরকারী ও বেসরকারী দৃষ্টি পড়িয়াছে। খাদ্য 
সমস্তার সমাধান না করিতে পারিলে, ভারত পূর্বের aia তিমিরান্ধকারেই 
থাকিয়া যাইবে । এই জন্তই সরকার ইহার উপর তীক্ষ দৃষ্টি দিয়াছেন! 


> 


কৃষিনীতি ও রুষি-শিক্ষা ৬১১ 


১৪৬০ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় ভারতের কৃষি-মহাবিগ্ভালয়ের সংখ্য ছিল ৩৩টি 
এবং কৃষি-বিদ্ভালয়ের সংখ্যা ১০০টি। কৃষি-মহাবিষ্ঠালয়_ও. রুষি-বিষ্যালয়ে 
এ সময়ে প্রায় ২১ হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে | ভারতের প্রয়োজনের 
তুলনায় এই সংখ্যা মোটেই উপযুক্ত aq তাহা ছাড়া একটি বিষয় এইখানে 
বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ]। কৃষি aa যাহার! উচ্চ শিক্ষা পাইয়া 
থাকেন, তাহার AIH মাত্র ২।৩ জন লোক রুষিব্ষয়ে যে শিক্ষালাভ 
করিয়াছেন, তাহার প্রয়োগ করেন । বাকীরা অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়! 
থাকেন। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ইংলণ্ডের এক জন অভিজ্ঞ কুষি-বিশেষজ্ঞ 
ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা পবেক্ষণ Shay বলেন যে, ভারতের, কৃষিতে যে সব 
“লোক নিযুক্ত আছেন, তাহার! কেহই বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-বিগ্যায় অভিজ্ঞ নয়। 
ভারতীয় ক্ুষকের! যদি কৃষি-বজ্ঞ।ন সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে. এবং কৃষি 
বিষয়ক গবেষণার স্থযোগ সম্বন্ধে জানিয়া উহার প্রয়োগ করিবার afl 
পায়, তাহ! হইলেই কৃষকের! রুষিকার্ষে আরও বেশী আগ্ৰহান্বিত হইয়! উঠিবে 
এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে । কৃষকদ্দিগকে আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিবার 
জন্য নানাভাবে চেষ্টা চলিতেছে | ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচাগাল 
রিসার্চ এই বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 

ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, সেপ্ট্যাল এগ্রিকীলচারাল মার্কেটিং 
fortas, ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব ab টেকনোলজি প্রভৃতি 
কৃষি-মম্প্কিত বিভিন্ন সংস্থা ভারতীয় কৃষিকে জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা 
করিতেছে | . 

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে (যখা_বেনারস, বোঙ্বাই, নাগপুর, আগ্রা, মাদ্রাজ 
প্রভৃতিতে ) FARI বিষয়ে উচ্চতর aterata শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। ইহ! ছাড়া sata প্রতিষ্ঠান (যথা ইগ্য়ান ভেটেরেনারি 
রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, নয়াদিলীর ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, 
পুনার .এগ্রিকালচারাল. মেটিআরোলজিক্যাল cam) কুষি-সম্পকিত 
উচ্চ গবেষণার কার্ে ব্যাপৃত রহিয়াছে । কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গরু- 
পালন, মৃত্তিকা-বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা গ্রাজুয়েটদের জন্য বন্দোবস্ত কর! 
হুইয়াছে। 

আমাদের বিরাট দেশ, লোকসংখ্যা, খুব বেশী। বিরাট দেশের বহু- 
লোকের মুখে অন্ন দিতে হইলে আমাদের দেশের কৃষির সবিশেষ উন্নতি 


৬০২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সাধন করিতে হইবে । আমাদের দেশের কৃষি-শিক্ষা প্রয়োজনের তুলনায় 
অপ্রতুল এই কথা মনে রাখিতে হইবে। 


রাধাকৃষ্ণান কমিশনের কৃষি-বিষয়ক শিক্ষার সুপারিশ 

রাধারুষ্তান কমিশন কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছেন। যেহেতু দেশের তিন-চতুর্থাংশ লোক কৃষিজীবী, তাই কমিশনের 
মতে শিক্ষার মাধ্যমে কৃষি-বিষয়ে আগ্রহ স্থষ্টি ও উন্নতি বিধান একান্ত 
প্রয়োজন — বিশেষতঃ, যখন এই কৃষিজীবী জনগণ অত্যন্ত কর-ভারাক্রাস্ত 
এবং যখন ইহার! জাতীয় আয় হইতে সামান্যই স্থযোগ-স্থবিধা ভোগ করে) 
বর্তমানে কৃষি-ব্যবস্থা অবনতিগ্রস্ত, জাতীয় খান্ত ও পরিধেয় জোগাইতে এই 
কৃষি-ব্যবস্থা সক্ষম নহে | তাই ইহার উন্নতি বিধান একান্ত প্রয়োজন ও শিক্ষা 
দ্বারাই ইহা সম্ভব। বর্তমানে দেশের কুষি-সংক্রান্ত দর্শন ও নীতি স্থগঠিত না 
হওয়ায় ইহার অগ্রগতি ঘটিতেছে না। শিক্ষিত যুবক-যুবতীকে এমন শিক্ষা! 
দিতে হইবে যেন উহা গড়িয়া উঠে। এই জন্য কমিশন নিয়লিখিত সুপারিশ 
সমূহ করিয়াছেন।__ 

(১) কুধি-বিষয়ক শিক্ষাকে একটি জাতীয় সমস্যা রূপে দেখিতে হইবে | 

(২) যেহেতু কোনও গণতান্ত্রিক দেশে জাতীয় রুধিনীতি উহাতে অংশ 
গ্রহণকারী জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ও বুঝাপড়ার ভিত্তিতেই গঠিত 
হইতে পারে, সেই জন্য জাতীয় পরিকল্পনার মধ্যেই প্রাথমিক, মাধামিক ও 
উচ্চ শিক্ষা-স্তরে কৃষি-সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। 

(৩) এই জন্য যত দূর সম্ভব কুষি-বিষয়ক শিক্ষা, কষি-সংক্রাস্ত নীতি 
ও pafas গবেষণার ভার এমন ব্যক্তিদের হাতে থাকা বাঞ্চনীয়, 
ফাহাদের কৃষি-জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও অভিজ্ঞতা রহিয়াছে | 

(৪) কৃষি-সংক্ৰান্ত শিক্ষা যতদুর সম্ভব গ্রাম্য পরিবেশে দিতে হইবে যেন 
শিক্ষার্থী বাস্তব অবস্থা দেখিতে পায়। 

(৫) বর্তমান কৃষিবিষন্নক কলেজগুলির ব্যবস্থাদি ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির 
বিকাশ সাধন ও তাহার সহিত সাধারণ শিক্ষার সংযোগ সাধন এবং কৃষি- 
খণদান সমিতি কৃষি-সমবায় প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা 
প্রয়োজন। 


কৃষি-নীতি ও কষি-শিক্ষা ৬০৩, 


(৬) যদি নৃতন কৃষি-কলেজসমূহ যেখানে সম্ভব গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
: সহিত সংযুক্ত sal হয়, তাহ! হইলে ইহার সহিত অন্যান্ত দিকের জ্ঞানের 
সংযোগ সাধিত হইবে ও ইহা একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিক! গ্রহণ করিতে পারিবে | 
| (৭) দেশের নানা স্থানে পরীক্ষামূলক রুষিক্ষেত্র রচন1 করিয়া তাহাতে 
অভিজ্ঞ কৃষি-বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিতে হইবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও 
কলেজ স্তরের সকল বিদ্যালয়ের সহিত এইরূপ পরীক্ষামূলক কুষিক্ষেত্র সংযুক্ত 
থাকিবে | ইহ! জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও শিক্ষার বিস্তারে সহায়ক হইবে | 

(৮) কৃষি-সংক্ৰান্ত পরীক্ষাগার ও গব্ষেণাগারগুলির উন্নতি সাধন 
করিতে হইবে। 

(a) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পরবর্তী স্তরে কৃষি-সংক্রান্ত গবেষণার বিকাশ 
ঘটাইতে হইবে। 

(১০) কেন্দ্রীয় কৃষি-গবেষেণা বিভাগের কৃষি-সংক্তান্ত পত্র-পত্রিক। প্রচার ও 
গবেষণা-লন্ধ ফল প্রচার করিতে হইবে। রেডি৪ মারফত প্রচার প্রভৃতি 
ব্যাপারে অধিকতর দৃষ্টি দিতে হইবে। 

(১১) উক্ত সংস্থার অধীনে ভারতের কুধি-সংক্রান্ত নীতি বিষয়ে 
গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ দ্বারা একটি গবেষণা 
বিভাগ খোলা প্রয়োজন-__ইহার1 ভারতীয় সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি- 

ংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করিবেন | 
্‌ (১২) ইউনিভাগিটি গ্রান্ট কমিশনে যে ইঞ্জিনীয়ারিং ও তৎসংক্রান্ত 

গবেষণার প্যানেল রচিত হইয়াছে, তাহাতে কৃষি শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত গবেষণার 
*তাঁলিকা সংযুক্ত হওয়া ও উপযুক্ত সাহাধ্যাদির ব্যবস্থা প্রয়োজন | 

(১৩) উক্ত ইউনিভার্সিটি aoa কমিশন কৃষি-সংক্রান্ত ব্যাপারে উন্নতির 
জন্য এবং বিশেষ গ্রাণ্ট দিবার জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবহার্য উপকরণের 
উপর ট্যাক্স ধার্ষের কথা বিবেচনা করিবেন | 

(১৪) মৎস্ত চাষ কৃষির মতই খাদ্য ও সার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় 
বিষয় | ইহার জন্যও শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা হওয়! প্রয়োজন | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
বাণিজ্য-বিবয়ক শিক্ষা 


পুর্ব ইতিহাদ। ভারতবর্ষে প্রথমে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজেই 
১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য বিষয় শিক্ষাদান করিবার জন্য একটি বিভাগ খোল! 
হয়। ইহাই পরে Government Commercial College এ রূপান্তরিত 
হয়। 
প্রবেশিক1 পরীক্ষা পাশের পর ছাত্রগণ এই মহাবিদ্যালয়ে ভতি হইতে 
পারিত, এবং sata মহাবিগ্ভালয়ে ছাত্রগণ যেমন দিনমানে পড়িত, 
" এইখানেও তাহারা সেই ভাবে পড়িত। ছাত্রগণকে ইংরেজী, বাণিজ্যিক 
চিঠি পত্রাদি লেখা, চিঠি খসড়। করা, বিষয়ের সংক্ষিপ্চলার করা, অঙ্ক, 
ataata, মাতৃভাষা, Shorthand, Typewriting, Book-Keeping 
ইত্যাদি শিখিতে হইত ৷ awas শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। এ সময়ে 
Banking, Accountancy and Book-Keeping, Mercantile 
Law and Insurance, Shorthand and Typewriting পড়ান 
হইত। 
ধীরে ধীরে অন্তত্রও বাণিজ্যিক কলেজসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। 
“বোদ্বাইয়ে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে Sydenham College of Commerce and 
Economics স্থাপিত, হয়। পরবর্তা ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত বিশ্ব- 
> বিদ্যালয়ের অধীনেই বাণিজ্যিক কলেজ স্থাপিত হয়। 
hala প্রত্যেক প্রদেশেই যে সমস্ত ছাত্রগণ বাণিজ্য বিষয়ে 
ae ডিগ্রী লাভ করিতে ইচ্ছুক হইত, তাহারা ইন্টারমিডিয়েট 
কো হইতেই বাণিজ্য-সংক্রাস্ত বিষয়সমূহ পাঠ করিত। 
ইণ্টারমিডিয়েট স্তরে Elementary Banking and Accountancy, 
Short-hand, Typewriting, ইত্যাদি পড়িয়|। ছাত্রগণ ডিগ্রী ক্লাশের 
উচ্চ শিক্ষার জন্য ags হইত। ডিগ্রী ক্লাশে ছাত্রদের aaa 
বিষয়ের উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া ইংরাজী এবং অর্থনীতি 
পড়িতে হইত 1 তাহা ছাড়। Business Organisation, Secretarial 


| 


] 


বাণিজ্য-বিষয়ক শিক্ষণ ve 


Practice, Commercial Geography, Commercial Statistics: 
and Mercantile Law ইত্যাদিও পড়িতে হইত। কোন কোন বিশ্ব-- 
বিদ্যালয়ে Acturial Science এবং বিশেষ বিশেষ শিল্পসংগঠন সম্বন্ধেও 
পড়িতে হইত। অন্ধ এবং fest বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসরের অনার্স 
কোর্সেরও ব্যবস্থা ছিল। . বোস্বাই, এলাহাবাদ, লক্ষৌ আগ্রা প্রভৃতি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে M. Com. ডিগ্রীর জন্যও ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিতে 
পারিত। 
বাণিজ্যিক cota শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য । বাণিজ্যক কোর্স fe কারণে 
শিক্ষ। দেওয়া হয়, ইহার উদ্দেশ্যই বা কি ? বিশ্ববিদ্যালয় কি Accountancy 
কিংবা Banking কিংবা Insurance সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষণ প্রদান করেন, 
কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্যিক সংগঠনের সাধারণ নীতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান 
করিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থানে চাকুরী 
MOP TER সর করিবার জন্তু উপযুক্ত করিয়া দেন? শেষোক্ত উদ্দোই 
যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে 
দেখিতে হইবে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে বাণিজ্য-বিষয়ে ভিগ্রীধারীরা' 
যাহার! অর্থনীতি লইয়া বি. এ. ডিগ্রীলাভ করিয়াছেন তাহাদের চেয়ে 
উচ্চশক্তি সম্পন্ন । অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাণিজ্য 
চান বিষয়ে ডিগ্রী লইয়া পরে ছাত্রগণ অর্থনীতিতে এম, এ, পাশ 
করেন এবং বাণিজ্য প্রশাসন সম্বন্ধে বেশী বুৎপত্তি লাভ 
করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। আবার কেহ কেহ বাণিজ্যিক ভিগ্রীলাভ 
, করিয়া আইন পড়েন এবং বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহের মোকদ্দমা আইন. 
চালাইতে অধিকতর দক্ষ বলিয়াও দাবী করেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে 
দেখা যাইতেছে যে, এম. কম, পাশ করিয়া ছাত্রগণ শিক্ষকতা! বৃত্তির aD 
আগ্ৰহান্বিত হন কিংবা বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিতে কাজ করিতে যান। কিন্ত 
যাহার! প্রকৃতপক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন! করেন, তাহার! বি. কম. 
কিংবা এম. কম. পাশ ছাত্রদিগকে পছন্দ করেন ন|। 
তীহারা কারণস্বরূপে বলেন যে বাণিজ্যিক ডিগ্রীধারী 
ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য সন্ধে শুধু তত্ব শিক্ষা 
করিয়া থাকেন, তাহাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নাই এবং সাধারণ 
বি. এ. পাশদের যেরূপে ব্যবহারিক বাণিজ্য-সংক্রান্ত শিক্ষা দিতে হয় 


বাণিজ্য বিষয়ের 
ডিশ্রীধারীদের অন্থবিধা 


৬০৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যব্স্থ! 


বাণিজ্যিক ডিগ্রীধারী ছাত্রগণকেও সেইরূপ শিক্ষাদান করিতে হয়। 
কেহ কেহ বলেন যে, সাধারণ বি. এ. পাশদের শিক্ষা দান করা সহজ, 
কারণ তাহাদের বাণিজা-সংক্রাস্ত কোন ধারণা না থাকার দরুণ তীহাদিগকে 
ইচ্ছামত afoul faa লওয়া যায় | 

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিস্তালয়ের কি করণীয় তাহাই চিন্তার 
বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান করিবার সময় কোনও AT ব্যবহারিক 
শিক্ষাদান করিবার স্থযোগ পান না। প্রথমতঃ ছাত্রদিগকে দিনমানে শিক্ষা 
গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি সকালে ও সন্ধ্যায় সুযোগ | 
করিয়! বাঁণিজ্যিকতত্ব শিক্ষা দেন, তাহ! হইলেও তাহার! ব্যবহারিক শিক্ষার 
জন্য দুপুরে কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিবেন না, কারণ কোনও বাণিজ্যিক 
সংস্থাই ছাত্রদিগকে ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে রাজী হইবে না। 

এই অবস্থায় কি করা যাইতে পারে ? ইহার একমাত্র উপায় হইতেছে 
যে, ছাত্রগণ বাণিজ্যিক ডিগ্রী গ্রহণ করিয়া, কোনও বাণিজ্যসংস্থায় যাইয়া 
সেইখানে শিক্ষানবীশ হইবেন। সেইখানে তাহার! 
ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিতে গারিবেন। এই এপ্রেটিস 
থাকাকালীন ছাত্র ব্যবহারিক শিক্ষণ গ্রহণের জন্য এ সংস্থাকে টাক! দিবেন, 
যেমন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে টাক! দিয়াছিলেন | ইহা হইতেই বুঝিতে পারা! . 
যায় যে, বিশ্ববিষ্ঠ।লয় বাণিজ্যিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে শিক্ষা দান করেন, তাহা 
সম্পূর্ণ ই তত্ববিষয়ক এবং তাহাদ্বার ছাত্রগণ শুধু ব্যবসা-সম্পর্কিত সাধারণ 
ধারণ। লাভ করিতে পারে মাত্র। 

কিন্ত ডিগ্রী লাভের পর এই শিক্ষান্বীশী ব্যবস্থাই ভাল বলিয়া আমরা 
মানিয়া লইতে পারি all এই কারণে ডিগ্রী কোর্সে থাকাকালীনই 
ছাত্রগণ যাহাতে ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা 
উচিত। বিশ্ববিগ্ঠালয় এমন ব্যবস্থা করিয়া দিবেন 
যাহাতে ছাত্রগণ শিক্ষা গ্রহণ কালেই তিনটি বা চারটি 
বাণিজ্যিক সংস্থার যাইয়া কিছুটা ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিয়া আসিতে 
পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীর কাজ সেই ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে | 
যদি বাণিজ্যিক বিভাগের ছাত্রদের আমরা ভালভাবে সমৃদ্ধ করিতে চাই, 
তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ace বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির গভীর যোগাযোগ 
রক্ষা করিতে হইবে | 


শিক্ষীনবীশ 


ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ 


বাণিজা-বিষয়ক শিক্ষা ৬০৭ 


বাণিজ্যিক বিষয়ে ataratea বিভাগে কাজ করিবার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় 
কোনও উৎসাহ দান করেন ali যাহারা এম, কম, পাশ করিবেন 
তাহার! শুধু শিক্ষকতা কাজই করিবেন। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিতে কাজ 
করিবার জন্য বি,কম, ডিগ্রীই যথেষ্ট | 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বাণিজ্যিক শিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সুপারিশ 
করেন। 
(ক) শিক্ষালাভের সময় ছাত্রদ্িগকে তিন বা চারি 
মিনার ধরণের বিভিন্ন ফার্মের শিক্ষানবিশী অভিজ্ঞতা লাভ 
করিতে হইবে। 
খে) ডিগ্রী লাভের পর ছাত্রদের কিছুসংখ্যককে হিসাব-নিকাশ 
প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে উপদেশ দেওয়া! এবং তাহার 
জন্য প্রয়োগকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। 
গে) কমার্সের মাষ্টারসূ_ ডিগ্রীর ছাত্রসংখা| কমানে। এবং 
তাহাদিগকে কম তত্বমূলক ও পুস্তক শ্রমী শিক্ষা দান করা। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিকাল কলেজের 


যোগাযোগ 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মূলে হইতেছে বিজ্ঞান এবং যেখানে বিজ্ঞানের 
উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা এবং গবেষণা হইয়া থাকে সেখানেই ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজগুলি সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিবে। ইঞ্জিনিয়ারও শিক্ষিত ব্যক্তি এবং 
তিনি মানবতামূলক শিক্ষা ব্যবসাসংক্রান্ত প্রশাসনিক 
Sine কার্য, শিল্পসংক্রাস্ত যোগাযোগ, শ্রমসম্পকিত অবস্থা 
ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত। এই কারণে 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এ সমস্ত বিভিন্ন শিক্ষার বাবস্থা থাকিবে এবং 
বিশ্বরিগ্ভালয়ের আবেষ্টনীর মধ্যেই উহা থাকিবে 


এই পুগ্তকে ২২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন 


৬০৮ o আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


বর্তমানে যে সমস্ত নৃতন নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেই সমস্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেষ্টনীর মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি স্থাপিত হইয়াছে | 
ইহার ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সঙ্গে কলা, বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের 
বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে আমরা আমেরিকার উদাহরণ 
গ্রহণ করিতে ttf | আমেরিকার সব চেয়ে ভাল ইঞ্ছিনিয়ারিং বিদ্যালয় ai 
মহ্থাবিগ্থাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের wales | 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সঙ্গে ইঞ্জিরিয়ারিং শিক্ষার এইরূপ ওতঃপ্রোত সম্পর্কের 
aj ভারতে পুর্বে স্বীকৃত হয় নাই এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা যেহেতু শিল্পীদের 
শিক্ষা হইতেই উদ্ভূত সেই কারণে পূর্বের ইঞ্জিনিঃারিং কলেজগুলি 
fafaa আওতার বাহিরেই স্থাপিত  হইয়াছিল। এইরূপ 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইল রুরকি ও পুনা। পুনার ক্ষেত্রে অবশ্য অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কারণ পুন। এখন একটি qua বিশ্ববিদ্ালয়-কেন্দর । 
fafe এবং শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনেক 
দূরে শহরতলীতে অবস্থিত। 

অনেকে মনে করেন যে, উচ্চতর শিল্পশিক্ষা অন্যান্য ধরণের উচ্চ-শিক্ষা 
হইতে পৃথক অবস্থায় থাকিবে এবং শিল্পশিক্গণ-সংস্থাগুলি প্রত্যেকটিকে 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পর্যায়ে উন্নীত করিতে হইবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু 
শিল্পবিজ্ঞানই শিক্ষা দান কর] হইবে, অন্য কোন রূপ সাধারণ শিক্ষার UI 
থাকিবে al! বলা বাহুল্য ইহার পরিণতি ভাল নয়। ইহা পিছনের দিকেই 
টানিয়া ওয়! হইতেছে, সম্মুখের দিকে অগ্রসর করাইতেছে ati 

আমর! পূর্বেই আলোচন। করিয়াছি যে, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় শিক্ষিত 
ব্যক্তিকে শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে অভিজ্ঞ হইলে চলিবে না, তাহাকে 
সাধারণ শিক্ষাতেও অভিজ্ঞ করিতে হইৰে। এই কারণে ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজগুলির সাথে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের যোগাযোগ থাকিবে, নিজেরাই ইঞ্জিনি- 
য়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া দাড়াইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ার ভিতরে 
যদি ইঞ্জিনিয়ারিং মহাবিস্ঠালয়গুলি থাকে, তবে এ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা 
একটি ব্যাপক শিক্ষার অধিকারী হইবে । 

উদ্দাইরণ স্বরূপ আমেরিকার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমেরি- 
কাতে কতকগুলি কারিগরী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ও 
সমন্ত বিগ্ভালয়গুলি ও মহাবিগ্যালয়গুলি অত্যন্ত aad মতবাদের উপর 


ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা bon? 


প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেইখানে শুধু কারিগরী শিক্ষাই দেওয়া হইত, 
ব্যাপকতর শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত ছিল ali. কিন্ত মালাচুসেটসে 
যে কারিগরী শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, সেস্থানে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা 
সম্পকিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাড়াও কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্যিক প্রশাসন এবং স্মাঁজ- 
বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। ফলে মাসাচুসেটসের কারিগরী বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণ অন্তান্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয় হইতে অগ্রগতির সুচনা করে। 
কিছু কাল পুর্বে একদল শিল্প-বিজ্ঞানী চিকাগোতে উচ্চ স্তরের Institute 
«of Technology স্থাপন করিবার জন্য অগ্রণী হন। তাহারা সেখানে 
কোন স্বাধীন শিক্ষাবিজ্ঞানের কলেজ খোলেন না, তাহারা উত্তর-পশ্চিম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট Technological বিভাগ খোলেন মাত্র। দেখা 
গিয়াছে যে, পুরাতন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টেকনোলজিকাল ইনষ্টিটিউট যাহারা 
ব্যাপকতর শিক্ষার অন্থসরণ না করিয়া শুধু সনকীর্ণ শিক্ষা অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং 
ও টেকনোলজিকাল শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- 
গুলি ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া যাইতেছে। অতএব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও 
টেকনোলজিকাল ইন্ষ্টিটিউটগুলি সর্বদাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকিবে, 
তাহা হইলেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষীর অগ্রগতি দেখা যাইবে । 
আমাদের বিশ্বাস, ভারতে ম্বাধীনতাপুর্ব অবস্থায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার এই 
যে safe, তাহা শুধু বিদেশী শাসনের ফলেই নয়, ইহার মূলে আছে 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ৷ 
বিভিন্ন ধরণের প্রশাসন । একটি প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষতা নির্ভর. করে 
তাহার প্রশাসনের উপর । আমাদের ভারতের ইঞ্জিনয়ারিং মহাবিগ্ঠালয়ু- 
গুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে ATA I 
(ক) বিশ্ববিগ্ালয়ের wees কিন্তু সরকার দ্বারা পরিচালিত; যথা__ 
গিনডি, পুনা, শিবপুর | 
(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ; যখা__বারাণসী, 
আলিগড় ও আন্নামালাই | 
(গ) সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ। 
কিন্তু ইহারা কোন বিশ্ববিদ্ালয়ের অন্তর্ভুক্ত aa) যথা--রুরকির থমসন 
কলেজ। : 


৬১০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(ঘ) স্বাধিকার প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ | ইহারা সরকার কিংবা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নয়, কিন্তু ইহারা বিশেষ সংসদ দ্বারা পরিচালিত | 
যথা-যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির কলেজ | 

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের athe 
সমূহ নিয়ে দেওয়া SEA | 


ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি । শিল্প-বিজ্ঞান ) 


কমিশন ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত 'আলোচন। 
করিয়াছেন। তাহার! বিভিন্ন ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা কোপ শিক্ষক বর্গ, 
যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পর্যালোচন] করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে ইহার 
সব দিকেই যথেষ্ট উন্নতির প্রয়োজন রহিয়াছে । কোর্সের সংখ্যা খুবই অল্প 
ও গতান্গগতিক, শিক্ষকবর্গের সংখ্যা অপ্রতুল ও তাহাদের বেতন যথেষ্ট নহে 
এবং শিক্ষার স্থযোগ আমেরিকার gs ও ইংল্যা্ডের ই মাত্র । দেশের উন্নতির 
জন্য এই ধারার শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি একান্ত প্রয়োজন বলিয়া কমিশন 
মনে করেন। এই জন্য কমিশন নিয়লিখিত সুপারিশসমূহের প্রস্তাব করেন৷ 
(১) যে কোনও প্রতিষ্ঠানদ্বারা পরিচালিত ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি- 
সংক্রান্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় সম্পদ বিবেচনা করিয়| তাহাদিগকে 
একটি উপদেষ্টা-পরিষদের তালিকাভুক্ত করিয়া তাহাদের উন্নতি বিধানের জন্য 
পন্থা অন্তুসন্ধান করিতে হইবে । (২) ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল বিশেষতঃ ৪র্থ ও 
৫ম গ্রেডের কর্মচারীর (ড্রাফটসম্যান ফোরমান ক্রীফটসম্যান ওভারশিয়ার 
প্রভৃতি ) শিক্ষণ-ব্যবস্থার সংখ্য! বৃদ্ধি করিতে হইবে। (৩) এইরূপ শিক্ষার 
কোর্স সংখ্য! প্রয়োজন অন্ুদারে বৃদ্ধি করিতে হইবে। (৪) ইঞ্জিনিয়ারিং 
কোসে্সাধারণ শিক্ষা, পদার্থ বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানের শিক্ষা ও 
স্বল্পসংখ্যক প্রয়োগ বিদ্যা ও কোসে'র শেষের দিকে বিশেষ বিভাগীয় শিক্ষা 
ane হয়। সেই জন্য বিভিন্ন বিভাগীয় শিক্ষার প্রথম কয়েক বৎসর একত্র 
চলিতে পারে । (৫) ঠিকমত ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য যথেষ্ট প্রয়োগবিদ্যা 
শিক্ষার প্রয়োজন, এই ae ছুটিতে অথবা ডিগ্রীর পরে বাস্তব প্রয়োগ 
অভিজ্ঞতা অর্জনের বাবস্থা রাখিতে হইবে। (৬) যেখানেই সম্ভব 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির বিভাগ গঠন পূর্বক সাতকোত্তর শিক্ষার ও বিশেষ 
বিশেষ বিভাগের গবেষণার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। ইহার জন্য অবশ্য 


ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ৬১১ 


উপযুক্ত বেতনে উপযুক্ত মনোভাব ও শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে। 
তবে সকল কলেজের পক্ষে ইহা সহজসাধ্য নহে । (৭). উচ্চতর টেকনো- 
লজিক্যাল ইনষ্টিটিউট খোলার যে প্রস্তাব রহিয়াছে তাহ! অবিলঞ্ে কার্যকরী 
করিতে হইবে। (৮) আমেরিকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বা অন্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত 
হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারগণের উপযুক্ত শিক্ষা-সংক্রান্ত সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা 
প্রয়োজন । (৯) ভারতের পক্ষে কি ধরণের ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান কত জনের 
প্রয়োজন তাহা অন্থসন্ধান করিয়া তদনুযায়ী নৃতন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলিতে 
হইবে। শিক্ষাদান এমন করিতে হইবে যেন শিক্ষার পরে আত্মনির্ভরশীল- 
রূপে তাহারা স্বল্প মূলধনে নিজেরা কর্মশালা খুলিতে পারে ও এরূপ কর্মশালার 
জন্য সাহায্য-ব্যবস্থা রাখিতে হইবে । (১০) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি 
মন্ত্রণালয় বা অন্য কোন সংস্থার অধীনে ন! রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের & সংক্রান্ত 
ফ্যাকালটির অধীনে আনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালনাধীনে রাখা ভাল। 
(১১) ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্থলে “ফ্যাকাল্টি অব 
ইঞ্জিনিয়ারিং ae টেকনোলজি” রাখা প্রয়োজন ও উহার মধ্যে বিভিন্ন 
বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার শিক্ষক, সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক ও 
মানবিক বিদ্যাসমূহের শিক্ষক ও কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনোলজিষ্টগণ 
থাকিবেন। (১২) কেন্দ্রীয় ইউনিভাসিটি গ্রাণ্ট স কমিশনের সাহাধ্যার্থে 
একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি-বিষয়ক উপদেষ্টামগুলী থাকিবেন ও 
তাহার! প্রয়োজন মত সাহায্য কেন্দ্রীয় অর্থকৌষ হইতে জোগাইবেন। 


ay পরিচ্ছেদ 


আইন শিক্ষা * 


ইউরোপ এবং আমেরিকাতে আইন শিক্ষা উচ্চতর শিক্ষার পাঠাক্রমের 
qays বহু দিন যাবৎই হইয়াছে । আইন শিক্ষা ধাহারা পাইয়াছেন, 
তাহাদের অনেকেই সমাজে সুদৃঢ় স্থান অর্জন করিয়াছেন। 
আইন শিক্ষার শিক্ষকগণ সর্বজন-সমাদূত । বিদেশের 
আইনজ্ঞ Dicey, Pollock, Anson, Maine এবং Holdsworth প্রমুখের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
আমাদের দেশেও অনেক খ্যাতনামা এবং বিদ্বান আইনজীবী ও 
বিচারক আছেন। আমাদের দেশের বড় বড় নেতা আইনজ্ঞ ছিলেন। 
আইনজ্ঞ বড় বড় নেতাদের মধ্যে গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত 
মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। 
আমাদের দেশে প্রথম বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে কলিকাতা, বোদ্বাই ও মাপ্রাজে। এ বিশ্ববিদ্ালয়নমূহে প্রথমেই 
অন্যান্য শিক্ষার ফ্যাকালটি খোলার সাথে আইনের ফ্যাকালটিও 
খোলা হয়। 
আমাদের দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার অনেক 
পরিবর্তন হইয়াছে। পুর্বে আইন শিক্ষা ছিল দেশের আভ্যন্তরীণ আইন- 
ক সমূহকে কেন্দ্র করিয়!। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার 
eae পরে আমাদের কর্তব্য রহিয়াছে আমাদের সংবিধানের 
উন্নতি করা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কেরও উন্নতি sal | 
ইহার ফলে আমাদের বর্তমানে কর্তব্য হইতেছে উচ্চস্তরের বিভিন্ন আইন 
কলেজ স্থাপন করা। এই কলেজগুলিতে এমন সব খ্যাতনামা আইন- 
শিক্ষক থাকিবেন, যাহার! সংবিধানগত, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইনসমূহ 
বিশেষ gers লাভ করিয়াছেন। 


ভূমিকা 


* এই পুস্তকের ২২৫ পৃষ্ঠা দেখুন | 
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আমাদের বর্তমানের প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় আমাদের আইন- 
কলেজগ্ুলির অবস্থা উপযুক্ত নয় বলিয়া রাধারুষ্ণান কমিশন বলিয়াছেন। 
fee তাহাতে আমাদের নিরুৎসাহ হইবার প্রয়োজন 
নাই । আমাদের দেশের আইন শিক্ষার ব্যবস্থা খুব 
বেশী উৎকর্ষের ছিল ail যাহা ছিল তাহা অন্তান্ত 
ফ্যাকালটির তুলনায় অত্যন্ত নীচু স্তরের ছিল। 

প্রথমেই প্রশ্ন আসে, আইন শিক্ষাদান করিবেন কাহার? যে সব 
saata আইনজীবী আছেন, তাহার! নিজস্ব কর্মে এতই ব্যস্ত যে, 
আইন কলেজে আসিয়া পড়াইবার সময় পান All অতএব আইন 
কলেজে পড়াইতে আসেন তীহারাই ধাহাদের আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা 
কম এবং নৃতন আইনজীবী হইয়াছেন। অনভিজ্ঞ আইন-জীবিগণ 
নৃতন পেশায় নামিয়াছেন, সেখানে অর্থাগম কম, সেই জন্য তাহারা আইন 
কলেজে পাঠদান করিয়া তাঁহাদের আয়কে সমৃদ্ধি করিয়া থাকেন। 
তাহা ছাড়া তাহার! পড়ান বটে, কিন্তু তাহাদের হয়ত শিক্ষাদানের প্রতি 
azs আগ্রহ নাই, শুধু প্রয়োজনের খাতিরেই তাহারা পড়াইয়া থাকেন। 
তাহারা সকালে সন্ধ্যায় আসিয়। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করিয়! থাকেন। 
আবার শিক্ষার্থীদের মধোও আরও একটি বড় ক্রটি দেখা যায়। 
শিক্ষার্থীরা আইন শিক্ষাকে মুখ্য স্থান দিয়া তাহার অঙমুসরণ করেন না। 
gata কাজের সঙ্গে তাহারা আইন পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ এম. এ. 
পড়িতে পড়িতে আইন পড়েন, কেহ চাকুরী করিতে করিতে বা অন্ত 
ব্যবস্থা করিতে সকাল ও সন্ধ্যায় অবসর সময়ে আইন পড়িয়। থাকেন। 
এইরূপ অবস্থায় আমাদের প্রয়োজন আইন-কলেজগুলির সম্পূর্ণ পরিবর্তন 
সাধন। পরিবন্তিত অবস্থায় আইন শিক্ষার উপরই প্রধান গুরুত্ব দিতে 
হইবে। 

আমাদের বিশ্ববিপ্তালয়সমূহে দর্শন, অঙ্ক ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া 
থাকে | ইহাদের কুষ্টিগত মুল্য আছে। আবার ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা- 
faai ইত্যাদিও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, উহাদের 
ব্যক্তিগত মূল্য আছে। আইন শিক্ষা এই দুইএর 
মাঝখানে অবস্থিত। কেহ কেহ আইন শিক্ষা করেন সাধারণ শিক্ষায় 
সমৃদ্ধ হইতে, আবার কেহ কেহ আইনকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। 


আমাদের আইন- 
কলেজগুলির অবস্থা 


আইন শিক্ষার প্রকৃতি 


৬১৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


যাহারা সরকারী আন্তর্জাতিক কিংবা বাণিজ্যিক সংস্থায় কাজ করিতে ' 
চান, তাহারা অনেকে আইন পড়িয়া থাকেন। 

শিক্ষবিদের মধ্যে কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন যে, আইন-কলেজগুলি 
পেশ! হিসাবে গ্রহণ করার জন্যই আইন শিক্ষা দিবে ail বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আইন শিক্ষার উদ্দেশ্য বৃত্তিগত নয়, এবং ইহার জন্য অন্য কোন সংস্থা 
আইনের ছাত্রদিগকে পেশ! ও বৃত্তির দিকে পরিচালিত করিবে। 

অতএব এই অবস্থায় আমাদের আইন-কলেজগুলির কি করা 
কর্তব্য? INFRA কমিশন মনে করেন, আইন কলেজগুলিতে এমন 
শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে ছাত্রগণ আইন পড়িয়া জ্ঞান আহরণের 
উপযুক্ত হয়। এবং আইনকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ  করিবারও 
সুযোগ পায়। এই দুইটি কাজই আইন-কলেজগুলিকে করিতে তইবে। 
আমেরিকাতে এই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সেখানে কাজ ভাল ভাবেই 
চলিতেছে। স্নাতকোত্তর শিক্ষান্তরে আরও বেশী পড়াশুনা এবং গবেষণার 
ব্যবস্থা থাকিবে। স্লাতকোত্বর কোর্স ছুই বংসরের হইবে এবং ইহার 
শেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী oy. এল. ডিগ্রী পাইবে! পরে আরও: 
গবেষণা করিয়া ছাত্রছাত্রীরা ডক্টরেট ডিগ্রীও পাইতে পারিবে | 

আইন শিক্ষার মধ্যে দুইটি স্তর থাকিবে বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ অভিমত 
প্রকাশ করিয়৷ থাকেন। প্রথম হইতেছে প্রাক-আইন স্তরে সাধারণ শিক্ষা 
যাহারা আইন শিক্ষ। করিতে চায়, তাহারা সাধারণ শিক্ষার সম্বন্ধে গভীর 
জ্ঞান লাভ করিবে, এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার পরের স্তরের 
আইন সম্পর্কীয় শিক্ষা হইবে। দ্বিতীয় স্তরে আইন-মম্পঞ্িত বিভিন্ন ধরণের 
শিক্ষা ছাত্রছাত্রী লাভ করিবে । 

প্রাক-আইন স্তরে শিক্ষালাভ--অনেকে আবার মনে করেন যে, 
প্রাক-আইন স্তরে সাধারণ শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
তাঁহারা আব্রাহাম fasaa উদাহরণ দিয়া বলেন যে, আব্রাহাম faa 
কোন দিন কলেজে যান নাই, অথচ তিনি একজন শ্রেষ্ট আইনজীবী ও শ্রেষ্ঠ 
রাজনীতিবিদ ছিলেন । কিন্তু সংসারে কয়টা লোক আব্রাহাম লিঙ্কনের মত 
তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, ইহাও আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । দেখা 
গিয়াছে যে, সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানলাভ করিয়া আইন শিক্ষা 
করিতে গেলে তাহার ফল ভাল হয়। আমেরিকার আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে 


আইন শিক্ষা ৬১৫ 


দেখা যায় যে ছাত্রদিগকে আইন শিক্ষার পুর্বে দুই বৎসর কাল সাধারণ 
শিক্ষালাভ করিতে zal কিন্তু হারভার্ড, কলম্বিয়া, মিচিগান, 
চিকাগো, কালিফোনিয়া প্রভৃতি আইনের সবচেয়ে ভাল কলেজ। 
কোন ছাত্রছাত্রী আইন পড়িতে চাহিলে, তাহাদিগকে কলা বা বিজ্ঞানে 
চারি বৎসরের ডিগ্রী লাভ করিয়া তবে আইন কলেজে যাইতে হয়। 
সাধারণ শিক্ষায় কি কি কোর্স থাকিবে, তাহা লইয়া অনেকে আলোচন! 
করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্ত বিভিন্ন কোসে'র সাথে আইনের 
কতটা! AVE তাহা বাহির করা মুশকিল । আইন এত বেশী ব্যাপক যে জীবনের 
যে-কোন CHG লইয়া উহার প্রয়োগ হইতে পারে। তবে ভাষ, যুক্তি ও 
বিচার, সরকারী কর্মাবলী, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকিলে আইন 
পড়ার সুবিধা হয়। কিন্তু এই সব বিষয় ছাড়া পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা 
sory অন্তান্ত বিষয় আইনের শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগিবে না, 
এমন কথা বলা যায় না। অতএব প্রাক্-আইন শিক্ষার স্তরে বিভিন্ন 
বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, এইটুকুই জোর করিয়া বলা যাইতে 
পারে। 
আইনের ডিগ্রী কোর্স_আইনের ডিগ্রী কোর্সে কি কি বিষয় মার! 
ভারতবর্ষে পড়ান হইতে পারে, সেই বিষয়ের আলোচনা করা এখানে নিরর্থক | 
রাধারুষ্চজান কমিশন আইনের ডিগ্রী কোসে'র জন্য তিন বৎসর কাল ধার্ধ 
করিয়াছেন এবং শেষ বৎসরের ব্যবহারিক কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যের আচার, আচরণ ইত্যাদির উপর 
, নির্ভর করিয়া পাঠ্যবিষয়ের পার্থক্য থাকিবে। 
কমিশন মনে করেন যে, রোমান ‘ল’, যাহা বর্তমান সমস্ত আইনসমূহের 
ভিতিষ্বরূপ, তাহা পাঠ্যস্থচীতে স্থান পাইবে । ভারতের হিন্দু ও মুসলমান 
আইনও অবশ্য শিক্ষণীয় ব্ষয়। কমিশন সংবিধানগত আইন, আন্তর্জাতিক 
আইন, আইনের ইতিহাস এবং আইনশাস্ত্রের মুগ্নীতিগুলি শিক্ষার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কমিশন আরও বলিয়াছেন যে, বিষয় 
যাহাই ছাত্র শিক্ষা করুক না কেন, তাহার পরিষ্কার চিন্তাধারা, সঠিক বিশ্লেষণ 
এবং প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা থাকিবে। এই সমস্ত ক্ষমতা 
ব্যতিরেকে সে ভাল আইনজীবী হইতে পারিবে না। আইন শিক্ষা শুধু 
পুস্তকাশ্রয়ী হইবে না, ইহাদের ব্যবহারিক গুরুত্ব বেশী দিতে হইবে। আলোচনা 


- ৬১৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


চক্র, শিক্ষার জন্য কাল্পনিক মোকদ্দমা সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদির বাবস্থা 
করিতে হইবে। 

কমিশন সর্বশেষে আইন শিক্ষা সম্বন্ধে নিশ্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন ।_ 

(ক). আইন-কলেজগুলির সম্পূর্ণ পুনর্গঠন প্রয়োজন | 

(খ) বিশ্বরিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রনে আইন-সংক্কাস্ত ফ্যাকালটি থাকিবে | 

(গ) ater পরীক্ষার পর তিন বৎসর পড়িয়া আইন-সংক্রান্ত ডিগ্রীর 
'যোগাতা অজিত হইবে । 

(ঘ) শিক্ষকগণের মধ্যে কেহ কেহ থাকিবেন পুরা সময়ের জন্থা। 
তাহা: ছাড়াও আইনগত পেশায় নিযুক্ত এমন ব্যবহারজীবিগণকে স্বল্প- 
কালীন (Part time) শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করিতে হইবে | 

(ড) আইন-সংক্রান্ত শ্রেণীগুলিতে নিয়মিতভাবে শিক্ষণ কাজ চলিবে। 

(5) আইন শিক্ষাকালে আইনের সঙ্গে সম্পঞ্ধিত কয়েকটি বিষয় ছাড়া 
অন্য বিষয়ে অধ্যয়নরত থাকিতে দেওয়া হইবে না। 

(ছ) প্রত্যেক আইন ফ্যাকালটিতে গবেষণার, বিশেষতঃ সংবিধান 

ক্রান্ত আইন, আন্তর্জাতিক আইন, শাসন-সংক্রান্ত আইন ও জুরিস্গ্রডেন্স 
এবং হিন্দু ও মুসলিম আইন বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন | 

(জ) অগ্রগতি পরীক্ষার ব্যবস্থাসহ সময় Spates ও বিষয় অনুসারে 
পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে | 


b 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
চিকিৎসা-বিদ্যা fesa 


প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ) বহু পূর্ব হইতেই 
ভারতবর্ষে মেডিকেল. কলেজ ছিল এবং উহা কলিকাতা, cate 
ও মান্রাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বেশীর ভাগ  চিকিৎসা-বিদ্ার 
শিক্ষার্থী মেডিকেল স্কুল হইতে শিক্ষালাভ করেন। মেডিকেল zaafa 
প্রতি প্রদেশে কয়েকটি ছিল এবং প্রাদেশিক সরকার ও সকল প্রতিষ্ঠানের 
বায় নির্বাহ করিতেন) কিছু কিছু মেডিকেল: স্কুল মিশনারীদের 
"_* এই পুস্তকের ২২৩ পৃষ্ঠা দেখুন । ; 


. 


চিকিৎসা-বিদ্যা। শিক্ষা ৬১৭ 


দ্বারাও পরিচালিত হইত) মেডিকেল স্কুল হইতে যাহারা পাশ 
করিতেন, তাহারা সহকারী চিকিৎসক হিসাবে কাজ করিতেন এবং 
হাসপাতালে বড় বড় অঙ্থখে তাহাদিগকে চিকিৎসা 
করিবার স্বাধীন অধিকার দেওয়া হইত না। এই 
সাহায্যকারী চিকিৎসকদের Sub-Assistant Surgeon বলা হইত | 
Sub-Assistanttea মেডিকেল স্কুলে ৪ বৎসর কাল শিক্ষা দেওয়া হইত 
এবং শুধু ডাক্তারী করিতে যেসব বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন, 
সেই বিষয়গুলিই তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত 1 চিকিৎসা-বিদ্যার 
কিছু বিষয়ের শিক্ষা তাহারা করিতে পারিতেন all পরে BAD মেডিকেল 
স্কুলের পাঠ্যন্থচীর কিছুটা পরিবর্তন হয় এবং মেডিকেল কলেজে যে 
পাঠানথচী প্রবর্তিত ছিল, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। 
মেডিকেল স্কুলগুলিতে sfe হইতে হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ 

করিয়া ভতি হইতে হইত। 
ডিগ্রী কোর্স। বিশ্ববিদ্ভালমগুলিতে চিকিৎসা-বিদ্যার ডিগ্রী কোর্সে 
দুই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল । : শিক্ষার্থীরা ছুই রকম ডিগ্রী লাভ করিতে 
পারিতেন,_:[,1,5. অথবা M.B.B.S. দুইটি কোর্সে ভতি হইবার নিয়তম 
পারদশিতা ছিল একই ॥ অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইলেই চলিত। 
কিন্তু মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিতে হইলে সেখানে একটি প্রবেশিক। 
পরীক্ষা দিতে হইত এবং সেই পরীক্ষায় পাশ করিলেই শিক্ষার্থী মেডিকেল 
কলেজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত। মেডিকেল কলেজে প্রবেশের জন্য 
শিক্ষামান একই ছিল । কিন্ত L.M.S. এবং M.B.B.S. 


মেডিকেল স্কুল 


মেডিকেল কলেজ cata ক্ষেত্রে সময়ের ও শিক্ষার মানের কিছুটা পার্থক্য 


ছিল। 
কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল মেডিকেল কলেজেই দুইটি শিক্ষার 


মান রহিয়াছে M.B.B.S. এবং L.M.S. শিক্ষা এবং উহা অতান্ত গোলমেলে 
ব্যাপার । এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয় L.M.S. শিক্ষা ও পরীক্ষা তুলিয়া 
দিলেন। পরে মেডিকেল স্কুলের শিক্ষাও তুলিয়া দেওয়া হয়। মাত্র একটি 
চিকিৎসা-বিদ্যার কোর্স খোলা থাকে, তাহা হইল: 2].9.3.5.এর CHT | 

জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল কতৃক স্বীকৃতি দাঁন_-মেডিকেল 
কলেজ হইতে চিকিৎসা-বিদ্ভার শেষ পরীক্ষায় পাশ করিলেই তাহাদিগকে 


৬১৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ব্রিটিশ রাজত্বের যে কোন জায়গায় চিকিৎসা-ব্যবসায় করিবার অন্মতি 
দেওয়া-হইত এবং জেনারেল মেডিকেল রেজিষ্টারে তাহাদের নাম 
তালিকাবদ্ধ করা হইত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল 
সিদ্ধান্ত করেন যে, মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় পাশ করিলেই 
তাহাদিগকে কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত Fal হইবে না এবং ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্ালয়গুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া! দেখিতে হইবে যে চিকিৎসা-বিগ্যার 
নিয়তম পারদখিতা শিক্ষার্থীরা লাভ করিতেছে কিনা । তাহার পরই 
পরীক্ষোত্রীর্ণ শিক্ষার্থীদিগকে তালিকাভুক্ত করা হইবে। আসলে ক্রটি 
দেখা গিয়াছিল এক জায়গায়_-তাহা হইতেছে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রে ধাত্রীবিদ্যার ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিত 
না। সে যাহা হউক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এই ক্রটিগুলি দেখানর পর 
ধাত্রীবিষ্ঠায় ব্যবহারিক জ্ঞান দিবার জন্য চারি দিকে প্রচেষ্টা দেখা গেল। 

অবশ্য এই জাতীয় পরিদর্শন ভারতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি ভাল চোখে দেখিতে 
পারে নাই, ফলে জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিলের সাথে বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির 
বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধের ফলে ১৯৩১ খৃষ্টাঝে Indian Medi- 
cal Council স্থাপিত হয়। Indian Medical Council স্থাপনের 
উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় চিকিৎসাবিগ্ঠার শেষ পরীক্ষার সর্বনিষ্ন মান স্থির কর]। 
এই কাউন্সিল এই ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সাফল্য অর্জন করে। 

মেডিকেল কলেজের সংখ্য! বৃদ্ধি । ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের 
এই কাজের পর মেডিকেল কলেজের শিক্ষার আদর্শ স্থিরীক্ৃত হয় এবং 
উহার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মেডিকেল স্কুলগুলি মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত 
হয় এবং মেডিকেল কলেজের সংখ্যা যথাসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়া যায়। 

মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার কাজ। মেডিকেল কলেজ হইতে 
শিক্ষালাভের পর সকল ছাত্র-ছাত্রীকে মেডিকেল কলেজে House Surgeon 
হিসাবে কাজ করিবার স্থযোগ দেওয়া হয়। এই কাজ ১৫ মাস কাল স্থায়ী 
হইবে। এইখানে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া না গেলে কোন 
চিকিৎসকই চিকিৎসা-ব্যবসা করার অনুমতি পাইত ay) 

মেডিকেল কলেজে ছাব্রসংখ্যা এবং উপকরণ । বিভিন্ন মেডিকেল 
কলেজসমূহের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং উপকরণেরও পার্থক্য আছে। 
মেডিকেল স্কুলগুলিও মেডিকেল কলেজে রূপাস্তরিত হইতেছে । অথচ 


fofesat-faal শিক্ষা ৬১৯ 


তাহাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষোপকরণের ব্যবস্থা নাই। প্রত্যেক মেডিকেল 
কলেজে ছাত্রছাত্রী ভতির ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে বলিয়া অনেকে 
মনে করেন | বিশেষজ্ঞ কমিটি মনে করেন যে, প্রতি বৎসরে সর্বনিম্ন ৫০ এবং 
সর্ব উচ্চ ৭০ এর বেশী মেডিকেল কলেজে ভতি হওয়া! উচিত নয়। 

শিক্ষকবর্গ। মেডিকেল কলেজে তিন ধরণের শিক্ষক-শিক্ষিকার্দের 
নিয়োগ করিতে হইবে । প্রথম হইতেছে বিভাগীয় প্রধান-_ইহাদের বহু 
দিনের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকিবে এবং ইহার! সকল সময়ের জন্য কর্মে 
নিযুক্ত থাকিবেন এবং ইহার! Medicine, Surgery এবং Midwifery-3 
ভার গ্রহণ করিবেন | কমিশন মনে করেন যে, উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে 
হইলে সব সময়ের জন্য একজন বিভাগীয় প্রধানকে থাকিতে হইবে, তাহা 
হইলে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর হইবে। মেডিকেল 
কলেজে আর এক ধরণের শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করিতে হইবে । তাহারা 
আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষাদান করিবেন। অনেক প্রদেশে দেখা গিয়াছে 
যে অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসককে অনারারী (Sisa) হিসাবে শিক্ষাদানে 
ACA দেওয়! হইয়াছে। 

শিক্ষাদান সম্পর্কে বলা যায় যে শিক্ষকগণ সর্বসময়ের জন্য কিংবা আংশিক 
সময়ের জন্ত কিংবা ভাতাহীন বা ভাতাসহ যে জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাই 
নিযুক্ত হউন না কেন, তাহাদের শিক্ষাদান-ক্ষেত্রে যথেষ্ট দায়িত্ব থাকিবে এবং 
তাহাদের শিক্ষা-সংক্রাস্ত ব্যাপারে যে কাজের বণ্টন করা হইবে, তাহাই 


Stata করিবেন। 


গ্রামীণ চিকিৎসা বিষয়ক সাহায্য 

ভারতের বেশী সংখ্যক নাগরিকই গ্রামে বাস করে এবং গ্রামগুলির 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । ভারতের গ্রামের অবস্থাগুলি এখনও প্রাচীনকে 
ত্বাকড়াইয়া ধরিয়া আছে। রাজ্যসরকারের প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় 
হইল গ্রাম্য স্বাস্থ্য । গ্রামীণ লোকের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ সমস্তা আমাদের 
বড় রকম সমস্তা।. সরকার এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে করেন 
যে, যেহেতু গ্রাম ভারতের প্রাণকেন্দ্র, সেই হেতু গ্রামের স্বাস্থারক্ষা, জল 
সরবরাহ ব্যবস্থা, গ্রামীণ চিকিৎসা বিষয়ক সাহায্য, ইত্যাদি করিতেই 
হুইবে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব 


৬২০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


আরোপ করিবার বিষয়টি হইতেছে এই যে গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করিবার পুর্বে গ্রামে যাহাতে রোগ প্রবেশ না করিতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা করতে হইবে | 


দেশীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থ!_আয়ুর্বে দীয় ও ইউনানী 

আমাদের দেশে শুধু যে এালোপেখিক চিকিৎসাই চলিতেছে এমন নয়। 
ভারতে বহু দিন যাবতই আমুর্বেদীয় ও ইউনানী চিকিৎসা চলিয়া আসিতেছে। 
কমিশন বগেন যে দেশীয় চিকিংস।-ব্যবস্থায় চিকিৎসক শুধু বিশেষ ব্যাধিটি 
চিকিৎসা! করেন না, ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সমগ্র ব্যাক্তিত্বের চিকিৎসা করিয়া 
থাকেন। বর্তমান এযালোপেখিক চিকিৎসায় নির্দিষ্ট রোগটিরই চিকিৎসা 
হইয়া থাকে । তাহা ছাড়া দেশীয় ওষধগুলি অনেক সময় এ্যালোপেথিক 
Sat হইতে বেশী কার্কারক। দেশীয় ওষধাদির বিপক্ষতা যাহারা 
করেন, তাহার! বলেন যে দেশীয় চিকিৎসকেরা পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্নতাঁর দিকে 
বিশেষ নজর দেন ali তাহা ছাড়া দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদের 
কোন জ্ঞান নাই। আর তাহার! গত্তান্থগতিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই 
চলেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। দেশীয় চিকিৎসকেরা মকলেই 
'অপরিচ্ছন্ন নহেন এবং তাহাদের দেহবিজ্ঞান-সম্পকিত যথেষ্ট জ্ঞান আছে। 
এই সমস্ত দেশীয় চিকিৎসকেরাও আমাদের দেশে বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
'অনেকে হয়ত এযালৌপেখিক চিকিৎসার স্থযোগ পায় না, fee দেশীয় 
চিকিৎসার স্থযোগ সকলেই এক রকম পাইয়া থাকে। 


রাধাকৃষ্ণান কমিশনের সুপারিশ 

বাধাকুষ্টান কমিশন চিকিৎসাবিগ্যা শিক্ষা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সুপারিশ 
করিয়াছেন | 

(ক) প্রতি মেডিকেল কলেজে ১:০ জনের বেশী ছাত্র-ছাত্রী লওয়া 
হইবে ন| এবং এরূপ ছাত্রছাত্রা-সংখ্যার উপযুক্ত শিক্ষক ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা 
থাকিতে হইবে । (a) একই স্থানে কলেজ ও হাসপাতাল 
থাকিতে হইবে। (গ) ছাত্রছাত্রী প্রতি ১০টি করিয়া 
বেড থাকা উচিত। (ঘ) প্রাক-ন্নীতক ও স্নাতকোত্তর 
স্তরে গ্রাম্য-চিকিৎসাকেন্দ্র সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


atge কমিশনের 
সুপারিশ 


ভারতবর্ষের শিল্পকল] শিক্ষা ৬২১ 


(ঙ) উপযুক্ত শিক্ষক ও যন্ত্রপাতির সংযুক্ত কলেজগুলিতে স্থাতকোত্তর শিক্ষার 
বাবস্থা করিতে হইবে। চে) সাধারণের স্থাস্থাসংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ও 
aifi শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হইৰে ৷ (ছ) দেশীয় Saye চিকিৎস! বিষয়ে 
গবেষণার ব্যবস্থা করতে হইবে । (F) প্রথম AWS স্তরে ওষধের ইতিহাস, 
বিশেষতঃ ভারতীয় উষধসমূহের ইতিহাস বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। 

ইহা ছাড়া কমিশন কয়েকটি নৃতন বৃত্তির জন্য শিক্ষাদানের বিষয়ে আলোচনা 
করিয়াছেন, যথা--(ক। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা শিক্ষা (4) সাধারণ 
শাসন-পরিচালনা শিক্ষা । (গ) শিল্প-সংক্রাস্ত সম্বন্ধ বিষয়ে শিক্ষা ইত্যাদি। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


ভারতবর্ষের শিল্পকল| শিক্ষ। 


ভারতবর্ষের শিল্পকলা শিক্ষা সুরু হয় ১৮৫০ খৃষ্টা হইতে । “সংস্কৃতি ও 
চারুকলার মানবিকতা” বিকাশের উদ্দেশ্যে ডাঃ হাণ্টার নামে মাদ্রাজের 
এক জন ডাক্তার ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। ইহার এক 
বৎসর পর তিনি শিল্পকল! শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আর একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত করেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান পরে সংযুক্ত করা হয় এবং তাহাদের 
একক নাম হয় ‘দি স্থল অব আর্টস’ এবং ইহ! সরকারের পরিচালনাধীন হয়। 
Sey বর্তমান সময়ে ‘মাদ্রাজ স্কুল, অব আর্টস্ট নামে পরিচিত। ১৮৫৩ 
* খৃষ্টাব্দে বোস্বাইয়ে স্তার জে. জে, টাটা শিল্পকলার উন্নতিকল্পে এক লক্ষ 
টাকা দান করেন। এই টাকায় ১৮৫৬ glita স্যার জে, জে. টাটা! স্কুল 
অব qtq নামে একটি শিল্পকলা বিদ্যালয় বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

উড়ের ডেচপ্যাচের পরে ভারতে বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ 
উৎসাহ দেখা দেয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মাত্র 
উল্লেখিত দুইটি শিল্পকলার বিদ্যালয় ছিল। পরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লাচহারে 
aag অব আর্টস এবং ১৮৯৬ থুষ্টাঝে কলিকাতা স্কুল অব আর্টস 
স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে ১৮৮৯. PICA ভারতের সেক্রেটারী অব CHL 
শিল্পকলা বিষ্ঠালয়গুলি কারিগরী বিদ্যালয়ে পরিণত করায় নির্দেশ দেন 


৬২২ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


কিন্তু তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ইহার বিরোধিতা করেন এবং সেক্রেটারী 
অব ্টেটের নির্দেশ কার্যকরী হয় না। 

লর্ড কার্জনের সময়ে ভারতীয় শিল্পকলা শিক্ষার কিছু উন্নতি দেখা যায়। 
লর্ড কার্জনের শীসনকালে সিমলায় একটি শিক্ষা-সম্মেলন হইয়াছিল | এই 
শিক্ষা-সন্মেলনে ভারতীয় শিল্পকলা স্কুলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় এবং এই 
বিদ্ঠালয়গুলির মাধ্যমে কারিগরী বৃত্তি শিক্ষাদানের কথাও বল! হইয়া থাকে। 
১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সরকারী সিদ্ধান্তে এই নীতি স্বীকার shear লওয়া হয় এবং 
শিল্পকলা-বিছ্যালয়সমূহে অনেকগুলি বিষয় শিক্ষা al দিয়! অল্প কয়েকটি শিল্প 
শিক্ষার বাবস্থা হয়। এই সময় হইতে শিল্পকলা বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রম 
পরিবর্তন কর! হয় এবং তাহাতে বৃত্তিশিল্প ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে 
কয়েকটি সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও খোল! হইয়া থাকে | 

রাধারুষ্ণান কমিশন বলেন যে, তখন পর্যন্তও কোন বিশ্ববিগ্ালয়ে ডিগ্রী 
কোর্সের মধ্যে সঙ্গীত ও চিত্রকলার কোন স্থান ছিল না, তখন পর্যন্তও 
& পকল বিষয়ে শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে গতান্গগতিক শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানে 
দেওয়া হইত। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য PAST যোগ্যতার মান 
স্থির নাই। কিন্তু সঙ্গীত যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সের অন্তভূক্তি করা যায়, 
তাহা হইলে উহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবে এবং সাথে সাথে উহার 
তাত্বিক দিক ও ইতিহাসের দিক সম্বন্ধেও শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। 
এই কোর্সের সাথে ইতিহাস ও অর্থনীতি এই দুইটি বিষয় থাকিবে | 
ফলে সঙ্গীতের কোর্সকে আর কেহ পেশাগত বিষয় বলিয়া মনে করিতে 
পারিবে ন|। সঙ্গীত সম্বন্ধে উচ্চ পর্যায়ের কাজ খুব কমই তখন পর্যন্ত করা 
হইয়াছে । বিভিন্ন সঙ্গীত সংগ্রহ, বৈদিক সামগান ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান 
লাভ, বিভিন্ন ঘরোয়ানা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক এবং 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সঙ্গীত সম্বন্ধে সমন্বয় সাধনের কাজ অনায়াসে fat- 
বিদ্যালয়ের স্তরে হইতে পারিবে। 

রাধারুফ্ান কমিশনের স্থপারিশের পর ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে 
সঙ্গীত, নৃত্য, চারুকলা শিক্ষার জন্য বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান tfa উঠিয়াছে। 
ও সময়ে এ সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য পুরুষদের জন্য কলেজ্জ ছিল 
৪২টি এবং মেয়েদের কলেজ ছিল ৭টি। ইহ! ছাড়! পুরুষদের জন্য স্কুলের 
ea] ১৫১টি এবং মেয়েদের SD স্কুলের সংখ্যা ৫৯টি । কিন্তু এই সমস্ত 


) 
| 


ভারতবর্ষের শিল্পকল] শক্ষা ৬২৩ 


শিক্ষা ব্যাপারে মেয়েরাই বেশী আগ্রহী এবং তাহাদের শিক্ষার্থীর সংখ্যার 
তুলনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অল্প। 

সঙ্গীত, নৃত্যে ও চারুকল। বিষয়ে কলেজ ও স্থুলসমূহে শিক্ষার্থী 
নির্বাচনের বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা নাই । কিন্তু একথা স্বীকার 
করিতে হইবে, এই সমস্তব্ষয়গুলি শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা এক নয় । 
সাধারণ শিক্ষায় যেমন সকল শিক্ষার্থী আপিয়াই শিক্ষাগ্রহণের দাবী জানাইতে 
পারে, সঙ্গীত, নৃত্য ও চারুকল1 শিক্ষায় তাহ! হয় না। কারণ এ সমস্ত 
* বিষয় অনুসরণ করিবার মত প্রাথমিক দক্ষতা থাকা একান্তই আবশ্যক, 
না হইলে উহা! সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুসরণ করা অসম্ভব 

এই সমস্ত বিষয়ের পাঠ্যক্রম এখনও পরিপূর্ণভাবে রচিত হয় নাই। 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে ইহার রচন! করাই বাঞ্চনীয় হইবে। 


FT অধ্যায় 
ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষ। 


( The Teaching of Handicapped Children ) 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


বহু বিচিত্র ধরণের ata লইয়া আমাদের এই সমাজ গঠিত। কেহ 
সুন্দর সবল সুস্থ দেহ ও মন লইয়া! জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কাহারও বা 
তীক্ষবুদ্ধি, কেহ TU জড়ধী। যাহার! বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ape" 
তাহারও জানেন, দুইটি বালক বা বালিকা কোনো! সময়েই সমান নহে 
এক জনের প্রগতি আর এক জনের সমান নহে। কেহ কোনো a 
অগ্রসর, কেহ বা পশ্চাৎপদ। 
এই যে এক জন অপেক্ষা আর এক জনের সামর্থ্যের তারতম্য-জনিত 

পুশ্চাত্যতিতা ইহা কি? 

সাধারণ ভাঙবে বলিতে, গেলে, সমাজের যে সব, শিশু কোনো না কোনে! 
ত্রুটি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া" নিজ নিজ সামর্থ্যের যথাযথ বিকাশ 
ঘটাইতে পারিতেছে না, তাহাদিগকেই সাধারণতঃ ব্যাহত শক্তিসম্পন্ন 
বলা হয়। তাহা ছাড়া, শারীরিক দিক হইতে কোনো! ক্রটি না থাকিলেও 
মানসিক শক্তির ন্যনতাবশতঃ যাহারা আপন আপন শক্তির ও সামর্থ্যের 
যথাযথ বিকাশ ঘটাইবাঁর স্থযোগ লাভ করে নাই, তাহাদেরও অনগ্রসর বল 
হইয়া থাকে। এগুলি ছাড়াও পারিপাশ্থিক নানা কারণ শক্তি ও সামর্থ্যের 
বিকাশের পথে বাধা হইয়! দাড়াইতে পারে | 

এখন এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন! করা যাইতেছে | 

বিগ্ভালয়ে পড়াইতে গিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, একটি শ্রেণীর মধ্যে 
সকল ছাত্র কোনো acne সমান নহে বয়সে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শারীরিক 
ক্ষমতায়, দৈহিক মাপে, শিখিবার সামর্থে, কথা বলার ভঙ্গীতে প্রত্যেকে 
প্রত্যেক অপেক্ষা ভিন্ন। অন্যান্য সকল বিষয় ছাড়িয়া দিলেও, শুধু শেখার 
বিষয়টি ধরিলেই দেখা যাইবে, প্রতি বালক অথবা বালিকার শেখার গতি 


৮ 


ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশ্তদের শিক্ষা ৬২৫ 


প্রকৃতি আলাদা আলাদা ধরণের | অর্থাৎ বয়স এক হইলেও, সকলে 
সব জিনিস সমানভাবে শিথিতে পারে না। সমান গতিতেও শিখে নাঁ। 
কেহ আগে আগে সব জিনিস শিখিয়! যায়, কেহ ধীর গতিতে শিখিতে 
থাকে। কেহ বা গণিত ভাল বোঝে, কেহ গণিত বুবিতেই পারে ন৷। 
এই রকম ART প্রকার পার্থক্য দেখা দেয়। তাহা; হইলেও প্রচলিত 
বিদ্যালয়সমূহে কিন্তু এত পার্থক্য ও বিচিত্রতার দিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া 
হয় না। শ্রেণীগত একটি নির্দিষ্ট মান তৈয়ারী করিয়া লয়! হয়, সেই মান 
SRA যাহারা দক্ষতা দেখাইতে পারে, তাহার! পাশ করে. যাহার। 
ভাল ফল দেখাইতে. পারে তাহাদের বলা হয় বুদ্ধিমান ( gifted ), 
আর যাহার! পারে না, তাহাদের বল! হয় অনগ্রসর ( backward )। 
শ্রেণীতেই হউক, বিদ্যালয়েই হউক অথবা সমাজের যে কোন .কাজ- 
কর্মেই হউক, বয়স অঙ্গযায়ী একটি করিয়া! সাধারণ মান মানুষকে তৈয়ারী 
করিতে হইয়াছে ফলে, যে বয়সের যে মান ( Standard ) wears যদি 
কেহ দক্ষতা দেখাইতে না পারে তাহা হইলেই মে ‘Backward’, 
‘Slow learner’, ‘Handicapped’ এর দলে পড়িয়া গেল | 

ধর! যাউক, “স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা” এইরূপ একটি মান বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড । 
মনে কর] হইয়াছে যে, ষোল বৎসর বয়সের বালক-বাঁলিকাদের একটি নির্দিষ্ট 
পাঠাক্রমের মধা দিয়া দশটি বৎসর অতিবাহিত করার পর যে পরিপক্কতা 
( Maturity) লাভ হইবে, তাহার-আন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার মানের 
সমান হওয়া উচিত । কিন্ত সবাই কি তাহ] পারে? কত জনই তে! ষোল 
ISAI বয়সের আগেই পারে, আবার কত জনের আরও অনেক বেশী বছর 
লাগিয়া যায়। 

এই ভাবে শেখার দিক দিয়া তারতম্য লক্ষ্য করিয়া মানুষের বুদ্ধি-সংক্রান্ত 
নানা তথ্যের উৎপত্তি হইয়াছে । সচরাচর বলা হয়, যাহারা বেশী বুদ্ধিমান 
তাহার] তাড়াতাড়ি শেখে, যাহারা কম বুদ্ধিমান তাহার! তাড়াতাড়ি শিখিতে 
পারে না। এই ভাবে, যাহারা আপন বয়সের নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী স্বাভাবিক 
সময়ে শিখিতে পারে না, তাহাদের কারণ আবিষ্কার করিতে যাইয়া অনগ্র- 
সরতাকে নানা ভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং না শিখিতে পারার পিছনে 
কিসের প্রভাব কার্যকর তাহাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


৬২৬ "_ আমাদের-শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বিভিন্ন ধরণের ব্যাহত শিশু 

অনগ্রসর বা ব্যাহতদের চারিটি ভাগে ভাগ করা হয়-_- 

(১) মানসিক ক্ষমতার ন্যুনতা বশতঃ অনগ্রসর বা শ্থগতি 

(২) শারীরিক অক্ষমতা, ক্রুটি, বিকৃতির জন্য সামর্থ্য বিকাশে ব্যাঘাত 
(৩) প্রক্ষোভিক বিকাশে জটিলতার জন্য অনগ্রসরতা 

(৪) সামাজিক কারণে অনগ্রসরতা 


মানসিক কারণে অনগ্রসরতা বা শক্তি-সামর্থ্যের যথাযথ বিকাশে ব্যাঘাত 


সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা কর! হইয়াছে | 

শারীরিক অক্ষমতা, অঙগ-প্রত্যঙ্গের ক্রটিজনিত শক্তি-সামর্থ্যের বিকাশে 
যে ব্যাঘাত ঘটে, তাহা বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে। 

শারীরিক কোনে! ক্রটির জন্য যাহারা অনগ্রসর ব! ব্যাহত তাহাদের 
কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা £_-(ক) আঙ্গিক সংস্থানগত ক্রটি। 

শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যদ্ের ক্রটিজনিত কারণে যদি কাহারও 
কর্মক্ষমতা প্রকাশের, সামাজিক অভিযোজন ক্ষমতার ও মানসিক সুস্থতার 
কোনো হানি ঘটে, তবে অনগ্রসরতা বা! ব্যাঘাতের কারণ হিসাবে ধরা যায়। 
এইরূপ সংস্থানগত ক্রটি ছুই ধরণের হইতে পারে। যথা ১৫১) প্রকাশিত 
ও (২) অপ্রকাশিত 

প্রকাশিত £_বিরত চোখ, তির্ষক দৃষ্টি, বাকানো চোয়াল, SRIF 
দাতের পাটি, বাকা হাত, বাকা আঙ্গুল, কজি, হাটু, পায়ের পাতা, কোমর, 
জড়তাপুর্ণ ছোট জিভ, গজদস্ত এই সমস্ত হইল প্রকাশিত ত্রুটি | 

অপ্রকাশিত :__ব্রেন-টিউমার, অস্থি-বিরুতি, নানা জাতীয় আন্তিক 
প্রদাহ, গ্যাস্ট্রিক পেন, কোলাইটিস, এযানিমিয়া এই সমস্ত অপ্রকাশিত 

এইগুলি আবার ছুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে স্থায়ী ও 
পরিবর্তনশীল : ষেগুলি স্থায়ী সেইগুলিকে সারাইয়া তোল] যায় না, সেই- 
গুলিকে স্বীকার করিয়া লইয়াই উন্নতির জন্য আলাদা ব্যবস্থা করিতে হয়। 
যেমন ট্যারা চোখ অথবা অঞ্গহীনতা, বোবা কালা ইত্যাদি। এইগুলিকে 
স্বীকার করিয়া লইয়াই অন্য ব্যবস্থা করিতে হয়। 

অন্ত কতকগুলি আছে যেগুলির বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে অবস্থান্তর হয় 
এবং এক এক সময় মানুষের কর্মক্ষমতা, শক্তি-সামর্থ্য কমাইতে থাকে। 
এগুলির অধিকাংশই চিকিৎসাদ্বার লারানো যায়। 


ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা ৬২৭ 


শারীরিক AFATA ব্যাঘাতের বহু প্রকার-ভেদ আছে। উহাদের 
মধ্যে নিগ্নোক্ত কয়েক প্রকারের জন্যই বিশেষ শিক্ষাদানের আয়োজন 
করা হয়। 

(১) বধির (২) বোবা (৩) অন্ধ (৪) বিকলাঙ্গ । 

(খ) কোনো বিশেষ অঙ্গের ক্রটি না থাকিলেও দেহের গঠন, সামর্থ্য ও 
ক্ষমতা অনেকের কম দেখা যায় | কোনো কারণ না থাকা সত্বেও কেহ কেহ 
ক্ষীণদেহ বা ক্ষীণশক্তি হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। ইহার বিশেষ কোনে! 
প্রতিকার সম্ভব হয় না। 

সামাজিক কারণ-_ 

যদিও মানসিক ও দৈহিক কারণে শাক্ত-সামর্থ্যের যথাযথ প্রকাশে 
ব্যাঘাত দেখা যায় সত্য, তবুও পৃথিবীর বহু অনগ্রসর দেশেই সামাজিক 
কারণটি ও উপেক্ষণীয় নহে। 

জন্ম, বংশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অর্থনৈতিক বাধা ইত্যাদি কারণেও যদি 
স্বাভাবিক ভাবে কাহারও শক্তি-সামর্োর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটার পথে 
কোনে! বাধার WR হয়, তাহা হইলে Siete অনগ্রসরতা! বা বিকাশের 
ব্যাঘাত aa অন্যতম কারণ । 

উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী যদ্দিবিচার করা যায় তাহা হইলে দেখা 
যাইবে অনগ্ররতার কারণ দুইটি_-(১) দৈহিক ও মানসিক বা মনস্তাত্বিক ও 
(২) সামাজিক ai পারিপাশ্থিক 

অনগ্রসরত। বিধানে বা সামর্থ্যের বিকাশে ব্যাঘাত zro 
কার্যকরী গ্রভাবসমূহ। 

si বংশগতির প্রভাব 

মনস্তত্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একথা স্বীকার করা হয় যে, মানুষ জন্মের 
সংগে সংগে বংশধারার অনেক দোষগুণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। সচরাচর 
ইহা দেখিতেও পাওয়া যায়, নানা জাতীয় দুরারোগ্য জটিল যৌনরোগাক্রাস্ত 
দম্পতির সন্ততির অনেক সময় বিকলাজ, বিকৃতমন্তিকষ অথবা অনুরূপ 
রোগগ্রস্ত হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। আবার কতকগুলি সাধারণ রোগও 
ংশ-পরস্পরায় সঞ্চারিত হয়। আর এক দিকেও বংশগতির প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায়। আমেরিকার Gay ও ক্যালিকাকৃস্‌ বংশধারার পর্যবেক্ষণের 
ফলাফলে জানা গিয়াছিল, সাংঘাতিক ধরণের অপরাধী, ছুশ্চরিত্র, yor 


৬২৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ব্যক্তির বংশধরদের মধ্যে অনুরূপ দোষসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যাধিকা। 
সাধারণতঃ কোন মানুষই বংশধারা কর্তৃক নিদিষ্ট দৈহিক ও মানসিক 
সীমার ও ক্ষমতার খুব বেশী উপরে উঠিতে পারে ali ফলে অল্প- 
ধীশক্তিসম্পন্ন বংশধারায় খুব উচ্চ-ধীশক্তি-সম্পন্ন সন্তান জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা 
কম। 

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য (Individual difference) তাহা 
বংশগতিকর্তৃক প্রভাবিত। বংশধারার সাধারণ অনেক বৈশিষ্ট্যই পরবর্তী 
বংশধারার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে | যেমন, চোখের রং, চুলের রং, 
ঠোটের গড়ন, জিহ্বার গড়ন, পাগলামী, ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে 
কোনো কোনোটি অনগ্রসরত। বাঁ সামর্থ্য বিকাশের ব্যাঘাতে সহায়ক হয়। 

২।. পরিবেশের প্রভাব ৷ 

(ক) বিদ্যালয়, (খ) গৃহ, (গ) সমাজ 

(ক) বিদ্যালয় অনেক সময় অনগ্রপরতা বুদ্ধির -পরিপোষক হইয়া 
থাকে] সাধারণ বিদ্যালয়ে যে যে অনগ্রসরতা দেখা যায় সেগুলি প্রধানতঃ 
৪ প্রকার (3) মানসিক ক্ষমতার নানতার জন্য 

(২) মানসিক ক্ষমতা সমান হইলে ও বিদ্যালয়ের কোনো ক্রটির জন্য 
(৩) শারীরিক ছোটখাট ক্রাটির জন্য 
(৪) শ্রক্ষোভিক বিকাশে জট পাকানোর জন্য৷ 

(১) মানসিক ক্ষমতার pasigas কম-বেশী হওয়ার জন্য বিদ্যালয়ে 
শেখার গতির নান। তারতম্য ঘটিতে পারে। সামান্য পদ্ধতিগত পরিবর্তন 
ঘটাইয়া Viel অনেকটা দূরীভূত করা যায়। | 

(২) মানসিক ক্ষমতা সমান থাকিলেও বিদ্যালয় পরিচালনা ও পাঠদানগত 
ক্রটির জন্য নান! বিষয়ে অনেকের অনগ্রসরতা ঘটিতে থাকে । যথা 
ভাল শিক্ষকের অভাব, সরঞ্জামের অভাব ইত্যাদি। এইগুলিও সারাইয়া 
তোলা কঠিন নয়। 

(৩) কেহ হয়ত চোখে কম দেখে, কেহ কানে কম শোনে, কেহ বা 
সামান্য তোত্লা, তাই কথা কহিতে চায় না, সে জন্য ইহারা শিক্ষকের দৃষ্টি 
এড়াইয়! থাকিতে চায় । ফলে ইহাদের মধ্যে অনগ্রসরত! বাড়িতে থাকে ৷ 
9) বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত মারধোর করা, কঠোর শাসনে রাখা অথবা 
নিয়ম-শৃঙ্খলহীনতা, শান্তির atte অভাব ইত্যাদি কারণে প্রক্ষোভিক 


ক 


ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা ৬২৯ 


বিকাশ জটিল হইয়া নান! ধরণের অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়। যেমন, সংস্কৃত 
পণ্ডিত মহাশয়ের অতিরিক্ত শাসন ও কর্কশতা অধিকাংশ ছাত্রকে সংস্কৃত 
শিক্ষায় অনাগ্রহী করিয়া তোলে | 


(খে) গৃহের প্রভাব 

অনগ্রসরতা সৃষ্টিতে বা শিশুর-সামর্থেরর যথাযথ বিকাশে ব্যাঘাত সৃষ্টিতে 
গৃহের অবদানও কম নয়। সাধারণতঃ অশ্াস্তিপুর্ণ গৃহ, অথবা অত্যধিক আদর 
বা অত্যধিক অনাদর, অস্বাস্থাকর বাস, চিকিৎসার প্রতি অনাগ্রহ, কঠোর 
দারিদ্র, বয়স্কদের মনোমালিন্য, এই anes শিশুর যথোচিত বিকাশে বাঁধা 
হইতে পারে । মা-বাবার রীতিনীতি, জীবনযাপনের অভ্যাস, পেশ! অথবা 
অতিরিক্ত ধনীর বাড়ীতে ভূত্যকুলে বড় হওয়া, অতিরিক্ত আদর পাওয়া__ 
এই সবও অনগ্রসরতার সহায়ক হইতে পারে। 

(গ) সমাজের প্রভাবও ব্যক্তির উপর অত্যধিক পড়িতে থাকে, নানা 
ভাবে পড়িতে থাকে । বিশেষতঃ কৈশোর অতিক্রান্ত হইলেই গৃহের প্রভাব 
অপেক্ষা সমাজের প্রভাব প্রবল হইয়া ঈাড়ায়। 

সমাজে শিক্ষাদীক্ষার অভাব, উৎসাহহীনত!, নানা কুপ্রথা, অর্থনৈতিক 
ভাঙন TIITII উৎসাহ-উদ্দীপনা নষ্ট করিয়া দেয়। 

রাজনৈতিক পরিবর্তন, যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুবিপাক: সমাজে ব্যাপক 
পরিবর্তন আনে, তাহাতেও AHA নানা ধরণের অনগ্রসরতা ও সামর্থ 

, বিকাশে ব্যাঘাত ঘটে । যেমন বিগত আনবিক যুদ্ধে বহু সহস্র মানুষ বহু ভাবে 
রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক একটি যুদ্ধে বহু সহস্র লোক তাহাদের 
সামর্থ্য হারাইয়াছে। ভারত বিভাগের ফলে অসংখ্য ae তাহাদের 
স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হইতে বিচ্যুত হইয়! তাহাদের যথাযথ সামর্থ্য বিকাশে 
অপারগ হইতেছে! তাহা ছাড়া জাতি, ধর্স, বর্ণ প্রভৃতির প্রভাবও কম নয়। 
যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ sical mauta প্রতিভা বিকাশে বাঁধা: 
হইয়া আছে। আমেরিকায় বর্ণবিদ্বে ও তাহাই। ভারতে কিছু কাল 
আগেও নিষ্নবর্ণীয়গণ শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল । 

এই ভাবে দেখা যায়, সামাজিক নানা কারণও অনগ্রসরতা ও সামর্থ্য 
বিকাশের ব্যাঘাত হইতে পারে | 


৬৩০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অনগ্রাসরদের ও শীরীরিকভাবে-অক্ষমদের শিক্ষার সমস্ত! এবং 
রাষ্ট্রের দায়িত্ব | 
এই সমস্তাঁটিকে ছুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখার দরকার ৷ প্রথম হইতেছে, 
বালক-বাঁলিকাদের শিক্ষা-সমস্তা এবং দ্বিতীয় হইতেছে — প্রাপ্তবয়স্কদের 
শিক্ষা-সমস্যা | 
বিদ্ালয়-সীমার মধ্যে যে সব বালক-বালিকা আসে, তাহাদের শিক্ষা- 
FAD! মূলতঃ তিন প্রকার | 
যাহার! বুদ্ধির দিক দিয়া atata aa অথবা যাহাদের প্রক্ষোভিক বিকাশে 
জট আছে বা যাহারা সামান্য See, তাহাদের বিদ্যালয়ের মধ্যেই 
বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সারাইয়া তোলা 
দ্বিতীয়তঃ যাহার! একেবারে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় 
স্থাপন করা। 
তৃতীয়তঃ, যাহারা! বিকলাঙ্গ, বোবা, অন্ধ বা কঠিন রোগগ্রস্ত তাহাদের 
জন্ পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন কর! | 
বয়স্কদের ক্ষেত্রে সমস্তা ছুই প্রকার। প্রথমতঃ, যাহারা জন্ম হইতেই 
কোনো না কোনে! TH লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা | 
পরবর্তী কালে আকন্মিক দুর্ঘটন! যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে যাহার! অঙ্গহীন 
হইয়াছেন, তাহাদের পুনরায় কোনো বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা। 
এই উভয় প্রকার সমস্যার গুরুত্ব এবং ইহার সমাধানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব 
অপরিসীম | 
পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্টরই বর্তমানে সমাজ-কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত 
হইয়াছে । সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সর্বা্গীণ কল্যাণ সাধনের কাজে 
রাষ্ট্র ব্যাপৃত। কাজেই এই ধরণের বিকলাঙ্গ, জড়ধীদের শিক্ষার এবং 
স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্র অস্বীকার করিতে পারেন না? 
সমস্যাটির গুরুত্ব আর একদিক দিয়াও বিচার্য। বয়স্ক, বিকলাঙ্গ ইত্যাদির 
কথা ছাড়িয়া দিলেও, সারা ভারতে বহু লক্ষ বালক-বালিকা কোনো না 
কোনো ভাবে অনগ্রসর বা ব্যাহত রহিয়াছে। পশ্চিম বাংলাতেই ইহার 
সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক । এই বিপুল সংখ্যার বালক-বালিকার স্বাভাবিক 
সামর্থ্য যদি বিকশিত হইতে না পায়, তাহা হইলে ইহারা পরনির্ভর 


ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা! ৬৩১ 


থাকিয়া জীবন-যাপন করিবে । owe উপার্জনাক্ষম ব্যক্তি জাতীয় 
আয়ে কোন অংশ গ্রহণ না করায় জাতীয় আয় মাথাপিছু হারে নামিয়া 
যাইবে। তাহাই নহে, ইহার! পরনির্ভর থাকিয়া জীবন-যাপন করিবে এবং 
হয়ত ক্রমশঃ স্বাভাবিক xe জীবনক্ষেত্র হইতে বাহিরে চলিয়! গিয়া নান! 
অসামাজিক জীবনে আসক্ত হইয়! পড়িবে । ফলে এতগুলি বালক-বালিকার 
একাংশকে আমরা ভিখারী, মাতাল, দুশ্চরিত্র, চোর, বদমায়েশরূপে দেখিতে 
পাইব,--যাহার! স্বাভাবিক জীবন-যাপনের কোনো অধিকার ও যোগ্যতা 
লাভে বঞ্চিত হইয়া জীবনের অন্ধকার আবর্তে নির্বাসিত হইতে বাধ্য 
হইয়াছে। কাজেই এত বিপুল সংখ্যক ভবিষ্যৎ নাগরিকের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে 
লইতেই হয়। জাতির সমগ্র জীবনের উপরও ইহার প্রভাব কম নয়। 
জাতির মধা হইতে ভিক্ষাবৃত্তি, নানা ধরণের কুৎসিত জীবন-যাপন, নান! 
ধরণের গুণ্ডামী, দাগাবাজি, বেশ্যাবৃত্তির উচ্ছেদ করিয়া জাতিকে স্বস্থ awa 
স্বাভাবিক জীবনে অধিষ্ঠিত করিতে হইলে স্বাভাবিক জীবন-যাপনের 
সুযোগ সকলকে দিতে হইবে । কাজেই যাহার! দুর্তাগ্যবশতঃ কোনো al 
কোনো অঙ্গ হারাইয়াছে অথবা বিকৃত অপুষ্ট অঙ্গ লইয়া অথবা জড়বুদ্ধি 
লইয়া অথবা। বিকৃত পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করিয়! স্বাভাবিক সুস্থ জীবন- 
যাপনের স্থুযৌগলাভে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কর! 
রাষ্ট্রের পবিত্রতম কর্তব্য | 

কিন্তু পৃথিবীতে এমন এক দিন ছিল যখন এই সব হতভাগ্যদের শুধুমাত্র 
বীচিয়! থাকারও অধিকার ছিল all স্পার্টার ইতিহাসে দেখা যায়, রাষ্ট্র এই 
সব শিশুদের হত্যা করিয়া ফেলিত। কিন্ত যতই যুগের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
ততই মানবজাতিকে রক্ষা করার চেষ্টা, চলিয়াছে সর্বদিক হইতে । তাই 
সমাজ ইহাদের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে নাই। ভারতের ইতিহাসে 
দেখা যায়, বৌদ্ধযুগে এই সব অন্ধ খঞ্জ বিকলাঙ্গদের খাদ্য বস্তু অন্ন আবাস দিয়! 
পালন করিবার দায়িত্ব রাষ্ট স্বীকার করিয়াছিল এবং তাহার জন্য বনু 
অনাথ-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল। fee তাহাদিগকে আত্ম নির্ভর করিয়। 
স্বজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার কোনো প্রচেষ্টা faaali এই দৃষ্টিভঙ্গী আমর। 
লাভ করিয়াছি পাশ্চাতা দেশ হইতে । আধুনিক যুগে প্রতিটি দেশেই এই 
বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দান করা হর! 


৬৩২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ভারতে বিকলাঙ্গ, ব্যাহত ও অনগ্রসরদের শিক্ষা-ব্যবস্থা_ 
স্বাধীনতার আশে ও পরে। 
" প্রাচীনকালের ইতিহাসে দেখা যায়__একমাত্র অশোকের সময় রাষ্ট্রীয় 
নীতি হিসাবে একথা স্বীকার করা হইয়াছিল যে রাজামদ্যস্থ যাবতীয় 
মানব ও মানবেতর প্রাণীর কল্যাণ-সাধন রাষ্ট্রের কর্তব্য । এই কল্যাণনীতি 
আদর্শ অঙ্ধ্যায়ী রাজ্যের নানাস্থানে অন্ধ, আতুর, 29, বিকলাঙ্গদের 
প্রতিপালনের জন্য অনাথ আশ্রম স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহাদের জন্য 
বৈজ্ঞানিক পন্থায় শিক্ষার ব্যবস্থা করার কোনে! চিন্তা তৎকালে পাওয়া 
যায় না। 


ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগে ইংরাজ সরকার ভারতবাসীর শিক্ষার 
দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। তাহার পর রাজী হইলেও 
আন্তরিকতার সহিত শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কোনো চেষ্টা হয় নাই। 
সাধারণ বালক-বালিকাদেরই শিক্ষার আয়োজন করা যায় নাই, ইহাদের 
তো পরের কথা। কিন্তু তৎকালেই অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং অনেক 
সহৃদয় নরনারী জনকল্যাণের প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হইয়া কতকগুলি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মেরী যানি শার্প নামী জনৈক! 
ইউরোপীয়ান মহিল1 অমুতসরে একটি অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তী 
কালে এই প্রতিষ্ঠানটি দেরাছুনে স্থানাস্তরিত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ 
লালবাহাছুর শাহ নামক জুনৈক Age বাঙালী খৃষ্টান ভদ্রলোকের দাক্ষিণ্যে 
কলিকাতায় অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মিস্‌ আনা মিলার্ড 
AM জনৈক আমেরিকান মহিলা বোস্বাইতে একটি অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। এইভাবে স্বাধীনতার পূর্ব পধন্ত নানাস্থানে অন্ধ, বধির ও বোবা, 
ুষ্টরোগাক্রাস্ত বানক-বালিকাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হইয়াছিল। তবে 
তাহাদের সংখ্যা যে খুব কম ছিল তাহা ace | 


১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে এই ধরণের বিদ্যালয় £₹- 


অন্ধ বিদ্যালয় £-- 
বাংলা £-কলিকাতা ১ (আসামের জন্য ২৪টি সিট ) 
বেহালা ১ বিহার রাচী ১ 


কালিম্পং ১ পাটন৷ ১ 


ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা ৬৩৩ 


বোস্বাই__ বোম্বাই 
পুথা 
আমেদাবাদ 

মাদ্রাজ- 

পাঞ্জাব = অমৃতসর 
লাহোর 

আজমীর-_ 


উত্তর প্রদেশ__ দেরাছুন - ১ 
আলিগড় ১ 
মৈন্পুরী ১ 
লখনৌ ১ 
বেনারস ১ 
নৈনি ১ 
দিলী__ ১ 


২৮টি 


এই ২৮টি অন্ধ বিদ্যালয়ের মধ্যে কোনে! কোনোটি সহশিক্ষামূলক ছিল 
এবং অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই ইউরোপীয় পরিচালন-সংস্থ। কর্তৃক পরিচালিত 


হইত। 


অন্ধ ও বধির বিদ্যালয় 
আসাম_- সিলেট ১ 


বাংল।_ কলিকাতা ১ 
ঢাকা ১ 
মৈমনসিং > 

চট্টগ্রাম ১ 
সিউরী ১ 
বহরমপুর ১ 
বর্ধমান ১ 

রাজসাহী ১ 
বগুড়া ১ 
বরিশাল ১ 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া! ১ 


— 


বিহার--  রাচী ১ 
পাটন। ১ 

arte ৮ 

মধ্যপ্ৰদেশ ১ 

মাদ্রাজ ৫ 

উড়িয্বা__ কটক ১ 
উত্তরপ্রদেশ এলাহাবাদ ১ 
লক্ষৌ ১ 

দিশ্লী_ ১ 
> 

৩২ 


এই বিদ্ঠালয়গ্ুলি অধিকাংশই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত ছিল। 

aata শারীরিক ত্রটিসম্পন্ন শিশুদের otaa 

গুরুতর চর্মরোগ, হৃদরোগ বা অন্যান্ত গুরুতর ধরণের রোগে আক্রান্ত 
বালক-বালিকাদের শিক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। শুধু পুরুলিয়া ও 


মাদ্রাজে giaa প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল | 


৬৩৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


জড়থী প্রভৃতিদের শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠান 

বাংলায় একটি ও বোম্বাইতে একটি এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল | 
তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশেষ পরিচালিত হইত না। ইহা 
ছাড়া আর এক ধরণের বিদ্যালস্ব প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ অপরাধী ও 
বদ ছেলেদের সংশোধনের জন্য এই বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হ্ইয়াছিল। 
এই বিছ্যালয়গুলিকে বোষ্ট'ল স্থুলও বল। হইত । 

বাংলায় তিনটি, মাদ্রাজে পাচটি, পাঞ্জাবে ২টি, বিহার, বোম্বাই, মধ্য- 
প্রদেশে ১টি করিয়া মোট ১৩টি বিগ্যালয় ছিল। «beta কারাবিভাগের 
পরিচালনায় পরিচালিত হইত | 


স্বাধীনতার পরবর্তী কালে অগ্রগতি 

অন্ধ বিষ্ভালয়__অন্ধদের শিক্ষাদানের জন্য আবিষ্কৃত ব্রেইলি পদ্ধতির 
ভারতীয়করণ ১৯৪১ সালেই সমাপ্ত হইয়াছিল। প্রধান প্রধান ভারতীয় 
ভাষায় ব্রেইলি কোড রচনা করা হয়। একটি ব্রেইলী মুদ্রাযন্ত্রও স্বাধীনতার 
আগেই স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। একটি আদর্শ অন্ধ বিগ্ালয় স্থাপনের ও 
প্রস্তাব ছিল। 

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে অন্ধদের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি ও কল্যাণ 
সাধনের জন্য শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক দপ্তর স্থাপিত হয়। 
১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ব্রেইলী পদ্ধতির ভারতীয় রূপ অধিকাংশ বন্ধবিদ্ভালয়ে প্রবর্তন 
করা হয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ব্রেইলী-পদ্ধতির মধ্যে সমতা আনয়নের wT 
ইউনেস্কোর পক্ষে এক সম্মেলন আহ্বান কর! BE এবং দুরগ্রাচোর ও 
মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশ তাহাতে যোগদান করে। এই সম্মেলনের 
সিদ্ধাস্তসমূহ গ্রহণ করিয়া ‘ভারতীয় ব্রেইলী*র প্রবর্তন করেন ॥ ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে 
সমাজ কল্যাণ বোর্ড হিসাব করেন সারা ভারতে অন্ধের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ | 

ভারত সরকার অদ্ধদের শিক্ষার উন্নতির জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেন। ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতে অন্ধ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল 
৪৯টি। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ব্ৰেইলী প্রেস স্থাপিত হয় এবং সারা দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান । দেরাদুনে সরকার একটি আদর্শ অন্ধ- 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এখানে কিছু কিছু গবেষণার কাজও চলে। 
ভারতে অন্ধদের জন্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈয়ারী হইত না। 


ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষণ ৬৩৫ 


সম্প্রতি ব্রেইলী প্রেসের সংগে একটি ছোটখাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে | 
১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা-উপদেষ্টাপর্যদ অনগ্রসরদের শিক্ষা সম্বন্ধে 
satmata জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিশন অর্থদের 
শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করিয়াছেন | 

অন্ধ-বিষ্ঠালয়গুলিতে সাধারণতঃ ব্রেইলী-পদ্ধতিতে লেখাপড়ার কাজ 
ছাড়াও বাশ-বেতের কাজ কার্পেটের কাজ, ভাতের কাজ, বই বাধাই 
ইত্যাদি শেখানো হয়। 
* মুক ও বধিরদের শিক্ষা 

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর মুক বধির বিদ্যালয়টি সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। 
তাহা ছাড়া মুক বধির বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সারা ভারতে পাচটি শিক্ষণ- 
কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। saes খৃষ্টাব্দে জামসেদপুরে একটি 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর নানা জায়গায় আধুনিক 
যন্ত্রপাতি ans নৃতন qua মৃকবধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে | 
অবিভক্ত বাংলায় অনেকগুলি যুকবধির বিদ্যালয় পূর্বপাকিস্তানে পড়িয়া যায়! 
বিভক্ত বঙ্গেও অনেক qea বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নরেন্দ্রপুর EE 
মিশন পরিচালিত অন্ধবিদ্যালয় উহাদের অন্যতম । ১৯৫৫-৫৬ পর্যন্ত সারা 
ভারতে ye বধির বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৪টি এবং এইগুলিতে ২২৯০ জন 
ছাত্রছাত্রী ছিল। 


বিকলালদের শিক্ষ। 

বিকলাঙ্গদের শিক্ষা যতখানি শিক্ষামূলক, তাহার অপেক্ষা অধিক 
চিকিৎসামূলক | পোলিও, অপুষ্টি অথব। অন্তান্ত কারণে কোনে! অঙহানি 
বা বৈকল্য দেখ! দিলে ইহাদের নানাবিধ পেশীলঞ্চালন ও চিকিৎসার মধ্য 
দিয়! স্বাভাবিক করিয়া তোলার চেষ্টা হয়। এই ধরণের গ্রতিষ্ঠানগুলি 
সাধারণতঃ কোনো না কোনো হাসপাতালের সহিত যুক্ত থাকে | বিকলাজদের 
ব্যবহারের জন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি তৈয়ারী ও উন্নতি ঘটিতেছে এবং নান! 
ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। 

অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষাদান 

শিশুর অনগ্রসরতা দূরীকরণ শিক্ষকদিগের সম্মুখে একটা বিরাট: সমস্তা। 
কেননা নিজ নিজ শ্রেণীর নির্দিষ্ট মান সকলের সঙ্গে সমান গতিতে অঙ্নমরণ, 


৬৩৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


করিতে পারে না বলিয়াই তাহারা এই শ্রেণীভুক্ত ca) ইহার জন্য 
প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখিয়া স্থচিস্তিত ও বিশেষ পদ্ধতিতে তাহাদের 
শিক্ষ। দিবার প্রশ্ন উঠে। কিন্তু পুর্ব হইতেই পদ্ধতি ঠিক করিয়া mer 
এইথানে চলে না। এই প্রতিবিধানমূলক শিক্ষাদানকালে প্রতি পদক্ষেপেই 
শিশুর অনগ্রসরতার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষককে সমস্ত বাবস্থা 
অবলম্বন করতে হয়। শিক্ষককে তাই পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে শিশুর মনের অবস্থা, 
অনগ্রসরতার প্রকৃতি ও পরিমাণ, শিক্ষাগত ও শিক্ষাবহিভূর্তি ক্ষেত্রে তাহার 
আগ্রহের কেন্দ্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিতে হয়। মূলতঃ এই অনুমন্ধান- a 
লব্ধ বিবরণের উপর ভিত্তি করিঘাই যথোপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে 
হয়। এই দিক হইতে পিছিয়ে পড়া শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়্লপ কয়েকটি 
নীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রণয়ন করা যাইতে পারে। 

(ক) ব্যক্তিগত সাহচর্য দান (Individual attention) 4 

(খে) শিক্ষকের উপযুক্ত মনোভাব (Correct altitude ofa teacher) 

(গ) শিশুর আগ্রহের মূল কেন্দ্রে সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু পরিবেশন ' 


(Use of materials related to the dominant interests and 


motives of the child ) 

(ঘ) freq অস্থবিধাগুলি দূরীকরণের সহায়ক যথোপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন | 

(ড) সংক্ষিপ্ত ও স্থসংবদ্ধ ধারাবাহিক পাঠদান (short, continuous 
lessons of systematic kind )। 

ব্যক্তিগত সাহচার্য দান। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের দিক হইতেই 
বাক্তিগত সাহচর্যদানের যথেষ্ট উপযোগিতা রহিয়াছে । কারণ ইহার ফলে 
একদিকে শিক্ষক ছাত্রকে ভালভাবে জানিবার স্থযোগ পান, তাহার 
অন্থবিধাগুলি সম্পর্কে সমাকরূপে ধারণ হয়। আবার ছাত্রও তাহার নিজস্ব 
গতি অনুসারে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে পারে। গুতিবিধানমূলক 
শিক্ষাদানের ফলাফল কয়েকটি ক্ষেত্রে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে 
অনগ্রসর ছাত্ররা সবচাইতে বেশী যাহা পাইতে চায় তাহ। হইল ব্যক্তিগত 
সাহচর্য। খিক্ষাদান-ব্যবস্থার SB এবং যথোপযুক্ত পদ্ধতির অভাবে অনেক 
ক্ষেত্রে ছাত্রের অনগ্রসরতা দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ছাত্র যখন 
কিছুমাত্র ব্যক্তিগত সাহচর্ষের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, তখন দিনের পর দিন 
সে ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়া নিরুংসাহ হইয়। পড়িয়াছে। 


ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা ৬৩৭ 


অন্য দিক হইতে দেখা যায় যে, শিক্ষকের নিকট হইতে ব্যক্তিগত ও 
সহামভূতিপুর্ণ সাহায্য, উৎসাহ ও প্রেরণ! পাইয়া ছাত্র কিছুটা আত্মবিশ্বাস 
ফিরিয়া পাইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, শিক্ষকের atc আসিয়া ছাত্র 
নিজের অন্থবিধাগুলি তুলিয়া ধরিতে পারে ও তাহার সহায়তায় আপন 
আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতে আরম করে। 

কাজেই ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষাদানের সার কথা হইল শ্রেণীর প্রতিটি 
ছাত্রকে জানা, তাহাদের মানসিক দৈহিক ও শিক্ষাগত অবস্থার সঙ্গে পরিচিত 
"eel কিন্তু ছাত্রকে জানিতে হইলে ধারাবাহিক ও স্থসংগত ভাবে জানিতে 
হইবে। ছাত্রকে ব্যক্তিগত ও যথাযথভাবে জানিতে হইলে শিক্ষক শুধু তাহার 
বর্তমান অবস্থারই অনুসন্ধান করিবেন না, অতীতের সমস্ত বিবরণও সংগ্রহ 
করিবেন। এই অনুসন্ধানের কার্ষে নিম্নরূপ পরিকল্পনা লওয়া যাইতে পারে ৷ 

(১) অনুসন্ধান কার্ষের প্রাথমিক পর্ব হইবে ছাত্রের বুদ্ধি পরিমাপন 
(measurement of intelligence) 

(২) দ্বিতীয় পর্যায় হইবে কৃত্বাভীক্ষা- প্রয়োগ (applications of 
achievement test) 

(৩) গ্রতিবিধানমূলক : অভীক্ষা প্রয়োজনমত প্রয়োগ করা হইবে। 
(application of diagnostic tests) 

(৪) ইন্দ্রিয়ের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে (sensory tests) 

(৫) আগ্রহের ক্ষেত্র নির্ণয় করা হইবে (recording of interests) 

(৬) ছাত্রের জীবন ইতিহাসের বিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে নেওয়া হইবে 
(brief enquiry into persoal history) 

(৭) শিক্ষাগত ইতিহাসের বিবরণ নেওয়া হইবে । (enquiry into 
educational history) 

(৮) ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রের সংগে সাক্ষাৎকার ও আলাগ-আলোচনার 
মাধ্যমে তাহার মানসিক ay ও চিন্তা-ভাবনা ও উত্কণ্ঠার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ 
করা হইবে। 

(Personal interviews, possible anxieties and conflicts of 
the pupil) 

ছাত্রদের সম্পর্কে সমস্ত খবরাদি বিশেষভাবে সংগ্রহ করিবার পরই 
as উঠে, শিক্ষকের দিক হইতে কি করণীয় আছে। অনগ্রসর শিশুদ্িগের 


৬৩৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় কথা হইল শিক্ষকের যথোপযুক্ত মনোভাব 
অবলম্বন । শিক্ষকের কাছ হইতে উৎসাহ ও আশার বাণী শুনিয়া 
ছাত্রগণ লেখাপড়ায় অধিকতর মনোনিবেশ করিতে পারিবে । শিক্ষককে 
সচরাচর ছাত্রদের পরম্পরিক পার্থক্যের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। 
ছাত্রদের মনে অক তকার্ধতার মানসিক প্রতিক্রিঘ সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন 
থাকিতে হইবে। সহাম্কৃভৃতিপুর্ণ ব্যবহার ও উৎসাহ প্রদানের দ্বারা তিনি 
যে পিছিম্-পড়া ছাত্রদিগের আচরণে সামন্তস্ত আনয়ন উল্লেখষোগা ভাবে 
করিতে পারেন, এই কথা তাহাকে সবিশেষ মনে রাখিতে হইবে | 

অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদিগের শিক্ষাদান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্যকরী করিয়া 
তুলিতে হইলে যথোপযুক্ত মনোভাব লইয়| শিক্ষককে কাজ করিতে হইবে। 
আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপযোগী করিয়া বিশেষ পদ্ধতিতে প্রয়োজনমত 
শ্যিয়বস্ত পরিবেশন করিতে হইবে। কাজেই শিক্ষাদান প্রণালীতে বাস্তব 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করিয়া গঠন করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে। নৃতন পদ্ধতির ya কথা হইবে খেলা ও কার্ষের মাধ্যমে 
ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী বিষয়বস্তু ক্রম অনুসারে তাহাদের পরিবেশন FA | 
কেননা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শিশুদের হাতের কাজের দক্ষতা 
যদি বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের মানসিক শক্তিরও কিছুটা 
দক্ষতা! বৃদ্ধি পাইবে । হাতের কাজ দ্বারা আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির বিকাশ 
হয় বলিয়া ইহার দ্বারা মস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্রগুলি বিকাশের সাহায্য 
হয়। অতএব অঙ্কন, মাটির কাজ, কাগজ কাটা, বাগানের কাজ 
ইত্যাদি সকল রকমের হাতের কাজের ব্যবস্থা করা অনগ্রসর শিশুদের 
জন্য বিশেষ প্রয়োজন। পক্ষান্তরে নৃত্যগীত, খেলা, অঙ্গ সঞ্চালন প্রভৃতি 
আনন্দদায়ক কার্ষের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে লেখাপড়া তাহাদের কাছে 
প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে, ফলে তাহারা লেখাপড়াকে বাহির হইতে চাপানো 
বলিয়া মনে করিবে না। শিশু যাহা করিতে চায়, সেই কাজে যাহাতে 
মনঃসংযোগ করিতে পারে, সে দিকে শিক্ষকের দৃষ্টি দিতে হইবে । তিনি 
সর্বদ শিশুকে কাধে আগ্রহ্থান্িত করিতে চেষ্টা করিবেন | 

সাধারণ শিশুদের কার্যক্রম অনগ্রসর শিশুদের কাধক্রম হইতে ভিন্ন রূপ 
হইবে। সহজতর পাঠদানের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রতিবিধানমূলক শিক্ষা 
দেওয়া শুরু করিতে হইবে। তাহারা যত দূর পর্যন্ত fial অগ্রসর হইতে 


ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা ৬৩৯ 


অক্ষম হইয়াছিল, তাহারও নিয়স্তর হইতে শিক্ষার কাজ শুরু করা প্রয়োজন | 
কারণ প্রথম হইতে কঠিনতর পথে অগ্রসর হইতে হইলে, তাহারা 
হতোদ্যম হইয়! পড়িবে । কিন্তু প্রথম হইতে সফলতার আনন্দ আস্বাদন 
করিতে পারিলে তাহারা একটু একটু করিয়া লেখাপড়ায় আগ্রহ অনুভব 
করিবে, স্থপরিকল্পিত ও ক্রম-অন্ুযারী fase ধারাবাহিক পাঠ প্রত্যেক 
ছাত্রহাত্রীকে দিলে সে নিজ গতি অগ্কসারে কিছু না কিছু শিথিতে 
আগ্ৰহান্বিত বোধ করিবে। i 

আমেরিকায় অন্ধ ও মুক-বধিরদের শিক্ষা 

আমেরিকায় যাহারা একেবারে অন্ধ, তাহাদেরই উপর প্রথম প্রথম নজর 
দেওয়া হইয়াছিল। পরে ক্রমশঃ একেবারে অন্ধ নয় অথবা দৃষ্টিশক্তি এত 
ক্ষীণ যে জীবিকা অর্জনে অক্ষম এমন ব্যক্তিদেরও চিকিৎসা-ব্যবস্থা কর! 
হয়। তাহ! ছাড়াও আমেরিকায় আরও নানা প্রকার অন্ধত্বের শ্রেণী-বিভাগ 
করা হইয়া থাকে। যেমন, বর্ণান্ধ, যাহাদের দৃষ্টিশক্তি শিল্পে কাজ করার 
পক্ষে নিরাপদ নয়, অথবা যাহারা এমন ক্ষীণ দৃষ্টিশজি-সম্পন্ন তাহাদেরও অন্ধ 
হিসাবে গণ্য করা হয়। i 

একটি সমীক্ষায় জানা গিমাছিল, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২৪০,০০০ হাজার 
হইতে ২৮০,০০০ ব্যক্তি অন্ধ। সমগ্র জনসংখ্যার প্রতি হাজারে ১'৭ জন 
অন্ধ! ইহার সহিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রায় ১২০০ অন্ধ ব্যক্তির সংখ্যা 
যুক্ত হয়। অন্ধত্বের কারণ হিসাবে দেখা গিয়াছিল যে শতকরা প্রায় to জন 
কোনো না কোনো রোগে আক্রান্ত হইয়া অন্ধ হইয়াছিল এবং প্রা শতকরা! 
১৭ জন দুর্ঘটনা-জনিত কারণে অন্ধ হইয়াছিল। প্রথম ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে প্রথম 
মেরীল্যাণ্ড কলোনীতে আইনাম্গতভাবে অন্ধত্বনিবারণ ও চিকিৎসা স্থুরু ey | 
১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে অন্ধত্ব বিষয়ক আইন প্রণীত হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর 
সমস্তা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। ১৯৩৬ সালে সামাজিক 
নিরাপত্তাবিধান আইন অন্তযায়ী অন্ধদের আঘিক সাহায্যদান QF হয়। তাহ! 
BIS) বৎসরে বৎসরে নানা আইন-কানুন প্রণীত হইতে থাকে। প্র্যাট্‌ম্মুট্‌ 
ones, র্যাণ্ডোল্প্‌ বিল অদ্ধদের নানা সুযোগ-স্থবিধা করিয়া দেয়। 

Zare মুক-বধির ইত্যাদি ক্লৈব্যগ্রস্ত শিশুদের শিক্ষা 

Races মুকবধির প্রমুখ ক্লৈব্যগ্রস্ত শিশুদের শিক্ষার বন্দোবস্ত হয় 
১৮৯২--৯৩ খৃষ্টাব্ হইতে । ১৮৯৯ ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মুকবধির 


৬৪০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিশুদের জন্য দুইটি আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯১৪ বৃষ্টাব্দের আইনে 
স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষগুলিকে মানসিক ও ক্রেব্যগ্রস্ত শিশুদিগকে শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিবার জন্য বাধ্য করা হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ও এসব শিশুদের 
So এক আইন করা হয়। এ আইনে বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষার জন্য 
খুবই ভাল ব্যবস্থা, কর! হয়। স্থানীয় শিক্ষা-করতৃপক্ষগুলিকে নির্দেশ দেওয়। 
হয় যে তাহার! যেন মনস্ততববিদ্দের সাহায্যে বিকলমনা শিশুদের বাছিয়। 
বাহির করেন এবং তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অভিভাবক 
গণেরও এই ক্ষেত্রে কর্তব্য রহিয়াছে । তাহারা তাহাদের বিকলাঙ্দ ও 
মানসিক বৈকল্যযুক্ত শিশুদিগকে স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত 
করিয়া! তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিতে পারেন। ইংলণ্ডে 
বিকলাঙ্গ ও বিকলচিত্ত শিশুদের জন্য বিশেষ ধরণের স্কুল আছে। সেই 
স্কুলে পাচ বছর হইতে যোল বৎসর পর্যন্ত পড়িতে হয় । ১৪৪৪ JAT 
আইনে-বছ সংখ্যক বিশেষ বিদ্যালয় খুলিবার জন্য স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষদিগকে 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের অভিভাবকগণ বিশেষ বিদ্যালয়গুলি 
পছন্দ করেন All ইহার কারণ এই যে, ইংলগ্ডের অনেক লোকই এই 
বিশেষ বিদ্যালয়গুলিকে “পাগলা স্কুল’ বলিয়া নাম দিয়াছেন। এই জন্য 
মানসিক বৈকলা কমিটি ( Mental deficiency committee ) 
বলিয়াছিলেন যে, অল্পবুদ্ধি ও বিকলমন। শিশুর। সাধারণ শিশুদের মতই 
সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়িবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে যাহারা 
বিকলমূনা তাহাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে । বিকলমনাদের 
বিদ্যালয়ে পড়ান ব্যাপারটি নানাদিক দিয়া অস্থবিধাজনক বোধ হয়। এই 
জন্য ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের আইনে বল! হয় যে,-যাহার| বিকলমনা ও বিকলাঙ্গ 
তাহাদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় খোলা হইবে এবং যাহারা অল্পবৃদ্ধি-সম্পন্ন 
তাহার! সাধারণ বিদ্যালয়েই পড়িবে । 


নবম অধ্যায় 


শিক্ষক-শিক্ষণ 


শিক্ষকের স্থান সকল দেশেই খুবই উচ্চে। ভারতেও শিশ্গকের স্থান 
উচ্চে বলা যাইতে পারে, যদিও তাহারা আশানুরূপ অর্থ উপার্জন করিতে 
সক্ষম নন। কিন্তু যে মহান and শিক্ষকগণ নিযুক্ত, সেই অবস্থার পরি- 
প্রেক্ষিতে শিক্ষকদের স্থান উচ্চে বলা যাইতে পারে। শিক্ষকগণ দেশ গঠন 
করিতেছেন, কারণ তাহারাই দেশের ছেলেমেয়েরূপ মালমসলাকে উপযুক্ত- 
ভাবে গঠন ও রূপায়িত করিতেছেন। আর দেশের ছেলেমেয়েরাই উপযুক্ত 
শিক্ষা পাইয়া দেশ ও সমাজ পরিচালনা করিতেছেন। এই দিক হইতে 
শিক্ষকদের স্থান খুবই উচ্চে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ যুগে ভারতের 
শিক্ষকগণ উপযুক্ত মর্যাদা লাভ মোটেই করিতে পারেন নাই। স্বাধীন 
ভারতে অবশ্য সরকার ও তথা মানব-সমাজের দৃষ্টিকোণ ধীরে ধীরে 
পরিবতিত হইতেছে। 

ভারতে প্রায় বার লক্ষ লোক শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
বার লক্ষ শিক্ষক সকলেই শিক্ষণ ate নহেন। ইহার কিছু অংশ মাত্র 
শিক্ষণণ্রাপ্ত। শিক্ষাবৃত্তি যাহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার! যদি Pirqata 
হন তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানে উৎকর্ষতা দেখ! দিবে বলিয়া। 
শিক্ষাবিদ্দের বিশ্বাস । এই কারণে প্রায় সমস্ত দেশেই শিক্ষকদের জন্য 
শিক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। 

আমাদের দেশ অল্প কিছুদিন হইল মাত্র স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। 
শিক্ষার সমস্ত সমস্যার সমাধান স্বাধীনতা লাভের পুর্বে ব্রিটিশ সরকারই 
করিয়াছেন। অতএব শিক্ষকদের জন্য অন্যান্য দেশে শিক্ষণের যেরূপ ব্যবস্থা 
হইয়াছে, আমাদের পরাধীন দেশে সেইরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। 

ভারতে শিক্ষকদের শিক্ষণব্যবস্থ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই 
শুরু হইয়াছে বলিয়। আমরা দেখিতে পাই । এ সময় হইতে বর্তমান কাল 

৪১ 


৬৪২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষণের তিনটি ধারা আমরা দেখিতে পাই । যথা__ছাত্র-শিক্ষক 
ay সর্দার পড়ে দ্বার! শিক্ষাদান রীতি, শিক্ষক-শিক্ষণ ও শিক্ষক-শিক্ষা | 


ছাত্র-শিক্ষক al atta পড়ে 

উনবিংশ শতাৰীর প্রথম ভাগ- হইতে ছাত্র-শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষাদান 
ভাল ভাবে দান! বাধিয়া উঠিলেও, এ রীতি যে তখনই we হইয়াছে এমন 
ace | State বু পূর্বকাল হইতেই এই, রীতির প্রচলন আমর! দেখিতে 
পাই। শিক্ষক বিভিন্ন মানের ছাত্রদের পড়ান। অতঃপর ছাত্রসংখ্য! বৃদ্ধি 
পাইলে শিক্ষক উচ্চমানের একজন ছাত্রকে faal নিম্নমানের ছাত্রদের পড়ানর 
ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। 
ভারতের এইরূপ শিক্ষাদান রীতি অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে মাদ্রাজের 
প্রধান যাজক ডাঃ রেলের দৃষ্টি, আকর্ষণ করে। তিনি মাদ্রাজের অন্তর্গত 
এগমোরে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় সেনাসমূহের অনাথ শিশুদের 
জন্য অনাথ আশ্রমে শিক্ষাদানের জন্য সর্দার-পড়ো দ্বার! শিক্ষাদান রীতির 
BRAM করেন। ছাত্র-শিক্ষক বা সর্দার-পড়োর দ্বার! পড়ানোর .রীতিকে 
ইংরাজিতে ‘Monitorial Systems বল] হইয়া থাকে | এই শিক্ষাব্যবস্থায় 
শ্রেণীকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা হয়, এবং প্রত্যেক বিভাগের ভারগ্রাপ্ত 
থাকে একটি পড়াশুনায় অগ্রসর ছাত্র । সেই অগ্রসর ছাত্রগ্রণ নিজ নিজ দলের 
ছাত্রদের শিক্ষাদান করিত এবং তাহারা পরে শিক্ষকের কাছে ছাত্রদের 
অগ্রগতির হিসাব দিত। Dr, Bell এই শিক্ষাদান রীতি awe একটি পুস্তক 
লিখিয়াছিলেন। পুস্তকটির নাম হইল ‘An experiment in Education 
made at the Male Asylum at Madras, suggesting a system 
by which a School or a family may teach itself under the 
superintendence of the master or the parent’, 

Dr, Bell এর এই শিক্ষাদান্রীতি পুরাতন ভারতীয় শিক্ষাদানরীতি 
হইলেও ইহা, ইংলণ্ডের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারম্ভে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্নব দেখা দেয়। এ সময় সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত 
“লোকের বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়। এদিকে শিক্ষকের সংখ্যা কম, শিক্ষার 
চাহিদা বেশী | এই কারণে ইংলণ্ড Dr. Bell এর monitorial system 
গ্রহণ করিয়া অগ্রসর ছাত্রদের দ্বারা নিম্নমানের ছাত্রদের পড়াইয়া শিক্ষাদান 


শিক্ষক-শিস্ণ ৬৪৩ 


সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্ট। করেন | Dr. Bell এর এই monitorial 
system লামান্য-পরিবর্তন করিয়া এই পদ্ধতিকে নানা নামে অভিহিত. করা 
হয়। যথ৷া—Lancastrian plan; Glasgow plan, Pupil teacher 
system ইত্যাদি | 

ডেনমার্কের খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণের প্রচেষ্টায় ভারতে প্রথম শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হয়, এবং  শ্রীরামপুরের. বিখ্যাত৷ কেরী সাহেব: শ্রীরামপুরে একটি 
শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে .সেই সব প্রতিষ্ঠানে): 
Bell এর qi Lancastrian শিক্ষাদান পদ্ধতিই শিক্ষা দেওয়| হইত মাত্র । 
শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে কোন নৃতনত্ব ছিল at 

বোস্বাইতে The Bombay Native School. Book and School 
Society mica একটি সংস্থা ছিল। এ সংস্থা aap সমিতি স্থাপন করিয়! 
বোষ্বাই প্রদেশের শিক্ষা-বাবস্থা পরীক্ষা করিয়া-দেখিয়! উহার সম্প্রসারণের জন্য 
wife রুরিতে-বলেন। এ সমিতি ওঁ প্রদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার নান! ক্রটি 
wp দর্শাইয়া এ সব অপসরণ করিবার জন্য সুপারিশ করেন । : এ স্থপারিশের 
মধ্যে শিক্ষণকেন্ত্র স্থাপন ও শিক্ষক-শিক্ষণের প্রস্তাবও ছিল। শিক্ষণ-কেন্্ 
সমূহে Lancastrian পদ্ধতি শিক্ষা দান করিবার ব্যবস্থা ছিল। 

মাদ্রাজে সার টমাস মুনরোর নির্দেশক্রমে মাদ্রাজে ১৮২৬ সনে শিক্ষক- 
দের, জন্য একটি -শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে 
কলিকাতায় স্থূল সোসাইটির উদ্যোগে একটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, স্থাপিত হয়, 
এই সব প্রতিষ্ঠানে ও [590০8560981 শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষকদিগের 
শিক্ষণ-ব্যবস্থা হইয়াছিল | 

এই সকল বেসরকারী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ai সময় কয়েকটি 
সরকারী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হয়। : রোস্বাই প্রদেশে এলফিনষ্টোন 
ইন্সটিটিউশন, পুন! সংস্কৃত স্কুল এবং স্থরাট ইংরেজী স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষণ শাখা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল] কলিকাতা, আগ্রা, মীরাট, বেনারস প্রভৃতি স্থানেও 
অনুরূপ শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। 

১৮৫৪ সনের উডের এডুকেশন ডেদপ্যাচ শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে এক 
সথপাঁরিশ করে। -ইংলগ্ডের শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতের শিক্ষক- 
শিক্ষণ সম্বন্ধে সুপারিশ কর! হয়। যে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষক হইতে চান, 
তাহাদের বাছাইয়েব পর তাহার! সামান্ত বৃত্তির বিনিময়ে কোনও বিদ্যালয়ের 


৬৪৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষকের সঙ্গে যুক্ত হইবেন। সেই শিক্ষকগণ এ শিক্ষার্থী শিক্ষককে 
অভিজ্ঞতা-প্রস্থত জ্ঞান দান করিবেন এবং সেই জন্য ও শিক্ষকগণ কিছু ভাতাও 
পাইবেন | শিক্ষার্থী শিক্ষক-কিছু দিন এভাবে কার্যকরী জ্ঞান লাভ করিবার 
পর শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত হইলে তাহাদিগকে atta স্থূল বা শিশ'ক-শিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হইবে । নির্দিষ্টকাল এ শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা 
লাভ করিয়া শিক্ষার্থী শিক্ষক উপযুক্ত বিবেচিত হইলে শিক্ষাদানের সার্টি- 
ফিকেট লাভ করিবেন এবং তখন তাহারা বিদ্যালয়ে উচ্চতর মাহিনায় 
নিযুক্ত হইবেন। 

কিন্তু ১৮৫৪ সনের ডেসপ]াচের স্থপারিশ অনুযায়ী বিশেষ কিছু কাজ 
হয় না। ১৮৫৯ সনের ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচে দেখা যায় যে ১৮৫৯ সনের পরে 
যে সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক আছেন, সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্তু 
নৃতন সরকারী সাহায্যদানের নিয়মাবলী প্রচলিত হয়। এই ব্যবস্থার ফলে 
শিক্ষকগণের মধ্যে শিক্ষণ গ্রহণের চাহিদা দৃষ্টি হয় এবং ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাবের 
মধ্যে ভারতবর্ষে ১০৬ নর্মাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। এই 
সমস্ত নর্মাল স্কুলগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই শিক্ষণ লাভ 
করিতেন। শিক্ষণ-গ্রতিষ্ঠানের শিক্ষণন্থচী বিশেষ কিছু গুরুত্বপুর্ণ ছিল alr 
পুর্বে Lancastrian পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান করা হইত। এই সময়ে ১৮৫৪ 
সনের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী শিক্ষার্থী শিক্ষকদিগকে শিক্ষানবিশী করিবার সুযোগ 
দেওয়া হইল মাত্র । 

যদিও ১৮৫৪ সনের উডের এডুকেশন ডেসপ্যাচ শিক্ষক-শিক্ষণের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, তবু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য 
শিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা ডেসপ্যাচের প্রায় ৩০ বৎসরের মধ্যে কিছু হয় না। 
১৮৮২ খৃষ্টাব্দের Indian Education Commission এর পুর্বে ভারতবর্ষে 
মোটে দুইটি মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ-গ্রতিষ্ঠান ছিল_ 
একটি" ছি মাদ্রীজে, ইহ! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮৫৬ Jira ; অপরটী ছিল 
লাহোরে, উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮৮০ Jeita | ১৮৮২ গ্রীষ্টাবে মান্রাজের 
শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ছিলেন ৮জন গ্রাজুয়েট ; আই, এ পরীক্ষার প্রথম 
বাধিক পরীক্ষায় পাশ ৩ জন, এবং 3৮ জন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। লাহোর, 
রূলেজে vega ছাত্র ছিল: এবং তাহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল আই, এ. 
পরাক্ষার প্রথম বাধিক পরীক্ষার পাশের: উপর | যদিও শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
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শিক্ষাগত যোগ্যতার তারতম্য ছিল, তবুও তাহারা একই পাঠ্স্থচী পাঠ 
ক্রিতেন। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে যুক্ত কোন পাঠদান করিবার 
বিদ্যালয় (practising schools.) ছিল aii অতএব সহজেই বুঝিতে 
পার! যাইতেছে শিক্ষকগণ ও সকল শিক্ষক-শিক্গণ প্রতিষ্ঠান হইতে কতটা 
শিক্ষা করিয়া আসিতেন। 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা 
করিলে দেখ! যায় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বোদ্বাইতে সাতটি পুরুষদের জন্য এবং 
দুইটি মেয়েদের: _ শিক্ষক-শিক্ষণ- মহাবিদ্যালয় ছিল।- শিক্ষার্থী - শিক্ষক- 
শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৫৩৩ জন | মধ্য প্রদেশে পুরুষদের জন্য: চারিটি এবং 
মেয়েদের জন্য একটি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল। বাংলাদেশে এই জাতীয় 
শিক্ষক-শিক্ষণ মাধ্যমে স্কুলের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক | ৷ ১৮৭২-৭৩ খ্রষ্টাবে 
atin ইন্ুলের সংখ্যা ছিল ২৬টি এবং ১৮৭৪ "খবীষ্টাব্দে সরকার আরও ৪৬টি 
নৃতন নর্মাল ইস্কুল খুলিবার জন্য ১৪৬,০০০: টাক] ব্যয় বরাদ্দ করেন। কিন্ত 
এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয় নাই, কারণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আদৌ 
শিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাহা নিয়া মতদ্বৈধতা! দেখা 
গিয়াছিল। যাহারা শিক্ষণের পক্ষপাতী নহেন তাহারা মন্তব্য করেন-যে, ভাল 
শিক্ষিত এবং বিষয়সমূহে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা পাইলে শিগণপ্রা্থ শিক্ষক- 
শিক্ষিকার কোনই প্রয়োজন নাই । এই মতরিরোধের ফলে নর্মাল ইস্কুলের 
সংখা! ধীরে ধীরে কমিয়া গিয়াছিল। মাদ্রাজে এ সময়ে ৩২টি Gals ইস্কুল 
ছিল, এবং শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৯২৭টি। পুর্বে বলা হইয়াছে, 
Aye ভারতে নর্মাল gat সংখ্যা ছিল ১০৬টি এবং তাহাদের শিক্ষার্থী 
শিক্ষকংশিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৩, ৮৮৬ এবং এ সব শিক্গা-প্রতিষ্টানের ভজন্ত 
শিক্ষকের ব্যয় হইত প্রায় ৪লাখ টাক! | 

১৮৫৪ হইতে ১৮৮২ Marcas মধো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
জন্য শিশ্ষক-শিক্ষণের জনা :১০৬টি নর্মাল ইস্কুল স্থাপিত -হইলেও এ সময়ে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের: জন্য মাত্র দুইটি শিক্ষক-শিক্ষণ 
মহাবিদ্যালয় ছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখানেও শিক্ষণবিহীন শিক্ষক 
শিক্ষার উপযুক্ততার দাণী কর! হয় বলিয়া এদিকে প্রসারও বদ্ধ কর! যায়। 

শিক্ষক-শিক্ষণ (১৮৮২-১৯৪৭:) ভারতীয় শিক্ষা. কমিশন অবশ্য উপরোক্ত 
সমস্তার Mahal stan দেন। কমিশন বলেন যে. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 


৬৪৬ আমাদের শিক্গা-ব্যবস্থা 


বিষ্ঠালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকরী করিতেই 
হইবে কমিশন বলেন যে, নর্মাল ইস্কুলের সংখ্যা শুধু বুদ্ধ করিলেই 
চলিবে al, ভারতের সর্বস্থানে ইহার স্থাপনার ব্যবস্থা, করিতে হইবে । 
কমিশন এই সুত্রে সুপারিশ করেন -যে, সরকারী ও বেসরকারী নর্মাল 
ইস্কুলগুলি এমন ভাবে স্থাপিত হইবে যাহাতে স্থানীয় প্রয়োজনে উহা 
ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এই জন্য যে টাকা খরচ. হইবে তাহ! 
প্রাথমিক শিক্ষার : বরাদ্দ টাকা হইতে বায় হইবে। ৷ মাধ্যমিক 
শিক্ষা সম্ধন্ধে কমিশন স্থপারিশ করেন যে, প্রত্যেক মাধ্যমিক 
শিক্ষক-শিক্ষিকাঁকেই শিক্ষানীতি এবং পাঠদানে দক্ষতা লাভ করিতে হুইবে 
এব বিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকারূপে গণা হইতে হইলে তাহাদিগকে 
এই সব বিষয়ে পারদখিতা লাভ করিতে হইবে । কমিশনের প্রস্তাবে 
ইহাও দেধা যায় যে, বদি কোন গ্রাজুয়েট নর্মাল ইস্কুল হইতে শিঞ্চানীতিতে ও 
পাঠদানে পারদগ্রিত। লাভ করিতে চান, তাহা হইলে তিনি অপেঙ্গারৃত 
কম সময়ের মধ্যে উহা সম্পন্ন করিতে পারিবেন | 

1 তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক পর্যন্ত 
যথার্থভাবে শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা দেখা যায় নাই । -কমিশনের (১৮৮২) 
স্থুপারিশ -অন্ুসারেই - শ্রিক্ষক-শিক্ষণের-উপর এতটা গুরুত্ব দেখা যাইতেছে । 
সরকারী শিক্ষা-সিদ্ধান্তও (১৯০৪)  শিক্ষক-শিক্ষণের উপর. বিশেষ ভাবে 
গুরুত্ব আরোপ করে। 

২ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বি. এ. পাশ (গ্রাজুয়েট ) এবংবি, এ, পাশ 
নন (আগার, গ্রাজুয়েট) শিক্ষক ও: শিক্ষিকাদের "জন্য বিভিন্ন প্রকার 
শিক্ষাদানের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন।- পাঠ্যস্থচী ও শিক্ষণের 
ধারা এই ছুই দিক দিয়াই পার্থক্য থাকিবে বলিয়া কমিশন সুপারিশ 
করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে দেখা যায়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের aa ছয়টি: শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় ও পঞ্চাশটি 
শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত: হইয়াছে । শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলি 
স্থাপিত হইয়াছে মাদ্রাজ, লাহোর, রাজামুন্দী; কাশিয়াং, জববলপুর এবং 
এলাহাবার্দে। 

_ ইহার পরে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারত সরকারের দিদ্ধান্তশিক্ষক-শিক্ষণ 
সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এ সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, যে সমস্ত 


শিক্ষক-শিক্ষণ ৬৪৭ 


প্রদেশে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নাই, সেই সব প্রদেশে অবিলম্বে শিক্ষক- 
শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে। 

নিম্নলিখিত নীতি অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং Jaep 
উন্নতির ধারা প্র সিদ্ধান্তে উল্লিখিত আছে। 

(১). উচ্চশিক্ষিত ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের উচ্চতর শিক্ষণের জহা' 
তালিকাতুক্ত করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগের 
উপযুক্ত কর্মচারী হইয়া উঠিতে পারেন। 

(২) সাধারণ কলা ও বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় স্থাপনের উপর 'যতট! গুরু 
আরোপ করা ইইতেছে, ঠিক ততটা ease আরোপ করা হইবে মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের -শিক্ষক-শিক্ষিকাদের © শিক্ষণ দানের জন্ত  শিঙ্ষণ-মহা বিদ্যালয় 
স্থাপনের উপর। 

(৩) বি. এ. পাঁশদের ( গ্রাজুয়েট) শিক্ষণকাঁল হইবে এক বৎসর সময় 
এবং শিক্ষণশেষে সাফল্য লাভ করিলে: তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি 
পাইবেন): পাঠাক্রমের মধ্যে নির্দেশ থাকিবে যে শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, 
শিক্ষানীতির অন্তর্গত শিক্ষাদানের কৌশল: সম্বন্ধে অবহিত হইবেন 'এরং 
চিন্রকল! শিক্ষা ব্যাপারেও তাহার] কিছুট। যান্ত্রিক কুশলতা! অর্জন করিবেন। 

ধাহারা- বি. এপাশ নন, অর্থাৎ আগার-গ্রাজুয়েট তাহাদের: জন্য 
শিক্ষণের “ব্যবস্থা অন্তরূপ হইবে। তাহারা দুই বৎসর কাল শিক্ষণ গ্রহণ 
করিবেন এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় সাধারণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে এমন জ্ঞান লাভ 
করিবেন যেন তাহারা উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাতে পরিণত হতে পারেন । 

(৪) শিক্ষাদানের, নীতি: সম্বন্ধে শিক্ষালাভের সঙ্গে উহার: ব্যবহারিক 
দিক সম্বন্ধেও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অবহিত হইবেন এবং এইজন্য প্রত্যেক 
শিক্ষক-শিক্গণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাঠদান শিক্ষার, জন্য প্রাযাকটিসিং: ইস্কুল 
যুক্ত থাকিবে | 

(৫) শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষণকাল শেষের পর যাহাতে যে সমস্ত শিক্ষাদান 
গদ্ধতিগুলি--শিখিয়া. গিয়াছেন, তাহা নিজ নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ "করিতে 
পারেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানও faataa- 
গুলির মধ্যে গভীর সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। 

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণ প্রদান--লর্ড কার্জন 
প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 


o 


৬৪৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


করেন। - বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে তিনি শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান বেশী করিয়া 
স্থাপন করিবার জন্য স্থপারিশ করেন।. কারণ বাংলাদেশের : প্রাথমিক 
বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা শতকরা হিসাবে খুব 
কম ছিল। লর্ড কার্জন এই প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার 
শিক্ষণকাল ge. বৎসরের কম কিছুতে হইবে না। লর্ড কার্জনের প্রাথমিক 
শিক্ষাদান ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান হইতেছে প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক-শিক্ষিকা জন্য কৃষিকার্য সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণের: স্থপারিশ। তিনি 
বলিয়াছিলেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছ্বাত্রীরাই আসিয়া থকে 
কষিজীবীদের পরিবার হইতে, অতএব গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
পাঠাক্রমে লর্ড কার্জন কৃষি শিক্ষা দিবার কথা বলিয়াছিলেন। _ ছাত্র- 
ছাত্রীদের শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষকশিক্ষিকীদের ও বিষয়ে জ্ঞান 
থাকা প্রয়োজন। এই কারণে তিনি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণ 
গ্রহণের সময় রুষিশিক্ষা গ্রহণের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়াদিলেন। 
এদিকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সরকারের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের ফলে বেশী 
Rae শিক্ষকগণকে শিক্ষাগ্রহণে ব্রতী হইতে দেখা যায়, পক্ষান্তরে সরকার 
আরও বেশী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্চোগী হন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের 
সরকারের শিঞ্ষাসংক্রান্ত সিঙ্কাপ্তে দেখ। যায় যে শিক্ষণের জন্য আরও 
বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বল! হয় যে যদি কোন শিক্ষক- 
শিক্ষিকার শিক্ষাদানের উপযুক্ত সার্টিফিকেট (শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 
বর্তৃক প্রদত্ত ) না থাকে, তবে তাহাকে শিক্ষাদান করিতে দেওয়া হইবে 
না। way এইরূপ নিয়ম প্রবর্তিত করিতে হইলে বহুসংখ্যক শিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন, এবং খুব তাড়াতাড়ি তাহার প্রবর্তন করাও 
সম্ভবপর হইবে না। সে যাহাই হউক সরকারী সিদ্ধান্তের সুপারিশ 
FRU খুব তাড়াতাড়ি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ দেখা 
যায়। ফলে ১৯২১-২২ খৃষ্টাবের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষণ 
মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩তে গিয়া দাড়ায় ৷ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইহার সংখা! 
ছিল মোট ৬। 
১৪০৪ খৃষ্টাবের সরকারী সিদ্ধান্ত এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সরকারী সিদ্ধান্ত 
হইতে একটি হুদূরগ্রসারী ফল দেখা গেল (১) পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে' শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিষ্তালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, (২) iaat ও 


fara- ৬৪৯ 


আগার-গ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য পাঠ্যক্রম ও ভিন্ন শিক্ষাকাল 


গৃহীত হইল এবং (৩) প্রত্যেক শিক্ষণ-মহাবিগ্ভালয়ের সহিত পাঠদান 


FRCS ব্যবহারিক জ্ঞান দিবার জন্য প্র্যাকটিসিং স্কুল খোলা হইল 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় কমিশন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শিক্ষক-শিক্ষণের উপর 
আরও গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিশন বলেন যে শিক্ষণপ্রা্ধ শিক্ষক-, 
শিক্ষিকার সংখ্যা আরও বুদ্ধি করিতে হইবে। কমিশন কলিকাতা ও 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েঁর সঙ্গে শিক্ষণ-বিভাগ খুলিবাঁর জন্য সুপারিশ করেন। 
এই কমিশন প্রত্যেকটি শিক্ষণ-বিছ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত একটি Demonstration 
School বা পাঠ প্রদর্শনীর জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপনের কথা স্থুপারিশ 
করেন। অর্থাৎ এই বিগ্যালয়গুপিতে শুধু শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকাই পাঠদান 
অভ্যাস করিবেন না, শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাও এই 
বিদ্যালয়ে আদর্শ পাঠদান করিয়া শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকাঁকে শিক্ষা দিবেন। 
১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ২১টি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় 
এবং ১,২৫৭ জন শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিক। এসব শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে 
শিক্ষণপ্রাপ্ত হন। প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও নিয় মাধ্যমিক 
বিগ্ালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণদানের জন্য ৬৯৫টি নর্মাল ইস্কুল ও 
গুরু ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। 

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সন্ধে 
খুব গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। কমিটি স্থপারিশ করেন যে, প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষার সাধারণ মান উন্নয়ন করিতে হইবে, 
শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল বৃদ্ধি করিতে হইবে, শিক্ষক-শিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠানে ভাল ভাল" প্রিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করিতে হইবে, শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের কর্মে নিযুক্ত থাকাকালীন তাহাদের মাঝে মাঝে ঝালাই 
পাঠ ও শিক্ষামূদক সভার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা 
শিক্ষণ সম্বন্ধে নৃতন তথ্যাদি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিতে পারে এবং শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের চাকুরীর অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে যাহাতে ভাল ভাল 
শিক্ষক-শিক্ষিকা এই কাজে আরুষ্ট হইয়া! অগ্রসর হইয়া আসেন। 

হার্টগ কমিটির রিপোর্টের পর হইতে ১৯৪৭ iraa স্বাধীনতা প্রাপ্তি 
পর্যন্ত ভারতবর্ষে শিক্ষপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা এবং শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা দেখিলেই এ সময়কার শিক্ষণ-ব্যবস্থা। সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিব | 


৬৫০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


নিয়ে যে তালিকা দেওয়া, হইল, তাহা হইতেই: এ যুগের শিশ্ষণ ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করিতে পারা যাইবে। 


শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ১৯৩১--১৯৪৭ 
মস ভাত অজ | eee ee 


প্রতিষ্ঠান ১৪৩১-৩২ | ১৪৩৬-৩৭, | ১৯৪০-৪১ | ১৯৪৬-৪৭ 
a 

শিক্ষক-শিক্ষণ মহা- 

বিদ্যালয় ২৩ ২৩ ২৫ ৩৪ 


শিক্ষার্থী-সংখ্যা ১,৫৮২ 3,983 ২,২১৮ ২,৪৯৩ 


নর্মাল স্কুল, গুরু ট্রেনিং 


স্কুল ইত্যাদি ৪২৫ ৩৩৪ ৩৭৬ ৩৩৮ 
শিক্ষার্থা-সংখ্যা ২১৯/৮২৩.)-:১১৯১১২৫,-২২১৪৩৫ ২৩,৭৫৪ 
মেয়েদের নর্মাল স্কুল ২০৯ ২০৫ | ২৩৬ ১৮৯ 
শিক্ষার্থী-সংখ্য। ৬,৯৪৫ ৭,০৮২ ৮,৮৯৬ | ১০,১৯৩ 
etn ee TT OU TORI SUB [PER +: 


উপরের সংখ্য! হইতে বুঝা যায় যে, স্বাধীনতা প্রাপ্থির পুর্ব পর্যন্ত, শিক্ষণের 
ব্যবস্থা অপ্রচুর ছিল। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা ছিল. ৪, ৭৮,১৪৩। . এই সংখ্যার শতকরা! ৪৩ জন্‌ 
ছিল. শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন। - ১৯৪১-৪২. খীষ্টাব্দের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
মধ্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এমন  শিক্ষক-শিক্ষিকার. সংখ্যা ছিল শতকরা! 
৩৮৭, এবং ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন 
এমন শিক্ষক-শিক্ষিকার হার, ছিল শতকরা ৩৮:৫. 


১৯৪৪ খৃষ্টাবের কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতির qaer শিক্ষা- 
পরিকল্পনায় -শিক্ষক-শিক্ষণের অপ্রাচুর্যের কথা উল্লেখ - রহিয়াছে।- এই 
পরিকল্পনাকে সমিতির সভাপতির নাম aganta: সার্জেন্ট পরিকল্পনাও বল! 


- শিক্ষক-শিক্ষণ ৬৫১ 


হইয়া থাকে | কমিটি বলেন যে, যত সংখ্যক  শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 
আছে, সেই শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে যে: সব শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ 
মৃত্যু এবং অবসরজনিত খালি হইয়াছে, সেই সব পদের জন্য উপযুক্ত 
শিক্ষক-শিক্ষিকাকেই শিক্ষাদান করা নাকি চলে না, নৃতন শিক্ষক-শিক্ষিকা 
শিক্ষাদান ত দুরের কথা। ইহা খুবই পৈরাশ্তজনক কণা অর্থাৎ শিক্ষণ- 
দানের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের সেই সময় বিশেষ অভাব 
ছিল। অতএব কমিটি সুপারিশ করেন যে, যথাসম্ভব শীঘ্র নৃতন শিক্ষণ- 
বিদ্যালয় অচিরে স্থাপন করিতে হইবে | 

সার্জেন্ট কমিটি শিক্ষণ ব্যাপারে অন্য কয়েকটি সুপারিশ করেন। কমিটি 
বলেন যে-স্কুল ফাইনাল কোর্ট শেষ হইবার মুখে উপযুক্ত সংখ্যক কিশোর, 
কিশোরীকে শিক্ষাদান কার্ধের জন্য বাছিয়া বাহির করিতে হইবে। 
তাহাদিগকে তখনই শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রবেশ করিতৈ 
হইবে, তাহাদের শিক্ষণ গ্রহণের জন্য কোন ফি গ্রহণ করা হইবে না, পক্ষান্তরে 
গরীব শিক্ষার্থীদের জন্য ভাতের ব্যবস্থা থাকিবে । শিক্ষাক্রম হইবে বিশেষ 
করিয়া ব্যবহারিক এবং “এ শিক্ষার্থীরা যে' সব জাতীয় বিগ্ভালয়ের কাজ 
করিবে, তাহাদের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা 
হইবে |: এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য মাঝে মাঝে ঝালাই পাঠ ( Refre- 
shèrs Course) এর ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া মেধাবী ছাত্র- 
ছাত্রীরা যাহাতে বিদেশে গিয়া গবেষণা ইত্যাদি করিতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে | 

কমিটি প্রাথমিক দুরবস্থা ও নিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা 
গণের Gaal সন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন এবং বলিদাছিলেন যে সমস্ত 
শিক্ষক-শিক্ষিকার1 ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি গাখিয়া দিতেছেন, 
তাহাদের ও সামান্য বেতন দিলে চলিবে ati কমিটি এসব বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বধিত হারে বেতনের সুপারিশ করেন এবং শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের পারদগ্রিতাগত মানের বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন । 

কমিটি শিক্ষক-শিক্ষিকা পারদর্িতা সম্বন্ধে যেসব স্থূপারিশ করেন তাহা 
fara দেওয়া হইল। 

(১) সরকারী বা বেসরকারী ca কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে 


শিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে হইবে। 


৬৫২ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


_ (a) শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে ‘ ঢুকিবার ‘জন্তু সর্বনিন্ন পারদশিতা হইতেছে 
প্রবেশিকা বা অন্গ্রূপ পরীক্ষায় পাশ। ১৬ বংসরের নীচে কেহ শিক্ষণ- 
প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার পাইবে না। 

(৩) faa মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপরের স্তরের জন্য প্রত্যেক শিক্ষক- 
শিক্ষিকাই গ্রাজুয়েট হইবেন | 

(৪) নার্সারি এবং শিশুবিদ্যালয়ে ধাহারা শিক্ষাদান করিবেন তাহারা 
সকলেই হইবেন শিক্ষিক1। কমিটি এই মৃত প্রকাশ করেন ৮ বংসরের 
নীচে যেসব ছেলে মেয়ের বয়স, তাহারা, শিক্ষক হইতে শিক্ষিকার শিক্ষাদান 
দ্বারা বেশী Bigs হইবে | 

(৫) প্রাথমিক, নার্সারি, শিশু-বিদ্যালয় ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের : শিক্ষাগ্রহণকাল হইবে ২ বৎসর | উচ্চ বুনিয়াদী 
বিগ্ভালয়ের খিঙ্ষক-শিক্ষিকাদ্দিগের শিক্ষাদান হইবে ৩ বৎসর এবং উচ্চ- 
মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের -শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের- শিক্ষণকাল হইবে ১ বৎসর, 
১৮ মাস হইলেই ভাল | 

(৬) প্রাথমিক ও নিম়-বুনিয়াদী বিদ্যালয়েরর ( নার্সারি ও শিশু বিদ্যালয় 
সহ) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণের ভন্য যে পাঠাক্রম নিদিষ্ট আছে, তাহার 
এক-তৃতীয়াংশ থাকিবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাদান-সংক্রাস্ত বিষয়গুলি 
জানিবার ব্যবস্থা তাহাদিগকে স্থানীয় সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, জানিতে 
হইবে এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। 


স্বাধীনতার পর শিক্ষণ-শিক্ষার অগ্রগতি 

ভারতে যত রকমের পেশা আছে, শিক্ষকতা তাহাদের মধ্যে সংখ্যায় 
সর্বাপেক্ষা গরিষ্ঠ। জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ শিক্ষকতায় নিযুক্ত | 

ভারতে fat এতকেরও. বেশ কিছু দিন পর্য্যন্ত শিক্ষকদের শিক্ষণ 
€ Training ) দেওয়ার কাজ চলিতেছিল। অতি সম্প্রতি শিক্ষণের 
( Training ) বদলে শিক্ষা ( Education) কথাটি aage হইতেছে । 
রাই বাহুল্য “শিক্ষা” কথাটি ব্যবহৃত হওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষণের যে রীতি-নীতি, 
ংগঠন এতদিন পর্যন্ত ছিল, তাহা এখন অনেক পরিমাণে প্রসারিত: হইয়া 
পড়িয়াছে। স্বাধীনতার পর আরও বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে ইহাকে রাখিয়া 
‘Teacher Eduction বলা হইতেছে | 


শিক্ষক-শিক্ষণ ৬৫৩ 


ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের মর্ধাদা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই সেই মর্ধাদাকে পুর্ণভাবে রক্ষার জন্য যাবতীয় 
শিক্ষা-ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করা অবশ্যই প্রয়োজন। তাহা! ছাড়া প্রাক 
্বাবীনতা কালে যে aT দৃষ্টিতদ্দী লইয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালিত হইত 
তাহার আমূল পরিবর্তন ঘটিল। তাহা ছাড়া কিলপ্যাট্রিকের উক্তিটি স্মরণীয় ; 
“One trains circus performers, and animals, but one 
educates teachers” বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের পর শিক্ষকদের আদর্শের 
ও মনোভাবের পরিবর্তনে, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ অভ্যাসে গুরুতর পরিবর্তন 
আসিল। ফলে ‘শিক্ষণ’ এই শব্দের বদলে “শিক্ষা” কথাটি ব্যবহৃত হইতে 
লাগিল Ranat শিক্ষাক মিশনের রিপোর্টেও শিক্ষকদের শিক্ষা এই 
বিষয়টির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখন সারা ভারতের' 
শিক্ষণব্যবস্থাকে ‘Teacher Education’ হিসাবে গড়িয়া তোলার প্রস্তুতিপৰ' 
বলা চলে। - 

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষার যে ছক তাহ! 
নিয়রূপ ৷ 

(১) প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার জন্য 

(২) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য 

(৩) মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার জন্য__প্রাকপর্যায়ের 

(৪) মাধ্যমিক স্তরের ন্নাতকদের জন্য 

(৫) “বিশেষ ধরণের শিক্ষায় বিশেষজ্ঞতা অর্জনের জন্য 

(৬) মহিলাদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা। 


Ren 


প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা 

প্রাক-প্রাথমিক aiaa শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা আমাদের দেশে বিশেষ' 
ভাবে হয় নাই। ইহার ব্যবস্থা অপ্রচুর বলিলেই হয়। ১৯৬২ খুষ্টাব্দের 
হিসাবে পরিলক্ষিত: হয়, মাত্র ৩২টি প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থ। কেন্দ্র 
ভারতে আছে ইহাদের মধ্যে সরকার, পরিচালিত মোট ৩টি, অপরগুলি 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান | ১০৬২ খৃষ্টারে শিক্ষার্থীর সংখ্য! ছিল ওঁ সমস্ত-শিক্ষা- 
প্রতিঠানে পুরুষ মাত্র ৭৮জন এবং মহিলা, ১১৬৬১জন। এই সমস্ত -শিক্ষ 


-৬৫৪ আমাদের শিক্ষী-ব্যবস্থা 


প্রতিষ্ঠানে প্রবেশিক। পরীক্ষায় পাশ ব! প্রাইমারী সার্টিফিকেট পাশ করা 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লওয়। হয় এবং শিক্ষাকাল ARIMA | 

এই সমস্ত - শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ্যক্রম -একই প্রকারের aa) বিভিন্ন 
ধরণের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যথা, কিওডারগার্টেন, মণ্টেমরী, প্রাক্‌- 
বুনিয়াদী ইত্যাদি প্রাক্-প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন ও. চাহিদা 
অনুযায়ী এই সমস্ত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা-কেন্দ্রের পাঠ্যক্রম নিনীঁত হইয়া 
থাকে. প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা-কেন্দ্রের কর্মস্থচী সাধারণতঃ কর্মকেন্সিক এবং 
Cel frat: (১) =সমষ্টিজীবন- সংগঠন, - (২). সামাজিকতা শিক্ষণ, 
(oy শিপ্তপৰ্মবেক্ষণ, (8) শিশুশিক্ষার ইতিহাস, -(৫) প্রাক_বুনিয়াদী 
শিক্ষার মূলনীতি ও লক্ষ্য, (৬). প্রাক্‌-বুনিয়াদী শিক্ষার বিষয়বস্তু, (৭) কর্ম- 
সংগঠন, (৮) -পরিচ্ছন্নত| ও স্বাস্থা, (৯) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ( বাগানের 
কাজ ওপশু পালন সহ.) Ge) ভাষা ও সাহিতা, (95) স্দীত ও ছন্দ, 
(১২) শিল্প-কলা। 

কোনও কোনও কেন্দ্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উচ্চতর কাজের 
বাবস্থা হইয়াছে। বরোদ| বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্-প্রাথমিক Pg- 
শিক্ষিকাদের জন্ত স্মাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং Child Development 
এম. orth. ডিগ্রী দেওয়ার বাবস্থা আছে । বিহারের -বিক্রমে শিক্ষক- 
শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সঙ্গে এক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, উহা শিশু পর্য- 
বেক্ষণের পরীক্ষণাগার | 

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার Indian Committee on Early Child- 
hood Education নামে একটি কমিটি নিয়োগ রুরেন। . এই : কমিটি, 
পরামর্শদীত। জাতীয় কমিটি হিনাবে কাজ করিবেন এবং মাঝে মাঝে 
শিশুশিক্ষার উন্নতিমূলক ব্যবস্থার কথ! স্থপারিশ করিবেন। এই কমিটি 
দেশের বেসরকারী শিশুশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় লাধনও করিবেন | 


প্রাথমিক শিক্ষণ-বিাল | 
ভারতের প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলি বর্তমানে ছুই ভাগে বিভক্ত--বুনিয়াদী 

ও অবুনিয়াদী। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ৮৫৬টি বুনিয়াদী এবং ২৫৮টি অবুনিয়াদী 
শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র ছিল । এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা যথাক্রমে 
ছিল ৯৬,৩০৭ এবং ৩৪;২৯১.জন। এই সমস্ত শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান নানাভাবে 


শিক্ষক-শিক্ষণ ৬৫৫ 


পরিচালিত হইত। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ শিক্ষণ-কেন্দ্র ছিল সরকারী 
এবং তারপরই আছে সাহায্যপুষ্ট (aided) শিক্ষণ-কেন্দ্র। তাহা ছাড়া 
বেসরকারী সাহাধ্যবিহীন ইত্যাদিও কয়েকটি কেন্দ্র আছে। 

এই ছুই ধরণের অর্থাৎ -বুনিয়াদী ও অবুনিয়াদী শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে ছুই 
ধরণের ছাত্রছাত্রী আসিয়া সমবেত হয়।__(১) প্রাইমারী সাটিফিকেট প্রাপ্ত 
শিক্ষক-শিক্ষিক1 অর্থাৎ যাহার! অন্ততঃ পক্ষে ৭. বৎসর প্রাথমিক, বিদ্যালয়ে 
কাজ করিয়াছেন এবং -(২) প্রবেশিক1 পরীক্ষায় বা স্থূল ফাইনাল পাশ 
শিক্ষক-শিক্ষিক।। শিক্ষণকাল প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছুই বৎসরকাল। 
কিন্তু শিক্ষণশেষে প্রথম ধরণের শিক্ষক-শিক্ষিকা জুনিয়ার সার্টিফিকেট 
এবং দ্বিতীয় ধরণের শিক্ষক-শিক্ষিকার৷ সিনিয়ার সার্টিফিকেট পাইয়। থাকেন। 
বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নিয়ম ৷ পশ্চিমবঙ্গে প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুল ও নিয় 
বুনিয়াদী শিক্ষণ-ম্হাবিদ্যালয্নেশিক্ষণ-কাল এক বৎসর প্রথম: ও. দ্বিতীয় 
ধরণের এই উভয় ধরণের শিক্ষক-শিক্ষিকারা একই রকম: সার্টিফিকেট পাইয়া 
থাকে, অর্থাৎ প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুল হইতে পাশ করিলে প্রাইমারী ট্রেনিং 
সার্টিফিকেট পাশ এবং নিয় বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হইতে পাশ করিলে 
এখানকার সার্টিফিকেট পাইয়া থাকেন। 

অবুনিয়াদী শিক্ষণ-বিগ্ালয়ে পাঠাক্রমে বিভিন্ন: রাজ্যে পার্থক্য. আছে। 
কিন্তু প্যাটার্ণ প্রায় একইরূপ। সাধারণ পাঠ্যক্রম হিসাবে পাঞ্জাবের 
পাঠ্যক্রম দেওয়া হইল। ইহা নিয়রূপ s— 

যথা, প্রথম পত্র--একটি ভারতীয় ভাষা. (উদ অথবা হিন্দী অথবা 
পাঞ্ধাবী )। fee teas ও ভাষা শিক্ষাপঞ্ধতি। তৃতীয় পত্ৰ 
' সাধারণ জ্ঞান, পৌরনীতি ও প্রাথমিক বিজ্ঞান পদ্ধতি-শিক্ষ]॥ : চতুর্থ পত্র 
শ্রেণী-পরিচালন। : পঞ্চম পত্র__সাধারণ শিক্ষানীতি এবং শিক্ষাতত্ব ষষ্ঠ 
পত্র_হিন্দী অথবা পাঞ্জাবী 

পুস্তকাশয়ী শিক্ষাদান ছাড়া শিক্ষার্থীদিগকে নানা বিষয়ে ব্যবহারিক 
জ্ঞান হস্তশিল্প শিক্ষা! দান করা হইয়া থাকে। 

সিনিয়ার সর্টিফিকেটের শিক্ষার্থীদের facia ব্যবস্থাও প্রায় জুনিয়ার 
শিক্ষার্থীদের মতই, কিন্তু একটু উন্নত পর্যায়ের | তাহা ছাড়! পার্থক্যের মধ্যে 
হইল প্রথমতঃ, দ্বিতীয় পত্রে__অঙ্ক পদ্ধতির সাথে বীজগণিত ও জ্যামিতি শিক্ষা 
পদ্ধতিও শিখিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ চতুর্থ পত্রে__বিষ্ভালয়-সংগঠন সম্বন্ধেও 


৬৫৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষা দেওয়া! হইয়া থাকে । তৃতীয়তঃ, হস্তশিল্প শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়লিখিত 
বিষয়গুলির মধ্যে শিক্ষার্থীকে দুইটি বিষয় শিক্ষা করিতে হয়__পশ্ুপক্ষী পালন, 
বাড়ী নির্মাণের কাজ, চর্মশিল্প, ধাতুশিল্প, রংএর কাজ, ফল ও সব্জি সংরক্ষণ, 
ন্্রবিদ্যা) বস্ত্র তৈয়ারী, কম্বল: তৈয়ারী, : রেশমগ্ডটি পালন, গোপালন, 
মৌমাছি পালন। 

বুনিয়াদী  শিক্ষণে তানিন শিক্ষানীতি পালিত sea থাকে | 
এইখানে কয়েকটি মূলশিক্ষা ও সাহায্যকারী শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হয়। 


Say ছাড়া মহিলাদের গৃহ-বিজ্ঞান শিক্ষা আবশ্যিক | sate বিষয়ের ki 


মধ্যে শিক্ষার্থীদের শিখিতে হয় শিক্ষানীতি, Paaa সংগঠন ও পরিচালনা, 
পিক্ষাদান-পদ্ধতি। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করিতে হয়। কুড়িটি 
অন্ুবন্ধপ্রণালীতে পাঠদান, ৫০টি পাঠদান পর্যবেক্ষণ, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
এক সপ্তাহকাল ক্রমাগত পাঠদান, বিভিন্ন শ্রেণীতে একত্রে পাঠদান ৩টি ও 
দুইটি শিক্ষোপকরণ তৈয়ারী করিতে হয়। 

পুস্তকাশয়ী-শিক্ষা ৬টি পত্রে গ্রহণ করিতে হয়--(১) আঞ্চলিক ভাষা 
(পাঠ্যপুস্তক ), (২) আঞ্চলিক ভাষা (সাধারণ ), (৩) হিন্দী (৪) সমাজ-বিছ্থা 
(৫) সাধারণ বিজ্ঞান, (৬) সাধারণ অঙ্ক বা সংস্কত। 

ইহা, ছাড়া সমাজ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাও শিক্ষার্থীদিগকে অর্জন করিতে 
হয়। 

মাধ্যমিক শিক্ষণ-বিষ্তালয় 

মধ্য কিংবা fay মাধ্যমিক: বিদ্যালয়ের জন্য প্রাক্-ন্নাতকৌত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত 
অর্থাৎ ম্যাট্রিক কিংবা ইন্টারমিডিয়েট : পাশ শিক্ষার্থীসমূহ মাধ্যমিক 
শিক্ষণ-বিগ্ভালয়ে শিক্ষকতা বৃত্তির জন্য শিক্ষ। পাইনা থাকেন শিক্ষণকাঁল 
রীজ্যভেদে এক কিংবা ছুই বৎসর এবং খিক্ষণশেষে শিক্ষার্থীরা 
বিশ্ববিদ্যালয় ai রাজ্য-শিক্ষাবিভাগ হইতে সার্টিফিকেট কিংবা ডিপ্লোমা 
পাইয়া থাকেন। কোন কোন "বিশ্ববিদ্যালয়ে T. Di এবং (কোনও স্থানে 
Dip. T, দেওয়া হয়, কোনও কোনও'বাজ্য-শিক্ষা-বিভাগ 5. T: CG; Mi P: 
0, নু ইত্যাদি সার্টিফিকেট দিয়া থাকেন । 

পাঠ্যক্রম বিশ্ববিদ্ভালয়-ভেদে এবং রাজ্যভেদে বিভিন্ন, কিন্তু উহ মূলতঃ 
প্রায় একই প্রকার | ঘথা_-শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান, ০৬ শিক্ষীপদ্ধতি, 
বিগ্যালয়-সংগঠন, স্বাস্থা ও পাঠদান; 


| 


শিক্ষক-শিক্ষণ wey 


‘শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় 

ভারতের গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণ শিক্ষণ-মহাবিগ্ঠালয়ে শিক্ষণ গ্রহণ করিয়া 
থাকেন৷ : ১৯৬২. "খৃষ্টাব্দে বুনিয়াদী ধরণের শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা 
ছিল ২৫৯টি এবং অবুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিগ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৮০টি। 
বেশীর ভাগ মহাবিগ্যালয়েই পুরুষ ও মহিলা একত্রে পড়িয়া থাকেন । ভারতের 
শিক্ষণ-মহাবিষ্যালয়গুলি ছুই ভাগে বিভক্ত_-অবুনিয়াদী ও বুনিয়াদী । 

অবুনিয়াদী মহাবিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাকাল প্রায় ১ বৎসর এবং শিক্ষণাস্তে 
শিক্ষক-শিক্ষিকার! B. ED; B. T., L’T., অথবা Dip'in "Education 


- ইত্যাদি ডিপ্লোমা অথবা সার্টিফিকেট: পাইয়া থাকেন। পাঠ্যক্রমের ধারা 


সাধারণতঃ নিষ্নক্ূপ-_€১) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান, (২) শিক্ষানীতি ও 
সাধারণ শিক্ষা-পদ্ধতি, (৩) বিষ্ভালয়-পরিচালন এবং প্রশাসন: ও. স্বাস্থ্যবিধি, 
(৪) শিক্ষার্দান-পদ্ধতি) (৫) শিক্ষার ইতিহাস, (৬) পাঠদান |: 
= বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে -সঙ্গেই 'বুনিয়াদীশিক্ষণ-মহাবিগ্যালয় 

এই দেশে অনেকগুলি স্থাপিত হইয়াছে । শিক্ষণ-কাল সাধারণতঃ “এক বৎসর, 
এবং পাঠ্যক্রম সাধারণতঃ AR ৷ 

(5) শিক্ষাতত্বের দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান, (২): শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, 
(৩) শিক্ষা-প্রশাসন ও তত্বাবধান অথবা শিক্ষা-পদ্ধতির গবেষণা, (৪) বুনিয়াদী 
শিক্ষাদীন-পদ্ধতি; (৫) শিল্প কাজ, (৬) সমাজ জীবন যাপন।' নানার্ূপ 
ব্যবহারিক tee এইখানে করিতে হয়--অভীক্ষা তৈয়ারী ও প্রয়োগ, 
শিক্ষোপকরণ তৈয়ারী ইত্যাদি। ; 

বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়সমূহে বেশীর ভাগই সরকার-দ্বার| পরিচালিত 
এবং সরকারই শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষণাস্তে ডিপ্লোমা দিয়া, থাকেন। বুনিয়াদী 
শিক্ষার মুল্যায়ন কমিটি বা রামচন্দ্রন কমিটি সাতকোত্র বুনিয়াদী মহাবিগ্ভালয় 
সম্বন্ধে মহাবিষ্ঠালয়ের আওতায় আনিবার স্থপারিশ করিয়াছেন। 

বিশেষজ্ঞদের জন্য শিক্ষণ-কেন্দ্র 

বিভিন্ন ধরণের শিক্ষণদানের জন্যও ভারতে শিক্ষণ-ব্যবস্থা আছে। যথা 
শারীর শিক্ষা, কান্তিবিদ্যা ( Aesthetic Education ), গৃহ বিজ্ঞান, 


শিল্প ইত্যাদি। 
শারীর শিক্ষার জন্য সাতকোতর ও প্রাক্‌-সাতক, পর্যায়ের শিক্ষণ-ব্যবন্থা 


আছে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের হিসাবে ভারতে ১৮টি শারীর শিক্ষণ. কলেজ এবং 
৪২ 


৬৫৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


৪৪টি শারীর শিক্ষণ বিগ্ভালয় আছে। ইহাদের শিক্ষণকাল ১-বখসর এবং 
শিক্ষান্তে--প্িকষার্থীরা ডিপ্লোমা বা. সার্টিফিকেট পাইয়া থাকেন। এই 
সকল শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান ছাড়াও :এমন অনেক শিক্ষণকেন্্র আছে যেখানে 
তিন মাস ব্যাপী '্বল্পকালীন শারীর শিক্ষণ দান করা হইয়া থাকে। 

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের.৩০শে জুন তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গোা- 
fa ১০০ একর ‘জমিতে লক্ষ্মীবাই কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন 
স্থাপিত হইয়াছে |< এই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষণকাল ৬ বৎসর এবং : শিক্ষণাস্তে 
ডিগ্রী দেওয়া। হইয়া থাকে এইরূপ কলেজ ভারতে WE, একটিই । এই 
কলেজে: শারীর শিক্ষার নীতি,  শিক্ষাদান-পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক 
শিক্ষাক্রমের-ব্যবস্থা,করা হইয়াছে। = 
o কান্ভিবিদ্যা (Aesthetic Education) শিক্ষা ব্যবস্থা এই দেশে একরূপ 
নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না.। সামান্ত কয়েকটি শিক্ষণ- কেন্দ্ৰই ভারতে 
আছে৷ এ সমস্ত প্রিক্ষণকেন্্র হইতেছে--(১).সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রকলার জন্য 
বিশ্বভারতী,: (২) [চিত্রকলার -জন্য বোস্বাইয়ের-€জ,-জে স্থূল :অব আর্টস, 
(৩) চারুকলার জন্য বরোদার এম, এস বিশ্ববিস্তালয়, (৪) aera জন্য মা্রাজের 
কলাক্ষেত্ৰ, (৫), ataka সঙ্গীতের জন্য শিক্ষকদের সঙ্গীত “মহাবিদ্যালয়, 
(৬) fava শিক্ষার oe. লক্ষৌয়ের deft: স্কুল অব আর্টস, (৭) শিল্প 
শিক্ষকদের জন্য দিলীর জামিয়া মিলিয়! ইন্‌ষ্টিটিউট অর আর্ট এডুকেশন 

গৃহ-বিজ্ঞান Pr ভারতের মাধ্যমিক বিছ্যালয়সমূহে বিশেষ ভাবে 
প্রচলন হওয়ার ফলে এ বিষয়ে শিক্ষিকা-শিক্ষণের প্রয়োজন অঙ্গাভূত হুয়। 
qe বিজ্ঞান শিক্ষণের'জন্য কয়েকটি শিক্ষণকেন্্র আছে তাহাদের মধ্যে-দিলীর 
Lady Irwin’ College, বোস্বাইয়ের 5. Nv DT বিশ্ববিদ্যালয় বরোদার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty® of “Home »Science, : হায়দরাবাদের গৃহ- 
বিজ্ঞান শিক্ষণ কলেজ; এলাহাযাদের:Government Collegeof Home 
Science for Women, কলিকাতার-বিহারীলাল ইন্‌ষ্টিটিউট wa হোম 
alay উল্লেখযোগ্য ৷ 

= শিল্পশিক্ষ! ৷ বৰ্তমানে, মাধ্যমিক TE স্তরে fahren শিক্ষণীয় 

: বিষয়ের পর্ধায়ভূক্ত হওয়ার ফলে শিল্প-শিক্ষকের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাইয়ীছে। 
বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাবিভাগ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদিগকে শিল্প ও কারিগরী 
শিক্ষাদানের জন্য কতকগুলি শিক্ষাবেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। 


শিক্ষক-শিক্ষণ = ৬৫৯ 


বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থ|.- শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্তু বিশেষ 
শিক্ষণীয় ব্যবস্থা অনেক রাজ্যে আছে। এইরূপ শিক্ষণীয় ব্যবস্থা শিক্ষণ 
মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গেই আছে। বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়, হইল ভূগোল; ইংরাজী, 
হিন্দী | -ইহার শিক্ষণকাল:১.বতম্র। 


শিক্ষিকাদের ory শিক্ষণ-ব্যবন্থা 
শিক্ষিকাগণ শিক্ষকদের সাথে অনেক'ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
কিন্ত তাহাদের জন্য আলাদা শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানও অনেকগুলি আছে। 


াতকোত্তর শিক্ষ। ও গবেষণা 

শিক্ষাবিষয়ে 'াতকোত্তর শিক্ষণদান ও. গবেষণার, ব্যবস্থা খুবই অল্প ia 
হইল ভারতে হইয়াছে । এই শিক্ষপ-ব্যবস্থা, দুই ধরণের-যথা (১) M: Ed. 
B. T. কিংবা B. Ed. ডিগ্রীর পর দুই বৎসর শিক্ষণকাল,এবং Ph. D. (M. 
Ed, এর পর দুই বৎসর শিক্ষাকাল-_অধ্যয়ন ও ATIII.) Ir 

নিয়লিখিত বিশ্ববিদ্ঠানয়গুলিতে M, Ed. ডিগ্রীর ব্যবস্থা আছে 1 
আলিগড়, এলাহাবাদ, .কারাণসী,. বরোদা, , বোঙ্াই, frat, corre, 
গুজরাট, কর্ণাটক, লক্ষৌ, মাদ্রাজ, মহীশূর,.নাগপুর, রাজস্থান, পুন, পাটনা, 
ওসমানিয়া, পাঞ্জাব, উৎকল, বিক্রম, এস. এন. ডি. টি, ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় 
কলিকাতা ও গৌহাটিতে এডুকেশন, এমএ" পড়িবার ব্যবস্থা ছে | CATA 
কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল মাত্র গবেষণার ভিত্তিতে এম, এড, ডিগ্রী দেওয়া 
হইয়া থাকে। 
॥ এম. এড, ডিগ্রীর পর. পুর; শিক্ষাতববের উপর নূতন: নন গবেষণার 
ভিত্তিতেই পি. এইচ. ডি, ডিগ্রী, দেওয়া হইয়া, থাকে। 

বুনিয়াদী শিক্ষার জনত, স্সাতকোতর পর্যায়ে শ্রিক্ষণের  ব্যরস্থা আজও 
বিশেষভাবে হয় AN, তবে কোন কোন্‌ ACTS , বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাহ 
বিষ্ভালয়ে এই ধরণের কাজের, Scott চলিতেছে.। কেন্দ্রীয় শিক্ষা লয়ে 
বর্তমানে. National Centre for Research in Basic Education 
নামে একটি সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন।. ইহার মারফত বুনিয়াদী শিক্ষা 
সম্পর্কিত গব্ষেণাদি চলিবে | এ 

১৯৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয় কর্তৃক aah পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার ফলে শিক্ষক-শিক্ষণ-কলেজসমূহ এবং 


৬৬০ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ শিক্ষাসম্পর্চিত গবেষণা করিবার জন্য অর্থ সাহা) 
পাইবে। 

কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণ-শিক্ষা 

শিক্ষকদের শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়! খায়, 
শিক্ষকদের শিক্ষায় দুই রকমের কার্যক্রম থাকা প্রয্নোজন।- একরকম 
হইতেছে, শিক্ষকতার জন্য প্রথম শিক্ষণ। - দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যবস্থা হইতেছে 
কর্মরত থাকা অবস্থায় শিক্ষা ।.- শিক্ষকগণ প্রাথমিক শিক্ষণ পাইলেই শিক্ষকতা! 
কাজে খুব বেশী পারদণিতা লাভ করিতে পারেন না। কিছুকাল শিক্ষকতা 
করিবার পর যে অভিজ্ঞত। লাভ হইল, তাহার ভিত্তিতে কিছু শিক্ষণ গ্রহণ 
করিলেই শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ পারদখিতা লাভ করিতে পারেন বলিয়া অনেক 
শিক্ষাবিদ মত প্রকাশ করেন। মাধ্যমিক Perl কমিশন বা মুদালিয়র কমিশনও 
এই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন। কমিশন বলিয়াছেন, “Intrused 
efficiency will come through experience critically analysed 
and through individual and group effect at improvement.” 
অতএব বুঝিতে পার! যাইতেছে যে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্মরত অবস্থায়, 
শিক্ষণ দানের ব্যবস্থা! করিলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত পারদশিতা 
বৃদ্ধি পাইবে | 

কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য কার্যক্রম 

বিভিন্ন সময়ে রাজ্য-শিক্ষা বিভাগ এবং শিক্ষক-শিক্ষণ CRATE 
নিয়লিখিত শিক্ষা-ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। 

(১) ঝালাই পাঠ (Refresher Course), (২) বিশেষ বিষয়ে 
্ব্নকালীন আত্যস্তিক শিক্ষাদান (intensive course), (৩) কর্মশালায় 
ব্যবহারিক কাজের বন্দোবস্ত, (৪) শিক্ষা সম্বন্ধে আলোটনা-চক্ত ও সভা 
ইত্যাদি। কিন্তু এই সব ব্যবস্থা খুব ভাল ভাবে বিত্তন্ত হয় নাই। 

শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় ও জন্প্রসারণ-বিভাগ 

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষণ-মহা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্প্রসারণ 
বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্মরত থাকা 
অবস্থায় শিক্ষণ দান করিয়া থাকে । এই বিভাগ নানা ভাবে এই কাজ করে | 
প্রতি সপ্তাহের শেষে শিক্ষণের ব্যবস্থা, অল্পকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং 
দীৰ্ঘকালীন শিক্ষা ইত্যাদি সম্প্রসারণ-বিভাগ শিক্ষণের ea আয়োজন করে । 


শিক্ষক-শিক্ষণ ৬৬১ 


এই জাতীয় শিক্ষণ-কর্মশীলা, 'আলোচনা"চক্র, দলীয় আলোচনা ইত্যাদির 
ব্যবস্থা, শিক্ষা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী, শিক্ষাক্ষেত্রে পথ নির্দেশনা সম্বন্ধীয় 
'আলোচনা-চক্র ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার পরিচালনা, শ্রাব্যদৃষ্য 
শিক্ষা-সরপ্ধামের ব্যবহার, পুস্তক প্রকাশন ইত্যাদির সাহায্যে: শিক্ষকতার 
দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য কর! হইয়া থাকে। 

প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষা-বিভাগের উপরস্থ কর্মচারীদের জন্য আঞ্চলিক 
আলোচনা-চক্রের বাবস্থাও শিক্ষা, মন্ত্রণালয়; করিয়া! থাকেন। মাধ্যমিক 

, শিক্ষা কাউন্দিল ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় পনেরটি “আলোচনা-চক্কের VIR 
করেন।, আঞ্চলিক আলোচনা-চক্র ছাড়াও নিখিল ভারত আলোচনা 
চক্রের ব্যবস্থাও হইয়াছিল । এই সকল আলোচনা চক্রে, পরীক্ষা পরিচালনা, 
বিজ্ঞান শিক্ষা, ইংরাজী শিক্ষা, শিক্ষা প্রশাসন ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচন!- 
চক্রের ব্যবস্থা হইয়াছিল | 

রাধাকুষ্ণান বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ 

রাধাক্ষ্ণান বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন শিক্ষণ-শিক্ষ! সম্বন্ধে faafafas স্থপারিশ 
করিয়াছেন। রি 

১ শিক্ষণ-শিক্ষার কার্যক্রম বা কোর সম্পূর্ণভাবে রদবদল করিয়া 

রচনা করিতে হইবে এবং শিক্ষার্থীর পাঠদানের: উপরই 
রাধাকৃষ্ণান কমিশনের 
শিক্ষণ-শিক্ষা সন্ধে সব চেয়ে বেশী গুরুত্ব দান করিতে হইবে। 

হপারিশ। ২। “পাঠদান কার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় 
বাচিয়া লইতে হইবে । 

৩। শিক্ষার্থীদিগকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার বর্তমান ধারার সহিত পরিচিত 
হইয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে উৎসাহিত কর! হইবে। 

৪1 শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা নির্বাচন করিবার সময় লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে ফে্তাহাদের যেন বিস্ঠালয়ে শিক্ষাদানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
খাকে। ৬ এ ; 

৫1 শিক্ষণ-শিক্ষার কোর্স অত্যন্ত নমনীয় হইবে এবং স্থানীয় 'প্রয়ো- 

জনের উপর নির্ভর করিয়া উহার রদবদল করিতে হইবে ৷ 
৬। যাহারা:শিক্ষণ-শিক্ষা শেষ -করিয়! অন্ততঃ পক্ষে কয়েক AAG 
শিক্ষকতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। : তাহাদিগকেই মাষ্টারুদ্‌ ডিগ্রী 

agaa করিতে উৎসাহিত করা যাইবে | | এ 


৬৬২ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


৭1" অধ্যাপকদিগের মূল কাজসমূহ সর্বভারতীয়-ভিত্তিতে রচনা করিতে 
হইবে। i 


= মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ i 
মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়র কমিশন শিক্ষণ-শিক্ষা সম্বন্ধে 
কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন। তাহাদের স্থূপারিশসমূহ fey প্রদত্ত হইল ॥ 
(১) শুধু ছুই রকমের শিক্ষণ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকিবে | 
© কে): যাহারা উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে তাহাদের, f 
জন্য শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। তাঁহাদের জন্য শিক্ষার কার্যকাল হইঝে 
ছুই বৎসর | 
(পে) গ্রাজুয়েটদের- জন্যও শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা-থাকিবে।-- তাহাদের 
জন্য বর্তমান ১ বৎসর কাল কার্যকাল থাকিবে, 
কিন্তু wie পরে : সম্প্রসারিত করিয়া দুই বখসর কাল 
হইবে। | fl 
(২) গ্রাজুয়েটদের শিক্ষণ-শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃর্ক অনুমোদিত হইবে 
এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদিগকে ডিগ্রী এদান.করিবে। কিন্তু উচ্চতর মাধ্যমিক 
“পাশের পর শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের a তিষ্ঠানসমূহ একটি পৃথক বোর্ডের 
অধীন থাকিবে): : f z 
Co) শিক্ষার্থীরা এক বা-একাধিক পাঠ্যক্রম-বহিভূ্ত বিষয় সমন্ধে 
শিক্ষণ গ্রহণ করিবে। 
২70৪). শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিগ্তাল়গুলি'তাভাদের কার্বকরমের-সাধারণ অংশ 
হিসাবে ঝালাই পাঠের ব্যবস্থা করিবে॥ বিভিন্ন“ বিশেষ বিষয়ে স্বল্পকালীন 
আত্যস্তিক শিক্ষণ ব্যবস্থা করিবে ।'- কর্মশালায় ব্যবস্থা করিবে। 
Ce) 1 শিক্ষণ-শিক্ষ৷ ৷ মহা বিদ্যালয়গুলি শিক্ষাবিষয়ক বহু গবেষণাকার্ষ 
পরিচালনা করিবে এবং এই কারণে শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের অধীন'একটি 
“পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় থাকিবে। 5 
(৬) শিক্ষণ-শিক্ষা গ্রহণ করিলে: শিক্ষার্থীদিগকে কোন বেতন fis 
হইবে না তাহা ছাড়া তাহারা কিছু ভাতা পাইকে। তাহা -ছাড়া যাহারা 
শিক্ষকতা করিতে করিতে শিক্ষার্থী হইয়া- আসিয়াছেন; তাহারা ভাতা 
ছাড়া বেতনও পাইবেন | DET ee DSRS উইক perp 


qia কমিশনের 
রিপোর্ট 
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(৭) শিক্ষণ-শিক্ষ। কলেজগুলি যথাসম্ভব আবাসিক হইবে যাহাতে 
শিক্ষার্থীরা সমাজ-জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। 

(৮) যে সমস্ত শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রীপ্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকা অন্ততঃ পক্ষে তিন 
বৎসরকাল শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা শুধু WEA 
ডিগ্রীতে ভতি হইতে পারিবেন। 

G) শিক্ষণ-শিক্ষ। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাঁ, নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক শিক্ষিক এবং পরিদর্শক কর্মচারীদের মধ্যে সহজ কর্মবিনিময় 
চলিবে । 

(১০) শিক্ষিকার অভাব মিটাইবার জন্য আংশিক সময়ের জন্য মহিলা 
শিক্ষিকাদের শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে | 


শিক্ষণ-শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন ধারা 

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক ও মধ্যবিদ্যালয়ের স্তরে 
জাতীয় শিক্ষার প্যাটার্ণ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। ইহার. ফলে বুনিয়াদী 
স্তরে শিক্ষাদানের জন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকা. অভাব দেখা 
যায়। ফলে পুরাতন শিক্ষণ-বিষ্ভালয়গুলি fax বুনিয়াদী 
এবং উচ্চ বুনিয়াদী মহাবিদ্যালয়ে পরিবতিত হইল. ইহা ছাড়া, কতকগুলি 
স্মাতকোতর বুনিয়াদী শিক্ষণণশিক্ষা মহাবিগ্ভালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। এই 
মহাবিদ্যালয়গুলিতে নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক- 
অধ্যাপিকান্ের শিক্ষণ দেওয়া TERRI. ১৯৫৬ খৃষ্টাবে TOA দিল্লীতে 
A National Institute of Basic Education; নামে একটি বুনিয়াদী 
শিক্ষার জাতীয় সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল।- এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল বুনিয়াদী 
শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা কর1.।: ইহা ছাড়া এই সংস্থা স্বল্লকালীন 
শিক্ষণ এবং আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা. করিতেছিল। এই শিক্ষণ বা আলোচনা- 
চক্রে সাধারণতঃ যোগদান করিয়াছেন বুনিয়াদী শিক্ষায় কর্মরত শিক্ষক- 
শিক্ষিকাবর্গ এবং বুনিয়াদী শিক্ষার প্রশাসকগণ। র্‌ 


বুনিয়াদী শিক্ষার ধার! 


ন্যাশনাল কাউন্দিল অব এডুকেপনাল রিসার্চ গ্যা্ ট্রেনিং: 


১৯৬১ খৃষ্টাৰে স্থাণন্তাল কাউন্সিল. অব SECT TTA রিসার্চ এ্যাগ ট্রেনিং 
. নামে একটি সংস্থা দিলীতে স্থাপিত হয় ॥ ইহার উদ্দেশ্য উচ্চতর ট্রেনিং এবং 


৬৬৪ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


গবেষণার ব্যবস্থা করা। এই উচ্চতর ট্রেনিং গ্রহণ বা গবেষণা করিতে 
পারেন শিক্ষা-সম্পক্চিত প্রশাসকগণ, শিক্ষক-শিক্ষকাগণ এবং শিক্ষাবিভাগের 
অন্তান্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ |. এই সংস্থাটি সম্প্রসার কার্যও করিবে। 
fades হইয়াছে এম নিষ্নপিখিত, প্রতিষ্টান গুলিকে একত্র করিয়া National 
Council of Educational Research and Training রাখ হইবে। 
101). The Central Institute of Education ( 1948 ). 
(2): The Central Bureau of Text-Book Research (1954). 
(3) The Central Bureau of Educational and Vocational 
Guidance 1954.1. 
(4) The National Institute of Basic Education (*Delhi 
1956 ). 
© The National Fundamental Education Centre. 
“ ( Delhi’ 1956 ). 
(6) The Directorate of Extension Programmes for 
Secondary; Education ( Delhi 1959 >. 
‘ (7) The National Institute of Audio-visual Education 
( Delhi 1959’). 
উপরের সাতটি সংস্থা দ্বারা যে সমস্ত কার্য পরিচালিত হইত তাহা এখন 
-National Council পরিচালন! করিবেন | এই National Councilaa 
তত্বাবধানে আরও চারিটি আঞ্চলিক ট্রেনিং কলেজ পরিচালিত হইবে । এই 
আঞ্চলিক ট্রেনিং কলেজগুলিতে বহুমুখী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষি- 
কাদের ট্রেনিং দেওয়া হইবে। চারিটি আঞ্চলিক ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত 
হুইয়াছে_আজমীর, ভূপাল, ভুবনেশ্বর ও' মহীশূরে। সময়ে এই আঞ্চলিক 
ট্রেনিং কলেজগুলি Regional Institute of Educationg পরিণত 
হইবে। 
রাজ্য শিক্ষা-সংস্থ। 
যে তিনটি পঞ্চবাধিকী, পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের দেশে কাজ 
হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষার প্রসারণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, কিন্ত শিক্ষার 
গুণগত উৎকষ্টতার দিকে এত দিন পর্যন্ত কোনও দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। 
“পরবর্তী পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাগুলিতে আমাদিগকে শিক্ষার গুণগত 
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উৎকর্ষতার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে । শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষতা 
বৃদ্ধির জনা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার দৃষ্টি দিয়াছেন। 
কেন্দ্রীয় দরকার এই জন্য ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে 
একটি করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন 
রাজ্যে শিক্ষার গুণগত উন্নতির বিশেষ ব্যবস্থা করিবে। গ্রামেই এই শিক্ষা" 
প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উন্নতি সম্পকিত কাজ করিবেন। 
পরে ইহার কার্যক্ষেত্র আর ও বুদ্ধি পাইবে | 

এই সংস্থার কার্যক্রম নিম্নরূপ £__ 

(ক)-. কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাদান (In Service Training), 
(a) প্রকাশন (Publication; (at) traati (Research), (ঘ) সম্প্রমার্ণ 
(Expansion) 

শিক্ষণ-শিক্ষার সমস্তা 

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যদিও শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণে 
হইতেছে; তবুও বলা'যাইতে পারে যে দেশের সমগ্র শিক্ষার প্রয়োজনের 
পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষণ-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অল্প। উপযুক্ত পারদর্শী 
শিক্ষক-শিক্ষিকা স্বল্নতা হেতু বুনিয়াদী শিক্ষার সম্প্রপারণ হইতেছে না এবং 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষারও প্রবর্তন: হইতে পারিতেছে না। মহিলা 
শিক্ষিকার সংখ্যা খুবই অল্প, তাহার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নীচের 
শ্রেণীগুলিতে শিক্ষাদান ব্যাহত হইতেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বৃদ্ধি 
বিভিন্ন রাজ্যে হইতেছে বটে, কিন্তু অন্যান্ত পেশার তুলনায় শিক্ষকতা 
করিয়া যে বেতন পাওয়া যায় তাহা খুবই অল্প। ফলে 
বিশ্ববিস্ঠালয়ের দুয়ার বাহার! পার হইয়! যান, তাহারা 
প্রথমে অগ্যান্ত কর্মক্ষেত্রে কর্মের সন্ধান করেনা। যাহারা ভাল ছেলে তাহারা 
অন্ত্ৰ কর্মে নিযুক্ত হইয়া যান |: যাহারা কোন কিছুর পক্ষে উপযুক্ত নন, 
তাহার! শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকার 
শিক্ষাবৃত্তির মানও ধীরে ধীরে কমিয়া গিয়াছে 

তাহা ছাড়া শিক্ষণ-শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্থান্য স্তরেও নানা স্থযোগ দেখা 
শগিয়াছে। বর্তমানে ভারতের শিক্ষা একটি নৃতন আদর্শ দ্বার! By এই 
।আদর্পের খোজ পাওয়া যাইবে বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্ঠালয়সমূহে। এই সমস্ত 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে জীবন এবং জীবন-কেক্জিক শিক্ষার উপরেই খুব গুরুত্ব 


রাজ্য শিক্ষাসসস্থা 


«শিক্ষকদের অভাব 


৬৬৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


আরোপ Fai Bence fee এই আদর্শ অন্তান্য ধরণের শিক্ষণ-শিক্ষা কলেজে 
নাই। তবে B. T; BLED প্রভৃতি wac এই আদর্শ প্রভাব বিস্তার 
করিতেছে, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই |B. ED. এর পুরাতন পাঠ্যক্রম বজিত 
হইয়াছে এবং এই নৃতন আদশকে গুরুত্ব দিয়া B.ED. এর নৃতন পাঠ্যক্রম 
রচিত হইরাছে। : t 

তৃতীয় নিখিল ভারত. শিক্ষণ-শিক্ষা কলেজসমৃহের সভায় 
আলোচিত হয় যে, ছুই প্রকারের শিক্ষণ-শিক্ষ। কলেজ থাকিবার মোটেই, 
প্রয়োজন আছে কিনা। গ্রাজুয়েটের স্তরে একই রকম শিক্ষণ-শিক্ষা ব্যবস্থা 
থাকিবে কিনা তাহাই প্রশ্ন হইয়া teta শেষ পর্যন্ত সমিতি স্থির করেন 
যে, ছুইএর মধ্যে সংহতি স্থাপন কর! যাইতে পারে, aH (১): পু্তকানী 


শিক্ষা কমান যায় এবং (২) ব্যবহারিক কাজের উপর Gh গুরুত্ব on 
যায়। 


কয়েকটি শিক্ষণ-শিক্ষা অবশ্য এই সমস্ত৷ সমাধানের দিকে গুরুত্ব দিয়াছে। 
বিশ্বভারতীর €বিনয়-ভবনে” ( শিক্ষণ-শিক্ষ। কলেজ ).-. T. শিক্ষান্থচীতেই 
‘i কার্ধকাল বুদ্ধি করিয়া সেইখানে বুনিয়াদী শিক্ষানীতি 
বিনয়-ভবন ও 

crave ee ও: দর্শন প্রবেশ করাইয়াছেন। =উদয়পুর- শিক্ষণ-শিক্ষা- 
কলেজ “‘বিঘ্ঠাভরনে’.. বুনিয়াদী শিক্ষণ এবং মামুলি 

Sens মধ্যে. পার্থক্য অপসারণের চেষ্টা, কর! হইতেছে। 
সব. চেয়ে বেশী অন্থবিধা দেখা গিয়াছে শিক্ষকদের বেলায়। তাহারা 
hea কাছা শিক্ষণ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে শিক্ষা -গ্রহণ করিয়া! 
:শিখিয়াছেন তাহা; বাহির হন:বটে, কিন্তু যে পদ্ধতি তাহারা শিক্ষা করেন: 
প্রয়োগ করিতে নারাজ তাহা তাহারা নিজ fas বিদ্যালয়ে কখনও প্রয়োগ 
করেন না। ইহ্‌ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় । -শিক্ষণ-শিক্ষার বিষত যদি প্রয্োগই 

না হয়, তাহা হইলে শিক্ষণ-শিঞ্ষা গ্রহণ করিয়াই লাভ কি? 
তাহা ete _.শিক্ষণ"শিক্ষা কালে -পাঠদীন = যে সমস্ত: বিদ্যালয়ে 
দেওয়া হয়, সেই সব বিদ্যালয় শিক্ষণ-শিক্ষা শিক্ষার্থীকে খুর ভাল চোখে 
Wiping বেল জাত বিদ্ধালয়।'-বলে "যে: শিক্ষণ-শিক্ষার্থীরা! 
Schoolefaa i} শ্রেণীতে: পড়াইবার সময়: যতট। পড়ান। উচিত; তাহ 
= মনোভাব... তাহারা পড়ান ay ফলে শিক্ষার, অগ্রগতি ব্যাহত Set 
iin একটা! ব্যবস্থা হওয়া eater দুই পক্ষের ভুল বোঝাবুঝি -কিছুট! : 
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আছে। তাহা অপসারণ করিতে ইহবে। ব্রাধারুষ্ণান বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন 
বলেন কতকগুলি fantay Practicising School হিসাবে স্থির করিয়া 
রাখিতে হইবে যেগুলি ট্রেনিং কলেজগুলির সঙ্গে নহযোগিতায় কাজ করিবে। 
রাঁধাকুষ্ণান বিশ্ববিষ্ঠালয় কমিশন বলেন, “make it a condition of 
or even recognition of suitable schools that they shall 
play their part in the practical training of the recruits 

whose.» services they subsquently intend to use.” 
শিক্ষণ-শিক্ষীর আর একটি বড়. Aaa হইতেছে যে, শিক্ষণ-শিক্ষার 
বিষয় সম্বন্ধে উপযুক্ত গবেষণা হইতেছে না। অবশ্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান 
ek গবেষণার SB স্থাপিত হইয়াছে । : আশ! করা যায় 
afa শিক্ষণ-শিক্ষ বিষয়ে উপযুক্ত গবেষণা -কার্ধ 


চলিবে । 


দশম অধ্যায় 
j aN 
শিশু-শিক্ষার পটভুমিক! 


একেবারে ছোট শিশুদের জন্য শিক্ষণ-প্রচেষ্টা আমাদের দেশের প্রাচীন 
কালের শিক্ষার ইতিহাসে পাওয়া যায় না।: প্রাচীন গ্রীসে শিশুশিক্ষার 
নজির কিছু পাওয়া যায় বটে; কিন্তু শিশুর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকে 
ততটা গুরুত্ব আরোপ কর। হয় ali শিশুকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিক্ষা দেওয়া 
হুইত। Haan শতাঁবীতে কমেনিয়। (১৫৯২-১৮৭১) তাহার বিখ্যাত পুস্তক 
School of Infancy নামক পুস্তকে শিশুর শিক্ষার কথা বলিয়াছেন 
শিশুর! প্রথম অবস্থায় Sfara সাহায্যে শিক্ষা করিবে। ইহার পর BON 
(১৭১২-১৭৮৮) তাহার Emile নামক পুস্তকে ছোট শিশুর শিক্ষার কথা বলিয়া- 
ছেন। তিনি শিশুকে apoa কোলে রাখিয়া শিক্ষা দিবার কথ! afal- 
ছেন। পরে হার্বার্ট (১৭৭৬-১৮৪১) শৈশবকালের শিক্ষার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দিয়া শিশু-শিক্ষার কথা অনেক লিখিয়াছেন। ইহার পর জ্রোয়েবল 
(১৭৪২-১৮৫২) শিশু-শিক্ষার জন্য Kinder Garten ( শিশুদের বাগান) নাম 
fart শিশু-বিগ্ভালঘ খোলেন। তিনি বলেন যে, শিশুর জীবনের প্রথম 
পাচ বৎসর অতিশয় গুরুত্পূর্ণ। শিশুদের বাগান এই নাম হইতেই 
কিওারগার্ডেন পদ্ধতির কিছুটা স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হওয়া যায়। ( কিণ্ডার- 
গার্ডেন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরে হইবে 1 ) ফ্রোয়েবেলের পর ম্যাডাম 
অন্তেসরী (১৮৭০-১৯৫২) শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে নৃতন কথা বলেন এবং 
তাহার পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি মস্তেসরী শিশু-বিদ্যালয় খোলেন। (পরে 
মস্তেসরী শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা দেখুন )। 

ইতিমধ্যে আরও কয়েক জন শিক্ষাবিদ ছোট শিশুদের সম্বন্ধে চিন্তা করেন 
এবং তাহার! ছোটদের জন্য বিগ্ালয় স্থাপন করেন । 

এইরূপ এক জন শিক্ষাবিদ হইতেছেন ওবারলিন ( J. F. Oberlin ) 
(১৭৪০-১৮২৬)। তিনি ধৰ্মযাজক ছিলেন। তিনি ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে 
ওয়াল্ডব্যাক্‌ (Waldbach) গির্জার ধর্মযাজক হন। এ গির্জার 


j 
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অধীনে eS গ্রাম ও feat ছোট গির্জা fer) ওয়ান্ডব্যাকের 
ধর্মযাজক হইয়া! ওবারলিন দেখিতে পান যে, এ পাচটি গ্রামে মাত্র একটি 
বিস্তালয় এবং" বিদ্যালয়টি কুঁড়েঘরের মধ্যে: অবস্থিত! ওবারলিন কুঁড়ে 
ঘরটি একটি বড় বাড়ীতে পরিণত করেন, তাহা ছাড়া অপর চারিটি গ্রামেও 
faataa স্থাপিত করেন। এই ‘সময়েই ওবারলিনের মনে -শিশুবিদ্যালয়ের, 
কথা মনে হয়। Sirus Stata সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “Whilst the care 
of youth thus engaged, even that of infants did not escape 
the vigilant and benevolent mind of Oberline:::---He was 
fearful lest the little children should be exposed to danger, 
or should contract: early habits of idleness or vice, whem 
their parents’ were engaged in husbandry or at a trade % 
he was therefore induced to hire rooms, in which the 
children might amuse themselves, and be instructed, under 
the control of mild and affectionate women. 

জার্মানীর শিশুদের বিগ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রিন্সেস পলিন-এর 
( Princess Pauline of Lippe—>1va-১৮২০ ) নাম করা যাইতে পারে 
প্রিন্সেস পলিন একটি শিশুদের শিক্ষার কেন্দ্র ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে খোলেন I 
পলিন ১৮০২ হইতে ১৮২০ পর্যন্ত তাহার শিশুপুত্রের রিজেণ্ট ছিলেন এবং 
১৮০০ খৃষ্টাব্দে একটি কর্মবেন্দ্র খুলিবার সময় তাহার একটি শিশু-যত্বকেন্র 
( children’s care centre ) খুলিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। তিনি একটি 
পত্রিকায় মাদাম বোনপার্টি FOF অনুরূপ একটি শিশুবিদ্যালয় প্যারিসে 
খোলার সংবাদ পাঠ করেন। উহার পরই Princess Pauline ১৮২০ 
খৃষ্টাবে ডেটমন্ড-এ একটি শিশু-যত্ুকেন্ত্র খোলেন। 

ইংলণ্ডে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ওয়েন (১৭৭১--১৮৫৮) স্কটল্যাপ্ডের 
নিউ-ল্যানার্ক গ্রামে একটি শিশু-বিগ্যালয় স্থাপন করেন। ওবারলিন কিংবা 
প্রিন্সেস পলিন দ্বারা প্রভাবান্বিত een তিনি এই বিগ্ভালয় খোলেন নাই? 
রবার্ট ওয়েন প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ডাঃ বেল (Dr. Bell ) এবং ল্যাম্বেষ্টারকে 
(Lancaster ) তাহার বিদ্যালয় দেখিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। 

গিশু-শিক্ষার ইতিহাসে জেমস্‌ বুকাননের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য t 
তিনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ল্যানার্কে (Lanark) গিয়া ওয়েনের স্কুলে কাজ 
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গ্রহণ:করেন:। বুকানন (Buchanan ) শিশুদের শিক্ষার, জন্য faafafas 
প্রদ্ধতি গ্রহণ করেন] 

“At New Lanark“in the beginning, Buchanan’ made the 
childten arch round the room to the: strains of the 
flute)’ Then he“ marched" through the village, and allowed 
fhem®to amuse themselves on the banks of the Clyde, 
and march’ back ‘again. | But this was-notithe occupation 
enough, and was aptoto be prevented! by bad» weather, 
so he he’ had‘to:invent indoor occupation’ of» amusement 
for them.’ He began withisimple! gymnastic movements, 
arm’ execrises; ‘clapping’ the ‘hands; and, counting -the 
movements. ' 1 

শিশুরা গান গাইত, :: 


March away, march away.” 
RUST ‘Happy to our classes, 


There we will our lessons say, 


wys 


® 5 > , 
When we're in our places.” 


z বু্ানন, ওয়েনের শিশুবিষ্যালয়ে বেশী দিন ছিলেন না, তিনি লণ্ডনে 
আসিয়া একটি শিশু-বিদ্যালয়, পরিচালনা করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাবে বুকানন 
নিউ জীলগ্ডে (New Zeland ). শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য 
মনন.করেন। কিন্ত শেষ ate তিনি সেখানে যান নাই। 

শিশুশিক্ষা ইতিহাসে, স্যামুয়েল ওয়াইল্ডারস্পিনের, (Samuel 
Wilderspin) (.১1৯২7=২৮৮৬:):-অবদান্ও: কম [নয় ।/.তিন্তবুকাননের 
ভিনসেণ্ট-স্কোয়ারের (Vincents: Square )s শিশু-বিগ্যালয় পরিদর্শন 
করেন এবং+বুকাননের নেতৃত্বে তিনি শিক্ষকতা-বৃত্তি,শিক্ষা,করেন ৷ তিনি 
মিঃ Bana: ( Mr. Wilson), +97 প্রতিষ্ঠিত শিশু-বিদ্যালয়ে প্রথমে 
শিক্ষকত| করিতে আরজ্ভ.করেন |. বুকানন ওয়াইন্ডারস্পিনকে সাহায্য করেন 
এবং - ওয়েনও. তাহাকে নানা ভাবে সাহায্য করেন ওয়াইজ্ডারস্পিন 
বুকানন.ও:ওয়েনের প্রতি কৃতজ্ঞতা. প্রকাশ করিয়া লেখেন, € 


] 
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“Having taken ‘the liberty of mentioning’ the’ name 


of Mr. Owen, I take the opportunity of returning my 


thanks to that gentleman for having visited the Spitafields 


infant school threeor four times.” বুকানন সম্বন্ধে তিনি লেখেন, 
“In this neighbourhood, I found Mr. Buchanan; a 
‘conversation with him led.-:to my becoming an Infant 
teacher.” 


শিশু শিক্ষার ইতিহাসে ডেভ্ভিড্‌ i ( Devid Stow )এর অবদানও 
উল্লেখযোগ্য । তিনি ওয়েনের মতই বলেন যে শিশুদের পরবর্তীকালের 
শিক্ষার ভিত্তি প্রাক-প্রাথমিক-স্তরেই রচিত হয়, এবং উহ! খুবই গুরুত্ব" 
Afr ডেভিড্‌ স্টো ( David Stow ) সম্বন্ধে রাস্ক ( Ruske ) লিখিয়াছেন, 
“Stow, while he did not originate the training of infant 
school teachers, held fast to the view that a mature 
mind was essential’to teaching ; hë opposed the monitorial 
or pupil*teachershi psystéms, and when thé enthusiasm 
in the infant school movement began to wane, he fétained 
and developed the idea of a trained teaching profession. 
বিংশ শতাব্দীতে শিশুশিক্ষার তাংপর্ষ বিশেষভাবে উপলব্ধি করা হয় এবং 
বিভিন্ন দেশে উহা! সাগ্রহে অমুসৃত হইয়া থাকে। 
ইংলণ্ডে বুয়র যুদ্ধের সময় দখা যায় সৈন্তগণের শোচনীয় mUd 
তাহা দেখিয়াই এ দেশের শিশুদের স্বাস্থারক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলে অবহিত 
হয়। ১৯১১ gia ম্যাকমিলান wien _ডেপুটবোর্ড অঞ্চলে প্রাক্- 
প্রাথমিক শিশুশিক্ষা aa স্থাপিত করেন। দরিদ্র পিতামাতার শিশু সন্তানেরা 
অবহেলিত হইয়া না থাকে এই উদ্দেশ্যেই এই শিশু- শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানগুলি we 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে। _. 
রাশিয়ায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ম দিকেই ছোট ৯ জন্য, বিদ্যালয়ের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কর! হয় এবং ক্রমশঃ প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইতে থাকে! পরে 
বর্তমান-সরকার ছোট শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারটি খুব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ 
করেন।, ইহার প্রসার খুব বেশী মাত্রায় হয়। ; 
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. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ছোট শিশুদের জন্য বিদ্যালয় অন্যান্য দেশ হইতে 
অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৪৩০ খৃষ্টাব্দের পরে: ইহার, প্রতি সরকারের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 

_ আমেরিকা যুজরাষ্ট্রে এখন নানা উদ্দেশ্যে নানাধরণের নার্সারি Raa 
স্থাপিত হইয়'ছে। 

চীনদেশেও নার্সারি বিদ্যালয়ের প্রয়োজন খুব বেশীভাবে অনুভূত হইয়াছে 
এবং ফলে বহু শিক্ষিক! কিগারগার্টেন এবং মস্তেসরী পদ্ধতিতে শিক্ষণপ্রাঞ্চ 


হইতেছে। 


_ ভারতে প্রাক-প্রাথমিক বা নার্সারি স্তরের শিক্ষা! 

ভারতে পরাধীনতার যুগেও,যখনই প্রাথমিক oraa শিক্ষা সম্বন্ধে কোন 
আলোচনা হইয়াছে, তখনই ৬ বৎসর. হইতে বালক-বালিকাঁদের কথাই চিন্তা 
কর! হইয়াছে। . অথচ. আশ্চর্যের. বিষয়, বিদেশে. প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের 
শিক্ষা-ব্যবস্থ দ্রুত প্রসার,লাভ করিতেছিল।. সরকারী তরফে যদিও এ বিষয়ে 
কোন Brats. আয়োজন দেখা যায় নাই কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবিত ধনাঢ্য দেশী 
সমাজ এরং ভারত প্রবাসী, ইউরোপীয় সমাজ তাহাদের সন্তানদের. প্রাক" 
প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য ব্যয়-বহুল. বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যত্ববান হইয়া” 
ছিলেন। ফলে ভারতের বড় বড় শহরে এবং অনেক পার্বত্য শহরে এই 
ধরণের faataa গড়িয়া উঠে। সেখানে পড়ানোর ব্যয় ছিল অত্যন্ত বেশী । 

পাশ্চাত্যে অবশ্য ক্রমশঃ এই বিষয়টি স্বীকৃত হইতেছিল যে, যদিও 
৬ বংসর হইতেই প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ কর! দরকার, তথাপি, শিশুর gaT 
বিকাশ সাধনের জন্য তাহার পূর্ববর্তী পর্যায়ের জন্য আলাদা! বিদ্যালয় থাক। 
দরকার। এই জন্যও বটে, আবার জীবিকার ছন্দে নারী সমাজ অংশ 
গ্রহণ করায়, নারীদের স্থবিধার জন্তও ছুই হইতে পাচ বরের বয়সের 
শিশুদের আলাদ। বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তথায় পালন করার প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিল। বস্তুতঃ এই বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেই পাশ্চাত্য দেশসমূহে 
নার্সারি স্তরের শিক্ষার ক্রুত প্রসার লাভ ঘটিতে লাগিল। ভারতে অবশ্য 
যেটুকু নসরী-শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল তাহার পশ্চাতে উভয়বিধ 
কারণই অনুপস্থিত ছিল। কারণ ইংরাজ সরকার: কৌন সময়েই সমস্ত 
জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তোলার মত সদিচ্ছা পোষণ করিতেন না। ফলে 
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' ইউরোপে যে সব রীতিনীতি নিত্য প্রবর্তিত হইতেছিল, : ভারতে তাহ 
প্রবর্তনের চেষ্টা তাহারা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, যে স্তর পর্যন্ত আইনের 
আওতায় আনা হইয়াছিল, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া উঠিতেছিল না। 
ভারতে যেটুকু AAT শিক্ষার প্রসার ঘটিয়াছিল তাহার পশ্চাতে ছিল 
আধুনিক ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অঙ্গুকরণ-স্গৃহ! ও আভিজাত্য বজায় রাখার 
প্রয়াস আর ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়ানদের চেষ্টা । যাহাই হউক, 
ভারতের কতকগুলি বড় বড় সহরে_ এই ধরণের বিগ্ভালয় স্থাপিত হইলেও, 
পল্লীগ্রামে এইরূপ বিগ্ভালয়_ প্রতিষ্ঠার কল্পনা ছিল. স্বপ্নেও অগোচর। 
পল্লীগ্রামে প্রাথমিক বিগ্ালয়েই ছাত্র-ছাত্রীর অভাব এত বেশী ছিল যে, 
তাহার পূর্ববর্তী বয়সের শিশুদের লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা awa fe 
কর্তৃপক্ষ কি অভিভাবক কাহারও চিন্তাই ছিল না। 

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী যখন বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম পরিকল্পন| প্রকাশ 
করেন তখনও তাহার.চিন্তায় সাত বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের শিক্ষার 
বিষয়টিই ঘু্রতেছিল। কিন্তু কারামুক্তির পর তিনি ঘোষণা করিলেন যে 
তিনি বিগত কয়েক বছর ধরিয়া বুনিয়াদী fied সম্বন্ধে ভাবিয়াছেন এবং 
বুনিয়াদী শিক্ষা হইবে সমগ্র জীবনব্যাপী শিক্ষা। এই প্রথম দেশের সর্ব- 
প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তির মুখ দিয়! প্রাথমিক পর্যায়ের পুর্ব স্তরেরও. শিক্ষার 
গুরুত্ব স্বীকৃত হইল। গান্ধীজীর সহিত এক ষমগ নার্সারী শিক্ষার, অন্যতম 
গ্রবর্তনকারিণী_ মারিয়া মন্তেসরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। : বলাই: বাহুল্য, 
গান্ধীজী যে প্রাচ্য সুলভ মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেন এবং যে বাস্তব 
দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা শিক্ষা্মন্তাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে মস্তেম্বরী 
পদ্ধতি অন্যায় ব্যয়বহুল নার্সারি-শিক্ষা: প্রচলনের সমর্থন তিনি, করিতে 
পারেন নাই । ফলে নার্সারী-শিক্ষা ও প্রাক্-বুনিয়াদীস্তরের শিক্ষাচিস্তা 
খানিকটা পৃথক হইয়া পড়ে | 

সার্জেন্ট রিপোর্ট ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে বাহির হয়। এ রিপোর্টে ও atg- প্রাথমিক 
শিক্ষার কথা বলা হয়। সার্জেন্ট শিক্ষা-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল সমগ্র 
জীবনের জন্ত একটি agaaa শিক্ষাপরিকল্পনা। অতএব এই শিক্ষা খুব 
শিশুকাল হইতে স্থরু হইবে। সরকারী অর্থে পরিচালিত নার্সারি fatas 
আমাদের দেশে খুবই নৃতন। শিশুরা ৩.ব২সর হইতে ৬ বৎসর পর্যন্ত ALA TAY 
বিদ্যালয়ে পড়িবে । যাহাতে তাহারা পরবর্তী স্তরের বাধ্যতামূলক গ্রাথমিক 


৪৩ 


৬৭৪ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


শিক্ষার জন্ত তৈয়ারী হইতে পারে । fee সকল শিশুদের জন্য এই ব্যাবস্থা] 
গৃহীত হয় নাই | কতকগুলি স্থানে রাষ্ট্রগালিত বিদ্যালয় থাকিবে এবং সেগুলি 
দেখিয়! বেসরকারী নার্সারী-বিগ্যালয় স্থাপিত হইবে এই ছিল সার্জেন্ট 
পরিকল্পনার Sere | যে সমস্ত স্থানে সাধারণ লোকের বাড়ী অত্যন্ত নোংরা 
ও অপরিপর এবং শিশুর মাতাকেও দিনের বেলায় বাহিরে কাজ করিতে 
তয়, সেই সমস্ত জায়গায় মাঠ ও বাগান-সম্বলিত বাড়ীতে নাচগান, উপযুক্ত 
ein এবং ভাল শিক্ষাগার হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে শিশুদের মধ্যেই 
খুব মঙ্গল হইয়া ater) এই শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু ইহা বাধ্যতামূলক 
নয়। ভারতের এই বয়সের 'শিশু সংস্কার এক-তৃতীয়াংশের জন্যই কমিটি 
“শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 

যাহাই হউক, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গ ঠনের 
যে আন্দোলন Re হয়, তাহাতে নার্সারী শিক্ষা সম্বন্ধেও সামান্য "অংশ ছিল। 
আইন প্রবর্তন করিয় ৬ হইতে ১১ বৎসরের শিক্ষা বাধ্যতামুলক করার 
চেষ্টা হয়, কিন্তু নীরণারী স্তর "বাদ পড়িয়া গেল। শুধু এইটুকু সুলক্ষণ দেখ। 
গেল যে সরকারী ব্যয়ে গ্রামাঞ্চলেও একটি দুইটি করিম! নার্সারী 'বিষ্ঠালয় 
স্থাপিত ইইতে স্থরু করিল। 
বর্তমানে aitad ৪০টি করিয়া বাঁলক-বালিকা লইগ্া গ্রামাঞ্চলের 
প্রাক-প্রাথমিক 'বিগ্ভালয়গুলি সংগঠিত হয়। সহরাঞ্চল সম্বন্ধে একথা 
খাটে all সহরাঞ্চলের' বিদ্যালয়গুলি বেসরকারী ও প্রধানতঃ ব্যবসায়িক 
মনৌবৃত্তি দ্বার পরিচালিত হয়। : F 
H «ভারতের শিক্ষার ব্যাপারে অনগ্ররতা পৃথিবী-বিদিত। এই অনগ্রসরতা 
প্রধানতঃ ভারতীয় চরিত্রের জন্যও ঘটিয়াছিল। ' শিক্ষার উপযোগিতা তীত্র 
‘ভাবে ayes eal ভারতীয়দের ধাঁতে ছিল নী1।-ফলে প্রাথমিক" বিদ্যালয়ে 
সন্তানদের পাঠাইবার কোনো গরজই দেখা যাইত না। = শিক্ষীর-ব্যাপারে 
"ভাই নিত্য নৃতন গবেষণা ও ‘নিত্য নৃতন পদ্ধতির প্রবর্তন করার মতনও 
আবহাওয়া দেশে গড়িয়া উঠে নাই এবং কোন্‌ স্তরে কি" রকম শিক্ষাধার! 
হওয়া "উচিত, এ বিষয়েও কোনরূপ চিন্তার zite হয় নাই। ভারতে 
aana রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ইহীর? ব্যতিক্রম ।' তিনি নিজে ঘেটুকু 
পারিয়াছিলেন, তদন্যায়ী শিক্ষার একটা ধারা গড়িয়া “তোলার চেষ্ট। 
করিয়াছিলেন | : 58 


° 


না্পারী শিক্ষা Lae 


কিন্তু. পাশ্চাত্যে বিংশ শতককে আগা] দেওয়া হইয়াছিল “শিশুদের যুগ’ 
(age of child) ইহা! সর্বতোভাবে_ সার্থক হইয়! উঠিয়াছিল. নানা 
শিশুকপ্যাণমূলক.. কাজের মাধ্যমে | এই. কল্যাণ প্রেরণ! হইতেই 
শিশু-মনস্তত্বের সমুন্নতে, এবং শিশু-মনস্তত্বের অগ্রগতির ফলেই, শিশুদের জন্য 
আলাদা বিগ্যালয় প্রয়োজন এ. মত সর্বত্র স্বীকৃত হইতেছিল। কমেনিয়াস, 
পেস্তালৎসি, মন্টেদরি_ও ফ্রোয়েবেল এই চারি জন.-মনীষীর-অক্লান্ত সাধনায় 
শিশুশিক্ষা, এক নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। সার! পৃথিবীতে বর্তমানে 
যে নাসণরী স্তরের শিক্ষার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মূলতঃ মৃস্তেরি 
ও ফ্রোয়েবেলের অরদান,। 

শিশু-মনজ্তাত্বিক জ্ঞান হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফুলে শিশুবিদ্যালয়, সংগঠন 
এবং পাঠ্য বিষয়, সম্বন্ধে. যে গুরুতর পরিবর্তন স্থচিত.হইতেছিল, তাহার ফলে 
সমগ্র শিশু-শিক্ষার ধারাই বদলাইয়া. গেল৷, বলাই বাহুল্য» শিশুমানসের 
কতকগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি, করিয়াই শিশুশিক্ষ রূপ পরিগ্রহ 
করিল। - 

একথা সকলে AISA, করিয়াছিলেন, যে শুধুমাত্র পড়াগুন| করার জন্য 
৬ বছরের কম শিশুদের বিদ্যালয়ে আনিয়া আটক. রাখা সম্ভব A! বরং 
তাহাদের, প্রকৃতি. যাহা চায়, তদন্যায়ী বিদ্যালয়, গঠন করাই AAT | 
ফলে শিশুপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অন্যায়ী বিদ্যালয় গঠন করার প্রয়াস 
দেখা গেল। 


শিশু-প্রক্ৃতির বৈশিষ্ট্য 

১। খেলা । ২ হইতে € বংসর বয়সের শিশুদের অন্যতম বৈশিষ্ট 
হইল, তাহারা খুবই খেলিতে চায়।, দৈহিক বিকাশের দিক হইতে 
দেখিতে গেলে, এই সময় তাহাদের পেশীসমূহ গড়িয়া উঠিতে থাকে এবং 
পেশী সঞ্চালনের মধ্য দিয়াই তাহারা আনন্দ লাভ করে। মনস্তত্বের ভাষায় 
বলিতে গেলে “Their muscles cry_ for exercise.” অকারণে 
লাফাইমা, দৌড়াইযা ঝুলি, দোল খাইয়া, গড়াগড়ি দিয়া, ডিগবাজী দিয়া 
তাহারা আনন্দ পায় | আবার নান! জাতীর খেলনা, গাড়ী, জীবজন্তু, পুতুল, 
ইত্যাদি ইয়া দাপাদাপি করিয়া, ভাদ্রিয়া-চুরিয়া তাহারা আনন্দ পায়। 
কাজেই বিদ্যালয় সংগঠন করিবার সময় শিশুদের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য 


৬৭৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


রাখিয়| বিদ্ঠালয় গঠন করা দরকার। শিশুরা কত বিভিন্ন বিষয়েই ন। 
আকর্ষণ অনুভব করে। সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিগ্ঠালয়ে শিশুরা যদি কল্পনার 
অধিক চর্চার সুযোগ পায় অথবা আপন আপন অভিরুচি মতন কাজের 
স্থযোগ পায় তাহা হইলে খেলা করার যে আত্যন্তিক আগ্রহ তাহা পরিতৃপ্ত 
হয় । সে জন্য ভাল নাস“রী-স্কুলে, নানা জাতীয় খেলনা ও দৈহিক পেশী 
সঞ্ধীলনের নানাবিধ উপকরণ থাকে । অবশ্য মস্তেসরী এবং (PIT 
খেলার সামগ্রীর নানা রকম উন্মেষ সাধন করিয়াছিলেন। সেগুলিও স্কুলে 
ব্যবহৃত হয়। 

২। গান। এই স্তরের শিশুদের সবে মাত্র কথা ফুটিয়াছে। এই 
সময় aaea) GIS তীব্র থাকে বলিয়া, শিশু যাহা শোনে তাহাই 
শিখিয়| লয়। তাহ! ছাড়া বঙ্কার-মুখর অর্থহীন ছড়ায় শিশুরা আকৃষ্ট হয়। 
নানা রকম অঙ্গভঙ্গী-সমন্বিত ছড়ার গান শিশুর প্রিয় হয়। প্রতিটি ভাল 
মাসর্বরীতেই নান! রকম সহজ aaa ও সংগীত নৃত্যে নিপুণা শিক্ষিকা। 
থাকেন। 

©) ছবি। শিশুরা তাহাদের ছোট ছোট mga দিয়া সবে 
মাত্র চক্‌, পেহ্সিল ধরিতে শিখে এবং রং সম্বন্ধে যেমন প্রথম 
পরিচয় সুরু হয়, তেমনি জীবজস্তর আকৃতিগত পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা 
জন্মায়। এই রকম অবস্থায়, শিশু তাহার প্রিয় ভ্রব্যগুলি আকিবার 
সহজ চেষ্টা করে। এই জন্য প্রতিটি নাসারীতেই আকিবার সরঞ্জাম 
রাখিতে হয়। সাধারণতঃ মোটা কাগজ, গাঢ় উজ্জল রং ও 


মোট। তুলির ব্যবহার করিতে feat ভালবাসে । এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, 


ংকন-উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয়। 
81 Ra! একথা সর্বজনবিদিত যে, প্রতি শিশুই ফুল ভাল ভাসে । 


কাজেই বিদ্যালয়ে যদি সুন্দর ফুলবাগান থাকে তাহাহইলে এমনিতেই বিদ্যালয় 


আকর্ষণীয় হয়। তাহার উপর আছে স্জনেচ্ছা। প্রতিটি মানুষই কিছু 
নাবিছু waa করিয়! ga হইতে চায়। একথা শিশুর বেলাতেও AT | 
কাজেই শিশুদের নিজের হাতের রচন। করা ছোটবাগানে যখন ফুল ফুটিতে 
থাকে, তখন শিশুদের হুজনেচ্ছ! GAZA! তাহার! আনন্দ লাভ করে। 

el জীবজন্ত প্রভৃতির প্রতি গ্রীতি। এই বয়সের শিশুরা কাকাতুয়া, 
টিয়াপাখী, খরগোস, গিনিপিগ, ব্যাঙ, মাছ প্রভৃতি প্রাণীর প্রতি অত্যন্ত 


নিন SET 


নার্সারী শিক্ষা ৬৭৭ 


আসক্ত হয়| এই সব প্রাণী কাছে দেখিতে পাইলে তাহাদের আনন্দের 


সীমা থাকে ai) সেই জন্য বিগ্ভালয়ে শিশুদের মনোরঞ্রনের জন্ত একটি 
ছোটখাট চিড়িয়াখান। করা কর্তব্য | 

wl সঃগ্রহশীল।। বাচ্চারা সকল সময়েই কিছু না কিছু সংগ্রহ 
করিতে ভালবাসে । বয়স্কদের নিকট হয়ত সেই সংগ্রহের কোনে! দামই 
নেই। কিন্তু সংগ্রাহকদের নিকট তাহার মূল্য ATL তাই অতি সযত্রে 
বিদ্যালয়ে একটি সংগ্রহশালা খুলিয়া সংগৃহীত ভ্রব্যগুলি রাখ! দরকার 

শিশুদের একটি স্বতন্ত্র জগৎ আছে। সবই সম্ভব হয় সেই দেশে। 
এখানে fetta এবং অবিশ্বান্ত একাকার। বিদ্যালয়ে শিশুর কল্পনা 
জগতের খানিকটা ভাব আসে এমন পরিবেশ রচনা করিতে হইবে । 
তাহার উপর আছে aera স্েহশীর! শিক্ষিকা নিয়োগ । এই ভাবে একটি 
নার্সারী বিদ্যালয়ের পরিবেশ রচন| করা প্রয়োজন | 


ভারতে নার্সারী শিক্ষার অধিক প্রয়োজন কেন? 

প্রথমেই এই কথাটা! মনে রাখা দরকার যে, নার্সারী স্কুল লেখাপড়া শেখার 
জায়গা নয়। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি লেখা পড়া শেখার 
স্থান না হয় তাহা হইলে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া লাভ কি? ats 
বুঝিতে হইলে, গোঁড়া হইতে জান! দরকার | 

একটি জাতির সামগ্রিক উন্নতি নির্ভর করে সুশৃঙ্খল, সদাচার ও 
দায়িত্ববোধ সম্পন্ন নাগরিকের উপর। ভারতে নাগরিকের সদ্গুণগুলির 
আরও অভাব | 

নার্সারি বিদ্যালয়ে কতকগুলি স্থঅভ্যার গঠনের বিশেষ চেষ্টা করা হয়। 
আর, মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করিয়াছেন, এই বয়সে যাহা শিখা যায় 
তাহা জীবনের উপর গভীর ছাপ রাখিয়া যায়। 

তাহা হইলে নিয়ম শৃঙ্খলা মজ্জাগত করিয় লইতে ও দায়িত্ববোধ 
সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে বাড়িয়া উঠার জন্য অল্প বয়স হইতেই স্থনীতি ও 
সুমভ্যাসগুলি আয়ত্ত করা দরকার । 

ভারতে আর একটি ক্রটি হইল, শিশুরা বিস্তালয়ে আনে না), বিশেষতঃ 
পাড়াগায়ে এই সমস্তা এখনও প্রবল বিদ্যালয়ে প্রতিদিন যথাসময়ে হাজিরা 
দেওয়ার মতো মন গঠনের জন্যও নার্সারী দরকার 1 


৬৭৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


তাহা ছাড়া প্রতিটি দেশের বয়স্ক ব্যক্তিই চায়, তাহার সম্ভান-সস্ভতিরা 
আরও ভাল পরিবেশে, আরও JRA জীবন-যাপন Fee! ভারতে 
এমনিতেই অধিকাংশ পরিবারেই জীবন-ঘাত্রীর মান অনুন্নত। প্রতিটি 
পরিবারকে আমরা সুন্দর করিয়া তুলিতে পারি নাই । তাই ছোট ছোট 
বিদ্যালয় স্থাপন; সেখানকার সুন্দর পরিবেশে শিশুদের পালন করা 
কর্তব্যা এইগুলি ছাড়াও নার্সারী স্কুলে শিশুদের অনেক ভালগুণ অভ্যাস 
করিতে হয়। বাস্তব জীবনে তাহারও মুলা কম ATE | 


ছোট ছোট শিশুরা দল বাধিয়া কাজ কর্ম করিতে, খেলিতে, নাচিতে ও 
গান গাহিতে ভালবাসে । পরস্পর এক সাথে কাজ করার মধ্য দিয়া 
শিশুদের সাঁমাজিকতার বিকাশ ঘটিতে থাকে । অনেক ঘরকুনো৷ ভীতু 
ছেলেমেয়ের ভয় ভাঙ্গিয়! যায়, তাহার! সাহসী হইয়া সকলের সাথে মিশিতে 
পারে অনেক অতি সাহসী ছেলেমেয়ের ব্যক্তিগত ইচ্ছ! অনিচ্ছাকে চাপিয়া 
সাধারণের মতে চলিতে হয়। অনেকের সহিত মিলিয়া মিশিয়! থাকার ফলে 
শিশুর শব্দভাওীর সমৃদ্ধ হয়, চেন! জগৎ ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে | 

তাহা ছাড়া পরিচ্ছন্ন থাকা, জিনিষপত্র_.গুছাইয়|! রাখা, সকলের সাথে 
ভাগ করিয়া খাওয়া, দলের নিয়মকানুন মানিয়। চলা ইত্যাদি নান! শুঙ্খলামুলক 
অভ্যাস ধীরে ধীরে গঠিত হয়। পরবর্তী জীবনে -এইগুলি স্থায়ী -হয় এবং 
স্ুনাগরিকতার জনত যে সব গুণের কথা বল! হয় তাহার. ভিত্তি রচিত হয় 
এইখানেই | 


নার্সারী বিদ্যালয় শিশুকে স্বাবলম্বী করিয়। তোলে 

মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন, মানুষের জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর 
তাহার ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শিশু বাড়ীতে সাধারণতঃ 
মা) বারা, আত্মীয়স্বজনের স্সেহচ্ছায়ায়_এক প্রকার -পুতুলের মত বাস FTI | 
স্বাধীনভাবে নিজের কাজ নিজে করার বা কল্পনা ও ইচ্ছামত কোনো কাঁজ 
করার তাহার উপায় থাকে না। অথচ রিগ্ালয়ে অতথানি -জেহশাসন 
থাঁকে না বলিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিবার- অবকাশ থাকেন ইহাতে শিশু 
ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়। : নিজের জুতা পরা, জামা পরা, জিনিসপত্র গুছাইম। 
রাখা, ইত্যাদি কাজে তাহার স্বাবলঙ্বন আঁধিতে থাকে 1 


ফ্রোয়েবেলের কিণ্ডারগাটে ন-পদ্ধতি 
( Froebel’s Kindergarten Method ) 


ফ্রোয়েবেল ৩ হইতে ৭ বৎসর বয়স্ক শিশুদিগের শিক্ষার জন্য যে 
বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেন তাহা “কিগুরগার্টেন” (Kindergarten) 
বা ‘শিশুবিদ্যালয়’ নামে সুপরিচিত এই ‘শিশুর বাগানে” মাশীরূপ-শিক্ষকের 
ভূমিকা হইল aga চারাগাছ-রূপ শিশুর অন্তনিহিত শক্তিসমূহকে বিকশিত 
হইয়| উঠিতে সহায়তা করা, এই ধরণের বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া 
তুলিবার জন্য তিনি পদ্ধতি. হিসাবে নান] পুস্তকপাঠের পরিবর্তে নানারূপ 
কাজ, খেলা, নৃত্য গান আর গল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। 

তিনি কিছু ক্রমবর্ধমান কাজ ও খেলার কথা বলেন যাহাদের সহায়তায় 
শিশু আপন পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়! স্বক্রিয়ভাবে আত্ম-বিকাণের সুযোগ পায়। 
তাহার উল্লিখিত ক্রীড়াদ্রব্যপগ্ুলির মধ্যে ‘Gifts’ নামে পরিচিত গোলা 
(Sphere), ঘনক্ষেত্র (cube, নলাকৃতি বস্তু (cylinder) এই তিনটি মুখ্য 
দ্রব্য আছে, গোলা “শিশুর” গড়াইয়া বা ছুড়িা দেওয়ার 39, কিউব দিয়া 
কিছু 'তৈয়ার করিবার জন আর antefe ae গড়াইয়া দেওয়া বা দাড় 
করাইয়া প্রয়োজন মত ব্যবহার করার জন্য রাধা হইয়াছিল, ইহা! ছাড়া তিনি 
কাঠি," আংটি," ত্রিকোনারুতি বা চতুষ্ষোনারুতি : বন্ত প্রভৃতির কথাও 
বলিয়াছেন। 

ফোয়েবেল বিশ্বাস করেন যে শিশু প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি efaa 
শিক্ষাদানের দ্বার! শিশুর বিকাশ দ্রুততর করা AST! তাই তাঁহার শিক্ষা- 


* ব্যবস্থাকে তিনি শিশু প্রকৃতির নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়। 


রচনা, করিয়াছিলেন i— i PEE 
(১) শিশু সর্বদা কোন না কোন কাঁজ করিতে ভালবাসে এবং সাধারণতঃ 


খেলার।ভিতর দিয়াই তাহার কর্মপ্রবৃতি প্রকাশ পায়, তাই তাহার শিক্ষা 
ব্যবস্থায় এই দুইটির স্থান খুবই গুরুত্বপুর্ণ । 

(২). শিশুর নানা বিষয়ের WA সংগ্রহের. মূলে রহিয়াছে ইন্দিয়গণের 
সক্রিয়তা, এই জন্য তিনি প্বেক্ষণ-মূলক বস্তু পাঠের কথা বলিয়াছেন। 

(৩). প্রকৃতির জীবরূপী শিশু-প্রকৃতির মধ্যেই থাকিতে ভালবাসে | বলিয়া 
তিনি মুক্ত প্রকৃতি হইতে তাহার স্বাধীন শিক্ষালাভের কথা বলিয়াছেন। 


৬৮০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(e) নিজহাতে-কিছু পরখ করিতে শিশু অধিক আগ্রহী afaa তিনি 
শিক্ষাগ্রহণে অনুরূপ স্থযোগ শিশুকে দিতে চাহিম্বাছেন। 

(৫) শিশু ভাঙ্গাগড়া ভাগবাসে। তাই তিনি এই অভিজ্ঞতার ভিতর 
দিয়! শিক্ষা দিতে চাহেন। 

(৬) অনুকরণ প্রিয় শিশুকে তিনি agp অবস্থার মধ্য হইতে 
শিক্ষার কথা বলিয়াছেন | 

(৭) চিন্তা ও বিচার শক্তির তুলনায় শিশুর শাব্দিক স্মৃতিশক্তি অধিকতর 
“শক্তিশালী, তাই তিনি এই স্থযোগ তাহাদের দিয়াছেন। 

(৮) শিশুকে তাহার সমব্যূসীদের মধ্যে রাখিয়া শিক্ষ। দিলে বিশেষ 
ভাবে আরুষ্ট হয় বলিয়া তিনি অনুরূপ শিক্ষার কথা বলিয়াছেন। 

(৯) গল্পের ভিতর দিয়! নানা বিষম শিশুর কাছে চিত্তাকর্ষক করিয়। 
তুলিবার কথাও তিনি বলিয়াছেন। 


(১০) শঙ্গীতান্থরাগী_ শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থায় তিনি, সঙ্গীতের 
প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব দিয়াছেন | 

(১১) স্বাধীনতা প্রিয় শিশুকে mara যথোপযুক্ত পরিমাণ স্বাধীনতাও 
কর্তৃত্বের (control) মধ্যে রাখিয়! শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন। 


(১২) মাতার প্রতি অধিক আসক্ত শিশুদের তিনি অনুরূপ শিক্ষিকার 
কাছে শিক্ষার্জনের পক্ষপাতী । 


শিক্ষাব্যবস্থা 


(১) এই শিক্ষায় উপহারস্বরপ শিশুকে ছোট ছোট ana রঙ্গীন ফিতা, 
স্থতা আর নানা আকুতির বস্তু দিয়া রাস্তা, ঘর, তীবু ইত্যাদি নির্মাণ করিতে 
দিয়া রঙ-জ্ঞান ও ata! জিনিষ তৈয়ারীর অভিজ্ঞতা দেওয়া হয়; ইহা ছাড়া 
অধিকতর ক্র্নীত্মক কর্মস্থচক খেলার (যেমন কাদামাটি, কাগজ কাচি ও 
ছুরির কাজ ) ব্যবস্থাও আছে। 

(২) ইচ্ছামত অঙ্কন হইতে শুরু করিয়া ধাপে ধাপে তৈয়ারী ও পরিচিত 
গণ্ডীর জিনিষ আঁকিতে দিয়া শিক্ষা দেওয়! হয় । 

(৩) ইহা ছাড়া কাগজ ও মাটির জিনিস তৈয়ারী, সহজ বুনন ও 
সেলাইয়ের মধ্য দিয়। শিক্ষদান কর! হয়। 


নারারী শিক্ষা ৬৮১ 


(8) areata ও পশুপক্ষীর _ক্রমবিকাঁশের ধারা: পর্যবেক্ষণের ভেতর 
দিয়া শিক্ষা দেওয়া]! হয়। বিগ্ভালয়ের এইগুলির প্রচলন ফ্রয়েবেল প্রথম 
করেন। 

(৫) ছবির সাহায্যে শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করাইয়া শিক্ষা 
দেওয়া হয় । 

(৬) গল্পের সাহাযো শিশুমন জয় করিয়া নানা বিষয়ে বিশেষতঃ 
ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি ও নৈতিক শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়। 

(৭) ফোয়েবেলের শিক্ষা-ব্যবস্থায় জ্ঞান ও খেলার গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা 
রহিয়াছে । শিশুর অন্গকরণ-প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য নানা ধরণের অভিনয়- 
মূলক খেলার (পশ্ুগঞ্গী-সাজ।) ব্যবস্থা আছে। আবার গানের মধ্য দিয়া 
একাধারে নানান্‌ কর্ম ও ব্যায়াম eats, নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে গমনের এবং 
নৃত্য শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। 

(৮) ভগবানের বন্দনা, মহত্ব আলোচনা) ধর্মশাস্তর, ইতিহাস, সাহিত্য, 
মহাপুরুষের জীবনী পাঠের মধ্যে দিয়া নৈতিক: শিক্ষা দেওয়া হয়। 

(a) পঠন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বস্তু বা প্রাণীর নামের পরিবর্তে তাহাদের 


বির নিয়ে প্রথম অঙ্গর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া বারবার উচ্চারণ করাইয়! প্রথমে 
শব্দ গঠন ও শেষে বাঁকাগঠন করিয়া পাঠ করিতে দেওয়া হয়। 


(১০)  লিখন-শিক্ষাদানকালে কাঠি বা বীচির সাহায্যে অক্ষর তৈয়ার 
করিতে দিয়! পরে সাজানে| অক্ষর দেখিয়া ও শিক্ষকের লেখা অনুকরণ 
করিয়া cate লিখিতে দেওয়া হয় ॥ 

(১১) গল্পে বস্তু ও প্রাণীর সংখ্যা বলিয়া, নানান্‌ খেল! বীচি ও কাঠি 
সাজাইতে দিয়া ওপরে তাহ! শ্লেটে লিখিতে fatal যোগ, বিয়োগ, পুরণ, ভাগ 
পর্যন্ত শিক্ষা cre যায়। > 

ফোয়েবেল বলেন, “God creates and works productively 
in uninterrupted continuity.” ভগবান হঠাৎ কোন কিছুই প্রবর্তন 
করেন ন! এবং অতি ক্ষুদ্র মৌলিক পদার্থকে বৃদ্ধি করিয়া 'তোলেন। অতএব 
ফ্রোয়েরেল মানবজীবনকে একটি অবিচ্ছিন্ন ক্রমবদ্ধমান অবস্থা বলিয়া মনে 
করেন। এই ধারণা হইতেই ফ্রোয়েবেল তাহার শিক্ষানীতি বিশ্লেষণ করেন | 
তিনি বলেন, Unity (একত্ব ), continuity ( অবিচ্ছিন্নতা ) এবং Devel- 
opment (ক্রমবিকাশ ) এই তিনটির সঙ্গে শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা বিজড়িত। 


Ww আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কিগারগার্টেনের (kindergarten এর ) মূলনীতি নির্ভর করিতেছে শিশু- 
চরিত্র পর্যবেক্ষণের উপর । ফ্রোফ্জেবেল অবশ্য মনোবিদ্‌ ছিলেন না, তবুও 
তাহার fay একটি মনোবিজ্ঞানের ধারা ছিল। তাহা এই (১) শিক্ষা 
মানব-জীবনের স্বাভাবিক গতি; (২) শিশু সজীব বস্তু এবং সে স্জনাত্মক 
্বয়ংকর্মের মাধ্যমে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বুদ্ধি পায়, (৩) শিশু সমাজের 
সক্রিয় সভ্য | 

ফ্রোয়েবেলের প্রথম সিদ্ধান্তটিই যুগান্তকারী এবং তাহার জন্যই তিনি 
শিক্ষাবিদ্দের মধো অন্ততম বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন; দ্বিতীয় 
সিদ্ধান্তটিও শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নৃতন আবিষ্ষার__মান্ষ ক্জনাত্মক কর্মের মধ্য 
দিয়া আত্মোপলন্ধি করিবে। মানবজাতির ক্রমবন্ধমান গতির সঙ্গে 
সজীব মানুষের যোগাযোগ রহিয়াছে এবং প্রত্যেক বিশ্বস্থষ্টির মধ্য দিয়া 
তাহার নিজের মূল্য যাচাই করিয়া লইতেছে-_এই হইতেছে প্রকৃত শিক্ষা। 
ফোয়েবেলের মতে শিশু হইতেছে কর্মী এবং শিক্ষার স্থান হইতেছে কর্মের 
পরে। শিক্ষা হইবে নিশ্চয়ই, তবে কর্মান্তে। ৷ রুশো, পেস্তালজি Sfant- 
ভূতি-জনিত শিক্ষাদান সম্পর্কে যে মত পোষণ করিতেন, ফোয়েবেল তাহা 
পরিহার করেন। তাহার মতে স্থজনাত্মক কাজে, স্বয়ংকর্মের মধ্য দিয়াই 
ইন্জিয়ামুভূতি-জনিত শিক্ষা হইয়া থাকে । : ফ্রোয়েবেলের Giftefa সম্বন্ধে 
নীচে আলোচনা করা হইল শিশুর বিকাশে Gittefa যে ভাবে: একটির 
পর: একটি: সাহায্য করে, সেই ভাবে Gifesfa সমান রহিয়াছে। প্রতিটি 
Gift ক্ৰমবদ্বিষ্ণু ও শিক্ষাপ্রদ। একটি নৃতন Gifts সঙ্গে একটি পুরাতন 
Gift সেখান হয় এবং তাহাতে শিশুর খেলা সহজ ও বুদ্ধিজনিত: হয়।: এই 
Giftefas সাহায্যে শিশুর: নৈতিক, শারীরিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক 
সর্বরকম বিকাশ হয়। Giftefaa ক্রম ও তাহাদের শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য 
সংক্ষেপে নিয়ে দেওয়া হইল । 


গিট, ise শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য 


১নং ৬টি কাঠের বল-- যথন বলগুলিকে গড়াইয়া দেওয়া হয়, তখন বলের 
২... প্রত্যেকটির রং বিভিন্ন উপাদান, রং আকৃতি, গতি,. দিক ইত্যাদি যন্বন্ধে 
শিশুর জ্ঞান লাভ হয় এবং বল চালনার ফলে শিশুর 

মাংদপেশীসমূহের কর্মক্ষমত। বৃদ্ধি পায়। 


নাসরী শিক্ষা ৬৮৩ 


গিফট "6" aa শিক্ষণীয় উদ্দেষ্ঠ 
২নং একটি বল, একটি ঘন-  গতিসম্পন্ন বল সম্বন্ধে শিশুর জানা আছে. অজনা 
ক্ষেত্র ওএকটি নলাকৃতি fafaa ঘনাকৃতি জিমিষ আনার দরুণ শিশুর দুই 
জিনিষ এর মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে। দুইয়ের সমন্বয় 
হইয়াছে নলীকৃতি জিনিবে, যাহার মধ্য দুইয়ের বৈশিষ্ট ই 
বর্তমান । 


৩নং একটি বড় কাঠের কিউব, অংশের অঙ্গে 
রঃ পূরণের সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান | এই কিউব" 
আটটি কিউবে বিভক্ত গুলির দ্বারা নানারকম জিনিষ তৈয়ারী সম্ভব | যথা 
বাড়ী, fife, দরজা ইত্যাদি । 


৪ নং আটটি লম্বা তিন পলা | 
te (patent | সংখা গণনা, বিভিন্ন আকৃতি, একটির সঙ্গে 
আর একটির সম্পর্ক | এই জিনিষগুলির সাহাযো 
১৬ কিউব এবং prism 
একক নানা জিনিষ তৈয়ারী সম্ভব হয়। ব্যবহারিক 
জ্যামিতি সম্বন্ধে শিশুদের সুস্পষ্ট ধারণ! হয়। 
৬নং ১ নং হইতে ৫নং পর্যন্ত j ‘ 
সমস্ত গিফট 
+ কাঠের টুকরা কাঠ, আয়তন, পরিধি, পরিমাণ উত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা 
হইতে আংটি, দড়ি, গুটি বৃদ্ধি পায়। 


aa 


পুর্বে বণিত Giftefa লইয়া শিশুরা cafaca | ঠিক কোন্‌ বয়সে 
শিশুরা Kinder gartena আসিবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে ভাল 
হয়। ফ্রোয়েবেল শিশুদের তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম অবস্থা 
হইতেছে খুব ছোট শিশুদের জন্য জন্মের পর হইতে তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত। 
এই সময় শিশুরা বাড়ীতে থাকিবে, এবং নিজ নিজ প্রয়োজনে খেলিবে, সেই 
খেলার Bors থাকুক আর নাই থাকুক -ফ্রোয়েবেলের মতে শিশুদের 
দ্বিতীয় অবস্থা হইতেছে. OANA হইতে sasa পর্যন্ত । -এই বয়সে শিশু 
কিণডারগার্টেনে: থাকিবে এবং নানা খেলার মারফতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা 
পাইবে ৭ বৎসরের পরের. AVEC €ফাঞ্জেবে রূলিয়াছেন বাল্যকাল । 
এই -সময়ে বালককে শিক্ষা! দেওয়া হইবে। শিশুকালের শিক্ষা পাওয়া ও 


৮৮৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বাল্যকালের শিক্ষ| দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে এই যে শিশুকালে শিশু 
খেলার মারফত স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে শিক্ষার প্রয়োজন হইবে, সে শিক্ষাই সে 
পাইবে; আর বাল্যকালে শিশুর উপর শিক্ষা চাপাইয়। দেওয়া হইবে। 
কিগারগার্টেনে শেষের দিকের শিশু এবং বাল্যকালের প্রথম দিকের শিশুদের 
mea ফ্রোয়েবেল সংযোজককারী বিদ্যালয় বা Connecting School 
শুলিয়াছিলেন ; উদ্দেশ্য ছিল ছুই অবস্থার বৈপরীত্যের মধ্যে সহজ সমাধানের 
বাল্যাবস্থার জন্ম তৈয়ারী করিয়া দিবেন। 

ফ্রোয়েবেল কিগারগার্টেনে খেলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “Play isthe highest achievement 
of child development of this stage, since it is spontaneous 
expression, according to the necessity of its awn nature of 
the child’s inner being.” শিশু খেলার ভিতর দিয়াই জীবন তৈয়ারী 
করিয়া নেয়, এই হইতেছে ফোয়েবেলের AS! Stata মতে খেলা ও 
শিক্ষণীয় কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, সমস্তই এক | 


মন্তেসরী পদ্ধতি (Montessari Method) 


শিক্ষাক্ষেত্রে ডাঃ মেরিয়া মন্তেসরীর পরিকল্পিত পদ্ধতি “মস্তেসরী পদ্ধতি” 
নামে পরিচিত। পদ্ধতি সম্পর্কে আপন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর ভিত্তি 
করিয়া তিনি ৩ হইতে ৭ বৎসরের সাধারণ মেধার শিশুদিগের শিক্ষাদানের 
জন্য ইহার প্রচলন করেন। ইহাদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি শিশু-নিকেতন 
(Children House) নামক নৃতন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহা পরিচালনার 
ভার থাকে এক জন পরিচালিকার উপর (Directress)| এক জন 
চিকিৎসক ও এক জন যত্বকারী (care-taker) তাহাকে সাহায্য করেন। 


মস্তেসরী শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োজনীয়ত। 
 প্কায়েবেলের শিক্ষানীতির সঙ্গে এই শিক্ষাধারার মূলগত এক্য থাকিলেও 
শিক্ষাব্গগতে ইহা! অধিকতর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রথমতঃ, 
এই শিক্ষা-বাবস্থা শিশুর চাহিদাভিত্তিক, বয়স্কদের দৃষ্টিভিতে নহে__ 
শুরভেদে শিশুর পরিবর্তনশীল চাহিদার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিশুকে শিক্ষাদানের 


নামা রী শিক্ষা we 


কথা এই শিক্ষানীতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। শিক্ষোপকরণঞ্জলি সহজ, সরল 
ব্যবহারোপযোগী হওয়ার দরুণ ফ্রোয়েবেলের gifte অপেক্ষা মঞ্ছেসরীর 
wanes বাবস্থা শিশু ও ব্যক্তি উভয়কে অধিকতর আর্ট efanta । 
ইহ! ছাড়া মস্তেসরী বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্থানে ইহার ates প্রয়োগের, 
পথও দেখাইয়া দিয়াছেন। 

মন্তেসরী-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্টা সমূহ 

(১) মন্ত্রেররী তাহার শিক্গণ-বাবস্থায় শিশুকে স্বাধীনভাবে আপন দায়িত্ব 
ও কর্তব্য-পালনের ভিতর দিয়া স্ু-অভ্যাস অর্জনের সুযোগ উল্লেখষোগ7 
ভাবেই দিয়াছেন। 

(২) আপন চেষ্টায় শিক্ষালাভই Steta safwa মূলনীতি, গরিচালিকা। 
কেবলমাত্র প্রয়োজনবোধে নির্দেশ দিয়া প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সরঞ্ামের সহায়তায় 
শিশুকে স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভের সুযোগ দিবেন। 

তাহার শিক্ষ|-ব)বস্থায় wale বা Auto-education অর্থাৎ, বিভিন 
উপকরণ দিয়া স্বাধীনভাবে খেলার ভিতর দিয়া বিভিন্ন ইঞ্জিয়ের সাহাধে 
নিজের তুল-ক্রটি সংশোধনের দ্বারা শিক্ষালাভ করাকে তিনি বিশেষ ore 
দিয়াছেন । খেলার উপকরণগুলির মধ্য afen দৈর্ঘ্য ও ব্যাসবিশিষ্ট কাঠের 
টুকরা এবং fafen আকুতি-বিশিষ্ কাঠের টুকরা বসাইতে শিশুকে দেওয়া 
হয়। ইহার mery তাহাদের ইঙ্জিয়গুলি সজাগ হইয়া উঠিতে পারে। 

(৩) ‘festa গার্টেন'-পদ্ধতির মত মস্তেসরী-পঞ্ধতিতেও শিশুকে তাহার 
ভ্ানেন্জিয়প্তলির যত বেশী সম্ভব বাবহার করিয়| শিক্ষা করিতে দেওয়া 
+ হয়। উন্নতির বৈজ্ঞানিক প্রণালীর যথোপযুক্ত পরিমাণ বাবহারের ধার। 
শিশুর জানন্রিয়গুলিকে তীক্ষ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার উপর মন্ত্রী 
সবিশেষ গুরুত্ব শারোপ করিয়াছেন। 

(৪) শিশুগণ বাজিগতভাবে এবং শক্তি সামর্থ! SEN আপন ধারায় 
শিক্ষার্জন করে। তাই মন্তেসরী শ্রেণগত অপেক্ষা ব্যক্তিগত শিক্ষাকে 
অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন। 

(e) তিনি নানা শিক্ষামূলক কাজের ভিতর দিয়া বিঞ্ঞান-সম্মত তাবে 


শিক্ষা লাভের উপর খুধ জোর দিয়াছেন। 
(৬) সামাজিক জীবনের উপযোগী করিয়া তুলিবার bers শিশুকে 


নানান ধরণে বাস্তবধর্মী কাজের হুযোগ দেওয়া হয়। 


৬৮৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(৭) শারীরিক বিকাশ মানসিক. বিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত বলিয়া! বাশের বা কাঠের ffs, দোলনা ইত্যাদি তাহার faataa 
রাখিয়াছেন।- এই গুলির সাহায্যে শিশু স্বতর স্বতঃস্ফূর্তভাবে অদষঞ্চালনের 
সুযোগ পায়। i 

(৮) ey বর্ষ হইতে শিশুর লেখাপড়া শুরু করার জন্য তিনি নানাধরণের 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন, 

(৯) গৃহ-সংলগ্র বাগানে: গাছের পরিচর্যা ও ew. পালনের মধ্য 
দিয়! শিক্ষা লাভের স্থযোগ তিনি শিশুকে দিয়াছেন | 

(১০) আনন্দমূলক কাজে শিশুকে নিযুক্ত রাখিয়া তিনি বিদ্যালয়ের 
স্থান বহাল রাখিরার-কথা বলিয়াছেন | 

(১১) তিনি শিশুদের নীরবতার অভ্যাস-গঠনের কথা বলিম্কাছেন। 

(১২) - শিশুর-শিগ্চাভার' মূলতঃ শিক্ষপ্িত্রীর উপরই রাখ! হইয়াছে । 


.. শিক্ষাব্যবস্থা 

diss এই শিক্ষা-ব্যবস্থায়, fae zis. কাপড় কাচা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা 
রক্ষার মধ্য দিয়া রাস্তব জীবনের কাজেরও শিক্ষা দেও! হয় 
(২), MAIS AB খাদ্য সময়মত পরিবেশন, নিয়মিত চিকিৎসার 
বাবস্থা Ga. খেলা-ধুল1 ও ব্যায়ামের, মধ্যে দিয়া শারীরিক শিক্ষা দেওয়ার 
বাবস্থা করা হয়. 

১৫৩), তাহার -শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি শিশুর জানেজিয়গুরিকে যথোপ- 
যুক্ত পরিমাণে ব্যবহারের জন্য নানী, কাজের. ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। 
ইহাদের সহায়তায়. শিশু বস্তর ওজন, গাঢ়তা, রং ANS জ্ঞান লাভ: 
করে। 

(৪). শিক্ষামূলক কাজ মস্তেঘরী কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 
aces, বিডিন্নত! অনুমারে, বস্তুকে সজ্জিত করা, কাপড়ে বোতাম, আটা, 

মাটির জিনিষ তৈয়ারী করা, পোড়ান ইট ইত্যাদি দিয়া, ঘর তৈয়ারীর ব্যবস্থা 
করিয়াছেন।, 

(6) শিশুকে প্রথম পেন্সিল দিয়া, ইচ্ছামত আকিতে দিয়া, পরে 
জিনিষের রেথাচিত্রে রঙ করিতে ও শেষে তুলি ব্যবহারে স্থযোগ দেওয়া 
হয়। 


g 
+ 


নার্সারী শিক্ষা নদ 


(৬) বৃক্ষপরিচর্ধা ও পশ্তপক্ষী -প্রতিপালনের ভিতর দিয়| শিশুদিগকে 
উদ্ভিদ-জীবন ও পশু-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে দেওয়া হয়। 

(৭) তিনি এমন ব্যবস্থা, অবলম্বন.করিয়াছেন যাহার দ্বার! sie বৎসরের 
শিশু এক বা দেড় মাসের মধ্যে লিখিতে ও পড়িতে, পারে, বিভিন্ন 
জ্যামিতিক আকারে ও কাঠের ও ধাতুর বস্তুর সহায়তায় প্রথমে অঙ্কন ও 
পরবর্তী কালে এগুলির উপর হাত বুলাইয়া শিক্ষককে অমুকরণ করিয়া 
অক্ষর উচ্চারণ করিতে শিখে, অক্ষর জ্ঞান হইতে সহজেই অক্ষর লিখাও 
শিখিতে পারে। 

(৮) মন্তেসরী প্রথম বইতে মুদ্রার সাহায্যে শিশুকে গণনা শিক্ষা দেওয়ার 
পক্ষপাতী! শিশুর! টাক! আধুলি দুয়ানী ইত্যাদির সাহায্যে আনন্দের সঙ্গে 
গণনা শিক্ষালাভ করে। তাহার পর ১ হইতে ১০ ইঞ্চি দাগ দেওয়া! কাঠি 
সাজাইয়া এবং সর্বশেষে সংখা! স্পর্শ করিয়া. ও নৃতন নৃতন কাঠি যোগ 
করিয়া, এমন কি লিখিতভাবে যোগ, বিয়োগ, পুরণ, ভাগ পর্যন্ত করিতে 
পারে। 

(৯) শিক্ষয়িত্ৰী প্রথমে বস্তু দেখাইয়া ও তাহাদের গুণ বুঝাইয়া দিয়া 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে নামগুলি উচ্চারণ করিতে CRA, পরে তাহাদের বস্তু ও 
তাহার কাজ দেখিয়া উহাদের নাম বলিতে ও দেখাইতে বলেন, এই নামগুলি 
স্বাধীনভাবে ব্যবহার. করিয়া, শিশুর] তাহাদের শব্কভাণ্ডার ও ভাষাজ্ঞান 
সমৃদ্ধ করিতে পারে। 


ডাঃ মন্তেসরীর শিক্ষানীতিতে ফ্রোয়েবেলের প্রভাব 

ফ্রোয়েবেল atal ডাঃ মন্তেসরী প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তাহা বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায় যে, ফ্রোয়েবেলই প্রথম শিশুর! যে বয়সে বিদ্যালয়ে 
আনে, সেই বয়সের চেয়ে নীচু বয়সের শিশুদের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। ডাঃ মন্তেসরীও এ বয়সে শিশুদের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা 
করেন। 

দ্বিতীয়তঃ, ফ্রোয়েবেলই শিশুকে একটি চারাগাছের সঙ্গে তুলনা করিয়া 
শিশুর মধ্যে যে সম্ভাব্যতা আছে তাহা বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। 
ডাঃ maade Bat অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন এবং সেই হিসাবে 
ডাঃ মস্তেরী ফ্রোয়েবেলের কাছে AN) তৃতীয়তঃ, ফোয়েবেলের ন্যায় 


৬৮৮ 
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ডাঃ মস্তেসরীও শিশুর আত্মবিকশের দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 


করিয়াছেন। 


৷ ape পক্ষে ফ্রোয়েবেলের খেলনাগুলির অস্তনিহিত-রূপক এবং তৎসংশ্লিষ্ট 
ছুর্বোধ্য ইঙ্গিতগুলি aft বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে এ খেলনাগুলি 


[রও 
aa 


ডাঃ মন্তেসরীর খেলনা বলিয়াই পরিচিত হইতে পারিবে | 


aie - : ) 
'কিগারগার্টেন ও মস্তেসরী স্কুলের মধ্যে শিক্ষাদানের পার্থক্য 


7১ কিওরগার্টেন স্কুল 
ot কিগুরগার্টেনের শিক্ষিকা] সমগ্র শ্রেণীকে 


রা পারলনা করেন। 
RII li 


xs ae শিশুরা দলগতভীবে নির্দেশিত 
71 কার্যে নিযুক্ত থাকে | ! 
©) শিক্ষিকা কোন কথা৷ বলিবার প্রয়োজন 


1 বোধ করিলে একটি দলকে: লক্ষ্য করিয়া 


- বলেন ১ 
ol শ্রেণীবিশ্যাস-দলগত কাৰ্ষের aa টেবিল 
SL 
৫। শিক্ষিকা ঠিক করিয়াছেন, কোন্‌ কোন্‌ 
Gift লইয়া শিশু খেলা করিবে এবং কি 
occupation-4 নিযুক্ত থাকিবে |] 


৬ নির্দিষ্ট নময়ের জন্য কাজ বা খেলা চলে। 
LR FE FEN 


মস্তেসরী দুল 


১ ন্তেরী gona পরিচালিকা শ্রেণী-কঙ্গের, J } 


sere দাড়াইয়া pn কাজকে লক্ষ্য 
“করেন I 
২ শিশুরা খেলনা সহযোগে ব্যক্তিগত ভাবে: 
খেলে । 
৩। পরিচালিক! বি gai সঙ্গে 
একবারে কথা বলেন। 


81 বিগত কার্ধের aa টেবিল | 
৫1 শিশু নিজেই তাহার খেলনা afani লয়, 
এবং মে যদি খেলনা বারা খেলিতে আগ্রহ 


বোধ না করে, তবে সে চুপ করিয়া বলিয়া 
থাকিতে পাঁরে বা অন্য কিছু কাজ করিতে; 


[পারে ।, = 
sè L শিশু যতক্ষণ ইচ্ছা কালে নিযুতত থাকিতে | q 


পারে। 


পরিশিষ্ট 
(5) প্রাথমিক পাঠ্যনচিতে ইংরাজী শিক্ষা 

কিছু দিন আগে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, 
পঞ্চম শ্রেণীর পুর্বে শিশুদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইবে না। এক্ষণে 
, তাহার! পুর্ব নির্দেশ সংশোধন করিয়া তৃতীয় শ্রেণী হইতে ইংরাজী 
শিক্ষা প্রবর্তন করিয়াছেন | ees ঘটন! হইতেছে, সরকারের পুর্ব নির্দেশ 
অমান্য করিয়া অধিকাংশ প্রাথমিক বিষ্যালয়ে এমন কি দ্বিতীয় শ্রেণী 
হইতেই ইংরাজী শিক্ষাদান চলিত।.. স্থতরাং AES প্রস্তাবে এই সরকারী 
নির্দেশনার দ্বারা অরস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। তবুও প্রশ্ন জাগে, 
সরকার. কোন্‌ যুক্তিতে প্রথম নির্দেশনা দিয়াছিলেন এবং কোন্‌ অভিজ্ঞতা! 
হইতে Bal খণ্ডন করিয়া নৃতন নির্দেশনা দিলেন। মনে হইতে পারে যে, 
নিছক জনমতের চাপে গণতান্ত্রিক সরকার তাহার পুর্ব-নির্দেখনা পরিবর্তন 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন।. কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যাপারে অনভিজ্ঞ 
জনসাধারণের চাপে শিক্ষা-বিজ্ঞান-বিরোধী ব্যবস্থা - মানিয়া লওয়া 
গণতন্ত্রের একটি স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থারূপে পরিগণিত হয় না। অপর পক্ষে শিক্ষা- 
বিজ্ঞান-সম্মত অনুসন্ধান ও নিরীক্ষার ভিত্তিতে এই পরিবর্তন, সাধিত 
হইয়াছে, তাহা, মনে করার কোনও উপযুক্ত ভিত্তি দেখা যায় না। তাহা 
হইলে কি সরকার অবৈজ্ঞানিক, ভাবেই প্রথম নির্দেশ দ্রিয়াছিলেন?. এই 
প্রশ্নগুলি নিশ্চয় খুব স্বাভাবিক | 

প্রকৃত ঘটনা হইতেছে, ইংরাজী শিক্ষা লইয়াই শিক্ষিত মহলে রস 
বেশ তীব্র। ইহার মধ্যে ছুইটি চরম মতবাদী রহিয়াছেন। এক দল ইংরেজী- 
শিক্ষাকে এত অধিক মুল্য দেন যে. ইহাকেই শিক্ষার প্রধান দিক বলিয়াই 
মনে করেন। তাহাদের যুক্তি, ইংরাজী হইতেছে আন্তর্জাতিক চিন্তার 
বাহন। ইহার মধ্য দিয়াই সাহিত্য-বিজঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ের উচ্চ-জ্ঞান 
সম্ভব, তাই ইহার শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে । তাঁহারা এই 
বিষয়ে এত বেশী গুরুত্ব দেন যে, শিক্ষার এই মাধ্যমকে আয়ত্ত করিতেই যদি 


শিশুশিক্ষার্থীর শিক্ষার সবটুকু প্রচেষ্টা ব্যয় করিতে হয়, তাহাতেও তাহারা 
88 
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fret নন! অপর চরমপন্থিগণ ইংরজী শিক্ষাকে দাস-মনোবৃত্তির পরিচায়ক 
বলিয়া মনে করেন। এরাই ইংরাজী হটাও আন্দোলনের পৃষ্ঠ-পোষক। 
'আহিন্দীভাষীগণ হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাধারূপে স্বীকৃতি দিতে অনিচ্ছুক 
বলিয়৷ তাহারা যেন বেশী. পরিমাণে ইংরাজীকে :আকড়াইয়া ধরিতে চাহি- 
তেছেন--যদি ইহার সাহাষ্ হিন্দীভাষীর আক্রমণ ঠেকানো! যায়। কারণ 
তাহারা মনে করেন ca, হিন্দীসর্বভারতীয় ভাষারূপে পুর্ণ স্বীকৃতি পাইলে 
তাহারা হিন্দীভাষীদের তুলনায় অঙ্বিধায় পড়িবেন। ইংরেজী শিক্ষা হিন্দী 
শিক্ষা অপেক্ষা সহজ নহে, বরং কঠিন। তবু তাহাদের সাস্ত্বন। যে তাহারাই ' 
শুধু এ বেশী aad ভোগ করিবেন না_হিন্দীভাষীরাও সমান অস্থবিধা 
অনুভব করিবেন। বলা বাহুল্য, অন্থয়াপ্রস্থত এই মনোভাবটিকে 
সুস্থ বল! যায় না। সম্ভবতঃ ইংরাজীর প্রতি অতি aana এই 
বাড়াবাড়ি হইতেই ইংরেজী হটাও দলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই দলের 
মতও অবশ্যই সমর্থনযোগ্য নহে। ইংরাজী Sta পৃথিবীর একটি মহান্‌ 
ভাষ|-_ইহার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সঞ্চয়ন সহজ। 
তাই আমাদের দেশে অস্ততঃ কিছু সংখ্যক উচ্চ ইংরাজী জ্ঞান-সম্পন্ন শিক্ষিত 
ব্যক্তির প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে এবং সেই জন্য শিক্ষাক্রমে অস্ততঃ 
এচ্ছিক বিষয় হিসাবে চিরকালই ইংরাজী এবং আরে! উন্নত বিদেশী ভাষ! 
রাখিতে হইবে। যাহা হউক বর্তমানে এমন কি রাঁজ-কার্ষে ব্যবহৃত ভাষা 
হিসাবেও যে ইংরাজী Stal থাকিবে Stel বাষ্ট্র-পরিচালকগণ কর্তৃক স্থিরীকত 
হইয়াছে, সুতরাং এখন পাঠ্যক্রমে ইংরাজী শিক্ষা রাখার প্রশ্নের অবতারণা 
প্রয়োজন দেখি না । কিন্ত প্রশ্ন থাকে, উহা কোন্‌ স্তরে আবশ্যিক গণ্য করা 
হইবে ও তাঁহার মান কিরূপ হইবে।  মাধামিক শিক্ষা-কমিশন মনে 
করিয়াছেন, নি্ন-মাধ্যমিক স্তরে ইহাকে এচ্ছিক বিষয় হিসাবে গণ্য করিতে 
হইবে এবং উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ইহার দুইটি বিভাগ র বিয়া একটিকে 
আবশ্যিক ও অপর উন্নত পর্যায়ের বিভাগটিকে আবস্তিক না করিয়া এচ্ছিক 
রাখা হইবে | মনে হয়, মাধ্যমিক শিক্ষার কমিশনের এই শিক্ষাই গ্রহণযোগা। 
কারণ সকলেই উচ্চতর শিক্ষার স্থযোগ পাইবে না এবং তাঁহাদের 
পক্ষে নিয়ত শিক্ষা-পর্যায়ে ইংরাজী শিথিবার অনর্থক প্রচেষ্টায় স্বল্পস্থায়ী 
শিক্ষা-কালকে অহেতুক ভারাক্রান্ত করা এবং অন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার 
সুযোগ নষ্ট করার অর্থ হয় না_ইহা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপুল অপচয়। 


প্রাথমিক -পাঠ্যস্থচিতে ইংরাজি শিক্ষা ৬৪১ 


যদিও ইহা, সত্য যে, কে উচ্চ- শিক্ষার. স্থযোগ - পাইবে--কে পাইবে 
না তাহা ‘শিশুর মেধাদ্বারা বর্তমানে: স্থির হয়: না, তাই সকলের 
পক্ষেই নিয়ত্র শিক্ষান্তরে উচ্চ শিক্ষার স্থযোগ-সবিধা থাকা উচিত 
স্থতরাং farsa শিক্ষাস্তরে পাঠ্যক্রম একই হওয়! ভাল তাই afk 
নিয়স্তরে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন ay করিলে -উচ্চতর স্তরে ইংরাজী - শিক্ষার 
মারাত্মক, বাধা না: ঘটে, এই পর্যায়ে ইংরাজী. fai বাদ দেওয়াই 


_ যুক্তিযুক্ত ।- ভাষা-শিক্ষাবিদগণ মনে করেন প্রাথমিক স্তরে একাধিক ভাষা 


শিক্ষার প্রচেষ্টা শিশুর জ্ঞান-স্পৃহার পক্ষে ক্ষতিকর এবং মাতৃভাষা ভালভারে 
আয়ত্ত হইবার পুর্বে বিদেশী ভাষা শেখানোর চেষ্টা না: করাই বিধেয়।। 
অনেক, AS দেশে এই মতটি গৃহীত zeal ভাল ফল: প্রদর্শন-করিয়াছে। 
সুতরাং এই fee হইতে সরকারের পুর্বঘেষিত. নীতিকেই সমর্থন করিতে 
হয়। বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী -শিক্ষার- প্রশ্নোজনকে যুদি 
সাহিত্য শিক্ষার পরায় হইতে. -ইরাজীতে ভাব aa -ও কথাবার্তা 
বলার (দৈনন্দিন প্রয়োজন) : ক্ষমতার: বিকাশ-দাধন : পর্মীয়ে আনা 
হয়, তাহা - হইলে প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী ন! শিখাইলেও. মাধ্যমিক 
স্তরে তাহা সম্ভব হইরে। -. পুর্বে ৭ম শ্রেণীতেই সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইত 
ও ইহাতে শিক্ষার্থী ৪ বৎসরে cat কিছু র্যুৎপত্তি অর্জনকরিত। স্থতরাং 
৬্ঠ শ্রেণী হইতে ঠিক মত পদ্ধতিতে ইংরাজী 'শিখিলেও শিক্ষার্থী ৫ বৎসর 
বা ৬. রৎসরে বেশ কাজ-চলা ইংরাজী শিখিতে পারিরে। যদি তৃতীয় 
শ্রেণীতে ইংরাজী ' শেখানো. নীতি হিসাবে. রাখাই হয়, তবে তাহার 


“পাঠ্যক্রম খুবই হান্ধা Rem উচিত। প্রথম দুই বৎসরে তাহ! অক্ষর 


পরিচয় এবং fag নিত্য-ব্যবহৃত সহজ শব্দের ব্যবহার শিক্ষা ও-সহজ 
বাক্য গঠন শিক্ষা, sped রাখিতে হইবে_-ধেন তাহা মাতৃভাষা শিক্ষা 
ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার, উপর. ভারন্বরপ. গণ্য না. হয়।. উহার 
শিক্ষাদান-পদ্ধতিকেও যত দুর সম্ভব মনোজ্ঞ করিতে হইবে। : মনে রাখিতে 
হুইরে যে, বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীর পক্ষে এই শিক্ষাটুকু_অকেজোই থাকিয়া 
যাইবে--স্থতরাং ইহার প্রচেষ্টার aw যেন সাধারণ শিক্ষাক্রম ব্যাহত না 
হয়। স্থখের বিষয়, শিশুকে সহজ পদ্ধতিতে ইংরাজী কথাবার্তার সহিত 
পরিচিত করার ভাল পদ্ধতি বাহির হইয়াছে। . উহাতে শিক্ষকদিগকে 
অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে ॥ সঙ্গে সন্ধে ইংরাজী শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে 


৬৯২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
আরো! বাস্তবাশ্রিত-ও সহজ করা প্রয়োজন । এখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর 
পাঠ্যপুস্তকে যে পরিমাণ শিক্ষার আশা করা হইগ্রাছে, তাহা তাহাদের 
পক্ষে সহজসাধ্য নহে--ইহ! আয়ত্ত করিবার জন্য তাহাদিগকে ঘে সময় ও 
প্রচেষ্টা ব্যয় করিতে হইবে, তাহা তাহাদের সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা 
ও মাতৃভাষা শিক্ষার উপর খুব বাধ। স্বষ্টি করিবে । উহা! কমাইয়া ফেলা 
acre! : ইংরাজীর বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও ব্যবহার প্রভৃতি ব্যাপারকে 
গৌণ না করিয়াও 'বলা খায় যে, উহা! যত প্রয়োজনীয়ই হউক না কেন, 
মাতৃভাষা! শিক্ষা ও sate সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা উহা অপেক্ষা বেশী 
প্রয়োজনীয় । তাহার ক্ষতি না করিয়া যেটুকু ইংরাজী শিক্ষা এই ery 
সম্ভব, তাহাই পাঠ্যক্রমের অস্তভুক্তকরিতে হইবে। এই ভাবে ইংরাজী 
শিক্ষা প্রবর্তন ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত মধ্যপন্থ! Geiss আমি এ প্রশ্নের = 
সমাধান বলিয়া মনে করি। 

ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদানের দিক হইতেও খুব অসুবিধা দেখা যায়| ENE 
শ্রেণীতে প্রথম ইংরাজী ভাষ! শিক্ষার্থীদের cat ভাবে ইংরাজী ভাষ! মনোজ্ঞ 
করিয়! শিক্ষাদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে, সেখানে শুধু অভিজ্ঞ শিক্ষকেরাই 
সেইরূপ ভাঁবে পাঠদান করিতে সমর্থ। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 
ইংরাজী জ্ঞান কতটুকু? ইংরাজী সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান খুবই স্বল্প ।: “তাহা 
ছাড়া এখনও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্-বুনিগ্নাদী শিক্ষণ-মহাবিষ্ঠালয্মে 
ইংরাজী শিক্ষাদীন-পদ্ধতি শিক্ষা হিসাবে কোন ব্যবস্থা হয় নাই! প্রাইমারী 
ট্রেনিং স্থলে ইংরাজী শিক্ষাদান-পদ্ধতি শিক্ষা করাও | এচ্ছিক ব্যাপার | 
"অতএব ইংরাজী খাহারা শিক্ষা দিবেন তাহাদের ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদান- 
পদ্ধতি সন্ধে কোন: জ্ঞান নাই বলিলেই চলে। ‘তাহা ছাড়া নিম্ন শ্রেণীর 
Structural Method অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া, বহার! পদ্ধতি বিষয়ে খুব 
অভিজ্ঞ নন তাহাদের পক্ষে খুবই মুশকিল। অতএব শিশুদের ইংরাজী 
Pre ব্যাপারে অস্থবিধাঁর অন্ত নাই। অচিরে ইংরাজী শিক্ষাদান-পদ্ধতি 
'শিক্ষণ-মহাবিগ্ালয়গুলিতে আবশ্যিক sai একান্তই প্রয়োজন। যতদিন 
পর্যন্ত ইংরাজী শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে সকল শিক্ষক শিক্ষণলাভ নী 
করিবেন, তত দিন পর্যন্ত সরকারকর্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী- পুস্তকের 
সহিত শিক্ষাদানের সহযোগী একটি পুস্তক শিক্ষকদিগকে দিতে হইবে, Teh 
পড়িয়া শিক্ষকগণ প্রতিটি পাঠ শুদ্ব্ূপে এবং RUIA ছান্রছাত্রীদিগকে 


| 


প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা-কালে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা ৬৯৩ 


শিক্ষা দিতে পারেন. তাহা ছাড়া ইংরাজী শিক্ষাদান-পরদ্ধতি সম্বন্ধেও পুস্তক 
পরিক্ষকদিগকে: পাঠ: করিতে দিতে হইবে । কর্মরত থাকাকালীন শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদিগকে ইংরাজী শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষণ দান করিলে 
ভাল হয়। এই প্রসঙ্গে আলোচনা-চক্র, পাঠচক্র, প্রদর্শনী পাঠ ইত্যাদির 
ব্যবস্থা করিলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট লাভবান হইবেন | 


(২) প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা-কালে শিক্ষাদান ব্যবস্থা 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা সুরু হওয়ার সময় পরিকল্পনা কমিশন 
শিক্ষার যে বাবস্থা বর্তমানে আছে সে: সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। দেখা 
যায় যে, ৬-১১ বৎসর বয়সের শিশুদের মাত্র ৪০ শতাংশ, ১১-১৭ বৎসর 
বয়সের বালক-বালিকাদের মাত্র ১০ শতাংশ, ১৭ হইতে ২৩ বৎসর বয়সের 
যুবকযুবতীদের **৯ শতাংশ লেখাপড়া শিখিবার স্থযোগ পায়। অবশিষ্টরা 
পায় না। অথচ সংবিধানে উল্লিখিত আছে, সংবিধান চালু হওয়ার 
দশ বৎসরের মধ্যে ১৪ বৎসর পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষ। অবৈতনিক ও 
বাধ্যতামূলক করা হইবে | 

পরিকল্পনা কমিশন বর্তমান শিক্ষার আরও কতকগুলি গুরুতর ক্রটি 
সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। যেমন, এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ মাথাভারী। 
অতিমাত্রায় কলা বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে II ব্যবহারিক 
বিষয় উপেক্ষিত । সহর'ও গ্রামাঞ্চলে ও শিক্ষার বৈষম্য কম নয়। নারী- 
শিক্ষার প্রতিও উদীপীন মনোভাব লক্ষিত হইত। 

দেশের সহিত-সঙ্গতি বিধানের চেষ্টা থাকিলেও তাহা! বিক্ষিপ্ত, সর্বাত্মক 
ছিল না। কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন ও ধীরে ধীরে 
বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টার: মধ্য দিয়া জাতীয় চাহিদার: সঙ্গে 
সঙ্গতি সাধিত হইয়াছিল। পরিকল্পনা কমিশন সামগ্রিক উন্নতি বিধানের 
দিকেই, প্রথম হইতে দৃষ্টি দিয়াছিলেন। প্রচলিত: ব্যবস্থার সংস্কার-সাধন 
ক্রিয়া "ও নৃতন নূতন ব্যবস্থার স্থচনা করিয়া আধুনিক" ভারতের উপযোগী 
শিক্ষাব্যবস্থা, গঠন করিয়া তোলাই তাহার লক্ষ্য ছিল । 

প্রথম" পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য যে: ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল’ তাহা 
বেশ বাড়িয়া যায় । পরপৃষ্ঠার ছকে তাহ! লিখিত হইল। 


৬৯৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


Raye প্রস্তাবিত খরচ প্রকৃত খরচ 
প্রাঃ শিক্ষা ₹ be কোটি ao crite 
মাঃ শিক্ষা 5 ২০৭-5 RE 
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ১৫) 2৮7 
কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ২২. ১, ২৩৮) 
সামাজিক শিক্ষা শর t » 
পরিচালনার বায় ১১১ বিএন? 

রা খা Seon 


“পরিকল্পনার প্রাক্কালে শিক্ষা উন্নয়ন-সংক্কান্ত উপসমিতি এরূপ আহ্ুমীনিক 

feria করেন যে, ৬. হইতে ১৪ বৎসরের দেশের সমস্ত বালক-বালিকার 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা দরকার.। তাহা ছাড়! 
শিক্ষণ ইত্যাদি খাতে ব্যয় আলাদা ৷ এরূপ অঙ্থুমান করা হইয়াছিল যে. 
শিক্ষণ ইত্যাদি খাতে 200 কোটি টাকা এবং গৃহ-নির্মাণ খাতে আরও, 
২৭২ কোটি টাক] প্রয়োজন | 

কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ অর্থ সঙ্কুলানের ব্যবস্থা, ছিল না। কাজেই 
Me বৎসরে ampas: al বাড়াইয়াধীরে দীরে-কাজ করার নীতি গৃহীত 
হয় ওমূল তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। 

(১).,৬ডহইতে ১১ বছরের বালক-বালিকাদের -.শতকর1 ৬০. ভাগের 
শিক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য গৃহীত হয় -এইরূপ-স্থির হয় যেঃ 
৬ হইতে ১১ বৎসরের বালিকাদের. বিদ্যালয়ে আন৷ আরও বাড়াইয়া 
তোলা হইবে: এবং :১৯৫০-৫১. সালে. যাহা ছিল শতকরা! ২৩ সেই সংখ) ' 
৪০এ GSU আনার লক্ষ্য থাকিবে। 

(2) মাধ্যমিক সুরে শতকরা ১৫ ভাগ বালক-বালিকার ৷ বিদ্যালয়ে 
শিক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ করা হইবে।. বালিকাদের: ক্ষেত্রেও যাহাতে 
শতকরা ১৭ জনকেও বিদ্যালয়ে আনা যায় এমন আয়োজন সম্পূর্ণ হইবে । 
Pye) সমাজ শিক্ষা ক্ষেত্রেও.এরূপ লক্ষ্য নির্ধারিত হয় যে, বয়স্ক পুরুষদের 
শতকরা ২০ ভাগ এবং বয়স্কা নারীদের শতকরা ১০ ভাগ: যাহাতে শিক্ষালাভ 
করিতে যোগ পায়, এমন আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে হইবে অবশ্ঠ বয়স্ক 
অর্থে ১৪--৪* বৎসর যাহাদের বয়স, তাহাদের ধরা হইয়াছিল। 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা-কাঁলে শিক্ষাদীন-ব্যবস্থা wae 


শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই সময় os গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত 
হইল. পুর্ব হইতেই শিক্ষাব্যবস্থা প্রাদেশিক বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল, কাজে 
কাজেই প্রতি প্রদেশই আপন: আপন ধার! অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থ গড়িয়া 
হইয়াছিল | এখন, -সারা-ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে CITES স্থাপন করা! 
ও সর্বভারতীয় মান তৈয়ারী করার প্রচেষ্টা দেখা যাইতে লাগিল। তাহার 
উপর: cama সরকারের মাধ্যমে নানা পরিকল্পনা, অর্থসাহাযা ইত্যাদি 
প্রদেশে প্রদেশে আসিয়া পৌছাইতে লাগিল, তাহাতে কেন্দ্রীয় নিমন্ত্রণ ও 
ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল | 

প্রাথমিক শিক্ষ!। © স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় সাহায্য অধিক 
পরিমাণে -পাইবার, প্রত্যাশায় প্রাথমিক শিক্ষাকে বিকেন্দ্রিত করা হইল | 
Stel ছাড়া, বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তরে জাতীয় শিক্ষা ( Basic 
National Education ) হিসাবে: স্বীকীর করিয়া লইয়া ইহার উন্নয়নের 
চেষ্টা সুরু হইল! “সর্বপ্রথম এই শিক্ষা উন্নয়নের, এবং যাহারা এই শিক্ষাদান 
করিবেন সেই ্বপ্শশিক্ষিত শিক্ষকদের পেশাগত নৈপুণ্য বাড়াইয়া তুলিবার 
উপর গুরুত্ব আারোপিত হইল । আদর্শ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের কাজও 
চলিতে লাগিল। i 

শিক্ষকদের দ্রুত ট্রেনিং দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ৷ অতি অল্পগংখ্যক 
শিক্ষকই শিক্ষণপ্রাপ্ধ ছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি শিক্ষণের স্থযোগ-স্থবিধা 
বৃদ্ধি করাহঈতে লাগিল প্রথম পরিকল্পনায় লক্ষ্য স্থির হইয়াছিল যে ৬--১১ 
বছর- বয়সের শতকরা ৪২ GAT এবং CAF ২৪ বছর বয়সের শতকরা! 
১২৮ জন যাহাতে-রিগ্ভালয়ে পড়িতে পায়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়। সমস্ত 


* বাবস্থা করা হইবে | ফলে শিক্ষক-শিক্ণ, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই 


এ লক্ষা সম্মুখে রাখিস স্থির হইয়াছিল। 

পরিকল্পনা কালে আর একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দান করা হয় | প্রাথমিক 
বিদ্যালয়গুলি হইতে অতি অল্প সংখ্যায় ছাত্র উত্তীর্ণ Tew এক গুরুতর ATT l 
সে জন্য নৃতন নৃতন বিদ্যালয় ক্রমাগত না বাড়াইয় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি 
যাহাতে উন্নত হইতে পারে, এরং ক্রমশঃ বুনিয়াদীতে রূপান্তরিত হইতে 
পারে তাহারই অবিরাম চেষ্টা চালাইয়া' যাইতে হইবে | অধিক সংখ্যক 
বিদ্যালয়ে শিল্প চালু করারও পরিকল্পনা হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা- 
সংস্কারে সর্বাপেক্ষা Atel: ছিল শিক্ষণপ্রাপ্ শিক্ষকের অভাব। তাহা ছাড়া; 


৬৪৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


প্রাথমিক বিগ্ভালয়সমূহকে বুনিয়াদীতে রূপান্তরিত করিতে হইলে শিল্পকীজ- 
জানা শিক্ষকও দরকার । প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে ৫৯% শিক্ষক ছিলেন 
শিক্ষণপ্রাপ্ত। পরিকল্পনাশেষে উহা! দাড়ায় ৬৪ শতাংশে । 

মাধ্যমিক শিক্ষা! | প্রায় মমকালেই মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন গঠিত হয় 
এবং মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনের স্ুপারিশসমূহ যথাসম্ভব কার্যকরী করার 
চেষ্টাহয়। মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া ইহার পুনর্গঠন ও 
পুনধিন্তাসের জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় । যথা £-_-উচ্চ-বিদ্যালয়গুলির 
গুণগত উতৎকর্ষতা-বিধান, শিল্পবাণিজ্য-শিক্ষালয় অধিক সংখ্যায়: স্থাপন, 
ইত্যাদি। কারণ ইহা লক্ষ্য করা যাইতেছিল, শিক্ষকতার মান নান কারণে 
অধোমুণী হওয়ায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার: মান দ্রুত afia 
যাইতেছিল--তাহার ফলে সমগ্র দেশে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার দ্বারা জাতীয় 
জীবনের যে সকল ক্ষেত্রে গুণগত -উৎকর্ধতার মান আশা কর! যাইতেছিল, 
তাহা aeq হইতেছিল না। সেজন্য মাধ্যমিক স্তরের গুণগত উৎকর্ষতা- 
বিধান প্রধান লক্ষ্য ছিল । ; 

বিশ্ববিগালয় শিক্ষা!। পরিকল্পনা স্থরু হওয়ার পূর্বেই বিশ্ববিদ্যালয় aga: 
কমিশন গঠিত হয় এবং বিশ্ববিগ্ভালয়সমূহের উন্নয়নের কাজে ব্রতী হয়। বিশ্ব 
বিদ্তালয়গুলির ক্ষেত্রে যে নীতি গৃভীত হয় তাহা হইল অধিক সাহাধ্য-দান 
নীতি ৷ কারণ অধিকাংশ বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিতে আর্থিক অনটনে শিক্ষার অগ্রগতি 
ও উন্নতি: ব্যাহত হইতেছিল। কলেজপমূহে ভীড় হ্রাসের জন্যও নানা 
গন্থা অবলস্বিত হইতে থাকে। কারণ কলেজসমূতে -অত)ধিক ভীড় হওয়ার 
ফলে শিক্ষার মান দ্রুত নামিয়া গিয়া বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলিরও মান নামাইমা 
ফেলিতেছিল। তাহা ছাড়া আরও একটি বিষয় চিন্তা করা হইতেছিল। 
কলেজসমূহে অত্যধিক ভীড় হওয়ার কারণ 'মন্্সন্ধান করিতে ষাইয়াপরিকল্পানা- 
কমিশন মনে করিয়াছিলেন যে; সরকারী বা যে কোন চাকুরীতে ডিগ্রী বা 
পাশ লার্টিফিকেটের দাম অত্যধিক । যে কোনো চাকুরী সংগ্রহ করিতেই 
কোনো পাশ না থাকিলে চলে না। সেজন্য ও কলেজ স্থুল বিশ্ববিদ্যালয়ে এত 
ভীড়। তাহার বদলে যদি একপ ব্যবস্থা. কর! যায় যে, প্রতিটি: নিয়োগের 
সময়েই পরীক্ষা গ্রহণ কর! হুইবে এবং তাহাতে BOF হইলেই চাকুরীতে 
নিযুক্ত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না, তাহা হইলে স্কুলে কলেজে ভীড় 
হাস: হইতে পারে" কিন্তুপরিবল্পনা-কমিশনের এই চিন্তা কার্থে afis 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা-কালে শিক্ষা-ব্যবস্থা wad 


হইতে পারে নাই। পরিকল্পনা-কমিশন পরিকল্পনার সময়েই গ্রামাঞ্চলেও 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছিলেন ॥ দেশে অন্ততঃ একটি এইরূপ 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল । পরিকল্পনা-কানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
বরাদ্দ ৩৯ কোটি টাকার মধ্যে ২৮ কোটি টাক! মাধ্যমিক স্তর পযন্ত অর্থাৎ 
enas: বুনিয়াদী ও সমাজ-শিক্ষার - জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল। 
২'৯২ কোটি টাকা, উচ্চ-শিক্ষার জন্য, ১১ কোটি টাকা বিজ্ঞান ও কারিগরী 
শিক্ষার জনা, ১ কোটি টাক! যুব-শিক্ষ, ও যুব-কল্যাণ এবং ৪ কোটি টাকা] 
সমাজ-কল্যাণের জন্য বরাদ্দ ছিল। এই সময় প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
বরাদ্দ ছিল ১১৭ কোটি টাক! | 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে দেখা. গেল, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
Ray] শতকর| ১৭ ভাগ বাড়ানো সম্ভব হইয়াছে ..এবং ছাত্রছাত্রীমংখ্যাও 
শতকরা re ভাগ বাড়িয়াছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও সাফল্য 
ছিল আরও অধিক। বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ের সংখ্যা শতকরা ২২টি ও ছাত্র" 
সংখ্যা শতকরা ৮৯ ভাগ. বাড়িয়া গিয়াছে। মাধমিক শিক্ষার. প্রসারও 


আশাপ্রদ। নিম্নের তথ্যে তাহা বুঝ! যাইতেছে। 
১৯৫০-৫১ ১৯৫৫-৫৬ 


উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় ৩৫০টি ১,৬৫০টি 
মিডল স্কুল ১৩)৮৫০টি ১৯৩০০টি 
উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় avec  ১০,৬০০টি 
বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় ৩টি ৪৩০টি 
কারিগরী বিদ্যালয় ১৩০টি ৪৮০টি 


উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষাতেও আশানুরূপ অগ্রগতি দেখা যায়। অর্থাৎ 
কলেজ ও বিশ্ববিদ্ঠালয়ের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায় এবং আরও অধিক সংখ্যক 
ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করে। কিন্ত কলেজী শিক্ষার মানও GS 
নামিয়! যায়। : শিক্ষকের 'অপ্রতুলতা, কলেজ-পরিবেশ শিক্ষার উপযুক্ত না 
হওয়া, নিম্নমানের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা a tafor জটিলতা বৃদ্ধি 
ইত্যাদির ফলে এই রকম অবস্থ। হয়। কিন্ত বিশ্ববিগ্ঠালয়-স্তরে শিক্ষার 
মান নামিয়া! যাওয়ার অর্থই হইল জাতীয় শিক্ষার মানের অবনতি হওয়া অর্থাৎ 
পৃথিবীতে জাতির মর্যাদা কাময়। যাওয়া । তাই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষার 
মানোন্নয়নের উপর:অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 


৩ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(১৯৫৫-৫৬ হইতে ১৯৬০-৬১ ) 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়। বিশেষ করিয়! বুনিয়াদী শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, বহুমুখী 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন, কলেজ ও বিশ্ববিষ্ঠালয়সমূহের মানোয়য়ন, 
কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, সমাজশিক্ষ। ও কৃষ্টিমূলক কর্ণের উন্নয়ন 
_প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় 
শিক্ষাথাতে ব্যয় ছিল রাজ্য-সরকীরসমূহের ১২৫ কোটি টাকা ও কেন্দ্রীয় 
সরকারের ৪৪ কোটি টাক, মোট ১৬৯ কোটি Biel! দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
এই ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বাঁড়াইয়া দেওয়া হইল_কেন্দীয় 
সরকারের ৯৫ কোটি টাকা ও' রাজ্য-সরকারসমূহের ২১২ কোটি, মোট 
৩০৭ কোটি টাকা। এ 
প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দের তালিক। 
প্রথম পরিকল্পনা দ্বিতীয় পরিকল্পনা 


প্রাথমিক শিক্ষা ৯৩ কোটি ৮৯ কোটি 

মাধ্যমিক শিক্ষা ১২ CAME. 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষা SG ৫৭ ১, 

কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা . ২৩ ১, ৪৮ 

সমাজশিক্ষা te বট | 
প্রশাসন ইত্যাদি খাতে SS ৫৭ 


১৬৯ কোটি ৩০৭ কোটি 
প্রথম পঞ্চ-বাষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার কি অগ্রগতি ঘটিয়াছিল এবং 
তাহার উপর ভিত্তি করিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কি লক্ষ্য স্থির: 
Fal হইয়াছিল, তাহা নিয়ের তালিকায় বুঝা যাইবে। 


১৯৫৫-৫৬ ১৯৬০-৬১ 
৯-১১ বছরের শিশুদের শিক্ষা + ৫১% ৬২৭% i 
১১-১৪ বছরের শিশুদের শিক্ষার সযৌগ 33% ২২% 


১৪-১৭ বছরের কিশোরদের শিক্ষা ৯:৪9... 1 ১১৭% 


ə 


দ্বিতীয় পঞ্চবাঁত্িকী পরিকল্পনায় শিক্ষা-ব্যবস্থা var 


দ্বিতীয় পরিকল্পনাঁকালে: বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়া যায়। ' 
১৪৫৫-০৬ ১৯৬০-৬১ 


প্রাথমিক ও নিয় বুনিয়াদী বিদ্যালয় 


২,৭৪,০৩৮ ৩,২৮,৮০০ 
নিয় বুনিয়াদী ৮,৩৬০ ৩৩,৮০০ 
উচ্চ বুনিয়াদী ১,৬৪৪ 8,8৭১ 
হাই|হায়ার সেকেণ্ডারী ১০,৬০০ ১২,১২৫ 
বহুমুখী বিদ্যালয় ২৫০ ১,১৮৭ 
বিশ্ববিদ্যালয় ৩১ ৩৮ 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার যে সমস্যাগুলি অন্তর্ভূক্ত 
হইয়াছিলগ্তাহা নিয্নরপ £(১) যে বিগ্যালয়গুলি : প্রতিষ্ঠিত ছিল. তাহা 
ক্ৰমশঃ বুনিয়াদীতোরূপাস্তরিত করা৷ এরং শিক্ষার সুযোগ বাড়াইয়! তোল! 
(২) সংবিধানে যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হইয়াছিল সেই 
লক্ষ্যে পৌছানো | উপরোক্ত তথ্যে এইটুকু লক্ষ্য কর! যাইবে যে, প্রাথমিক 
স্তরে শতকরা-১১ ভাগ উন্নতি ঘটিয়াছে, কিন্তু ১১-১৪ বছরের বালক- 
বালিকাদের ক্ষেত্রে মাত্র ৩.শতাংশ_ বৃদ্ধি দেখা যায়। কাজেই সংবিধানে যে 
নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হইয়াছিল: তাহা -এখন.-স্থদুর-পরাহত- (৩) আরও 
একটি বিষয়ে লক্ষ্য. দেওয়া হইয়াছিল, wre 22a, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে 
faga শিক্ষার অপচয়.ঘটে তাহা নিবারণ eal! (৪) বালিকাদের শিক্ষার, 
উপরেও খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 

দ্বিতীয় -পরিকল্পনাতেও: প্রথম. পরিকল্পনায় যেরূপ সামগ্রিক উন্নতি 
বিধানের চেষ্টা কর! হইয়াছিল, তাহা-বজায় রাখাহয়। : প্রাথমিক শিক্ষার 
গুণগত উৎকর্ষতা-বিধান এবং দ্রুত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শি প্রসারের 
যেমন চেষ্টা'করা হয়, তেমনি মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক সংস্কারের চেষ্টা 
হয়। দেখা যাইতেছিল মাধ্যমিক স্তরের শেষ পরীক্ষায় শতকর! ৫০ জন 
অক্কতকাৰ্ষ হয় আর শতকর] ৫ বা ৭ জন উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া জীবনে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। “ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার বৃহৎ অংশেরই অপচয়। এই অপচয় 
রোধ করার প্রচেষ্টা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দেখা গিয়াছিল।- এইরূপ মনে করা? 
হইয়াছিল যে, অধিক সংখ্যায় বৃত্তিযূলক বা কারিগরী শিক্ষার প্রদার- ঘটাঈতে 


tee আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পাঁরিলে এই অপচয় বন্ধ করা সম্ভব হইবে,। সেজন্য কারিগরী শিক্ষার উপর 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। 

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই মনোভাব লক্ষণীয় । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় সরকারী সাহাযোর পরিমাণ, দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তির পরিমাণ বহুল 
পরিমাণে বাড়াইয়। দেওয়। za | দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে 
সরকারী বৃত্তিতে পড়ার ব্যবস্থা করিয়! দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
শিল্পোন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা! হইয়াছিল। তাই কারিগরী শিক্ষার 
উপরও জোর পড়ে। সাধারণতঃ চারি প্রকারের কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়া দক্ষ কারিগরের চাহিদা! পুরণের চেষ্টা কর! হয়। বড় বড় আকারে 
ইন্ষ্টিটিউট্‌ অব. টেকনোলজী স্থাপন করিয়া, ইপ্রিনীয়ারিং কলেজ বাড়াইয়া, 
পলিটেকনিক স্থাপন করিয়া, জুনিয়ার টেকনিক্যাল বা ট্রেড-স্কুল স্থাপন করিয়। 
দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টির চেষ্টা হয়। সমজ-শিক্ষার ক্ষেত্রেও দ্রুত অক্ষর জ্ঞানসম্পশ্ন 
নাগরিকের সংখ্য! বাড়াইয়া তোলার চেষ্টা করা হইতে থাকে৷ 


(8) . তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ও শিক্ষা 


তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা-খাতের বায়-বরাদ্দের পরিমাণ 

"আরও বাড়ানো হয়। এই পরিমাণ ছিল ৪০৮ কোটি টাকা | 
© তাহার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা-খাতে ২০৯ কোটি, মাধ্যমিক শিক্ষা-খাতে 

৮৮ কোটি, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা-খাতে ৮২ কোটি এবং অন্যান্য খাতে 
২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। 

সংবিধানের se ধারায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া! হইয়াছিল যে, সংবিধান চালু 
হওয়ার দশ বৎসরের মধ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষণ প্রবর্তন সম্পূর্ণ করা 
ষাইবে। তাহা সম্ভব না হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন স্থির করেন-ষে) তৃতীয় 
পঞ্চবাধিক্কী,পরিকল্পনাকাপে ১১ বছর বয়স পর্যন্ত নকল শিশুর বাধ্যতামূলক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার | 

আর একটি বিষয়ে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাজ Ae করা হয়। তাহা হইল, 
শিক্ষা সম্বন্ধে এক ব্যাপক সমীক্ষার ব্যবস্থা'। এই সমীক্ষার ফলে দেশে বিদ্যালয় 
গ্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সমস্যাগুলি: স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং কি ধরণের স্থল 
কোথায় প্রতিষ্ঠিত কর! দরকার এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্থবিধ! হয় । 


তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ও শিক্ষা aod 


agi অনুমান করা হইয়াছিল, আরও কয়েক লক্ষ শিক্ষক নিয়োগ’ করা 
প্রয়োজন হইবে এবং এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষণবিহীন শিক্ষকের শিক্ষণদান, 
করিতে হইবে 1 

তৃতীয় পরিকল্পনায় যে লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল তাহ! নিম্নরূপ )' 
হিসাব করিয়া ইহা স্থির হইয়ছিল--৩৮০১৩টি এক-শিক্ষক-বিশিষ্ট নূতন 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ২৮ লক্ষ অতিরিক্ত শিশুর শিক্ষাদানের সুযোগ, 
বাড়ানে। যাইবে | 

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ হিসাব করা হইয়াছিল, তৃতীয় পরিকল্পনা 
কালের মধ্যে অতিরিক্ত ৩৫ লক্ষ বালক-বাঁলিকার শিক্ষার সুযোগ হাষ্টি করা 
হইবে এবং ১৪ হইতে ১৭ বংসরের ছাত্রছাত্রীদের প্রায় অতিরিক্ত ৪৫ লক্ষ: 
বিদ্যালয়ে পড়িবার স্থযোগ পাইবে। 

তৃতীয় পরিকল্পনা কালে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের SI অনেক নৃতন 
নৃতন জিনিষ সংযোজিত হয় যেমন, HBA ইনষ্টিটিউট অব, সায়েন্স' 
ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা। তাহা ছাড়া দিলীতে : শিক্ষা-সংক্রান্ত গবেষণা! ও 
সহায়তার জন্য যে সব জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলি যাহাতে, 
পুর্ণভাবে শিক্ষায় সাহায্য করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়। 


তৃতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য স্থির হয়_ 
৬-১১ ৰংসরের শতক রা ৬৩ জন অতিরিক্ত শিক্ষালাভ করিবে 
১১১৪ ৮ EIRAN ES at is 
১৪-১৮ ৮ 248755068৯0 R a 


উচ্চতর “শিক্ষার ক্ষেত্রে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অপস্তোষ, ও বিশৃঙ্খলা 
দূরীকরণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং তাহার সহিত 
গ্রামাঞ্চলে কারিগরী ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা প্রসারিত করিয়া দিবার 
প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও 
একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা হইল সমগ্র ভারতে 


শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন | 


৭০২ আমদের শিক্ষাব্যবস্থা 


(o> ইংলণ্ডের শিক্ষণ-শিক্ষ। কমিটি McNair Committee) 
sanese খৃষ্টাব্দের ইংলগডের, শিক্ষা।'আইনে: বলা. হয়, ইংলণ্ডের সকল 
সুরের জন্য শিক্ষা সফল করিতে হইলে ae হাজার হইতে, সোয়া,-লক্ষ 
qua. শিক্ষক-শিক্ষিকার অয়োজন | কিন্ত এত. সংখ্যক; উপযুক্ত শিক্ষক- 
শিক্ষিক1 মিলিবে কোথা হইতে ?. এই জন্য বোর্ড দুই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা 
করেন--স্বল্পমেয়াদী ও -দীর্ঘমেদাদী |. স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে জরুরি 
শিক্ষণ-শিক্ষ। কলেজ ( Emergency Training College ) catan হুইল | 
এদিকে ৷ দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার জন্য এক কাজ, কর! হইল। ১৪৪৪, খৃষ্টাব্দে 
লিভারপুর- বিশ্ববিদ্যালয়ের: উপাধ্যক্ষের (Vice-Chancellor), নেতৃত্বে 
একটি কমিটি গঠন. sal. হইল. তৎকালীন লিভারপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাধ্যক্ষ ছিলেন স্তার আর্নল্ড ম্যাকনেয়ার (Sir Arnold McNair ) | 
এই. শিক্ষণ*শিক্ষা কমিটির নাম হইল Recruitment and Training of 
Teachers and Youth Readers Committee. ) 

ম্যাকনেয়ার কমিটির মন্তব্যগুলি হইতেছে নিয়রূপ,। 

(১) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কার্য-কুশলত! ও তাহাদের সামাজিকতা-বোধ 
বৃদ্ধিকরা। ন্সাতক- ছাড়! Sata -শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য দুই বংসরের 
পরিবর্তে তিন বৎসরের ট্রেনিং দান এবং প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে 
তিন মাসের জন্বকোনও. বিদ্যালয়ে এখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকা মত পাঠদান 
করিতে হইবে। এই স্থপারিশটি রিশেষ কার্যকরী এবং সফল হইয়াছে | 

(২) ' ম্যাকনেয়ার কমিটির দ্বিতীয় স্থপাঁরিশটি হইতেছে যে শিক্ষক- 


শিক্ষিকাগণ শিক্ষণ-শিক্ষ কলেজের সাধারণ বিষয় ছাড়া কতকগুলি সামাজিক : 


ওকৃষ্টিগত- বিষয় শিক্ষা করিবেন; . যথা_-সমাজবিজ্ঞান, ইংরাজী সাহিত্য, 
চারুশিল্প, চারুকলা, সঙ্গীত, শারীরিক.শিক্ষা, যুব-শক্তি চালনা, শারীরিক ও 
মানসিক বিকলাঙ্গ ও অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষা ইত্যাদি । কমিটির মতে 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য ব্যাপক ট্রেনিং থাক! প্রয়োজন | | 

(৩) কমিটির তৃতীয় সুপারিশ হইল শিক্ষাদানে ব্যাপৃত পুরাতন 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য “রিফ্রেশীর কোর্স” বা ঝালাই পাঠের ব্যবস্থা কর! | 

(৪) ম্যাকনেয়ার কমিটির চতুর্থ স্থপারিশ এলিমেণ্টারী স্কুল ও 
গ্রামের (Rural) স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির । এলিমেণ্টারী ও 
গ্রামের স্কুলের শিক্ষকদের বেতন সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষকদের তুলনায় 


— 


; 
| 


ম্যাকনেয়ার কমিটির স্থপাঁরিশ Yeo 


অনেক কম ছিল। উপরের শ্রেণীতে যাহার! পড়াইতেন, তীহার1 সেকেগারী 
স্কুলের শিক্ষকদের মতই কাজ করিতেন। কমিটি সকল শিক্ষকের বেতন 
এমন একট! স্কেল.কুরিয়। দেন. যাহাতে এলিমেণ্টারী ও গ্রামের বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের আর কোন অস্থবিধা না হয়। ইংলণ্ডে এইরূপ ভাল বেতন 
দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়ার ফলে বহু যোগ্য ব্যক্তি শিক্ষাদানে অগ্রণী 
হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু Racer সমস্ত শিক্ষক সম্প্রদায়ের সত্তর ভাগ 
শিক্ষিকা, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাহাদের বেতন শিক্ষকদের তুলনায় 
কম রহিয়া যায়। পূর্বে ইংলণ্ডের বিবাহিত! শিক্ষিকাকে শিক্ষকতার কাজে 
নেওয়া হইত না এবং শিক্ষকৃতা করিতে করিতে কেহ বিবাহ করিলে 
তাঁহাকে কাজ হইতে বরখাস্ত কর! হইত। কিন্তু ম্যাকনেয়ার কমিটির 
সুপারিশে এইরূপ নিষেধাজ্ঞ! তুলিয়া লওয়া হয়। মাতৃত্বের জন্য শিক্ষিকাদের 
বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

(৫) ম্যাকনেয়ার কমিটির আর একটি বিশেষ সুপারিশ হইল, বিস্তৃততর 
ক্ষেত্র হইতে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক যোগাড় করা। যুবক-যুবতী, প্রৌচ- 
প্রৌঁঢাদের অঙ্থমোদিত যোগ্যতা যদি না থাকে, যদি তাহার! অন্তান্ত গুণের 
অধিকারী হন, তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষকতা-কার্ধে অর্থাৎ ট্রেনিং কলেজে 
টুকিবার কোন বাধা! থাকিবে না। ম্যাকনেয়ার কমিটির এই প্রস্তাব ইংলণ্ড ও 
স্বটল্যাণ্ড ছুই দেশেই প্রবর্তন করা হইয়াছে । কমিটি আরও বলিয়াছেন, 
বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা যখন বৃত্তি মনোনয়ন করিবে, তখন 
তাহাদিগকে শিক্ষকতা-কাঁজের মহত্ব বুঝাইতে হইবে । যে সব ছেলেমেয়ের! 
এই বৃত্তি গ্রহণ করিতে চাহিবে, তাহাদের স্কুলে আঠার বৎসর পর্যন্ত পড়িবার 
জন্য ভাতা ইত্যাদি দিবার ব্যবস্থা করা হুইবে। যাহারা পরিণত বয়সে 
শিক্ষকতা-কার্ধে আমিবেন, তাহাদিগকে অধিক বেতন দেওয়া হইবে। কমিটি 
বলেন যে, ট্রেনিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে খুব বেশী যোগাযোগ 
স্থাপনের জন্ত একটি কেন্দ্রীয় ট্রেনিং কাউন্সিল স্থাপন প্রয়োজন । কমিটি 
এই মত পোষণ করেন যে; এতদিন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্ধীর্ণ ক্ষেত্র হইতে 
সংগ্রহ করা হইত এবং তাহারা ট্রেনিং কলেজে পুস্তকা শ্রয়ী-বিদ্যা, শিক্ষা 
করিতেন। এখন দেশের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইতেছে ট্রেনিংকে সর্বদোষ 
হইতে বিমুক্ত করিতে । 


৭5৪ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


৬) বঙ্গীয় গ্রামীণ ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৩” 


t ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রাস্ত আইন গৃহীত হয়। 
ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্থির পর ১৮৪৮ ICH এ আইনের কিছু কিছু পরিবর্তন 
সাধন করিয়া উহাকে পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত আইন্রূপে 
গ্রহণ ক্র! হইয়াছে! তৎপুর্বে উহ। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার কতৃক, ১৯৪৩ 
খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকার কর্তৃক, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে বাংল! সরকার কর্তৃক, ১৯৪৭ 
খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের আদেশে কিছু পরিবতিত করা হইয়াছে এবং 
তাহার পরও উহার কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন কর! হইয়াছে! এই আইন 
yatta জেলা! স্ুল-বোর্ডসমূহ গঠিত ZETTE. x 

এই আইন অনুমারে রাজ্য-সরকারের স্তরে একটি কেন্দ্রীয় প্রাথমিক 
শিক্ষা-কমিটি স্থাপিত হইবে ও ওঁ কমিটিতে সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে 
থাকিবেন রাঁজ্য-দরকারের শিক্ষা-অধিকর্তা, দুইটি ডিভিসন হইতে স্কুল" 
বোর্ডের সঙ্ভাগণ কর্তৃক, নির্বাচিত চারি FA AND ও সরকার-মনোনীত সাত 
জন সন্ত | যদি ্কুল-বোর্ডের সভ্যগণ তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্ষম না 
হন, তবে উহারাও সরকার-মনোনীত হইবেন। সরকার-মূনোনীত সাত জন 
সদস্তের মধ্যে অন্ততঃ দুই জন অনুন্নত সমপ্রদায়ভুক্ত হইবেন। এই 
কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন রাজা-স্রকারের শিক্ষা-অধিকর্তা। সরকার 
প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে উপদেশাদি, প্রদান করার জন্ত 
এই কমিটির শরণাপন্ন হঃতে পারিবেন! ইহ! ব্যতীত প্রতি জেলায় এফটি 
করিয়। জেলা স্কুল-বোর্ড গঠিত হইবে | 


Beta সভ্য হইবেন 
(১) সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে জেলা-শাসক। 
HR এ জেলার অন্তর্গত মহকুমার-শাসকগণ 
(৩) = -জেলা-স্থুল-পরিদর্শক 
(৪) "সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে লোকাল বোর্ডের চেয়ারম)ান 
০ » জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান: ও ভাইল- 
চেয়ারম্যান 


বঙ্গীয় (শ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন dt 


(৬) প্রতি সাব-ডিভিশন হইতে -জেলা-বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত এক জন 
করিয়া প্রতিনিধি 


(৭) প্রতি সাব:ডিভিসন হইতে ইউনিয়ন-বোর্ড সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত 
এক জন করিয়] প্রতিনিধি ue 


(৮) প্রতি হসাব-ডিভিশন হইতে এক জন করি! মরকার-মনোনীত 

প্রতিনিধি - | | ) A 

(৪). দুই জন সরঞার-মনোনীত তপশীলভূক্ত সমপ্রদবয়ের.প্রতিনিরি $ 

(১০) একজন শিক্ষক প্রতিনিধি | -e ২ $ : 
জেলা-স্কুল পরিদর্শক.জেলা! স্কুল-বোর্ডের সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত 
সেক্রেটারী হইবেন.।... প্রথম দুইটি. কার্যকালের জন্য CHALE ইহার 
সভাপতি হইবেন_-তৎপরে. সকল সভ্যের, ভোটে _ অধিকতর আস্থাভাজন 
ব্যক্তি সভাপতি নিযুক্ত হইবেন । প্রয়োজন হইলে ÅSAR আর এক জন 
সহ-সভাপতি নির্বাচিত-হইতে পারিবেন । বোর্ড কর্তৃক Blaze) হইলে 
তিনি সভাপতির- কিছু কিছু দায়িত্ব, লইতে পারিবেন | সভাপতির অঙ্ক 
afefers. fora বোর্ডের সভা পরিচালন, করিবেন এবং (কোন... কারণে 
সভাপতির পদ শূন্য হইলে তিনি নৃতন সভাপতি নির্বাচিত না হওয়া 98 
সভাপতির স্থলাভিষিক্ত হইবেন। প্রতি চারি বৎসর পরে গৃতন নির্বাচন দ্বার! 
বোর্ড গঠিত হইবে এবং উহ! আইনসিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত পুরাতন বৌর্ডকাজ 
কুরিবেন 1: সরকার অযোগ্য বিবেচনা করিলে -সভাপতি; সভ্য: অথবা: ATT 
বোর্ডকে অপসারিত করিয়া শূন্য স্থানে নৃতন নির্বাচন caste করিতে 
পারিবেন।-:এই বো তাহার অধীনস্থ: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের, তালিকা 
প্রস্তুত করিবেন ও প্রয্নোজন- মাত TER বিগ্যালয় স্থাগন করিবেন, frre 
নিয়োগ” বদলী করিবেন, তাহাদের ধেতনাদি ania করিবেন্য॥ রোড 
পরিচালনের জণ্যু AD কর্মচারী নিয়োগ করিবেন, চাকুরীর সর্ভ মান্য করিয়া 
তাহাদের উপর শান্তি বিধান করিতে পারিবেন ৷ cate পরিচালন-সংক্রান্ত 
ব্যাপারে মিটিংএর ' স্থান নির্ধারণ)" কর্তব্যাদি wba, বিশেষ কমিটি 
নিয়োগ, অর্থাদির আদান-প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে নিজেদের বিধিবিধান রচনা 
করিতে 'পাঁরিবেন ও ব্যবস্থা, অবলদ্বন করিতে, - পারিবেন | ৷ তাহার 
কোন দায় "ও কর্তব্য: সম্পাদন করিতে -অক্ষমত। -'দেখাইলে; সরকার 
বোর্ডকে আদেশ করিতে পারিবেন। ইহারা প্রাথমিক, শিক্ষা-সংক্রান্ত 

৪৫ 


৭০৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


তথ্য সংগ্রহ ও গ্রন্থভুক্ত করিবেন, নৃতন বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন, 
প্রয়োজন ও স্থবিধামত কোনও অঞ্চলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবতন করিবেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ats ইন্‌ এইড. মঞ্জুর করিবেন, 
প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রাস্ত যে কোন বিষয়ে শিক্ষা-অধিকর্তার সহিত 
প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করিবেন ও তথ্যাদি প্রদান করিবেন, শিক্ষক* 
দিগকে বেতন, ভাতা, cama প্রভৃতি ( বিধিনিয়ম অনুসারে) প্রদান 
করিবেন। বোর্ড প্রত্যেক বৎসরের প্রথমে তাহাদের আয়-ব্যয়-সংক্রাস্ত 
বাজেট তৈয়ারী করিবেন ও কাজের হিসাব রাখিবেন। এ হিসাব অডিট 
বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হইবে ও তাহার নির্দেশনা ইহারা মানিতে বাধ্য 
থাকিধেন। অবশ্য তাহার কোনও রায় বিষয়ে বোর্ড শিক্ষা-অধিকর্তার 
নিকট পুনধিচার চাহিতে পারেন। কিন্তু অধিকর্তা কতৃক অডিটর-প্রদত্ত 
রায় গৃহীত হইলে তাহারা তাহাদের দায় মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন। 
বোর্ড যদি কোনও জমি গৃহ প্রভৃতি দখলের প্রয়োজন জ্ঞাপন করেন, তবে 
সরকার তাহা! বিবেচনা করিয়া জমি দখল আইনের সাহায্যে বোর্ডকে তাহা 
প্রদান করিবেন। বোড“এর অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থাবর-অস্থাবর 
সম্পত্তি বোর্ডের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। 


‘জেল! প্রাথমিক শিক্ষা তহবিল 

সরকার প্রদত্ত অর্থ, জেলায় আদায়ীকত শিক্ষাকর, জেলা স্থূল-বোর্ডের 
সম্পত্তির আয়, ছাত্রদত্ত বেতন ও অন্য ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশে ete 
অর্থ্বারা এই তহবিল গঠিত হইবে। এই তহবিল বোর্ডের অধীনে 
থাকিবে। বোর্ড ইহা হইতে তাহাদের সম্পত্তি-সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব, সেম 
আদায়ের জন্য কমিশন বাবদ ব্যয়, অডিট ফি, শিক্ষকের-বেতন ও শিক্ষা- 
সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ নির্বাহ করিতে পারিবেন। 

বোর্ড প্রতি বৎসর ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে তাহাদের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের 
পরিকল্পিত হিসাব রাজা শিক্ষা-অধিকর্তা মারফৎ সরকারের yg বীর জন্য 
প্রদান 'করিবেন। সরকার প্রয়োজনমত উহার পরিবর্তন সাধন করিতে 
গারিবেন। AGNES বাজেট অঙ্ক্যায়ী বোর্ড তাহার কর্মচারী ও 
গ্রতিনিধিগণ মারফ তাহা খরচ করিবেন, কিন্তু তাহাদের আয়-ব্যয় 
পর্যবেক্ষণ জন্য অডিটরকতৃর্কি অডিট হইবে ও aie Se অডিট রিপোর্ট 


বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন ৭০৭ 


অনুযায়ী আধিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। বোডের 
সরকারী প্রতিনিধিগণ যদি অডিট রিপোর্ট অনুসারে আধিক দায়িত্বে পড়েন, 
তবে এ অর্থ তাহাদের মাহিনা হইতে কাটিয়া লইয়া পুনরুদ্ধার করা 
হুইবে। অন্ত নির্বাচিত aaa ক্ষেত্রে তাহ! সরকারী তহবিল তছরুফ 
পুনরুদ্ধার বিধি অনুসারে আদায় করা ও পুনরুদ্ধার করা হইবে। অবশ্য 
অডিট রিপোর্টে” উল্লিখিত বিচ্যুতি সম্বন্ধে পুনবিচার aa তাহারা রাজা- 
শিক্ষা-অধিকর্তাকে অনুরোধ করিতে পারেন ও Stata সিন্ধান্ত গ্রহণের 
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UNIVERSITY, QUESTIONS 


B. T. Examination,—1954 


History of Education 
Full marks—100 


The questions are of equal value. Answar Five questions, 
Three from section A and Two from section B. 
Section—A 

1. Compare the Brahmanic system of education with the 

-Buddhistic system in regard to the aim and organisation. 
Or 
Write notes on any two of the following :— 

(a) Akbar’s educational theory and organisation. 

(b) Teaching of handwriting in the old days. 

(c) The method of instruction in a chatuspathi of old. 

(d) Admission examination of Nalanda University. 

2. What are the major recommendations of the 
Secondary Education Commission regarding the curriculum 
at the high school stage and the examination at the end 
of that stage ? 

3. Discuss the problem of languages in schools in 
free India. 

4. Write notes on any two of the following :— 

(a) Iswar chandra Vidyasagar’s contribution. to educa- 
‘tion in Bengal. 

(b) William Adam. 

(c) G. K. Gokhle and Primary education. 

(d) Rabindranath’s ideal of education. 

5. Write a critique on recent University reforms in 
India with particular reference to Bengal. 

Section—B 

6. Discusss the general principles underlying the 
guidance movement. 
č f Or 
Comment on the ‘Comprehensive school’ idea 


৭১০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


1955—History of Education 
Full marks—100 


The questions are of equal value. Answer Five questions, 
Two from section A and three from section B. 


Section—A 
1, Givea critical estimate of the contribution of Froebal 
to modern educational thought, making reference to his 
important writings, 
2. Show how a beginning of national system of educa- 
tion in England can be traced in Education Act of 1902. 


Section—B 


3. Give an account of the. ancient University at 
Nalanda with special . reference to the courses of studies 
followed there, 


4.. The Government: of India put“ ‘a stop’ to- the 
Orientalist versus Occidentalist controversy in education 
by issuing a resolution in 1835, What important decisions 
were embodied in that resolution ? 


5. ‘The Despatch of 1854 emphasized the’ introduction 
of system of grants-in-aid. Show how the grants-in-aid 
system helped “iñ promoting education through the 
‘medium of English in secondary schools in India during 
the past years. 


6. Discuss the provisions of the Bengal (Rural) Primary 


Education Act 1930, and show why a separate Act was 
necessary for non-municipal areas. 


7. The Basic education scheme is considered as the 
most important national educational experiment through- 
out India, 

Discuss its merits and show how it can be linked up 


with an improved type of education recommended by 
the Mudaliar commission. 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ৭১১ 


1956—History of Education 
Section—A 
1. John Dewey says—“The principle that development 
of experience comes through interaction means that 
education is essentialy a social process. This quality is 
realized in the degree in which individuals form a commu- 
nity group.” Amplify the idea of Dewey and show how 
it is shaping the educational policy of State Governments 
in India. 
Section—B 
2. Give an account’ of what the Muslim rulers. did for 
promotion of learning in India. 


3. The East India Act of 1813, was the first legislative 
admission of the right of education to participate in the 
public revenues of India. Lord Moira ( Governor General 
of India ) in 1815 emphasized the foremost claims of the 
village school masters in the reorganisation of education 
in India. But nothing was done for them for many years, 
why? Give reasons for your answer. 

4, The three universities at Calcutta, Madras and 
Bombay will celebrate their centenaries in 1957. Narrate 
how they came into existence in 1857, and what powers 
they possessed in the beginning. 

5. Lord William Bentinck’s resolution of 1835 gave a 
new direction to education in India. On account of pass- 
ing of the new Government of, India Act, the year 1935 
was considered as the threshold of a new era of prov- 
vincial autonomy.. What suggestions were made by the 
Government of Bengal in their resolution of 1935 for 
improvement of primary education in the province ? 

6. Trace the growth of national educational movement 
through the instrumentality of the First Five Year Plan of 
the Government of India. What were the new directions 
which the plan envisaged in the field of education ? 


5১২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


1957 
History of Education 
Full marks— 100 


4 . 
. Answer. Five questions, selecting at least two from 


each Section, 
4 ; Section—A 


1. Trace the historical development, of _Froebel’s 
theories as they were expanded and corrected by application 
to practical teaching, and came to their culmination 
in the kindergarten. 


Section—B 
12. Examine ‘critically the Brahmanic’ System of 
education and give reasons for its decline at the advent of 
Buddhism in ancient India. 

7. Give a brief account of the educational activities 
of the Christian missionaries and the East India Company 
in the former presidencies of Bengal and Madras prior 
to 1814, 

_ 3, Write notes on any two of the following :— 

(i) Woods Despatch of 1854. 
1. ii) The Hunter Commission of 1882. 
(iii) The Abbot-Wood Report. 

a 4, Discuss the main recommendations of the Calcutta 
University Commission of 1917 in the light of subsequent 
expansion of education in the country. K 

' 5, Describe a Multi-purpose School as it is expected 
to function under favourable circumstances in the country. 
How have the Government of India differed from the 
recommendations of the Secondary Education Commission 
in respect of the reorganisation of Secondary Education ? 


; 1958—History of Education 
Answer Five questions, selecting two from Group A 
and three from Group B. 
Group—A 


_ 1. Give a critical. estimate of the contributions of 
either Montessari or Pestalozzi on education. 


K 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন aso 


2> Discuss the main educational ideas of John Dewey 
and indicate whether similar ideas have been expressed ‘by 
any of the Indian Educators. 

Group—B 

3. © Discuss critically the general characteristics of the 
Hindu system of education in ancient India. 

"4, Give a critical estimate of the aims and organisation 
of either Buddhistic or Islamic Education in India. : 

5. Give a brief account of the beginnings of Western 
Education in India, mentioning the main agencies respon- 
sible for the same. A 

6. Write notes on any two of the following :— 

(a) Macaulay’s Minute. 
(b) Adam’s report. 
(c) Curzon’s educational policy. 

7. What are the main clauses of the Bengal ( Rural ) 
Primary Education in West Bengal and examine critically 
the measures that are being adopted by ies state for its 
improvement. 


1959—History of Education 
Group—A 
1. Estimate Froebel’s contributions to modern educa- 


tion. 
Group—B 


. 2. Give an account of the aims and activities of the 
ancient universities in India with special reference to the 
courses of studies followed in any one of the universities 


you mention. 
3. Trace the origin and growth of Ismalic Education in 


Mediaeval India. ; f 
4. Give a critical account of the Orientalist-Occident- 


alist controversy in the field of Indian education during the 


19th century. What was its outcome ? ; 
5.” Trace the development of Calcutta University with 


special reference to its “organisation, administration and 
problems since 1857. 


৭১৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


6. Discuss the development of Secondery Education 
in India since Independence. 


B. A. Education, 1962 
1. Discuss the Educational activities of the Christian 
missionaries during the days of East India Company. 
2. State the important recommendations of the Indian 
Education Commission of 1882. 
Why was it thought necessary to provide Secondary 
Education on the grant-in-aid basis 7 
3. Trace the development of Primary Education in 
India from 1882 to 1913, 
4. What were the main provisions of Bengal (Rural) 
Primary Education Act of 1930? 
5. Trace the development. of Secondary Education: 
in West Bengal since independence, 
6. State the salient features of the Wardha scheme 
of Education and examine them. j 
7. “The results of women's education under „the: 
existing conditions have not been entirely satisfactory,” 
Discuss the statement, 
8. Write short notes on any two of the following :— 
(a) © Adam’s report on vernacular education, 
(b) Filtration theory. 
(c) Bengal Government Resolution of 1937 on 
Education, 
(d) Control of Education by local bodies: 


B. A, Part II—1963 
Third Paper 
Group A 
1. Trace the growth of the idea of introducing 
compulsory primary education in pre-independant and 
independant India. What are your ‘suggestions for the 


introduction of free and compulsory primary education 
in India at an early date ? 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ৭১৫ 


2. “The concept of secondary education in India is 
fast changing.” 

Critically examine the statement with reference to 
the recognised pattern of secondary education in your 
state. 

3. Give an account of the recent developments in the 
field of Basic education in India, What. difficulties do 
you find in its aim and practices ? 

4. What, according to you, should be the ideals of 
University education? Set forth in this connection your 
views about the creation of new Universities in India. 

5. The present system of external examination has 
been characterised as one of the worst features of Indian 
education. | How far do you agree with the statement ? 
What. changes would you suggest for improving the 
system ? 


Group B 
6. ‘Nursery and Kindergarten schools in some Western 
Countries are called play schools where children learn, 
the 3R's only incidentally without the help of any books.’ 
What are your views about such schools? Discuss the 
significance of the term ‘play’ here. 
7. Set forth your views about an ideal curriculum. 
for primary education. 
8. . Write short notes on any two of the following :— 
(a) Wastage and stagnation in primary education. 
(b) Sargent Scheme. 
(c). Qualification of an ideal primary school teacher. 
(d).. Montessori method. 


Group C 
9. Offer your own suggestion for the recruitment of 
competent teaching personnel for Higher Secondary 
(multipurpose), schools in West Bengal under present 
conditions. - 


ayy আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


10. Write a critique on ‘the present’ curriculum for 
higher secondary education in your state. 
Il. Write short notes on any two of the following :— 
(a) Control of secondary education. 
(b) Need for guidance in secondary education. 
(c) In-service training of teachers. 
(৭). Hadow Report. 


Group D 


12. Critically discuss the progress of technical educa- 
tion in India through the instrumentality of the last 
two Five-years plans. : 

13. What should be the relation of technical educa- 
tion with general education? How far that objective 
is realised in the present system“ of technical education 
in the country ? 

14. Write short notes on any two of the following :— 

(a) General education movement. 

(b) Education and employment. 

(c) Pre-medical course. 

(d) Place of Art and craft in education 


B. A. Part II —1964 
teu) Third Paper 
Group A 


I. Give an account of the new pattern of secondary 
schools in India as outlined by the Secondary Education 
Commission, 1952-53. Do you think that the multi- 
purpose schools will’ be able to improve secondary 
education in our Country? Give reasons for your 
answer. 

2. Offer your own views regarding the position of 
English in the primary curriculum. 

f 3. What is your idea about the immediate conver- 
gion of all the traditional primary schools into Basic 
patterns ? 


eee 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ৭১৭ 


4.: Trace the origin and development of local admini- 
stration of education in India. ‘How far has it bee 
effective in’promoting primary education) in‘ India? 

5. Discuss the problems connected with the recruits 
ment, selection, and training of the teaching personnel for 
your secondary school. i i 

Group—-B 
( Pre-School Education ) 

6. The Pre-School stage is educationally more import- 

ant in the life of a’ child than aay other period of: life: 


Discuss. - 
7, “The wastage and stagnation in the field of primary 


education are still appalling.” Elucidate. How would 
you solve the problem ? A 

8. In recent years, there has been a mushroom growth 
of the so-called kindergarten and nursery schools without 
any specialists or trained’ teachers on the staff. Critically 
examine the statement. Can you justify their existence ? 
Give reasons for your answer. 

Group—C 
( Secondary Education ) 

9. What, according to you, should be the aims of 
secondary education? How far these aims are being 
realised in our system of Secondary education ? 

10. Write an essay on ‘Guidance in Secondary 


education.” 
11. Set forth your own views regarding the control and 


administration of Secondary education in India. 
Group—D 
Technical Education including Art & Craft. 
12. What according to you is the aim of technical 


education? Fully discuss the question. 
13, The requirements of India after independence 


demand that there should be a larger number of engineering 


৭১৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


institutes spread all over the country to train our 
youths. Do you agree? Give reasons for your answer. 

14. Greater attention must be paid to the teaching of 
art and craft in schools for cultivating an artistic and 
aesthetic sense in our young pupils, if not for anything else. 
Elucidate the statement. 


Group—E 
( Education of handicapped children ) 

15. What are the. different types. of handicapped 
‘children? Discuss the psychological and educational prob- 
lems relating to one such type. 

16. “The education of: handicapped children is a state 
responsibility.”—Discuss. 

What has your State done in this respect ? 

17. “Many of us are blind about the blind.” 

What is the significance of this statement? What 
‘arrangements exist at present in our. country for the 
education of the visually handicapped ? 
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